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'_ অমৃতসহরে মাত্র ২॥০ টাকা সোণার ভরি। 

ধরশালার বিখ্যাত বস্তু ব্যবসায়ী এল, মুন্নিরাম লিখিয়াছেন ১--১৩ ভরির আমেরিকান নিউগোন্ডের প 
পাইলাম, আপনাদের প্রেরিত মোণা ও খাটি সোণার ভিতরে কোনপ্রকার পার্থক্যই নাই দেখিয়া বিশেষ প্রীত হ' 
এই নিউগোল্ড প্রস্তুত করিয়া আপনারা, জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন । 'অন্ুগ্রহ করিয়া 
১২ ভরি সোণা ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। আরও অর্ডার পাঁঠাইতেছি” এই চিঠি যিনি জাল প্রমাণ করিতে প 
তাহাকে উপরোক্ত নগদ হাজার টাকাণ্রপুরস্কার দেওয়া হইবে । 

আমাঁদেরঃনিউগোন্ড কষ্টিপাথরের উপর খাটি দোণার মতই দাগ: কাটে, খাটি সোণার ন্তায়ই ই 
গাথান যাইতে পারে। ' সকল প্রকার অলঙ্কারই এই নিউ গোল্ড দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। .এমন কি অতি 
স্বর্নকাঁরও এই নিউগোন্ড ও খাটি সোণার মধ্যে কন পার্থক্য ধরিতে পারবেন ন | বাজারে, প্রচার কাস 


নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হইতেছে । "1, 17০১ 

১ তোলা ২॥০ টাকী। ৩ তোলা ৭১। '-৬ তোলা ১৩২1 ১৫ তোলা ৩০২ . এবং ৪০ তোলা: 
৩ ভরি অর্ডারে ২টি সপ হিতে আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৬ ভরির অভাঁরে ২টি £ 

ফ্যাসানের আংটি, একটা ইয়ারিং, এবং ২ গাছা বাল! বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৫ ভরির অর্ডারে ২টি: ' 



















ফ্যানানের আংটি, ২ জোরা ইয়ারিং, ও এবং লকেট সহ একটি চেইন বিনামুল্যে দেওয়া হয়। ৪০ ভবির অর্ভা | 
বোস্বাই ফ্যাসানের আংটি, ৪টি বাল! এবং ,লংকট সমেত একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। 
মাত্র কয়েক:দিনের;জন্য এই স্থযোগ পাইতেছেন, আজই অর্ডার দিন। ডাকু ব্যয় ও প্যাকিং খরচ 
অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হ্য়। ৃ 
New Gold Supply Coy. (B.L.C.) 01099. 
Post Box 86. Amritsar. [ 
(4 
Nati sant 2 আপনি কি চান ; 
এয ১০০০২ টাঁক। পুরস্কার! 
১ Sf রি যখন আপনি সঙ্কট অবস্থায় পড়বেন মন খাঁরাগ 
AN UU তখনই একটা ম্যাজিক আংটা চাহিয়া, পাঠান 
EEE ব্যবহারে পরীক্ষায়, মীমলা-মৌকদ্দমা, মারামারি | 
আমাদের ব্রেক হেয়ার অয়েল নং ৫০১ ( রেজিষ্টার্ড ) কৃতকাৰ্য্য হইবেন । আপনার হারাণ জিনিষ, মু 
ব্যবহার করিলে চুল মস্থণ ও কালো হয় এবং চিরকালই | স্বজন এবং জয়ী ভালবাস! সম্বন্ধে জানতে পার 
কালো রহিবে। ইহা চুল উঠা নিবারণ করে, চুল দীর্ঘ ও | ১টা ॥- আনা, ৩টা ২*। মিথ্যা প্রমাণিত হুইং 
কোকড়ান হয়। প্রতি রা দাম ২০ । তিন বোতল | টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। 0 
(এক সাঁথে লইলে ) ৫/০ Sree Mahamuni Jyotish Ash: ন 
এই আশ্চর্য্য তৈলটি i করিবার জন্য ১ বোতল Ashram (8,150) . 
তৈল ক্রেতাকে ১৫ বৎসরের চুক্তি দ্য়ি। একটি রঃ WS Azad Nagar, Amritsar. 9 
একটি আংটি ( নিউগোল্ড ) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে । তিন | == 
বোতল এক সাথে লইলে ৪টা ঘড়ী আর ৪টা আংটি ভভ্িি্ল্ব ঠক 
বিনামুল্যে দেওয়া হইবে। পছন্দ না! হইলে মূলা ফেরৎ। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপযোগী ও 
'অনুগ্রহ পূৰ্ব্বক ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। - ও নির্ভরযোগ্য এই অভিনব পুস্তক পাঠ কাঁ 
Add :—Sanyasi Ayurvedic জয়ী এবং সুখ স্থাচ্ছন্দের.সহিত শতবর্ষব্যাপী দ 
: উপায় অবগত হউন। 
Pharmacy (B.L.C.) হিন্দী ভাষা'মাত্র তিনদিনে শিক্ষা কাঁ 
P. B. 95. Amritsar. “হিন্দী-শিক্ষক” পুস্তক আজই চাহিয়া পাঠান ৷ 
| India Book Depot. (B. L, 
| Azadnagar... ( Amritss! 
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,বিভিঃ র্বশ্বাসীতে তাই. না কত. সারাঁমারি 
রঃ হইয়া গিয়াছে, এ এবং-আরও রে টির আমাদের 


রি বশ অর্থাৎ লোকনী তি সর্বত্রই এক হইয়া আসিতেছে? 
বি র্‌ ' বলে যাঁর! পৃথিবীটাকে জয় করিয়াছে ব্যবহারিক 

৯: নীর সব যুক্তাবাদী মানুষই ক্রমে তাহাদের আধুনিক 
দ্রতেছে। - খৃষ্টান ও মুসলমানের ধর্ম্ম পরধন্মাকে 
1 লয়, তাহার জাত যায় না; কিন্তু আমাদের 
আপনার করিয়া লয় নী, আপনজনের ক্রুটি 
তাঁকে ত্যাগ করে। ম্থতরাঁং আমাদেরও 


মানুষের ধর্ম 
স্ীশাস্তাদেবী 


নু 
নর পরের কাছে হি দেধিতেছ ন..ষে. ধত্যকার, 


হইয়াছে সেইটাই বেশী দেখা দরকার |. 





অন্ত দেশের মত এ দেশেও সংস্বারকরাই ইহার গৌড়া পত্তন 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত বিজ্ঞানই ইহাকে অগ্রগর করিয়া! লইয়া 
ঘাঁইতেছে। মানুষ. পরস্পরের যত কাছে আসিতেছে 
ততই বুঝিতে পারিতোছে "লব মানুষই, কতখানি এক জাতের] 
,স্থৃতরীংযে নীতিতাদ্ধের ধারণ করিয়া! আছে সেই নীতিকে 
যি ধর্ম বলা হয়,- তবে তাও পৃথিবীতে সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক 
হইয়া' আসিতেছে দেখি : . 

ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা যদিও খণ্ডিত তাঁরতের 
স্বাধীনতা এবং যদিও আমর! এখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
ছাঁয়াঁয় আশ্রয়. খু'জিতেছি, তবু আজ ভারতবাসী বিশ্বের 
দরবারে মাথা উচু করিয়া ঈড়াইবার চেষ্টা দেখাইতেছে। 
আজ প্রধান মন্ত্রী হইতে আবস্ত করিয়া নান! রথী মহারথী 
পদাতিক পৰ্য্যন্ত পশ্চিম দেশে গিয়া, বড় গলায় ভারতের 
বাণী বলিতেছেন। ভারতবর্ষের কাগজে যদিও আমরা খুব 
গর্বের সহিত রাঁজীজী কালীবাড়ীতে কি করিলেন এবং ডাঃ 
কাটজু পৃজামগুলে কি করিলেন তাঁহ!- ছাপি, কিন্তু পশ্চিমে 
যখন আমরা ভারতের বাণী বলি তখন কোন বিশেষ পূজা 


২ বঙ্গলক্মী--অগ্রীচায়ণ ১৩৫৬ [২৫ 
" মণ্ডপের গ্রপ্তী ফাটিয়া ভারতকে দ্েখাইন!! তখন পশ্চিমের নয়ন! তাহার! দেখিতে পান ইহাতে সুখ স্ব 
যে একমাত্র ভগবান মানবজাতির পিতা, ভারতেরও সেই স্বাস্থ্য সকলই বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের. 
ভগবানই মানবজাতির পিতা । তখন হিন্দু মুসলমান,. ত্রা্ণ ঘনিঠ্ঠতর করিতে হইলে তাহার সহিত রীতি নীতি 
শৃদ্র এমকল কথ! আমর! ভুলিয়া যাই । আমরা তখন বিশ্ব - চলনের সাদৃশ্ত কমানে। অপেক্ষা বাড়ানোই দরকারণ 
মানবের কল্যাণের কথাই বড় করিয়া বলি। তখন আঁমরা* আমাদের দেশে নিশ্জাতির উচ্ছিষ্ট মাঁড়াইলে জাত : 
পচ্চিম যেখানে সাদা কালোর ভেদ দেখাইয়। মানব ধর্শের - আহারের সময় অন্য জাঁত ষ্পর্শ করিলে কি জল দিলে ব্রা 
অপমান করিয়াছে গান্ধীজির দৃষ্টান্ত দেখাইয়। তাহার জাত যাইত। জল অবশ্য আজ কাল ,সহরে কলের 
মমালোচন! করি। রি দিয়া বহু জাতির স্পর্শ লইয়াই আসে, কিন্ত-ছোর্ট ও 
আমাদের পরম ভাগ্য থে গাম্বীজি ব্রা্গণের, ঘরে জন্ম উচ্ছিষ্ট এখনও বড় জাতে ছোয় না, ঝি চাঁকরেও আভি 
গ্রহণ করেন নাই | যে 'সকল বুদ্ধিমান নেতা আজ কাঁগ দ্রেখাইতে হইলে বশে-আর সব কাজ করব কিন্ত 
পশ্চিম দেশে গান্ধীজির আদর্শের কথা তুলিয়। ভারতকে বাসন ছোৰ না| কিন্তু সেই দেশেই ব্রাহ্মণ নেতার হে 
লগ সমক্ষে বড় করিয়। দেখাইতে চান তীহারাও বোধ হয় ধাউড়ের| যখন রান্ত। ঝাট দেওয়। বন্ধ করিল, তখন 
মনে মনে এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেন।- ভারতবাসী যে দিল কে? উচ্চকুলের ছেলেরা দলে দলে পথে 
অব্রাঙ্ষণকে এত বড় উচ্চ সম্মান দিয়াছে ইহাতে ভারতেরই হইয়া ঝ'টা বালতি লইয়া নর্দম| পায়খানা পরিস্কার কি 
যে মুখ উজ্বল হইয়াছে তাহ! তাহারা বুঝিতে পারেন! পুরা - নাই? তাঁহারা একঘরে হইল .না দেশশুদ্ধের আঁ" 
কালে অব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হইলে পিত! কুড়াইল? কোন বুদ্ধিমান শাস্রজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান ত্র! 
পুজী উভয়েই পতিত-হইতেন, কিন্তু আজ গান্ধীজির পুত্রকে কি আজ বলিতে পারিবেন ষে এই ছেলেরা অন্যায় করি 
কন্যা দিয়া রাজাজী আপনাকে ধন্য মনে করেন। জাতি অথবা অপবিত্র হইয়। গিয়াছে? 
বিচারের উর্ধে উঠিতে পারায় বিশ্বের কাছেও তাহাদের এইরকম করিয়া! সকল দিকেই আমর! দেখিতে পাং 
মর্যাদা বাড়িয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগেও ব্রাহ্মণের যে বাংলায় গৌরীদান না করিলে পাপ হইত সেই বা 
ঘরের ছেলে সরকারী বৃত্তি পাইয়া কালাপানি পার হইবার অতি নিষ্ঠাবানের গুহেও আজন্ম কুমারী চল্লিশ পঞ্চ», 
ভয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, দেশপুজ্য ব্রাহ্মণ নেতারা করিয়াও জাতিচু)ত হন নাই ; স্ত্রী শিক্ষা, স্রী স্বাধীনতা, ত 
কেহ কেহ দঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ গল্গাজল প্রভৃতি লইঞ্জা তবে . বিবাহ, বিধব1 বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ধর্ষিতা নারীর _' 
জক্ষরী কাজে বিলাতে যাইতে পারিয়াছেণ, হয়ত বাড়ী ফিরিয়। সকল জিনিষই আজ সভ্য বাংলার ও ভারতে চলে, = 
প্রায়শ্চিত্ত ও করিয়াছেন। কিন্ত আজ তাঁহাদের পুত্র পৌত্ররা অগুস্তি হইয়! অবশ্য দেশ ব্যাপিয়া ছড়াইয়। পড়ে : 
সেই হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াও ছত্রিশ জাতের সহিত মাথা- রাজ! রামমোহনের যুগে গমাজের ভিতর হইতে ফে. 
মাখি করিয়! অনায়াসে বছরে ২।৪ বার বিলাত আমেরিকা সংস্কারের স্থত্রপাত করিতে গিয়া তিনি ফ্লেচ্ছ মুসলমান, 
খুরিয়া আমিতেছেন। তাহারা যে জাতি বিচার করেন খাদ্য আখ) পাইগ্থাছিলেন আজ সেই সকল সংস্কারই,-গান্ধ 
বিচার করেন একথ বিদেশে স্বীকার করিতে ও তাহাদের নামে দেশে বিদেশে ধন্য ধন্য বলিয়! প্রচার ' করা হই 
লজ্জ| হয়। এবং বিদেশে কোন হোটেলে কালো বলিয়া আচার্য্য ব্রজেন্দ্রশীল বলিতেন, সত্য কখনও চাপা ৪. 
অপমানিত হইলে তাঁহার! মহ! সৌরগোল করেন। তাহারা যে মাগ্ষ সত্যকে দেখাইয়া দেয় তাহাকে লোকে 
জানেন পাশ্চাত্য জাতি ইহ! লইয় তাহাদের ঠাট্টা করে, পারে, অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু তাহার তু 
তাঁই এসকল বিষয়ে তাহাদের সহিত সমতা দেখাইতে আপনার পথ আপনি করিয়া লয় । 
সেথানে তাঁর! ব্যস্ত।' কিন্ত শুধু কি পরের চোখে বড় বাস্তবিক মানুষ হিন্দু হউক যুসলমান, হ। 
হইবার জন্যই তাহা তাহারা করেন? তা নিশ্চয়ই হউক তাহার নিকট সত্য ধর্ম অর্থাৎ মানব 
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তাহ! কি ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ? এই জগৎ বিধাতায় সৃষ্টি, তীহাঁর বাঁ আজ কি? মসজিদের সন্মুখে বাজনা বাজান নয়,. মেচ্ছের 
হৃষ্ট মানব পরস্পরের আত্মীয়, ইহাই ত সকল ধশ্মাবলম্বী হাতে খাওয়| নয় বা খৃষ্টকে অস্বীকার করা নয়।মন্দ মানুষের 
এক কথায় বলিবে। ধর্ম্মও অধর্ম্ম নকল মাঁহ্ষই সাধারণ ভাবে প্রতি মান্ষের অবিচার ও অত্যাচার! ৮ 

বলে তাহাকে যাহার আর এক নাম ভাল ও মন্দ| এই ধর্ম. সংস্কার মুক্ত মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক যুগে ইহাই জাতি 
ব) ভাল বেদ কোরাণ বা বাইবেল উক্ত প্রণালীতে মন্ত্র নির্কিশেযষে সকল ' মানুষের ধর্ম বলিয়া বুঝিবে ও স্বীকার 
উচ্চারণ লয়; ইহা ছোট বা বড় ভাবে মানুষের সেবা। সন্দই. করিবে! 


“আবোল তাবোল” মর 


( কবিতা) 
শ্রীপিনাকী রঞ্জন কন্মকার 
অরুর কথ! আবোল তাবোল মৌমাছির! গুণ-গুনিয়ে . 
নেইক’ মাথা মৃগ্ড। করছে কী মা গান। 
হাঁতীর কেন চোখটা ছোট :. এ বনেতে যাচ্চে উড়ে 
লখ্ব। কেন শুণ্ড ? টু EE শিখতে বুঝি গান? 
জলটা কেন এমনি ধারা, ূ অরুয় কথা এমনি ধারা 
' গাঁছট1 সোজ। কেন? সকলি অভভুতত। 
সুর্য হতে চন্দ্র মাগো, . 4 মরে গেলে সব মানুষই - 
- . দেখায় ভালো যেন৷ হয় কেন মা ভূত? 
কেমন করে মাঁকড়সট? এমনি তর প্রশ্ন করে 
| বুনছে ছোট জাল এ ব্যস্ত করে তুলে। 
* কেমন করে নৌকামাঝি মায়ের মুখের এক চুমাঁতেই 
টা চালায় তাঁহার হাল? রা . লব যায় সে ভুলে ॥ 


কপ নী: সস মি 





| | লা 





বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুজ্ঘ বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্বপ্রচারার্থে বহির্গত 
হইয়া রাজগৃতে শীতবন নামক এক স্ুরম্য নির্জন স্থানে 
আসিয়া! বাস করিতেছিলেন। তখন বুদ্ধ ভগবানের বাণী 
মধ্য ভারত হইতে অন্তান্য প্রদেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। 
সেই সময় শ্রাবন্তীর ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী সুদত্ত রাজগৃহে তাঁহার 
পরমাতীয়ের ভবনে অতিথি হুইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি 
দেখিতে পাইলেন গৃহপতি কর্মব্যস্ত | অট্রালিক। পুষ্প- 
পতাকায় সজ্জিত করা হইতেছিল, বহিপ্রর্ণ্গণে নহবতের 
বাদ্যব্বনি ও শানায়ের রাগ রাগিণী চারিদিক মুখরিত করিয়! 
তুলিতেছিল। তখন দিনমণি পশ্চিম আকাশপটে সোণালী 
আঁভায় বিশ্ববাসীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছেন। ধারে 
ধীরে দন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয আসিল এবং মুক্ত আকাশে 
অসংখ্য তারকারাজি প্রস্ফুটিত হইয়া নবরূপে মানবের মন 
' মোহিত করিয়া তুলিল । | 

শ্রাবন্তীর মহাশ্রঠী গৃহপতিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “বন্ধু ! 
আপনায় বাড়ীতে বিবাহোঁৎসবের আযনোঞ্জন হইতেছে 
কি?” প্রত্যুত্তরে গৃহপতি বলিলেন, “না বন্ধু! বুদ্ধ 
ভগবান ভিক্ষুসজ্ঘসহ রাজগৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং 
আগামী দিবস 'মধ্যাহে তাহাদিগকে এই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছি ।" তিনি গৃহপতির মুখে বুদ্ধ ভাগবানের নাম 
শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধান্িত হইলেন এবং 
বুদ্ধের দর্শন আশায় তীর চিত্ত উতল! হুইয়া উঠিল; 
আহারের পর তাহার সুনিদ্র। হইল না। ক্রমে রাত্রি 
অবসান হইয়াছে মনে করিয়া, গভীর নিশুব্ধ রজনীতে ভিনি 
বুদ্ধ ভগবানের দর্শন আকাঙ্মায় বহির্গত হইয়া পড়িলেন। 
শীতের শীতল সমীরণে বৃক্ষরাজির পল্লব দুলিতেছিল এবং 
কুজঝটিক বনানীর পর বনানী অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
গভীর অন্ধকারে অরণ্য মধ্যে হিংস্রজন্তর গর্জনে . বনভূমি 
কম্পমান। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং হিংশ্রজন্তর 
হাত হইতে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মনে মনে উপায় 
খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হুইল পরম 





& ্ f 1 | 


জেঁতধন 


শ্রীধরচন্্র বড়,য়াঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে 
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কাকুণিক বুন্ধের নাঁম। বুদ্ধ 'নাঁম করিতেই তাহার 
অন্তর হইতে হিংস্র জন্তুর ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। তিনি 
অকুশল ভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তচিতে শান্তির সহিত 
পথ অতিক্রম করিতে করিতে সূর্ধ্যোদয়ের পূর্বে শীতবনে 
আসিয়া পৌছিলেন। তখন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুপ্ব প্রাতঃ- 
কৃত্য সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। তথায় 
ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া তিনি সমস্মে একান্তে 
উপবেশন করিলেন এবং পথ শ্রান্তি দূরীভূত হইলে কুশল 


প্রশ্নাদির পর তিনি আশ্রমে. একগ্রত্তে বিশ্রাম গ্রহণ 


করিলেন। ও 

বিশ্রামের পর অনাথপিপ্তিক সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়! 
একা গ্রচিন্তে পুনঃ ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া সমন্ত্রমে 
একান্তে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়! 
বুদ্ধ ভগবান তাহাকে চতুরাঁধ্য সত্য ধর্ম সরল_ ভাবে শ্রবণ 
করাইলেন। ভগবানের ধৰ্ম্ম . দেশনায় তাহার ধর্মাচক্ষুপাভ 
হইল। তারপর অনাথ পিণ্ডিক বলিলেন, বুদ্ধ ভগবান ! 
আমি আপনার শরণ লইলাম, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণাঁগত 
হইতেছি, ষতদিন জীবিত থাকিব ততদিনের মত, অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে উপাসক রূপে ধর্শ্ম দীক্ষা প্রদান বরন। 
তথাগৃত বিপুল আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে উপানক 
শ্রেণীতে দীক্ষাদান করিলেন এবং তিনি উপাসকত্ব লাভ 
করিয়া শ্রারস্তীতে বর্ষা উদঘাপন করিবার জন্ত বুদ্ধ 
প্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে কাতর প্রাথথ না করিলেন । 

প্রত্যুত্তরে ভগবান কহিলেন, “প্রিয় অনাথ পিণ্ডিক ! 
আমার সাধন! ও চক্রমন স্থান লোক সমাগমের অন্থকূল এবং 
সুরম্য ও নির্জন উদ্যান হওয়া উচিত! এইরূপ স্থানে 
আমি বর্ষা-উদ্যাপন করি।” = 

অনাথ পিণ্ডিক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “প্রভু! আপনার 
সাধনা, চক্ফমণ ও বর্ষা উদযাপন উপযোগী মনোরম স্থান 
শ্রাবস্তীতে আঁছে 

ইহাতে বুদ্ধ ভগৰান নীরবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। 
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বস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


বর্ধা বাসোপষোগী স্থান অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া 
পড়িলেন। তীহাঁর আহার বিহারে লক্ষ্য নাই, তিনি স্বজন- 
বর্গের নিকট বুদ্ধের অমৃতময় চতুরাধ্য সত্যধশ্ম বাণী প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। তাঁহাঁতেই তাহার! মুগ্ধ হইত এবং বর্ষা 


বামোপযোগী স্থান খুণজিত। তিনি শ্রাবন্তীর এক প্রান্ত হইতে ' 


অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিলেন, কিন্ত কোনও স্থান তাঁহার 


১ মনঃপুত হইল না। পরিশেষে কুমীয় জেতের উদ্যানে আসিয়া 
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তিনি উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থান তাহার মনঃপুত হওয়ায় 
অনাঁথপিণ্ডিক কুমার জেতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন! 
কুমারের সহিত সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তিনি বিনীত 
ভাবে বলিলেন, ‘কুমার, আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুলজ্ঘকে 
বর্ধীযাপন করিবার জন্য প্রার্থন। করিয়াছি এবং আমার 
কাতর গ্রাথনাক 
কিন্তু তাহার 


রাসোপযোগী স্থরম্স্থানের অভাবে 


- আমি আপনার শরণাপন্ন । অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 


আপনার উদ্যানটি বিক্রয় করিলে সুখী হইব।* মহাঁঞ্রেঠীর- 
প্রস্তাব শুনিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে 


' শাস্তভাবে জবাব দিলেন “দানবীর, আপনি যদি অষ্টাদশ 


কোটি স্বর্ণ মুদ্রায় উদ্যানটি আচ্ছাদিত করিয়া দিতে 
পারেন, তবে আমি উদ্যানটি বিক্রয় করিতে পান্সিব ।” 

কুমার স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া নীরব রহিলেন ৷ 
নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মহশ্রেঠী আনন্দোচ্ছাসে বলিয়। 


: উঠিলেন, “কুমার, আপনার প্রস্তাবে আঁমি সম্মত হইলাম 


আগামী কাল আপনার কথিত মতে অষ্টাদশ কোটি সুবর্ণ 
মুদ্রার দ্বারা উদ্যানটি ্ব্ণাচ্ছাদিত করিয়া দিব 1” 


অতঃপর. তিনি সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের পর প্রফুল্ল. 


 ,-অন্তঃকরণে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। 


দানবীর অনাথপি্ডিকের প্রাসাদ জনকোলাহল 


মুখরিত | মহীশ্রেঠী উৎফুল হৃদয়ে জনতার মধ্যে আসিয়া 


দীড়াইলেন। তাহার অধরে হাসির রেখা পরিস্ফুট ! 
তিনি সহাস্য বদনে প্রকাশ করিলেন, “আমাের সৌভাগ্য, 
কুমার জেত তাহার উদ্যানটি আমার নিকট বিক্রয় করিতে 
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হুর সম্মতি লাভ করিয়া অনাথ পিঞ্ডিক উল্লসিত মনে 


অনাথ পিণ্ডিক শ্রাবস্তীতে ফিরিয়। বুদ্ধ ভগবানের . 


ভগবান সম্মতি প্রদীন করিয়াছেন ;. 


সম্মত হইয়াছেন । উহা! বড়ই রমণীয় নির্জন এবং জন- 
সমাগম উপযোগী । উক্ত স্থান বুদ্ধপ্রমুখ, ভিক্ষুসজ্ঘের 
বর্ধাযগনের সাঁধনারও চন্ত্রমণের খুবই উপযুক্ত এবং 
তাহাদের বাস যোগ্য বিহার নির্মাণ করিবার জন্য এই স্থান 
ক্রত্ব করিতে পারিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে 
করিতেছি । আগামী কণ্য ৃর্ষ্যোদয়ের পূর্বের উক্ত উদ্ধানটি 
সুবর্ণ মুদ্রার দ্বারী আচ্ছদিত করিতে হইবে!” 

তীহীর মুখে এইরূপ আনন্দ দায়ক বাণী শ্রব্ণ করিয়া 
জন্মগ্ডলী বিপুল উল্লাসে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া শ্রান্তী 
মুখরিত করিয়! তুলিল। অন্তঃপুরে কুলমহিলারা মঙ্গল সুচক 
উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি এবং কীশার রবে চারিদিক আন্দোলিত 


"করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোঁক শ্রেষ্ঠির গুণ কীর্তন 


করিতে করিতে প্রাদাদে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমোদ 
আহ্লাঁদে দিনের পর বুকত্রিও অবসান-প্রায়। 

প্রত্যুষে দানবীর স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং রাশি 
রাশি ধর্ণমুদ্রা শকটে করিয়া উদ্যানে আনয়ন করিয়া উদ্ভান 
আচ্ছাদনের কাজ সুরু করাইয়া দিলেন! সুর্যের সোণালী 


আভাঁয় স্বর্ণের উজ্জলতা বৃদ্ধি পাইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিল--এই অপূর্ব্ব রমণীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য 
দুরদুরান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী সমাগম হইতে লাগিল। 
অনাথপিণ্ডিকের স্বীয় হর্ণ ভাগারের প্রতি দৃষ্টি নাই; 
তিনি একাগ্র চিত্তে উদ্যানের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়! 
বুদ্ধ নাঁম স্মরণ করিতেছিলেন। উদ্যানটি স্বর্ণে সুসজ্জিত 
করিবাঁর সময় কুমার জেত আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন 
না। তিনি মহীশ্রেষ্ঠির ত্যাগের মহিমা “দেখিবার জন্য 
উদ্যানে আসিলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন 
উদ্যানের একাংশ তখনও অনাঁবৃত। তথায় আসিয়। কুমার 
মহাশ্রেঠীর দানের দৃষ্টান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং 
মহাশ্রেষ্ঠীর সমীপে গিষ্া বিনীতভাবে কহিলেন, প্ানবীর, 
আমি ব্বর্ণমুদ্রা় অনাবৃত স্থানটি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসক্ঘকে 
দান করিলাম ।” বৃদ্ধের প্রতি কুমারের শ্রদ্ধা দেখিয়া দানবীর 
ও মুগ্ধ হইলেন । 

দানবীর অনাথ পিণ্ডিক ম্বর্ণাচ্ছাদিত সুরম্য উদ্যানে 
বিপুল অর্থব্যয়ে সাধনা-চক্ষমন ও সভাগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের 
জন্য দক্ষ শিল্পীদিগকে আহ্বান করিলেন 

শিলীগণ জনসাধারণের গগ্রশংসাহ্” কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
দিল এবং কুমার জেতের নাম অনুসারে স্থানটির নাম কর্ণ 
হইল “জেতবন।, আশ্রমর্টি অনাথ পিণ্ডিক আরাম নামে 
কথিত হুইল! 


পি 
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"খান্ত ও পুষ্ট 


( রবীন্দ্রনাথের মতামত )-_শ্রীআশাখাস্তগির | 


খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে রবীন্্রনথের নানা লেখনী হইতে 
সংগ্রহ করে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। দেখ! যাঁয় তিনি 
একমাত্র বাংলা দেশেরই খাদ্যের অসার্তা। সম্বন্ধে আলোচন! 
করেছেন। খাদ্য সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি করা সম্ভব, সে 
পক সম্বন্ধে আমরা অচেতন, কারণ সে সকল বিষয়ে আমরা 
চিরাত্যস্ত; তিনি বলেছেনঃ “সেই সকল অভ্যাসের 
সাংঘাঁতিকতা। মুগ্ধ মনকে সতৰ্ক কর্তে পারে নাঁ, বহুকাল 
ক্রমাগত মমত্বের অন্তরালে তাদের শত্রু স্বভাব উপলব্রি 
করুতে পারিনে বলেই তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন হিংঅতা! . এমন 
সর্বনাশা 1? 
তিনি উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, “আজ বাংলাদেশে কে না 
জানে যে চোখ-ভোলানে! সাদ! রঙের ছেলেমান্ধী মেহে 
আমরা যে কলের চালের ভাতে আকৃষ্ট হই, তাঁর পরিত্যক্ত 
ংশই খাদ্য হিসাবে মূল্যবান, আমরা! তার যে অংশকে. দাম 
দিয়ে কিনি, সে অংশে বাস করে মৃত্যু? চালের সেই ছাল 
বিদেশে রগ নি হোয়ে থাকে, আহার্ধ্য সম্বন্ধে যাদের বুদ্ধি 
সজাগ এবং নির্বাচন শক্তি সতর্ক তারা আমাদের ভোঁজ্যের 
সেই অনাদৃত আবৰ্জনাকেই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে।” 
“আজ কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙ্গালীর 
প্রাণশক্তির ধার! প্রতিদিন গড়িয়ে চলে যাচ্চে রা্মাঘরের 


“আজ কে ন। জানে আমাদের খাদ্যে যে কলের শর্ষের 
তেল ও অপাচ্য মসলা ব্যবহার করে থাকি, তা অজীর্ণ 
রোগের মারাত্মক বাহন-- Oo ll 
৷ “আমাদের জাতির ইত্তিহাসে বিনাশের বীজ কোন 
ওদাসীন্তের মধ্যে নিহত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যহ প্রশ্রয্ন পেয়ে 
আসছে, সেই কথা ভেবে দেখতে হবে; কেন না তার 
প্রতিকার একমাত্র আমাদের নিজেদের হাতে ।” 

জীবিকার ক্ষেত্রে আমরা, ছোঁটো বড়ো সকল দিক থেকে হটে 
যাঁচ্চি, সুযোগ লাভ সম্বন্ধে বাইরের বিদ্বকে দোষ দিয়ে আমর! 


বড 


"অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরে আধপেটা 


সাত্বন! পাবার চেষ্টা করে থাকি, কিন্তু সেই বিদ্বের বিরুদ্ধে 
উঠে পড়ে লড়াই কর্তে যে পারিনে তার ,গোড়াকার কারণ 
আমাদের অপধ্য প্রধান খাদ্যের কার্গুণ্যে শক্তিক্ষীণতাঁ, তাতে 
আমাদের কোনোমতে জিইয়ে রেখে দেয় বিশ্বপ্রতিদ্বন্দিতার 
নেপথ্য প্রান্তে; সভ্যতার দুরূহ পথযাত্রায় তা স্থায়ী প্রবর্তন! 
দিতে পারে না, তাই দুর্গমের অধ্যবসাঁয়ে কেবলি আমাদের 
ক্লান্তি আসে, আমরা হার মানি। বুদ্ধির মূলধন আমাদের 
যথেষ্ট নেই সে কথা সত্য নয়,. কিন্ত সেই বুদ্ধিকে অক্লান্ত 
চেষ্টার ষোলো আনা! খাটাতে যে উদ্যমের প্রয়োজন তাকে 
সঞ্চিত করে রাখতে পারে পুরুষানুক্রমে যথোচিত খাদ্য 
সেবনে । অতএব যে. নকল কর্তব্যকে আমরা ন্থাশনাল 
আখ্যা! দিয়ে গৌরব করে থাকি, ভৌজ্যের উৎকর্ষ সাঁধন তাঁর 
মধ্যে প্রধান স্থান পাবার যোগ্য । তাই যখন ভারতীয় ' 
সকল জাতির খাদ্য বিশ্লেষণ তালিকায় দেখা যায় বাঙালীর 
খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় মকলের নীচের কোঠায়, তখন 
সে জন্তে লজ্জিত না হোয়ে থাকৃতে পারি নে। বাঙালী 
জাতিকে কেনো বিদেণী যদি নির্বোধ বলে নিন্দ! কর্ত, 
সেই গঞ্জন! কখনো আমরা ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার কর্তে 
পাঁরতুম না । কিন্ত যে আহারের প্রথা! জীবনী শক্তির অনুকুল 
নয়, যা সমস্ত জাতিকে অক্ষমতার মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ নিয়ে 
চলেছে, জেনে শুনেও সেই আত্মঘাতী অভ্যাঁসকে পরিত্যাগ 
করতে না পারার মতো মূঢ়ত| কি কম ভৎসর্নার যোগ্য ?” ' 
ce আমাদের দেশে চিরদৈন্োের অবরোধে দেশের 
খেয়ে: 
আস্ছে তার উত্তরোত্তর সঞ্চিত পরিণামের কথ! ভালো করে 
ভাবি নে। আমরা যতট! খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় 
বাচন, কেন না, শুধু কেবল দিশ্বাস নেওয়াঁকেই তো বাঁচা 
বলে না! শিশুর মৃত্যু সখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশী, 
কিন্ত যে শিশু মরে না সে যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে 
থাকবার মতো আহার পার না সেইটেই দুঃখ! কেবলমাত্র 


১ম সংখ্যা | 
আথিক দিক হ'তে যদি এর ফল দেখি, তাহলে দেখ! যাবে 


আমাদের দেশের মজ্জায়, কমে'দ্যম দুর্বল হওয়ায় অধিক 


মূল্যে অল্প ফল পাই; অন্যদেশে একজনে যে কাজ করে, 

আমাদের" দেশে সে কাজে হয়ত চারজনের দরকার হয়। এতে 

কেবল কাজের পলিমাণ ভাস হয় ত! নয়, কাজের গুণও নষ্ট 

। হয়, কেন ন! কাজের শক্তি থাকলে সে শক্তি খাটাতে আনন্দ 

পাই, কাজে ফাকি দিতে সহজে ইচ্ছা হয় না। 
সত্যপরতীাই কাজের নৈতিক গুণ। 

"যুরোগীয় মনিব প্রান্সই অভিযোগ করেন যে আমাদের 

তি দেশের লোক কাজে শৈথিল্য করেঃ তাদের কেবলই পাহার! 

এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশাচুক্রমে প্রভুদের 

রি নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলে একথা তারা মনেই কর্তে 

পারে না ধে এদেশে কর্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি 

প্রধান্তঃই শরীর পোষণের অভাব হোতে ; দেশের লোক 

ম্যালেরিয়ায় মর্ছে এবং জীবন্মৃত হ'য়ে আছে, তার ও কারণ 

এ; শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চোল্বে না; কী ক'রে 

আমর! বাঁচব একথা ভাববার নক; কেন না কোনোমতে 

পা "বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচব, 

সেইটেই ভাববার কথা। কৃশাবখতঃ জীবনধারণে 

আমাদের সম্পূর্ণ গা নেই বলে জীবন যাত্রা সম্বন্ধে.আমরা 

গড়িমসি ক'রে ফাকি দিচ্চি, কর্দাসাধনায় সত্যপর হৃচ্চি না, 

এতে সমস্ত দেশের বাহক ও আন্তরিক যে লোকসান 

হোচ্চে। সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে কম কাজ হোচ্চে, কম ফসল 

- ফল্ছে, কম বিদ্র কাটছে, প্রাণের আোতবেগে মন্থরতা ঘটছে, 

অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়? শরীর মনের 

উপবানজাত যে অবসাদ, যে ভীরুত।, ওদাসী, জড়স্ব 

“আমাদের ধূলিসাৎ ক’রে রেখেছে তার ভার কি সামান্ত ?” 

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য অসম্ভব রকমের ভাল ছিল; লৌন্দ্য্য 

ও স্বাস্থ্যের প্রতীক ছিলেন তিনি । পরবর্তী কালে যখন সামান্ত 

সক কারণে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবার সম্তাবন। . হয়, তখন তিনি স্বাস্থাকে 





সি 


জল, এম্নিধারা নানা উৎকট জিনিষ প্রাত্যহিক আহারের 
সঙ্গে অন্নান বদনে খেতেন। ; 

আমাদের আহার্য্যবস্তর অসারতা এবং আহার প্রণালীর 
অবৈজ্ঞানিকত| সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলতেন, তার 


কম” সম্বন্ধে 


বজায় রাখবার জন্তু নিমপাতা বাট, পঞ্চতিক্ত, মেথিভিজে 


“| খাদ্য ও পুষ্টি A 


মধ্যে একটা কথা উদ্ধত, করছি--' দারিদ্র্য আছে ঠিকই, 
কিন্তু বিচারবুদ্ধির অভাবও কম নেই। যে দামে যে খাদ্য 
আহরণ করো তোমরা, সেই দাঁমেই তাঁর চেয়ে ঈীরবান খাদ্য 
পেতে পারো, ধদি বেছে নিতে জানে! । আরযে পদার্থ 
থেকে যে খানা তৈরী করো, তারও উন্নতি বিধান কবৃতে 
পারো অনায়াসেই, ষদি উপকরণগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে 
চেতনার অভাব না হয়।” 

বাঁল্যকাঁলেও বরবীন্দ্রনীথের শরীর অত্যন্ত ভাল ছিল, 
এত ভাল ছিল যে বাল্যকালে'তাহার কোনও ভারী অসুখ হয় 
নাই। মহষি দেবেন্রনাথের কড়া শাদনে প্রতিদিন নিয়মিত 
ভাবে “ভোরে উঠে খালি গায়ে ধূলোমাটি মেখে পালোয়ানের 
কাছে কুস্তি শিখতে হৌতো, ডন্‌ ফেল্তে হৌতো।।” 

এই রুকম ভাবে জীবন যাপনের ফলে পরবর্তী কালে 
রোগভোগের বিড়ম্বনা সহ করুতে হয় নাই; ছেলেবেলার কথা 
তিনি লিখছেন--“শরীর এতে! বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে 
ইস্কুল পালাবার ঝোক যখন হয়রাঁণ করে দিত তখনো 
শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে 
পার্তুম না। জুতো! জলে ভিঞ্জিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সদ্দি 
হোলো না। কান্তিক মাসে খোলা ছাঁতে শুয়েছি, চুল জামা 
গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুন্ধুস্থনি কাশিরও সাড়া 
পাওয়! যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে 
বদ-হজমের যে একটা! তাগিদ পাওয়] যায় পেটা বুঝতে 
পারি নি গেটে, কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের 
কাছে। .“দ্েবাৎ কখনে। আমার জর হয়েছে, তাঁকে কেউ 
জর বল্ত না, বল্ত গা-গরম 1,১৮৮, 

“জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে গড়ে না। 
ব'লে শব্দটা শোনাই ছিল ন11-**** 

“গায়ে ফোড়া কাট! ছুরির আাচড় পড়ে নি কোনোদিন। 


ম্যালেরিয়া 


হাম বা জলব্সন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। 


শরীরটা ছিল একগুয়ে রকমে ভালো । 

«আমার একটা বড় মুশ.কিল্‌ ছিল, শরীরটাকে সহজে 
রোগে ধর্ত না।” | 

আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্যহীনতার প্রতি তাঁর বরাবরই 
একটা গ্লানি মনে ছিল। তিনি ২২শে অক্টোবর, ১৯১২ সনে 
তার মেয়ে মাধুরীগতাকে লিখেছেন, “এখানে একটা জিনিষ 


1 
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খুব আমার যুনে লাগে। এখানে, অন্ততঃ পশ্চিম আমেরিকায়, 
প্রায় সকল অননস্থার মেয়েদেরই নিজের হাতে সমস্ত ঘরকন্নার 
কাজ করতেই হয়, কেন না এখানে চাকর দাসী পাওয়া 
অসম্ভব বল্লেই হয় । রাধা, বিছান! করা, ঘর ঝাট দেওয়া, 
বাসনমাজা সমস্তই প্রায় গৃহকত্রীর। করেন--অনেক সময় 
গৃহকর্তাদের তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে হয়। "কিন্ত কাঁজ কর্বার 
এত রকম সুবিধা আছে, তাতে যথা সম্ভব ভার লাঘব করে 
রানা গ্যাসের উন্থনে হয়__তাতে কষ্ট নেই--মনেক কাজ 
ইলেক্টি,সিটির সাহায্যেই চলে যায়। এসমন্ত সুবিধা এখনকার 
দিনে আমাদের দেশে চালানো অসভ্তভব নয়,বদি তা করা 
যায় তাহ'লে চাকরদের অধীনত! থেকে অনেক পরিমাণে 
মুক্তিলান্ভ করা সম্ভব হয়।” 

এর আগের বছর ১৯১২ সনে তরি কনিষ্ঠ! কন্ত! মীর! 
দেবীকে লিখেছেন :_“এখানে খরকর়ার ব্যাপারটা তেমন 


6 ৪ 

[ ২৫শ বধু 
অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়--এখানে সমস্ত কাজই প্রায় 
কলটিপে চলে। বাঁজীরকরা টেলিফোনেই হয়ে যাঁয়। 
দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র দরজায় পৌছে দেয় 
এদেশী রায়াবান্নীয় বাটনা বাট! কোটন। কোটার জুলুম অতি 
যৎ্সামান্য তারপরে গ্যাঁসে ইলেকটি,সিটিতে মিলে রা ধাবাঁড়া 
অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার 
ঘরকম্ার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা 
মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই বটি নিয়ে বস্তে 
হবে--এবং মোচা ও থোঁড়ের সুগুপাঁতি করতে কুরুক্ষেত্র কর্‌তে 


হবে| এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই |; 


দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজ) ।” 
এই সকল উদ্ধত অংশ যদি কাহারও ভাল লাগে ব! 
কেউ ইহাতে উপকৃত হন, তাহা হলে এই লেখা সার্থক 


হবে। 


(টি টনি (ররর eens 


রমণী 
শ্রীকালিদাস রায় 


বিলাসীর ফুলদানিতে থাকুক 
অথবা থাকুক দেবের পায়ে 
ফুলশধ্যায় সাজানো থাকুক 
অথবা শায়িত শবের গায়ে, 


বৌট।য় আপন ফুটিয়া থাকুক 
অথবা লুটুক ধুলির তলে 

কোলবালিকার খোঁপায় থাকুক, 
অথবা ছুলুক রাণীর গলে । 


কেউবা গোলাপ, কেউবা কমল, 
কেউ ঘেটু, কেউ অপরাজিতা । 
কেউ বিলাসিনী, কেউ পুজারিণী, 
কেউ অভাগিনী, কেউ পতিতা । 
ফুল সে ফুল্ল, ফুলই থেকে যায় 
মূল্য তাহার সমানই থাকে । 
তাঁহার প্রাপ্য ঘৃণা কভু নয়, 
করুণা বরং করিও তকে । 


৩৪০ চর সপ পরা 
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. 'শ্রীফুল্পরা রায় 


গ্যাল্চিচ, ক্যাণ্টনের সব চেয়ে অলম অথচ সব থেকে 
ভাল ছুতোর গ্রেগরি পেট্রফও তার বুড়ী স্ত্রীকে হাসপাতালে 
নিয়ে যাচ্ছিল । অনেক দুরের পথ, রাস্তাও অভি খার।প। 
ডাঁকগাড়ীর কোচোয়ানরাই সে পথে যেতে চায় না) গ্রেগৰির 
পক্ষে যাওয়া তে প্রায় অসম্ভব! ঠাণ্ডা কন্কনে হাওয়। 
তাঁর সমন্ত মুখ জমিয়ে দিচ্ছিল। চারিদিক থেকে খৃণি 
হাওয়ায় যে বরফ ঘুরে ঘুরে ছুটে বেড়াচ্ছিল তা আকাশ 
থেকেই পড়ছে ন! মাটি থেকেই উঠছে ত! বলা শক্ত | 
পথ, ঘাট, গাছপাল1 সব বরফে ছেয়ে গিয়েছিল। এক 
একটা দম্‌ক! হাওয়া যখন গ্রেগরির চোখে মুখে এসে 
লাগছিল, তথন তার ঘোড়ার ল1গামগুলে পর্যন্ত তার চোখে 
ঝাপসা হয়ে উঠছিল। পরিশ্রান্ত ঘোড়াট! কোন রকমে 
ঠক্‌ ঠক করে চল্ছিল। তার সমস্ত জোরই যেন বরফ 
থেকে পা টেনে তুলতে ও মাথা নাড়তে খরচ হয়ে যাচ্ছিল। 


কিন্ত গ্রেগরির বড় ভাড়া । সে অস্থির হয়ে উস্খুস করছিল, 


ও মাঝে মাঝে ঘোড়াটাকে চাবুক মারছিল। 

কেঁদোনা, ম্যাট্রেনা, কেঁদোনা, একটু ধৈধ্য. ধরে। 
ভগবানের আঁশীর্বাদে আমরা শীগ-গ্রির হাসপাতালে পৌছে 
যাবো। আর তখন" **'প্যাভেল ইভ্যানোভিচ হয়তে| 
তোমাকে একটা ওষুধ দেবে, কিবা একটু রক্ত বাঁর করে 
দেবে; হয়াত। তোমার গায়ে লাগাবার জন্যে কোন একট! 
মলম দেবে। সে তার যথানাধ্য চেষ্টা করবে'***"সে 
চেচাবে, লাফালাফি করবে, কিন্তু তাঁর সাধ্যমত চেষ্টাও 
সে করবে""*"*সে খুব উঁচুদরের ভাক্তার। তাঁর কাজ 
তার ঠিক জানা আছে। ভগবান তাকে আশীর্বাদ করুন: 
যে মুহূর্তে আমরা গিয়ে পৌছবো সে দৌড়ে বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে এসে আমাকে দেখবে, তার পরেই চিৎকার করে 
আমাকে বল্বে, ‘একি, তোমরা আরে। আগে আমোনি 
কেন? তোমরা কি ভাব যে তোমাদের জন্য আমি সার! 
দিন রাঁতই খাটুবো?. সকালে আসোনি কেন? ভাগো, 


২. 


Et 


ভাগো, কাল সকালে এসো), আমি তাঁর উত্তরে বল্বো) 
“হে সহৃদয় ডাক্তার প্যাভেল ইভ্যানোভিচ,) মহাশয় 1". 

এই পর্যন্ত বলেই তার স্ত্রীর দিকে না ভাবিয়েই 
ঘোঁড়াকে দুবার চাবুক মেরে গ্রেগরি আঁবার বল্তে লাগল! 

“মহাশয়, ভগবান সাক্ষী, সত্যি বলছি, আমি সকাল 
বেলাই রওন! হয়েছিলাম'**কিত্ত ভগবান ধরি রাগ করে এই 
রকম ঝড় তোলেন তাহলে কি করে আমি এর থেকে আগে 
এসে পৌছতে পারি? আপনি নিজেই বলুন। এমন কি 
আমার যদি একট! ভাল ঘোড়াও থাকৃতো তাহলেও এর 
থেকে আগে আস্তে পারতাম না। আর আমার এটা কি 
ঘোড়া? এটা তে| ঘোড়া নামের কলঙ্ক মাত্র। তখন 
ইত্যানোভিচ বিরক্ত হয়ে চেঁচাবে, আমি তোমাদের অনেক 
দিন ধরে জানি। সব সময়ই একই ওগুাত-_বিশেষ করে 
তুমি, তোমাকে আমি থুব চিনি। তুমি অন্তত পাচবার 
মদের দোকানে থেমেছ!” কিন্তু আমি তাঁর উত্তরে বল্বো, 
মহাশয়, আপনি নিশ্চয় আমাকে অতটা খারাপ ভাবেন না। 
আপনি কি ভাবেন যে যখন আমার বৃদ্ধ! স্ত্রী মর-মর ভখন 
আমি মদের দোকানে যাবো? চুলোয় যাক সব মদের 
দোকান'**-*প্যাভেল ইভ্যানোভিচ। সহৃদয় মহাশয়, 
আমি অনুনয় করে বলছি আমরা! একেবারেই অধম, বোকা 
লোক, আমাদের ক্ষমা করুন! আমাদের দোষ নেবেন না! 
আমর! গরীব চাষাভৃষো লোক । ' আপনি অবগ্তই আম'দের 
লাথি মেরে এখান থেকে বার করে দিতে পারেন, কিন্ত 
দেখুন আপনিও ‘তো এই বরফের মধ্যে ভিজে আমাদের 
দেখতে বেরিয়ে এলেন।% 

“তাঁতে ইত্যানোভিচছি আমার দিকে এমন ভাবে ভাকাবে 
যেন সে আমাকে মারতে চায়, কিন্ত সে বল্বে, থাক, থাক্‌, 
আর পায়ে ধরতে হবে না, যদি আরেকটু কম মদ থেতে এবং 
স্ত্রীকে যদি একটু বেশী ভাল বাম্তে, তাহলেই ভাল হতে । 
তোমাকে ধরে চাবুক মার! দরকার ।”...**.€ম তে ঠিক 


১৪ 


আমাকে চাবুকই মারেন, কিন্তু তাই বলে আপনার পায়ে 


ধরবো লা কেন? আপনি অতি দয়ালু, আমাদের পিতার 
মতন! ভগবানের সামে বলছি, এটা সত্যি কথা, যদি 


মিথ্যা হয়, আমার মুখে থুতু দেবেন, যে মূহুর্তে ম্যাট্রেন 
ভাল হয়ে উঠবে আপনি যা চাইবেন আমি তাই আপনাকে 
তৈত্ী করে দেবো । আপনি যদি চান তাহলে হল্দে বার্চের 
কাঠ দিয়ে আপনার জন্তু একটা চুরোট রাখার খাপ করে দিতে 
পাধি-কিত্ব! আপনার ক্রোকে খেলার জন্ত বল তৈরী করে 
দিতে পারি--বিদেশ থেকে তৈরী হয়ে সব থেকে ভাল যা 
এদেশে আসে একেবারে সেই রকম করে দেবো, আপনার 
: এক পয়সাও দিতে হবে নাঃ তখন ডাক্তার হেসে বলবে, 
‘আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। আমি তোমার জন্য হুঃখিত”-*। 
শুধু তুমি যদি মাতাল না হতে ।*****ওঃ_-এইমব 
ভদ্রলোকদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় আমার সব 
জানা আছে। পৃথিবীতে এমন লোক নেই যার সঙ্গে আমি 
সমানে সমানে কথা বলতে না পাঁরি:-এখন ভগবানের কপার 
রাস্তা ন! হাবালেই হোল। উঃ, চোখ যেন বরফে ভরে 
যাচ্ছে” 

এই রকমে গ্রেগৰি বিড়.বিড় করেই ধাচ্ছিল। বোধহয় 
নিজের মনের ভাবটাকে দমিয়ে রাখবারই চেষ্টা । মুখে কথা 
লেগেই আছে--কিন্তু তার থেকেও বেশী চিন্তাভাবনা তার 
মাথায় ঘুরছিল। বিপদ, কষ্ট তার উপর এমন আচম্কা 
এসে পড়েছিল যে সে তখন পর্য্যন্ত নিজেকে সামলে নিতে 
পারেনি এই গতকাল পর্য্যন্ত সে আজীবন আধমাতাল 
হয়ে কোনরকম দুঃখ কষ্ট না জেনে কাটিয়েছিল, কিন্ত হঠাৎ 
পেল এক ভীষণ আথাত। অলস, অকেজো, আধমাতাল, 
হঠাৎ যেন জেগে উঠে দেখলো প্রকৃতির সঙ্গে তার 
ভীষণ যুদ্ধ। 

গ্রেগরির মনে পড়লো, কি ভাবে মাত্র কাল থেকে তাক 
দুঃখের স্থরু হোল। অভ্যাসমত মাতাল হয়েই সে কাল৷ 
রাত্রে বাড়ী ফিরেছিল, এবং অভ্যাসমতই তার স্ত্রীকে 
গালাগালি দিয়েছিল এবং মারবার ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু 
কাল তার স্ত্রীর চাহনির মধ্যে যেন কি একট! ছিল। আগে 
তার চহনির মধ্যে একট! নিক্ষলতার ভাব থাকতে, যেমন 


বঙ্গলক্মী__অগ্রহায়ণ, ১৬৫৬" 


কথাই, আমাকে যেন চাবুক মাঁরাই হয়। ভগবান যেন ' 


[ ২৫শ বধ 
কট! অনাদরের সল্পাহারী পৌঁষাকুকুরের চোখে থাকে ; কিন্ত 
কাল রাত্রে সে এমন একট! স্থির দৃষ্টিতে গ্রেগরির দিকে 
চেয়েছিল যা একমাত্র সাধু সন্যাসীদের বা মৃতপ্রায় মেয়েদের 
চোখেই দেখা যায়। তার সেই অদ্ভুত দু্টিটাই সব 


গোলমালের সূত্রপাত করলে || গ্রেগরি ভয় পেয়ে পাঁড়ার 


একজনের কাঁছথেকে একটা ঘোড়া ধার করে এনে তার 
স্ত্রীকে নিয়ে চলেছিল হাসপাতালে প্যাভেল ইভ্যানোভিচের 
কাছে, যদি সে তার ওষুধ বা মলম দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে, আবার 
আগের মতন করে দিতে পারে এই 'আশায়। 

«আর শেন) ম্যাট্রেন, সে আবার বিড় বিড় করতে 
আরম্ভ করলো “যদি প্যাভেল ইভ্যানোভিচ তোমায় জিজ্ঞেস 
করে, আমি তোমার মাঁররোঁধ করি কিনা, তাহলে তুমি বলবে 
--নী, কথনে না কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি আর 
কোনদিন তোমায় মাঃবো না, তাছাড়া, আমি রাগ করে 
তোমায় কোনদিন মারিনি, আমি মেরেছি কাঁরণ-_কাঁরণ-_ 
সে যাকগে, এখন তো! আমি তোমার জন্য দুঃখিত । আর 
কেউ হলে হয়তো তোমার জন্য ভাবতই না» কিন্তু দেখো আমি 
তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, আমি আমার যথাসাধ্য 
চেষ্টা কোরব। কিন্তু এই ঝড়, কি ঝড়রে বাবা! ভগবান 
তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌-_কিন্তু রাস্তা যেন না হারাই। 
তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো? ম্যাট্রেনা, আমি যে জিজ্ঞাস! 
করছি তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা, তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে?” 

হঠাৎ তার খেয়াল হওয়ায় নিজের মনে বলে উঠলো 
“আরে, আশ্চর্য্য তো, আমার মুখের উপর বরফ গলে যাচ্ছে, 
কিন্ত ওর মুখের উপরের বরফ তে গলছে না! 

গ্রেগরি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কেন স্ত্রীর মুখের 
উপরকার বরফ গলছিল ন! বা কেন তাঁর স্ত্রীর মুখের রঙ 
মোমের মতন হয়ে গিয়ে একটা শান্ত সমাহিতভাব ধারণ 
করেছিল । ৰ 
সে আবার বিড় বিড় করে বলতে লাগলে, “তুমি দেখছি 
বড়ই অকৃতজ্ঞ; আমি একেবারে আমার মনের কথ বল্লাম, 


আব তাঁর উত্তরে কিছু বলার ভদ্রতাটাও তোমার নেই | 


**বোকাবাম, তুমি যদি আরও সাবধান না হও তাহলে: 
কিন্ত আমি তোমায় প্যাভেল ইভ্যানোভিচের কাছে নিয়ে 
যাবো না । 


৯. 


৬ 
ত 


তা 


i 


০৯ 


এ 


১ম সংখ্য! ] 


হঠাৎ একট! ধারণা তাঁর মাথায় আসায় সে লাগামট। 
হাঁত থেকে ফেলে দিল । তাঁর স্ত্রীর দিকে আর সে কিছুতেই 
তাঁকাঁতে পারে না, কি রকম অস্থির হয়ে উঠলে।, তাঁর স্ত্রীর 
নিস্ত্বতায় সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। শেষকালে, অনেক 
ভেবে, তাঁর স্ত্রীর দিকে ন! তাকিয়ে তার হাতটা! ধরলো; 
প্রাণহীন নিষ্পন্দ হাত! 

“মনে, হচ্ছে মরে গেছে; এ এক অভিজ্ঞতা বটে dd 
এই বলে সে কাদতে আঁরম্ত করলো। মে দুঃখে যত ন! 
কীদলো, কীদলো তার থেকেও বেশী বিহ্বলতায়। তার 
মনে হোল পৃথিবীতে সব কিছুই কিরকম তাড়াতাড়ি ঘটে 
যায়, জীবনে দুঃখ কি তা বুঝবার আগেই সেটা এসে 
পড়ে। তার মনে হল তার স্ত্রীর সঙ্গে সে ভালভাবে ঘরই 
করতে পাঁরলে| নাঃ তার সঙ্গে কথা বলার, ভালভাবে তাকে 
বুঝবার আগেই সে মারা গেল। তাঁরা একসঙ্গে চল্লিশট! 
বছর কাঁটিকেছে ঠিকই, কিন্তু সে চল্লিশটা বছর ষেন এক 
নিমিশে কেটে গিয়েছে ।.দারিদ্য মাতলামি আর ঝগড়াঝটি 
করতেই যেন সময়টা কেটে গেল। সব থেকে তার, যেটা 
খারাপ লাগছিল সেট! হোল, ঠিক যখন সে তাঁর স্ত্রীকে 
ভালবাসতে আরম্ভ করছিল সেই মময়েই সে মার! গেল; 
এখন সে স্ত্রীকে ছেড়ে থাঁধবেই বা কি করে? এবং স্ত্রীর 
চোখে সে তো দোষীই থেকে গেল। 

, তাঁর মনে পড়লো, এমন কি তাঁকে ভিক্ষে করতেও 
বেরোতে হয়েছিল; আমি নিজেই তাকে একটা রুটির জন্য 
ভিক্ষে ক্রতে পাঠিয়েছিলাম। কি অভিজ্ঞতা! তাঁর 
অন্তত আরও দশ বছর বাঁচা উচিত ছিল। সে তো নিশ্চয়ই 
ভাঁবতো আমি একট! অপদার্থ|। হায় ভগবান! আমি 
কোথায় যাচ্ছি; এখন আঁর হাসপাতালে গিয়ে কি হবে; 
এখন তে গোর ধেবার ব্যাপার ; ফিরে চলি।” 

. গাড়ী খুরিয়ে নিয়ে ঘোঁড়াকে আবার জোর চাবুক 
লাগালো । য়াস্ত! যেন ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো, হাতের 
লাগামও আর দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
ফারগাছের ভাঁলগুলে। তার হাতে মুখে লাগে, কিন্তু সে 
তখন -চাঁরিদিকের শাদা. বরফের রাশি ছাড়া আব কিছুই 
দেখতে পাচ্ছিল না | : 

নিজের মনেই একবার সে, বলে উঠলো, “যদি আবার 


হী 


৯১ 


প্রথম থেকে আরম্ভ করতে পারতাম 1” তার গনে গড়লো 


চল্লিশ বছর আগেকার ম্যাট্রেণকে, সেই হার্সিখুনী, স্ন্দরী 


যুবতীকে । সে ছিল বেশ বড় ঘরের মেয়ে! তাঁর নিজের 
ভাল কারিকর বলে নাম ছিল বলেই সে তাঁকে বিয়ে করতে 
পেরেছিল, এবং সত্যিই তখন তাঁর ভালভাবে জীবন যাপন 
করার স্থযোগ ছিল, কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরথেকেই সে 
মদ খেতে আরম্ভ করেছিল এবং সারাদিন আগুনের কাছে 


বসে কুঁড়েমি করতো । এখন মনে হতে লাগলো যেন সেই 


সময় থেকে সে ক্রমাগত ঘুমিয়েই কাঁটিয়েছে | বিয়ের 
দিনটা! তার বেশ মনে পড়ছিল, কিন্তু তাঁরপরে মাতলীমি, 
কুড়েমি আর বঝগড়াবাঁটি ছাড়া আর কিছুই সে মনে করতে 
পারছিল না। এইভাবেই অনর্থক চল্লিশট! বছর কেটে 
গেছে। 

বরফের শাদা মেঘ আস্তে আস্তে ছাই রঙের হয়ে এল, 
সন্ধ্যা হৌল। | 

গ্রেগরি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলে, “আরে, আমি 
কোথায় যাচ্ছি? আমার এখন ওকে নিয্নে বাঁড়ী যাওয়া! 


উচিত, আর আমি এখনও হাসপাতালেই চলেছি ; আমার 


মাথা খারাপ হোল নাকি!” 

এই বলে মে আবার গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চল্প । ঘোড়াটাঁও 
তাঁর সব শক্তি একত্রিত করে, একটা নিশ্বাস ফেলে, এবার 
দৌড়তে আরভ্ত করলো। গ্রেগরির পিছনে কি রকম 
একটা আওয়াজ হতে লাগলো, এবং যদিও তার পিছনে 
তাঁকিয়ে দেখতে সাহস হচ্ছিল না, তবু সে বুঝতে পারলো 
যে তার স্ত্রীর মাথা গাড়ীতে ঠোঁকার জন্যই এ আওয়াজ 
হচ্ছে! দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষেন হাঁওয়াটা আরও 


তীক্ষ ও কন্কনে হয়ে উঠলে|। 


গ্রেগবি আবার ভাবতে লাগলো, যদি আবার জীবন 
আরম্ভ করতে পারতাম, নতুন যন্ত্র কিনতাম, নতুন কাঁজ 
নিতাঁম, এমন কি টাকাটাও ওকেই দিতাম'*'হাঁয়রে ।” 

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে তার হাঁত থেকে 
লাগামট। পড়ে গিয়েছিল, একটু পরে পে খু'ঁজতে চেষ্টা করলে। 
কিন্ত পারলে! না; তার হাত ছটে। যেন আর তাঁর কথ 
শুনছে না| 

গ্রেগরি ভারলো। প্যাঁকৃগে, ঘোড়াট! তো রাস্তা.চেনেই 


১২ বঙ্গলক্ষী অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


ও নিজেই ঠিক যাবে; আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়েনি। 
তারপরে গোর দেওয়া, ভগবানের নাম করা)” 

সে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লো । তাঁর মনে হোল 
যেন এক মিনিট পরেই ঘোড়াটা থেমে গেল। সে চোখ 
খুলে দেখলো তাঁর মায়ে আবছা মতন একটা কুঁড়ে ঘর। 
সে গাড়ী থেকে নেমে কোথায় এসেছে দেখবে ভাবলো, কিন্ত 
তখন তাঁর শরীরে এমন অন্দর আরামদায়ক একটা অবসাদ 
এসেছে যে তার মনে হোল, নড়াচড়া করার থেকে জমে 
যাওয়াও ভাল, এই ভেবে সে নিশ্চিত হয়ে আবার ঘুমিয়ে 
পড়লো। 

ঘুম ভেঙ্গে সে দেখলে! একটা লাল দেয়ালওয়ালা একট! 
বড় ঘরে সে শুয়ে। জানালা দিয়ে উজ্জল সর্ধ্যের কিরণ 
আনছে । তাঁর চারদিকে আরো লেক দেখতে পেয়ে সে 
ভাবলে সে যে একজন অভিজ্ঞ লোক তা তাদের বুঝিয়ে 
দিতে হবে; সে বলে উঠলে! ‘ভাই সব, ভগবানের কাছে 
প্রার্থনা কর |: পুরোহিতকে বল-- 

কে একজন বলে উঠলো, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, 
চুপ কয়ে শুয়ে থাকো» 


[ ২৫শ বৰ্ষ , 


গ্রেগরি আশ্চর্য্য হয়ে বল্ল, “আরে, প্যাভেল ইভাঁনোভিচ | 
সদাশয় মহাশয়, আমার উপকারী বন্ধ 1” সে লাফিয়ে 
ডাক্তারের পায়ে পড়তে চাইল, কিন্ত তাঁর হাত প| আর 
তার কথ! গুনছে ন! সে বলে উঠলো, “মহাশয়, আমার 
হাত পা কি হলো?” | 

“তোমার হাত পার কথা ভুলে ষাঁও-_সব জমে গেছে | 
আরে আরে, কি হোল, কেঁদে আর কি হবে! তুমি তো 


. বুড়ো হয়েছ--ভগবাঁনকে ধন্যবাদ 'দাঁও-_যাট বছর কি 


কম কথ115 

“দয়া করে আগায় ক্ষমা বরুন, কিন্ত যদি আমা কোন 
রকমে আর পাঁচ ছট! বছর বাচিয়ে রাখতে পারতেন 1”? 

“কেন হে, তাতে আঁর কি হবে?” 

“এ ঘেড়াটা তো আমার নয়, ওটা ফিরে দিতে হবে 17 
আমার স্ত্রীকে কবর দিতে হবে--হায়রে, পৃথিবীতে সব কি 
রকম তাড়াতাড়ি ঘটে যায়! ইভাঁনোভিচ মহাশয়, সব 
থেকে ভাল বার্চ কাঠের চুরোটের খাপ'"'কিন্বা ক্রোকে 
খেলার বল আমি তৈরী করে দেবো 1৮ 

ডাঞ্চার হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। 
গ্রেগরি মরে গেছে! 


শিকারী কাশীনাথ 


( সত্য বলিয়! কথিত) 


টাদরায় কেদার রায়ের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত দীধিরপাঁড় 
গ্রামে প্রতাপ রায় নামক এক জমিদার বাস করিতেন । 
জমিদারের দাঁপটে প্রজার! টু” শব্দটী করিতে পারিত না, 
এমনি তেজী ছিলেন। আবার দয়ালুও ছিলেন খুব, প্রজার! 
জমিদারকে ভয় ও ভক্তি করিত। শিকারের উপর জমিদারের 
ভীষণ ঝৌক। দিগন্তব্যাপী মাঠ । মাঠ পার হইলে প্রকাণ্ড 
দীঘি, দীঘির পাড়ে বাগান, বাঁগানটা প্রতাপ বাবুর বড় প্রিয়। 
বাগানের ফুল গাছগুলিতে তিনি নিজহাতে জল দিতেন, অনেক 
সময় তিনি বাগানে থাকিতেন। বাগানের সংলগ্নই জমিদারের 
বাঁস ভবন, সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা। | 


গু 


গ্রাম্খানি বড়ই সুন্দর, পরিস্কার পরিচ্ছনর, গ্রামবাসীদের 
সুরুচির পরিচয় দৈয়। কিন্তু দীঘির অপর পাঁড়ে গভীর 
অরণ্য, প্রায় শত বৎসর পূর্বের বৃদ্ধরা এই গ্রামটীকে ডাকাতের 
দীঘির পাড় বলিত। 

প্রবাদ আছে এখনও শীকারীর] এ জঙ্গলে পথৌ শিকার 
করিতে আসে, বেদের! বাশী বাঁজাইয়া সাপ ধরে। 

প্রতীপবাবুর একটা পুত্র ও একটী কন্ঠ! । ছেলে মেয়ে 
দুইটীকে প্রতাপবাবু যত্তের সহিত শিক্ষা দিতেছেন। ছেলে 
মহিম বিদ্যান্তরাগী ও পূত চরিত্র। প্রতাপবাঁবুর মনে উচ্চ 
আঁশা। মহিম প্রশংসার সহিত ম্যাটি'ক পাঁশ করিয়া আই, এ, 


>= 


আস্ত 


১ম সংখ্যা 


পড়িতেছে। প্রতাপবাবু রাত্রি ষ্টার.সময় আহারাদি সারিয়! 
শয়ন করিতে যাইতেন এবং রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া প্রাতঃ-- 
কৃত্যাদ্িতে যাইতেন। তাহার পরে বিশ্বাসী ভৃত্যকে দিয়া 


bs নিজের শরীরে তৈল মাথাইতেন। ইহা তাহার নিত্যকার 
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বাবা ৬ বৎসর যাবৎ মারা গিয়াছেন। 


অন্যাস । আম বাগান লিচু বাগান প্রভৃতি ফলের বাগানের 
মধ্য. দিয়া তাহার পায়খানায় যাইবার রাস্তা । প্রাস্থই তিনি 
গভীর রাত্রে বাগানের মধ্যে আলো দেখিতে পাইতেন। 
কিসের যে আলে তাহা তিনি ঠিক করিতে পাঁরিতেন নাঁ। 
মাঝে মাঝে তিনি এ সম্বন্ধে গভীর চিন্ত! করিতেন। 

আজ কয়েকদিন যাবৎ প্রতাঁপবাবুর শরীর অন্ুস্থ। স্ত্রী 


স্থমিত্রা বলিল, “আজ তোমার জর বড় বেশী, মহিমকে সংবাদ" 


দিব কি? প্রতাপবাবু বলিলেন, “না ওর পরীক্ষা চলিতেছে, 
পরীক্ষা শেষ হইলে তাঁর করিও ।” 

সেই রাত্রেই. জর প্রবলাকাঁর ধারণ করিল, প্রতাপবাবু 
সংজ্ঞাহীন হইলেন, মহিমকে তার করা হইল, মহিম ডাক্তার 
নিয়া কলিকাতা হইতে আসিল । সেই দিনই প্রতাপবাবু 


রাত্রি ১২টার সময় পরলোক গমন কৰিলেন। শোকে সুমিত্ৰা” 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মহিম অকস্মাৎ এই বিপদে. 


মৃহ্যুমান হুইল। ম্যাঁনেজারবাবু মহিমকে সাম্বন! দিয়া 
বলিলেন, “তোমার শোক করিলে চলিবে না। তোমার 
পিতার উপযুক্ত সন্তান তোমাকে হইতে হইবে। 

শ্রাদ্ধ কার্য সমাপনাস্তে মহিম কলিকাত। চলিয়া আঁসিল। 


“পরীক্ষার ফল শীত্রই বাহির হইল এবং মহিম আই, এ, 


পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার হইয়! বি, এ, পড়িতে আরম্ভ 


করিল। সুমিত্রার অন্ুখের দরুণ মহিমের দুই বৎসর পড়াশুন। 


হয় নাই, তাই এম, এ, পরীক্ষা দিতে এত দেরী হইয়া গেল। 
আজ ৫1৬ দিন হইল মিমের এম, এ, পরীক্ষা হুইয়। 
গিয়াছে। মহিম বাড়ী যাইবার অন্ত প্রস্তুত হইতেছে । 


ই এমন সময় মহিমের সমপাঠি ৮১০টী ছেলে আসিয়া বলিল, 
মহিম আমরা সকলেই মনে করিয়াছি এখন বাড়ী যাব না" 


আঁমরা সকলে একত্র হইয়া শিকারে বাহির হইব 
তুমিও আমাদের সহিত চল 


নহম 


মহিম রাজী হইল না, বলিল “মা বড় দুঃখ পাবেন। 
আমি যদি যাই মা 
দুঃখ পাবেন। তোমরা যদি আমাদের বাড়ী যাও মা খুসী 


শিকারী কাশীনাথ -. 


৩ 


ছইবেন। আমাদের দীঘির পাড়ের ডাকাতের জঙ্গলে তোমর) 
পাখী শিকার করিতে পাঁরিবে।” | 

ছেলের দল মহা উৎসাহে মহিমের সঙ্গী হইল এবং পর 
দিন তাহারা বিনা খবরে মহিমদের বাড়ী পৌছিল। মহিমের 
মা এজন] প্রস্তুত ছিলেন ন1। 
_ ছেলেদের রান করিয়া তিনি তৃপ্তির সহিত আঠার 
করাইলেন,. রাত্রিতে আহীরাদির পর ন্ুমিত্রী বলিলেন, 
“তোমাদের ছুই কোঠায় শয়ন করিতে হইবে। নতুবা 
কষ্ট হইবে” 

তখন ছেলেদের মধ্যে কাশীনাথ নামে একটা ছেলে বলিল, 
“মা আপনি আমাদের সেই ঘরে শয়ন করিতে আদেশ 
করুন। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।” ছেলেরা বাগানের 
গন নিরালা ঘর পাইয়া, খুব খুসী হইল, দলের সর্দার 
কাশীনাথ যেমন বুদ্ধিমান, তেজে বীর্যে তেমন দীপ্থিমান। 

আজ তিন দিন যাবৎ সে দলবল নিয়] শিকাঁরে বাহির হয় 
এবং গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া অনেক পাঁখী শিকার করিয়া 
আসিতেছে, তাহারা যেমন অবার্থ লক্ষ্য তেমনি সাহস । সে 
আজ মহিমের নিকট নৌকা চাহিয়া বরাহ শিকার করিতে 
বাহির হইল। একট! বন্য বরাহ শিকার করিয়া বাড়ী 
ফিরিতে রাত্রি বেশী হইয়া! গেল । 

আহাঁরাঁদি শেষ করিয়া কাশীনাথ পায়চারী করিতে 
লাগিল । গভীর রাত্রি নিস্তব্ধ গ্রাম)? এমনি সময় 
কাঁশীনাথ দেখিল কিসের যেন একট! আঁলো। বাগানে 


জিতেছে । আনলে! দোঁখতে পাইয়া কাঁশীনাথের শিকারী ' 


মন কিসের আলো জাঁনিবার জন্য উৎস্থক হইল। কিন্ত 


শত চিন্তা) করিয়াও কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিসের 


আলো জানিবার জন্য কাশীনাথের মন. অধীর হইল। 
ক্রমাগত - চিন্তা করিয়া যে শিকারের যন্ত্রপাতির 
ব্যাগ বাহির করিল এবং দড়ি দূরবীন প্রভৃতি আবশ্যক 


দ্রব্যাদি লইয়| আলে! দেখিবার জন্য একটা বৃক্ষে আরোহণ 


করিন। দড়ি দিয়। নিজকে ভাল ভাবে বাধিয়া লইল এবং 

দূরবীন দিয়া আলে! নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । যে দৃশ্য সে 

দেখিল তাঁহাঁতে তাহার হৃদয় কম্পিত হুইয়! উঠিল। 
কাঁশীনাথ-দেখিল একটা অজগর সাপ ক্ষুধিত হইয়া 


আহার অন্বেষণ করিতেছে । ক্ষুধিত অজগরের সেই ভীষণ 


কটি 


১৪ বঙ্গলক্ষ্মী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


যুন্তি দেখিয়! কাশীনাথ চক্ষু মুদ্রিত কৰিল। অজগর গাছের 
গোড়ায় মাটির উপর মণিটি রাখিয়া অনেকদুরে চলিয়! গেল। 
সর্পরা্গ যখন আহারে মনযোগী তখন কাশীনাথ বৃক্ষ হইতে 
অবতরণ করিয়া ভ্রুত গতিতে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ 
করিল! ২ 

মহিমদের পুরাণে ভৃত্য রঘু বলিল, “বাবু, কয়েকদিন 
যাবৎ তুমি রাত্রিতে বাহির হও। আর বাহির হইও না। 
আমার মনিব বাচিয়া থাকিতে তিনিও এ ভূতের আলে 
দেখিতেন ।” 

কাশীনাথ নীরবে শয়ন করিল। পরদিন কাশীনাথের 
উঠিতে একটু দেরী হইল, সে মহিমকে বলিল, "ভাই আম 
বাগানের কাছে যে একটা তাল গাছ আছে তাহার তলায় 
কিছু মাঁটা আমাকে উঠাইয়া দিতে বল I 

মহিম রঘুনাথকে মাটী উঠাইয় দিতে বলিল, রখুনাথ 
মাটী উঠাইয়া ছিল । 

কাশীনাথ বনুক্ষণ বসিয়া তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্ত! 
করিতে লাগিল । এবং রাত্রের সেই জীবন মরণ সমস্তার 
সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল । নান! রকম চিন্তা আসিয়! তাঁহার 
মনে দেখা দিতে লাগিল। দীঘির পাড় জঙ্গলে পাখী শিকার 
করিতে আসিয়া যে এক ভীষণ শক্তিশালী অজগরের সন্মুখীন 
হইয়! তাঁহাকে জয় করিতে হইবে ইহা তাঁহার কল্পনারও 
অতীত ছিল। নন্ব্যার পরই মহিম আহারাঁদি সরিয়া তাহার 
যন্ত্রপাতির ব্যাগ বাহির করিল এবং বাছিয়া বাঁছিয়া অতি 


তীক্ষ্ধার যুক্ত কয়েক খানি ছুরি বাহির করিয়া রাখিয়া বাতি 


১টার সময় যাইয়! তাহার সেই বৃক্ষটীর উপর আরোহণ করিয়া 
বসিল । রাত্রি_যেখন নিথর, ২টার সময় সর্পরাঁজ বাহির হইয়। 
আসিল এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানটীতে মণি খুলিয়া রাখিল। 
মণির আলোতে সেই স্থান আলো হুইয়। উঠিল এবং আহার 


[ ২৫শ বর্ষ, 


অন্বেষণে সর্পরাঁজ অনেক দুরে গেল'। কাশীনাথ বুক্ষ হইতে 
নামি তাড়া তাড়ি মণিটার উপর মাটী চাপ! দিল এবং ছুরি- 
গুলি মাটীর উপর সাজাইয়া দিল। গভীর বন অন্ধকারে 
ভুবিয়া গেল, তাড়াতাড়ি রঘুনাথ বৃক্ষে আরোহণ করিল। 
অকস্মাৎ এরূপ ভাবে বিপন্ন হইয়া সর্পরাজ ক্রোধে সে সে" 
শব্ব করিয়! চুটিয়া আসিতে লাগিল। সে কি ভীষণ শব্দ! 
লেজের বাড়ীতে গাছ তার্গিয়া ফেলিতে .লাগিল। সমস্ত 
বাগানে যেন প্রলয় ঝঞ্চ বয়ে যেতে লাগিল, সমস্ত বন 
কাপিয়া উঠিল। গাছ পালা ভাঙ্গার শবে লোকের! ঘুমের 
ঘোরে বলিতে লাগিল, খুব ঝড় হইতেছে । রাগে দুঃখে 
সর্পধাঁজ যে স্থানে মণি রাখিয়াছিল সেই স্থানে ছোবল দিতে 
দিতে ছুরিকা আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া মরিয়া গেল । ভোর 
হইলে কাশীনাথ সর্পরাঁজে রধন মাণিক হাতে বাঁসায় ফিরিল। 

সুমিত্ৰা তখন চায়ের টেবলে চা ঢালিয়! ছেলেদের আহাধ্য 
স!জাইতে ছিলেন। কাশীনাথ আসিয়া চা খাইতে সকলের 
সঙ্গে বসিলেন। এবং বলিলেন, ভাই মহিম এত দিন থে 
আমর] চায়ের টেবলে কত রকম গল্প বলিয়াছি। আজ 
তোমাদের কাছে আমার শিকারী জীবনের সত্য ঘটনা 
বলিতেছি। গত গন্য রাত্রিতে আমি এইরূপ অবস্থায় 


পড়িয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় জয় লাভ করিয়াছি, বলিয়া 


সমস্ত ঘটনা বলিল। সকলে অবাক বিস্ময়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে কথা 
শুনিল। কাশীনাথ স্থমিত্রার চরণে প্রণত হইয়া মণি তীর 
হাতে দিল। হ্থমিত্রা মণি নিতে চাহিলেন না। কাঁশীনাথ 
বলিল, “মা আমায় অপরাধী করিবেন নী। মহিমের পিত! 
এই তথ্যের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। অসময়ে চলে 
গেলেন। আমি আপনার সন্তান, আমি আপনার হাতে তার 
আঁকাঙ্খিত জিনিষ দিলাম । মা আমায় আশীৰ্ব্বাদ দিন, 
আমি আজ বাড়ী রওনা হইব |» 


ছক 


৬: 


+ 


. আরম্ভ 


চয়ন | 
শ্রীআঁরতি দত্ত 


জীবনে সবচেয়ে সৎ মানুষ ঘা দেখেছি 

আমি যখন প্যারিসে ছাত্র ছিলাম তখন অবসর 
সময়ে এক দোকানে কাজ করতাম। সে দোকানটি 
ছিল পুরনো! জিনিষের, সেখানে ভাঙ্গা বুদ্ধমূত্তি থেকে 
করে নেগোলিয় যুগের মুল্যবান পায়ের 
গহন! পৰ্যন্ত সবই পাওয়| যেতো! । একদিন একটি মহিল। 
এসে দোকানের সামনের কাচের আনগমারিতে রাখ! 
একছড়! পাথরের মালা দেখতে চাইলেন। বহুদিন ধরে 
মালাটির উপর ধূলো জমছিল, ক্রেতা পাঁওয়| যায়নি, তাই 
মহিলাটি যে দাম দিতে চাইলেন, তাতেই রাজি হয়ে গেলাম । 

কয়েকমাস কেটে গেছে, আবার সেই মহিল। দোকানে 
এসে উপস্থিত। তাঁর কথায় জানা গেল যে সেই হলদে 


2 মালাটির পাথরগুলি প্রকৃতপক্ষে হলুদ রঙের হীরা। 


চা 


~~ 


নিউইয়র্কের কোন রত্বব্যবসারী সেই মালাটির জন্য মহিলাকে 
৬৫০০০ ডলার দিতে চেয়েছিল। তিনি কিন্তু তখনি মালাটি 
ফিরিয়ে দিতে চাঁন, কিন্তু ঠাঁর দোকানের নাম জান! ছিল না। 
এইবারে তাই প্যারিসে ফিরে এসে যেই হীরার মালাগাছি 
এনেছেন তাঁর ‘আসল’, মালিককে ফিরিয়ে দিতে । 
¥ ক * 

একবার এক সুইস (১1155) ভদ্রলোক ফ্রান্সে মোটরে 
পরিভ্রমণ করছিলেন। এক জায়গায় একটি সুন্দর প্রাকৃতিক 
দৃপ্ত দেখে তিনি ছবি তুলতে নামেন। প্রায় ২০০ মাইল 
চলে আসার পর তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর মূল্যবান 
ক্যমেরাটি তিনি সেখানে ফেলে এসেছেন । ক্যম্বোটির সঙ্গে 
কোন নাম বা ঠিকান| ছিল না তাই তিনি সেটি ফিরে পাবার 
আশা একেবারেই ছেড়ে দ্িলেন। কিন্তু কিছুদিন পর এক 
ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক মেই ক্যমেরাটি ফিরিয়ে দিতে এসেছেন 
দেখে, তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন । 

ভদ্রলোকের কাছে শুনলেন যে, ক্যামেরাঁটির উপর 
কোন নাম না দেখে তিনি সেটি বাড়া নিয়ে যান ও ক্যামেরার 


ফিল্সটি. বের করে ড্যেভেলাপ করতে দেন, যদি ছবির মধ্যে 
থেকে ক্যামেরার মালিকের কোন সন্ধান মেলে। একটি 
ছবির মধ্যে মোটর দেখ! যায়, কিন্তু তার নগ্বরগুলি এত ছোট 
দেখায় যে পড়! যায় না। তখন তিনি ছবিটি আবার বড় করে 
নেন তাতে নম্বরগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তথন তিনি স্থইস 
কনসালের কাছে গাড়ীর নম্বর দিয়ে তাঁর. মালিকের সন্ধান 
করেন। এইভাবে ক্যামেরোর প্রকৃত মালিকের সন্ধান পেয়ে, 
তিনি জেন্তৌয় এসেই ক্যামেরাটি ফিরিয়ে দিতে এসেছেন । 
#¥ € 

একবার আমাদের গ্রামের ডাক্তারের বাড়া আমার 
ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের বসবার ঘরে তার জন্ত অপেক্ষ। 
করছিলাম। সেখানে আরও অনেক রোগীরা ভাঁক্তারের 
অপেক্ষায় ছিল । আমাদের কাছেই একটি ছোট ছেলে ও 
তাঁর ম। বসে ছিল | তাদের শীর্ণ দেহ ও ছে'ড়া কাপড় 
দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তার! ডাক্তারের বিন! পয়সার 
রোগী | শাদের দেখে আমার বড় কষ্ট হলো] এমন সময় 
আমার ছেলে খেলতে খেলতে. আমার টাকার ব্যাগ 
বের 'করে সব টাকা পয়স! ছড়িয়ে ফেললো । আমি 
তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলাম, কারণ তথনি ডাক্তারের 
কাছ থেকে আমাদের ডাক পড়েছিপো। বাড়ী ফিরে 
টাক]. গুণে দেখলাম যে একটি দশটাকায় নোট কম 
পড়ছে। দ্শটাকাখুব বেশি না হলেও অনেকের কাছে 
তার মূল্য অনেক। বিশেষ করে সেই মা ছেলের অভুক্ত 
দেহ ও ক্ষুধার্ত দৃষ্টি মনে করে_ টাকা পাবার আশা ছেড়ে 
দিলাম । | 

এরপর প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, একদিন আমি 
ব|জারের পথ দিয়ে যাচ্ছি; একটু দূরে দেখলাম একটি 
ছোট ছেলে খুব লক্ষ্য করে রাস্তায় চলস্ত লোকদের মুখ 
দেখছে। আমাফে দেখেই সে চেঁচিয়ে ডাকলো, “মা, মা, 
যাঁকে আমর! এতদিন ধরে খুঁজছি সেই লোককে পেয়েছি ।” 


নী 


১৬ 


আমি তখন চিনতে পারলাম, ডাক্তারের বাড়ীতে দেখা 
সেই ছেলেটি । তাঁর ম! এগিয়ে এসে তাঁর শতছিন্ন কাপড়ের 
ভেতর থেকে একটা ময়লা কাগজে সযত্বে মোড়া আমার সেই 
দশটাক!র নোটখানি বের করলো । আমি .কিছু বলবার 
আগেই আমার হাতে নোটখানি দিয়ে--তার! বাজাঁবের 
ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলো । 

ক্র ক নর 

কোন রাজনৈতিক কারণে-_সাইবেরিয়ার এক কারাগারে 
আঁমি ও অদ্রে* ছুজনেই বন্দী ছিলাম। রাজনৈতিক 
বন্দীদের কেবলমাত্র কোনক্রমে বাচিয়ে রাখার কত সামান্ 
খাদ্য দেওয়! হতো। ক্ষুধায় ও অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমে 
বহু বন্দীর মৃত্যু হতো । ফুলে বন্দীরা বা কিছু খাবার 
পেতো চুরি করতো। আমার মা ২০** ভাজার মাইল 
'দূর থেকে বহু কষ্টে ও গোপনে আমাকে কিছু বিশ্কুট ও 
মাথন পাঠিয়েছিলেন। আমি সেগুলি খুব যত্ব করে জমিয়ে 
রেখেছিলাম যদি কখনও ক্ষুধা একেবারে অসন্থ হয়ে উঠে 
তখনকার জন্ত। আমি আমার খাবারের ছোট টিনটি সর্বদা 
সঙ্গে সঙ্গে রাখতাম । 

একদিন সকালবেলা--কোঁন অস্থায়ী কাজের জন্য আমি 
কারাগারের অন্ত শিবিরে যাবার আদেশ পেলাম। 
আমার খাবারের টিনটি নিয়ে কি করবে ভাবছিলাম 
অদ্দ্রে বললো, “আমার কাছে রেখে যাও। আমি ওটি 
কাছে রাখবো ও আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে 
জেনে11% 
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_ আমি চলে যাবার পরই তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত তুধার 
বৃষ্টি হয়ে যাতায়াতের সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমি 
অনুমান করলাষ আমাদের বন্দীনিবাদের খাঁদ্যের অবস্থা খুবই 
শোঁচনীয় হবে। কাঁরণ রাস্তা পরিস্কার হতে প্রায় দশদিন 
লেগে গেল। আমি আবার ফিরে এলাম। আমি ধথন 
এলাম তখন প্রায় নন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বন্দীরা সব কাজ থেকে 
সবে ফিরেছে কিন্তু তাদের মধ্যে অভ্রেকে দেখতে পেলাম 
নাঁ। আমি প্রধান রক্ষককে জিজ্ঞাপা করলাম, “অদ্রে 
কোথা” ? সে বললো, “অষ্য অনেকের সঙ্গে অদ্রে কেও 


কবর দেওয়া হয়েছে। - সে তোমার জন্য একটি জিনিয় রেখে. 


গেছে "| আমার বড় মন খারাপ হয়ে গেল, ভাবলাম 
আহ| বেচারি অন্রে, আমার বিস্কুট, মাঁখনও তাঁকে 
দুর্দিনে রক্ষা করতে পারলোনা। কিন্তু টানটি খুলতে 
আাশ্ধ্য হয়ে দেখলাম আমার খাবারগুলি ঠিক তেমনি 
আছে ও তাঁর সঙ্গে একটুকরো কাগজে লে” রয়েছে, প্রি 
বন্ধু, আমি আমার হাত চলা বন্ধ হবার আগেই তোমাকে 
লিখতে বসেছি । 


হয়ে পড়েছি। যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার স্ত্রী ও 
ছেলেমেয়েদের খবর দিও | তুমি তাঁদের ঠিকানা জীনো। 
তোমার জিনিষ্টি আম প্রধান রক্ষরের কাছে রেখে গেলাম, 
আশাকরি তুমি ঠিকমত পাবে। দিদায়। ইতি অক্রে””। 
( Readers Digest হইতে ) 


প্রাচীন কালের বঙ্গলক্গমীগণের শিক্ষা 


ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


প্রাচীনকালে বাদলা দেশে শিক্ষার প্রসার কিরূপ ছিল 
তাঁহ মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠে কিছু অবগত 
হওয়া যায় । এই শিক্ষা স্ত্ী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই সমভাবে 
প্রযোজ্য ছিল। নাঁরীগণ ও পুরুষগণ তুল্যভাবেই শিক্ষালাভ 
করিত। এই শিক্ষা বিশেষতঃ নারীদিগের শিক্ষ! সম্বন্ধে 
দুই একটা কথ! বল! প্রয়োজন । আধুনিক যুগের পূর্বের 


(খুঃ ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দী ) বাঙ্গালার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বি 


ধারা সুদীর্ঘ এক সহত্র বৎসর একরূপ না থাকিতে পারে, কিন্ত 
মধ্যযুগের কাব্যসাঁহিত্যে ইহাদের যে পরিচয় মোটামুটি পাওয়া 
যাঁয় তাহা অত্যন্ত চিস্তাকর্ষক। 

সেকালে শিক্ষা বলিতে শুধু লিখিতে ও পড়িতে জানাকেই 
বুঝাইত না। ইহা! ন! জানিয়া শুধু কানে শুনিয়া ও 


be 


আমি জীনিনা তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া . 
পর্য্যন্ত আমি বেচে থাকবো কিনা, কারণ আমি অত্যন্ত হুর্ধল- 
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১ম সখ্য] ১ + শ্রাচীন কালের বঙগলক্পাগণের শিক্ষা ১৬ (ক) 


bd ®t 
চোখে দেখিয়াও অনেকে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। স্বামিভক্তি ও সেবাধন্ম অনুশীলন ভিন্ন তাহাদের শিক্ষা 


কথাকতা, পাচালী, যাত্র। ও কীর্তন গান শিক্ষাকার্ধ্যের কখনই পূৰ্ণা্ৃতা লাভ করিত না। , 

বিশেষে সহ'য়ক ছল । দেহ ও মনের সম্যক অনুশীগন দ্বারা এই স্থানে প্রাচীন যুগের বিদুষী ও নানাগুণসম্পনন! 
পরিবার ও লমাডের উপযোগী শিক্ষালাভ তখনকার বাঞ্গালীর নারীগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ কর! গেল। 
উদ্দেষ্ধ ছিল। নৈতিক, গাদৰ্শ ও সংসার সম্বন্ধে বিশেষ যথা" 


দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ইহার পশ্চাতে ক্রিদ্তা করিত.। ব্যক্তিগত ১। খনা 3 
নীতির স’হত সামাজিক নীতির অপূর্বব সামন্ত বিধান করিতে ২। লীলাবতী (বীর্গগণিত প্ৰণেতা ) 
বঙ্গনাবী সক্ষম হইয়াছিল। সার্বন্রনীন মানবগ্রীতি - ৩। ময়নামতী 
সেকালে€ শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধ, পৌরাণিক ৪| রামমণি 
ও শৌকক কা'হনাগুলি প্রাচীন বঙ্গে শিক্ষার মানদণ্ড ৫1 চন্দ্রাবতী 
নির্দেশ করিত। এই প্রকীর শিক্ষায় জাতীয়তা বোধের ৬। মাধবী 
স্কার্ণতা ছিল না, অথচ স্বজাতি প্রীতির কোন অভাবও : ৭ আনন্দময়ী ll 
হাতে পরিলক্ষিত হইত না। এক'দকে ধর্মভাব এবং ৮1! গঙ্গামণি 
অপরদিকে অর্থনৈতিক নুব্যবস্থার ফলে বাঙ্জানার, হিন্দু- - ৯. বেহুলা” 
বৌদ্ধ সমাজে শিক্ষার ষে বিশেষ আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল ১০). ফুল্পর' 
তাহা সময়োপযোগী ও তুলনারহিত ছিল। ইহাতে ১১। খুলনা 
পারিবারিক গুখ-শা1৪ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সামাজিক . ১২। লীলাবতী (চণ্ডীমঙ্গল ) 
ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছিল । ১৩। কানেড়া 
মধ্যযুগের গল্পগুলিতে কখনও কখনও দেখা যায় ছেলে ও . ১৪। কলিগ! 
‘মেয়ে একই পাঠশালায় একত্রে অধ্যয়ন করিত । ফকিররাম  ১৫। মল্লিক! 
কবিভূষণের “পুষ্পমাল!” গল্পে ইহার পরিচয় পাওয়। ধায়। : ১৬। ববিদ্য। 
সম্ভবতঃ একটি নির্দিষ্ট পাঠাসীমা পযন্ত এইরূপ ব্যবস্থা ছিল] .. ১৭1 পুষ্পমালা 
তাহার পর ইয়ে ছিন্ন পথে দত শ্ব উপযোগী বিশেষ ১৮] কূন্গলরেথ! 
শিক্ষালাভ করিত। -সাঁধারপ শিক্ষা, বিভিন্ন বৃত্তি ও : ১৯। স্ুরিথ। 
কারিগর শিক্ষা-দব শিক্ষাদানেরই ভাল ব্যবস্থা ছিল। ২০। লক্ষ্মী (লখা)1 ৮ ২ 
স্রী-পূরুষ নিহিবশেধে কান্য, দর্শনও ব্যকরণাদিতে উচ্চশিক্ষা ইহাদের মধ্যে লীলাবতী ( বীঞগণ্ণত গ্রন্থ প্রণেতা! ), 


দানের বিশেষ ব্যবস্থার, পরিচন়্ পাওয়া ধায়। নারিগণের ময়নামতী, রামমণি, চন্দ্রাবতী, মাধবী, অনন্দময়ী ও গঙ্গামণি 
বিশেষ ‘শিক্ষার মধ্যে গৃহস্থালি জ্ঞান, রদ্ধন ও লীবন কাধে সত্যই বর্তমানছিলেন এবং ইহাদের মধাযুগের বা্গাল৷ . 
পটুত। লক্ষ্য করিবার 1বষর। ইহা! ভিন্ন সঙ্গীত, বাদ; ও সাহিত্যে দান বা উত্ভ্রধ সুপরিচিত । খন], কলিঙ্গ।, কানেড়া 
নৃত্য ও চিত্র্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যার চর্চাও নারিগণের ও বিদ্যা এতিহাসিক নারী ভইলেও হুইতে পারেন। বেহুলা, 
মধ্যে ধ থষ্ট ছিল এবং সমাজ কর্তৃক উহ। উৎনাহিত হইত। ফুল্পরা, খুলনা, সুরিক্ষ, বিষয়া, মল্লিকা, কাজলরেখা, পুস্পমালা 
নানারূপ ব্রত, ও শাশিপনার সাহা:যা নারিগন ইহাদের ও লীলাবতী (চণ্ডীমঙ্গল ) কিছদন্তিমূলক এবং পৌরাণিক ও 
সম্বন্ধে মাংশিক শিক্ষালাড করিত। তাহাদের কোন শিক্ষাই লৌকিক গল্প সমূহের অন্তর্গত চরিত্র । এই নারীগণের মধ্যে 
' মানলিক পটভুমির সংবমের সীমা স্তিক্রম. কপিত- না। সুরিক্ষ। বারবণিতা ও শিক্ষিতা নারী ছিল। ধর্খমঙ্গল কাব্যে 
দেকুধিভ্ ও গুকতক্তি, আত্মত্যাগ এবং বিশেধ করিয়া. তাহার উল্লেখ আছে। রাজকন্যা কানেড়1 ও রাজকন্যা কলিঙ্গ 


ময়নার ( মেদিনীপুর ) রাজপুত্র লাটসেনের পত্বী ছিলেন। 
এই দুই নারী, দৈহিক বল ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্িনী 
' ছিলেন। কথা-সবহিত্যে ফকিররাম কবিভূষণের মল্লিক! গল্পে 
রাজকুমারী মল্লিকারও দৈহিক বলের সুন্দর বর্ণনা আছে। 
ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের ডোমকন্যা লক্ষ্মী বা লখার নাম ও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । চনণ্ডী-মন্দল কাব্যের 
 ফুল্পরা নিরক্ষর ব্যাধপত্বী হইয়াও গল্পে অদ্ভুত শান্রজ্ঞানের 
(পরিচয় দিয়াছেম। বণিক-পত্বী খুলনা ( চণ্ডী-মঙ্গল ) ও 
'বিধবা নারী লীলাবতী (চণ্ডীমঙ্গল) উভয়েই বিদুষী 
ছিলেন। বণিক-পত্বী বেহুলারও তান্ত্রিক জ্ঞান ও লেখা- 
৷ পড়া জানার প্রচুর পরিচয় মনসা-মঙ্গলে রহিয়াছে। ইহ! 
ছাড়া তিনি নৃত্যে ও রন্ধর্নবিদ্যার বিস্ময়কর খ্যাতি অঞ্জন 
 করিয়াছিলেন। দেবলোকে নৃ্ দেখাইয়া তিনি মৃত স্বামী 
লক্ষ্মীন্দরের পুনজ্জীবন লাভ করাইতে পক্ষম তইয়াচিলেন। 
| অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে বণিত বর্ধমানের রাজকন্ব! বিদা1.অসামান্য 
বিদুষী নারী ছিলেন এবং তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল থে 
যে ব্যক্তি তর্ক- যুদ্ধে” তাহাকে পরাজিত! করিবে তিনি 
তাঁকেই বিবাহ করিবেন! অবশেষে কাঞ্চিদেশের রাজপুত্র 
[ সুন্দর তাহাকে পথে জয়লাভ করিয়া বিবাহ করেন! 
 কাজলরেখা ( ময়মনসিংগীতিকা) অন্কণ-বিদ্যায় অপরিসীম 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । এইতো! গেল বিভিন্ন কাব্য ও 
কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের উল্লেখ। 
ইহাতে প্রাচীন যুগের স্ত্রীশিক্ষার মীন, ধারা-.ও আদর্শ 
৷ উপলদ্ধি কর! যায়। | | 

এতিহা'সিক চরিত্র সমূহের মধ্যে জ্যোতিষ ও নানাবিদ্যার 
 অধিকারিণী থনার পরিচয় আর নূতন করি) দরবার প্রয়োজন 
নাই। অঞ্চশাস্বে ( বীজগণিতে ) পারদশিণী লীলাবতীর 
‘সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা। নাথ-পন্থী সাহিত্যে 
ময়নামতীর তত্ত্রশান্ত্রেও নান! অন্তত বিদ্যায় অপূর্ব দক্ষতার 
বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে । ত্রিপুরা ও রঙ্গপুর জেলায় এই 
অদ্ভুতকর্শ্ম। নারীর অনেক শ্বতি-চিহ ও কাহিনী অদ্যাপি 
| বর্তমান আছে। খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাবোর 
প্রনিদ্ধ কবি বংশীদাসের কন্তা চন্দ্রাবতী একথানি বিশেষ 
মূল্যবান রামায়ণ রচন। করিয়া যশম্বিনী হইয়া রহিয়াছেন। 
তিনি পিতার মনস!-হঙ্গল রচনাতেও অনেক সাহায্য 


বঙ্গলক্ষ্মী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩৫৬ &  * 
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[ ২৫শ বধ 


« রা 
করিযাছিলেন। চন্দ্রানতীর বাড়ী পূর্বব মমমনদিংহে ছিল । 


ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তৎসংগৃগীত ময়মনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে 
“চন্দ্রাবতার” নামে ধে গীতিকাটি নিবন্ধ করিম) গিয়াছেন 
তাহাতে এই মহিয্দী ও বিদ্ধী নারীর ব্যর্থ প্রণয়ের 
কর্ুণ-কাহিনী অবগত হওরা1 যায়।, খৃঃ ১৮শ শতাব্দ'র 
মধ্যভাগে বৈদ্ারাসঈবল্লুভের জ্ঞাতি 
জয়নারায়ণ সেনের ভ্রাতুঙ্গুত্রী আনন্দময়ী বৈদিক সাহিতো 
অপূর্ব জ্ঞানের পরিচয় দির গিয়াছেদ! সংস্কৃতে আনেন্দ 
ময়ীর জ্ঞান তৎকালীন পণ্ডিত বগকে বিশ্মিত করিত! তিনি 
জয়নারায়ণের সহিত একযোগে “হরিলীল!” নামে সত্যনারায়ণের 
পুথির গল্প ছন্দে রচনা কিয়া গিয়াছেন। আ(নন্দ- 
ময়ীর সংস্কৃত ছন্দজ্ঞানের প্রচ পরিচয় রহিয্াছে। এই সময়ে 
গল্গামণি (সম্ভবতঃ আনন্দময়ীর মাত্মীয়| ) নামে অন্য একটি 
শিক্ষিতা মহিলার পরিচয় পাওরা যষায়। 
চণ্ডদাসের ( ১৪শ শতাব্ ) প্রিয় পাত্রী রামমনি অসামান্য 
কবিত্ব-শক্তির ম'ধকা'রণী ছিলেন | ৫ঞব-লাহিতো চৈ হস্ত 
পার্ধদ শাখ মাহাতর ভগিনা মাধবা রচিত বৈষ্ণব পদ পাওয়া 
“এই স্থানে সামা উদাহরণ দিছি । 


ইত 


যায়। 
(১) *নয়নের কজ্বগ লইল ম্ৃবিধানে । 
লেখিল [বষমা দান ধিনুত দন ॥” 


-ঘ্বনন্যাম দ লেং মহাভারত 
(|বযন্থার উপাখ্যান )। 


(২) “ছুইজনে একন্থানে করিয়া যুক ত। 
কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে লীলাপতী | 
স্বস্তি মাগে লিখিয়া লি খল ধনপতি। 
অশেষ মসলধাম লঃণা! যুষতা ॥ 
লইণার বোলে ত খুলনা পদে পাতি। 
হাসেন খুল্লন' ছন্দ দেখি ভিন্ু$''ত ॥ 


_কাঁ কঞ্চণেব চণ্ডীকা ৷, 
(লালা +তী৭ পত্ৰ'পখন ) 


“উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজ ইয়া । 
ধুইয়া! মুদ্ভিগা কন্যা লইল বাটিয়া | 
পিটালি, করিয়া কন্ত। পতথমে স্ত্রাকিল! 
'ঝপ আর যায়ের চরণ মনে গাঁব। ছিল ॥ 


(৩) 


বিক্রমপুরের প্রশ্দ্ধি. 


প্রসিদ্ধপদ কর্তা. 


0 


ad 


বস 


১ম.সংধ্যা] 
জোর! টাইল আঁকে কন্ঠ। আর ধান জুড়া। 


বর্তমান কালের জগতে অনেক নতুন জিনিষ এসেছে যা 


ৃ প্রাচীন জগতে ছিল না। বৈদ্যুতিক শক্তি, নানা রকম 


নূতন যানের ব্যবহার, বেতাঁর বার্তা, সবাক ছায়াচিত্র-_ 
বর্তমান জগতের বিশেষ জিনিষ ; আ'মাঁদের খাওয়া, দাওয়ার 
ব্যবস্থাও আন্রকাল অন্যরকম এবং জীবিকা 


প্রণালীও সম্পূর্ণ ভিন্ন । স্থান ও কালের সীমা ছোট হয়ে 


গিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ ও বিরোধ অনেক ব্যাপক 


হয়েছে৷ কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ অন্ত রকম 


ইয়েছে! মনস্তত্ব ও শরীরতত্বের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা বুঝতে শিখেছি যে বালকবালিকার স্বাস্থ্য ও জীবনী 
শক্তি যদি অটুট রাখতে হয় তবে তাদের খোল! জায়গায় 
নিজেদের শক্তির পরিচালন! করে এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে বেড়ে উঠতে দিতে হবে 1 আমরা এটাও বুঝেছি যে 
ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আরও জ্ঞান আমাদের লা্ভকর| 
দরকাঁর এবং কি কি বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে তা 


বাইরের থেকে ঠিক না করে তাদের মনের দিক দিয়ে কি 


এ ES. এ 


বাল-শিক্ষা ''' ‘ 


নির্বাহের 


১৭ 


মধ্যযুগের বাঙাল সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ 


/* মাঝে মাঝে আঁকে কন! গিরলক্মীর পাঁর॥৮ ইত্যাদি । আঁছে। সেকালে পাঠশালা এবং চতুষ্পাটাতেই শুধু 
.  -কজলরেখ! ( ময়মনসিংহ-গীতিকাব্য )। | 
(৪) “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ |" বিদ্যাদান হইত না। নারীগণ কথকথ, রূপকথা, নীতিকথা 
প্রসঙ্গে প্রদঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ | প্রভৃতির সাহায্যে এবং কথকগণের, কীর্তনীয়া, পাঁচালী- 
শ ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। 
ু ৃ : কগণের ও ব্যাখ্যা শুনিয়া ও অনেক জ্ঞানলাভ 
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন লাধক ॥” ইত্যাদি। UT J | | | 
--ভারতচন্দ্রের অনদামজল - করিত । নারীত্ব ও মাতৃত্ব উভয়ের আদর্শই তখন পারিবারিক 
টা ( বিদ্যাস্থন্দরের গল্প)| জীবনের মধ্য দিয়! তাহাদের প্রেরণা জোগইত | 
। 
টং বাল-শিক্ষা 
শ্রীন্বুজাতা রায় 


“ছেলেদের মধ্য ব্যাক্তিগত পার্থক্য” 

শিক্ষ। দেবার সময় কোন বয়সের ছেলে মেয়ের শরীর 
ও মনের দিক দিয়ে কি প্রয়োজন তাঁও যেমন ভাবতে হবে 
তেমনি বিভিন্ন ছাঁত্রের মধ্যে কি পার্থক্য. এবং শিক্ষার প্রণালী 
সেজনু কি ভাবে পরিবর্তন করতে হবে, তাও ন! ভাবলে 
চলবে না। 


“আধুনিক, জগতের শিক্ষা আধুনিক ভাবেই 


র = দিতে হবে” 

বর্তমানের জীবন আগেকার জীবনের থেকে অনেক 
বেশী জটিল। ভবিষ্যতের জীবন আরও জটিল হবে। 
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অনেক সহজে জীবন যাপন করতেন। 
তাদের থেকে আমাদের সামাজিক আদান প্রদান এবং 
ংঘর্ষ অনেক বেশী, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক 
বেশী। জীবন যাত্রার ধরণ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ও 
আমাদের খুব পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের মধ্যে 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্তু আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত 
থাকতে হয় এবং অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা! ভেবে রাখতে 
হয়। আজকালকার জগৎ সাম্যবাদী, সেজন্য শিক্ষার 


১৮১ 
দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকে নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি অস্থসারে 
ৃ উপযুক্ত কাৰ্য্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। 
আজ তাই শিক্ষার আদর্শ _-শিশুর মধ্যে যা কিছু আছে 
তা বিকাশ করে তোলা । 
“স্কুলের কর্তব্য” 

উদ্দেশ ঠিক হলেই শুধু চলবেন, কি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য 
সফল করা যাবে তাও ভাবতে হবে। এই উপায় নির্ণয় 
একেবারেই সহজ কাজ নয়]? কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করে 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে তা বিতরণ করাকে শিক্ষা দেওয়! বলা 
চলে না। শিক্ষক যা করাতে চান তা করাতে -পারলেই 
শিক্ষা দেওয়া হবে না। নির্ববাচন, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্কুলের 
আবহাওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুকূল মনোভাবের. উপর 
. শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে। 
সেই জন্য ছাত্র-ছাত্রীর মনে কতকগুলি অভ্যাস করিয়ে 


দিতে হবে; এই অভ্যাস মানসিক ও শারীরিক দুরকমেই 
ভ্ঞান-_ অর্থাৎ বিভিন্ন বন্ত ও ঘটনার মধ্যে কি সম্পর্ক 
একাধারে 


হবে। 
তা বোঝবার শত্তি--তার উন্মেষ করতে হবে। 
উদ্যোগী এবং উৎসুক হতে শিক্ষা দিতে হবে ।; এর কোনটা 


পৃথক ভাবে শিখান যাবে না, সবগুলি একযোগে শেখাতে -. 
তা নাহলে অভ্যাসের . দাসত্বে “বুদ্ধির বিকাশ.নষ্ট 


হবে। 

হতে পারে, জ্ঞান জীবন্ত না হয়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহে 

পরিণত হতে, উস্থক্য ও উৎসাহ স্বার্থপরতায় পর্যবসিত 

হতে প্রারে। 

“শিক্ষণীয় বিষয়গুলি, কি:ভাবে মনের ভাব 
এবং কর্মাদক্ষতাকে সাহায্য করে” 


যে কোনও রিষয় শিক্ষা দিতে শিক্ষকের বিষয়টা 


সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞান' থাকাও যেমন দরকার আবার 
বিশেষজ্ঞ হওয়াও সেই রকম দরকার-। উদাহরণ স্বরূপ 
ইংরেজী ভাষ।' নিলে, আমর+. দেখতে পাই যে এটা সাধারণ 
ভাবে বিভিন্ন জাতির চিন্তার আঁদান- প্রদানের সহায়ত! করে; 


আবার বিশেষ ভাবে এর সাহিত্য পড়া যায় এবং সাহিত্যের . 


থেকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়। 
জীবনের এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে ঝা গণিতের 

ভাষা দিয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতে পার! যায়, সেই জন্ত 

গণিত শিক্ষা জীবনে প্রয়োজন কিন্তু তাছাড়াও নির্ভুল 


3 gs বঙ্গলম্ষ্মী--অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


' ছাত্রীরা . কর্শিষ্ঠ এবং 


[ ২৫শ বর্ষ 


ভাবে কাজ করতে শেখার জন্য গণিত শিক্ষার দরকার 


হয়। ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষা. করলে জীবন সম্বন্ধে 


জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি পায়, এবং পৃথিবী সন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান 
শিক্ষার থেকে হয়।. স্বাস্থ্য ও গার্হস্থানীতির শিক্ষা থেকে 
ছেলে মেয়ের! সামাজিক কর্তব্য * ভালভারে শেখে এবং 
শিল্প, ও কলা শিক্ষার থেকে তারা নিজেদের চিন্তা ও ভাঁবকে 
রূপ দিতে শেখে। 


স্কুল কি ভাবে জীবনকে সাহায্য করে” 
(১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রগতির জন্য ারিগার্িক 
গড়ে তোল! । | 


(২) এই পারিপার্থিকের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে 
উঠতে সাহায্য-কর! । 


(৩) পূর্ণ কার্য্যকরী জীবন যাপনের . জন্য যে সকল 


‘অভ্যাস, জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা, ও ওুংস্ুক্য অর্জন করা 


প্রয়োজন তা করতে সাহায্য করা। 


(৪) যে সকল আদর্শ দিয়ে জীবনকে বিচার কর! যাবে 
সে সকল lis গ্রহণ করা |. 


“প্রকৃত শিক্ষার, নিদর্শন”, 


দৈনিক কাজের মধ্যে উপরিউক্ত আঁদর্শ অনুসারে চলৃতে 
চেষ্টা করলেই শুধু হবে না নাগরিক দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন 
মানুষ গড়ে তুলতে -পারলো৷ কি না এই দিয়ে স্কুলের 


. সফলতার বিচার ভবে এমন মানুষ গড়তে হবে বাছা যা 


কিছু সুন্দর যা কিছু সর্বসাধারণের জন্য - ভাল তাঁকেই 
ভালবাসতে শিখবে । প্রকৃত শিক্ষিত লোক ব্যক্তিগত 
স্বার্থ দিয়ে চালিত হবে না, সাধারণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা 
করতে শিখবে. এবং যে-কাঁজ হাতে নেবে তা সুদম্পন্ন করতে 
শিখবে? সেই সঙ্গে অন্য লোককে সাহায্য করতেও বিমুখ 
হবে ন|। কোন্‌ স্কুলে 'এ রকম শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর! 
হচ্ছে ত! সহজেই বুঝতে পাঁরা যায়, কারণ যে স্কুগের ছাঁত্র- 
জ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয় তার! 
আনন্দের সঙ্গে এবং নিধুত ভাবে কাজ করতে চেষ্টা 
করে, তারা জানে যে তাঁরা যা করছে ৪ সে কাজের 


মূল্য আছে। 


পা” 


bY) 
# 
+ 
“ 
চা 


১ম-সংখ্য। ] 


. জোর! টাইল আবাকে কন্য| আর ধান জুড়ী। 
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্মীর পাঁরা'॥৮ ইত্যাদি । 
_-কাজলরেখ! ( ময়মনসিংহ-গীতিকাব্য )। 

(৪) “পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ । 

প্রসঙ্গে প্রদঙ্গে উঠে শান্্ের প্রসঙ্গ | 

ব্যাকরণ অঁভিধান সাহিত্য নাটক। 

অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন লাধক 1” ইত্যাদি। 

l “ভাৱতচন্দ্রের. অনদ1-মলল 


(দিদ্যাস্থন্দরের গল্প) ৷ 


বর্তমান কালের জগতে অনেক নতুন জিনি এসেছে যা| 
প্রাচীন জগতে ছিল না । বৈদ্যুতিক শক্তি, নানী রকম 


নূতন যানের ব্যবহার; বেতীর- বার্তা, সবাক ছায়াচিত্র_ - 


বর্তমান জগতের বিশেষ জিনিষ ; আমাদের খাওয়া, দাওয়ার 


ব্যবস্থাও আজকাল অন্যরকম এবং জীবিকা নির্বাহের 


১ প্ৰণালীও সম্পূর্ণ ভিন্ন । স্থান ও কালের সীম! ছেটি. হয়ে 


গিয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে যৌগ ও বিরোধ অনেক ব্যাপক ' 


হয়েছে। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য এখন সম্পূর্ণ অন্ত রকম 
হয়েছে। মনস্তত্ব ও 
আমন! বুঝতে শিখেছি যে বালকবালিকার স্বাস্থ্য ও জীবনী 


Hl শান্তি যদি অটুট রাখতে হয় তবে তাদের থোলা জায়গায় 


। 


নিজেদের শক্তির পরিচালন! করে. এবং জগতের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে বেড়ে উঠতে: দিতে হবে । আমর! এটাও বুঝেছি যে 
ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আরও f জ্ঞান আমাদের লাভকর! 
দরকাঁর এবং কি কি বিষয়ে তাঁদের শিক্ষা দিতে হবে ত! 
বাইরের থেকে ঠিক না করে তাদের মনের দিক দিয়ে কি 


বাল-শিক্ষা 


শরীরতত্বের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


‘৭ 


_ অধ্যযুগের বাঙ্গাল! সাহিত্যে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ 
আছে। সেকালে পাঠখালা এবং চতুষ্পাটীতেই শুধু 
বিদ্যাদান হইত না। নারীগণ কথকথা, রূপকথা, নীতিকথা 


প্রভৃতির সাহায্যে এবং .কথকগণের, কীর্ভনীয়ঃ পাঁচালী- 
গারকগণের, গান ও ব্যাখ্যা শুনিয়া ও অনেক জ্ঞানলাভ 


করিত ।+নীরীত্ব ও মাতৃত্ব উভয়ের আদর্শই তখন পারিবারিক 


- জীবনের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রেরণা জোগাইত | 


বাল-শিক্ষা 
শ্রীসবজাতা রায় 


ক ~ 
“ছেলেদের মধ্ধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য” 
Ee দেবার সময় কোন বয়সের ছেলে মেসের শরীর 


ও মনের দিক দিয়ে কি প্রয়োজন তাও যেমন ভাবতে হবে 


তেমনি বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে কি পার্থক্য এবং শিক্ষার প্রণালী 


সেজন্ কি ভাবে পরিবর্তন করতে হবে, তাও ন! ভাবলে 
চলবে না। 

আধুনিক, জগতের শিক্ষা আধুনিক ভাবেই 

 এদ্িতে হবে” 

বর্তমানের জীবন আগেকার 'জীবনের থেকে অনেক 
বেশী জটিল । ভবিষ্যতের জীবন' আরও জটিল হবে। 
আমাদের পূর্বব পুরুষেরা অনেক সহজে জীবন যাপন করতেন। 
তাদের থেকে আমাদের সামাজিক আদান প্রদান এবং 
সংঘর্ষ অনেক বেশী, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক 


'বেশী। জীবন যাত্রার ধরণ এবং জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ও 


আমাদের খুব পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের মধ্যে 
নিজেকে খাপ, খাইয়ে নেবার অন্ত আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত : 
থাকতে হয় এবং অবসর, বিনোদনের ব্যবস্থা ভেবে রাখতে 
হয়। আজকালকার জগৎ সাম্যবাদী, সেজন্য শিক্ষার 
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ভাৰে কাজ করতে শেখার জগ্থা গণিত শিক্ষার দরকার ; FA 
হয়! ' ইতিহাস এবং ভূগোল্‌ শিক্ষা করলে জীবন সম্বন্ধে 


শাক 


দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকে নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তি অন্থসারে 
উপযুক্ত কাৰ্য্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পার । 


আজ তাই শিক্ষার আদর্শ--শিশুর মধ্যে যা কিছু আছে 


ভা বিকাশ করে তোলা। 
| "স্কুলের কর্তব্য" 
উদ্দেশ্য ঠিক হলেই শুধু চলবেনা, কি উপায়ে সেই উদ্দেশ 
সফল করা যাবে তাও ভাবতে হবে। এই উপায় নির্ণয় 


একেবারেই সহজ কাজ নর। কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করে 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে ত! বিতরণ করাকে শিক্ষা দেওয়! বলা 


চলে না। শিক্ষক যা করাতে চাঁন তা করাতে পারলেই 
শিক্ষা দেওয়া হবে না| নির্ববাচনু, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব স্কুলের 
আবহাওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীর. অনুকুল মনোভাবের উপর 
শিক্ষার সফলতা! নির্ভর করে। OO 
সেই জন্য ছাত্র-ছাত্রীর মনে কতকগুলি অভ্যাস করিয়ে 


দিতে হবে; এই অভ্যাস মানসিক ও শারীরিক দুরকমেই 
জ্ঞান- অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে কি সম্পর্ক 
একাধারে 


হবে। 
তা বোঝবাঁর পক্তি--তার উন্মেষ করতে হবে। 
. উদ্যোগী এবং উৎসুক হতে শিক্ষা! দিতে হবে। ' এর ' কোনটা 
পৃথক ভাবে শিখান যাবে না, সবগুলি. একযোগে ' শেখাতে 


হবে। তা নাহলে অভ্যাসের. দাসত্বে বুদ্ধির 'বিকাশ নষ্ট : 


(হতে পারে, জ্ঞান জীবন্ত ন! হয়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহে 
পরিণত হতে, ওৎস্থক্য ও উৎসাহ স্বার্থপরতায় গতি 
হতে পারে) 

“শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কি ভাবে মনের ভাব 

গ্রবং কর্মদক্ষতাকে সাহায্য করে” 

যে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতে শিক্ষকের বিষয়টা 
সম্বন্ধে সাঁধারণ ভাবে জ্ঞান থাকাঁও ..ষেমন দরকাঁর আবার 
বিশেষজ্ঞ হওয়াও সেই রকম দরকার। উদাহরণ শ্বরূপ 
ইংরেজী ভাষ। নিলে আমর! দেখতে পাই যে এটা সাধারণ 
ভাবে বিভিন্ন জাতির চিন্তার আদান প্রদানের সহায়ত! করে; 
আবার বিশেষ ভাবে এর সাহিত্য পড়া যাঁয় এবং সাহিত্যের 
থেকে জীবনের মৃল্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞত! হয়। 

জীবনের এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা গণিতের 

ভাষ দিয়ে ভালভাবে প্রকাশ করতে, পার! যায়, সেই জন্ 
গণিত শিক্ষা জীবনে গ্রয়োজন। কিন্তু তাছাড়াও নির্ভুল 


'ভালবাস্তে শিখবে। প্রকৃত শিক্ষিত, 


জ্ঞানের সীমা বুদ্ধি পায়, এবং পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান 
শিক্ষার থেকে হয়। স্বাস্থ্য ও গারস্থানীতির শিক্ষা থেকে 


ছেলে মেয়েরা সামাজিক কর্তব্য ভালভাবে শেখে এবং . ₹ ' 


শিল্প ও কল! শিক্ষার থেকে তারা নিজেদের চিতা ও ভাঁবকে 
রূপ দিতে শেখে। 


“ ্কুল কি ভাবে EEE CE 


(১) ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রগতির জন্ত পাঁরিপার্শ্বিক ৭ 


গড়ে তোল! । 


(২) এই পারিপার্খিকের মধ্যে স্বাভীবিক ভাবে বেড়ে 
উঠতে সাহায্য করা । 


(৩): পূর্ণ কার্যকরী জীবন .যাঁপনের জন্য যে সকল ! 


: অভ্যাস, জ্ঞান আহরণ, দক্ষতা, ও.উৎস্থক্য, অর্জন করা 


প্রয়োজন তা করতে সাহায্য করা । 
(৪) যে সকল আদর্শ দিয়ৈ জীবনকে বিচার করা যাবে 
সে সকল সিডি গ্রহণ কর1। EK 
“প্রকৃত শিক্ষার নিদর্শন” 
দৈনিক কাজের মধ্যে উপরিউক্ত আদর্শ অনুসারে চল্তে 
চেষ্টা করলেই শুধু হবে-না নাগরিক দায়িত্ব জ্ঞান' সম্পন্ন 


. মানুষ গড়ে তুলতে পারলে! কি না এই দিয়ে স্কুলের 


সফলতার বিচার ভবে--এমন মানুষ গড়তে হবে বারা বা. 
কিছু স্থন্দর য়া কিছু সর্ধবসাঁধারণের জন্য ভাল তাকেই 
লোক ব্যক্তিগত 
স্বার্থ দিয়ে চালিত হবে না, সাধারণের মঙ্গলের জন্য চিন্তা .. 


করতে শিখবে এবং যে কাজ হাতে নেবে তা সম্পন্ন করতে 


শিখবে; সেই সঙ্গে অন্য লোককে সাহাধ্য করতেও বিমুখ 


হবে ন। কোন্‌ স্কুলে এ রকম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করাঁ . 


হচ্ছে তা সহজেই বুঝতে পাবা যায়, কারণ যে স্কুমের ছাত্র : 
ছাত্রীরা বর্দিষ্ঠ এবং জ্ঞান সম্বন্ধে -কৌতুহলী হয় তার! : 
আনন্দের সঙ্গে এবং নিধুত ভাবে কাজ করতে চেষ্টা! 
করে, তার! জানে যে তারা যা করছে জীবনে সে কাজের 


মূল্য আছে। A 


র্‌ 


সন 


রি 
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শিশুও পূর্ণবয়স্কের মধ্যে পার্থক্য 
শিশু ও পূৰ্ণবয়স্ধদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যদ দেখতে এক 
রকম হুলেও' শরীরের প্রয়োজন এক রকম নয়! একজন 


পূর্ণ বয়স্ক লোক যখন হেঁটে যাবে শিশু তখন চাইবে 
'দৌড়িযে '.অথবা- লাফিয়ে চলতে, সে এই কারণেই ডিগবাজী 


খাবে কিম্বা গাছে. চড়ে]. মনের দিক দিয়েও আমর! 
এই. তফ্লাৎ দেখতে পাই । ছোট বড় সবজিনিষ ” সম্বন্ধেই 
শিশুর চঞ্চলতা, উৎসাহ এবং ওৎসুক্য' দেখা যায়। নতুন 


কোন জিনিষ দেখলেই সেটিকে নাড়! চাড়া করে অথবা সে 


বিষয়ে অনর্গল কথ বার্তা বলে সে থুসী. হয়: শারীরিক ও 


' মানসিক বুদ্ধির জন্য এই গতি ও চঞ্চবাতা একান্ত প্রয়োজন। 


এই চঞ্চলতার সাহায্য. নিয়েই শিক্ষককে শিক্ষা দিতে হবে, 
একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষা যে 
শুধু ব্যর্থ হবে তা নয, শিশুর : শরীর ' ও মনকে গ্গ 
করে ফেলবে। : 

. দৈহিক ও মানসিক শু নিজের ও সময় মত সি 
হয়। উঠে বসরার শক্তি হ’লে তবেই শিশ্ত বস্তে পারে। 
মানুষের কথাবা্ত। শুনে তার মানে বোঝবার. এবং 'ন্ুকরণ 

করবার শক্তি হ’লে তবেই সে কথ বল্তে পারে:। নারী 


স্কুলে যথন শিশু যায় ‘তখন তাঁর শিক্ষা আরস্ত হয় খেলার 


মধ্য দিয়ে। তার পরের অবস্থায় সে উদাহরণ দেখে 
শিখতে পারে এবং তারও পরে সে উপদেশের মানে বোঝে। 
ক্রমে নিজে নিজে খেলা ছেড়ে সে দলের সঙ্গে খেল! করতে 
শেখে। শিশুর মধ্যে কোন . সময় কোন বৃত্তির বিকাশ 
হচ্ছে শিক্ষককে সব সময় -সেটা খেয়াল রেখে চলতে হ’বে। 
প্রত্যেকটি “ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাঁকে মনে রাখতে 
ইবে। ছাত্রকে কোন সময় একক. ভাবে শিক্ষা দিতে হবে 
এবং কোন সময় দলের সঙ্গে শিক্ষা দিতে হবে, এ সবই তাঁকে 
বুঝে দেখতে হবে। কেবল মাত্র বুদ্ধি বৃত্তির চর্চা দিয়েই 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন হয় না। জগৎ সম্বন্ধে ধারণ! 
এবং নিজের শক্তির ব্যবহারের ভিত্তি কতকগুলি Sentiment 
এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজাত সংস্কার এবং তার সঙ্গের 


অম্ুভূতি এবং ধারণা--এই সবগুলি নিয়ে Sentiment তৈরী ' 


হয়। সেই জন্য শিক্ষককে সব সময় মনে রাখতে হুবে যে 


গ্রন্সাসঞ। সা সনম :- Santimant /সযাল আবতাতসমাধতে জিনা 
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এবং ন্যায়পরায়ণতা, শিশুর জীবনে 
রর হয়। 

শিশু সম্বন্ধে জানবার আমাদের এখনও অনেক নাকী 
আছে। তাঁকে শিক্ষা: দেওয়ার সময়ে তার জীবনের গতি 
এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই দু'টি সম্বদ্ধেই আমাদের মনে রাখতে 
হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানসিক উন্নতির 
ভিত্তি হচ্ছে শারীরিক উন্নতি; পারিপার্থিকের সঙ্গে 


নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়।, মনের দুরস্তবেগকে সংযত করে 


সেগুলি বেন 


'দরদৃষ্টির সন্জে জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে 


গড়ে তোলা, জীবনকে পুর্ণভাবে আয়ত্ব এবং ভোঁণ করা 
এইগুলি শিক্ষ। দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেষ্য । 
“বাড়ীর ও স্কুলের শিক্ষার সম্পর্ক” 


স্কুলে আসবার আগেই শিশু অনেক শিক্ষা বাড়ীতে 


" পীঁয়। নান! বিষয়ে ধারণা, নান! বিষয়ে অনুভূতি, চরিত্রের 


বিকাশ, যেমন বড়দের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা! অথবা 


‘সব সময়েই অগ্রাহ করবার এবং বিদ্রোহিতাঁর ভাব--এই 
. সবই স্কুলে আসবার আগেই অভ্যাস হয়ে যাঁয়। শিক্ষক 


মনোযোগ সহকারে শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখবেন 


'এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করবেন। শিশুর 


কাছে বাঁড়ীর জগৎ এবং স্কুলের জগৎ বিভিন্ন কিন্তু শিক্ষকের 
চেষ্টা হবে যে শিশুর বাঁড়ীর কাঁজ কর্ম, খেলাধূলার সঙ্গে 
যোগ রেখে স্কুলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । বাড়ীর 


কাঁজগুলি স্কুলে আরও ভাল ভাবে করতে পারলে শিশুর 


জীবনে একটি একত্ব বোধ আসবে এবং, সে আতুর্নির্ভর 
পরারণ হতে শিখবে। ূ 

বাড়ী এব স্কুল ছাড়াও শিশুর জীবনে আর একটি 
জিনিষ কাজ করে, তা হচ্ছে তার পারিপার্থিক। শিশুর 
কাজ-কর্ম্, শিশুর ভাষা, শিশুর বন্ধুত্ব, সবই পারিপার্থিকের 


'উপর খুব বেশী নির্ভর করে। পাড়ার সঙ্গীরা, ক্লাব, 


মিনেমা, বেতার, খবরের কাগর---এইগুলিকে পারিপাস্িকের 
মধ্যে গণ্য করতে ছবে। এই সব সম্থন্ধেও শিক্ষকের সচেতন 
থেকে এগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে । 
অভিভাবকদের সঙ্গে এবং পারিপার্থখিকের সঙ্গে ষোগ 
রাখবার জন্তে “মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী, “শিক্ষা সপ্তাহ” 
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প্রধান শিক্ষক মধ্যে মধ্যে € অভিভাবক দিবদ” রাখেন। 
এ সকল দিনে. অভিবাবকের! এসে নান! বিষয়ে আলোচন! 
করতে পারেন। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে 
অভিবাবকদের সঙ্গে যোগ আরও সহজ হয়। | 

যে সহরে বা গ্রামে স্কুলট, অবস্থিত তাঁর চারিদিকে 
ভৌগলিক  এতিহাসিক এবং “বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া স্কুলের পক্ষে একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঁজ। নিজেদের ফুটবল ও ক্রিকেটের 
দল কত দুরে খেল! করতে গেল কিন্বা পরিচিত লোকেদের 
মধ্যে কে বিদেশে গেল এই সব বিয়য়ে আলোচন! করলে 
নান! শিক্ষনীয় বিষয় সহজেই আবু হয়ে ষায়। ... 

আগ্নের কালে 11299 75. সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই 
স্কুলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জীবনে. আর সকল শিক্ষা 
শিশু বাড়ীতে পাবে বলে আশ! করা হতে|।;, বর্তমান কালে 
লোকে মনে করে স্কুলেই, সবরকম শিক্ষা: দিতে হবে।. কিন্তু 
স্কুল একটি অকিক্ষুদ্র জগৎ |. ‘জীবনের সব অন্থভূতি সেখানে 
হওয়া সম্ভব নয় এবং বাইরের জগতের ' ঝড়-রঞ্চা, সেখানে 
প্রবেশ, করতে দেওয়া যায় না। কাজেই স্কুলের উদ্দেশ্য 
প্রধানতঃ হবে যে শিশুকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যাতে 
করে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, স্কুলের সাবধানতার 
আবহাওয়ার বাইরে গিয়েও সে যেন নিজের পায়ে দাড়াতে 
পারে। তারপরে যতদূর সম্ভব নানা অনুভূতি. নান.কাধ্য 
স্কুলের শিক্ষার ভেতরে এনে ফেল্তে হবে । এই উদ্দেশ্যে 


বর্তমান কালে বেতার ও ছাঁয়াচিত্রের ব্যবহার করা যায়।. 


কিন্ত সেগুলোর ব্যবহার এলে! মেলো ভাবে. করলে চলবে 
না, যাঁকে বাহন হয়ে ব্যবহার -করতে চাই সে কর্তা হয়ে 
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' বসলে চলবে নী। 


নেই তাঁদের চেষ্টা করতে হবে যে 


. [ ২৫শ বৰ্ষ 
কোন মন ডিনিৰ কি উদ্দেশ্যে ও,কি ভাবে 
ব্যবহার করতে হবে -আগে থেকেই তার প্ল্যান করে রাখ। 
দরকার ৷ যে -সব স্কুলে এইগুলির ব্যবস্থা করবার সংস্থান 
ম শিশ্তরা নিজেরাই যে 
বেতার শুনে তার আলোচনা যাতে স্কুলে হয়। নিজেদের 
সহরে বা গ্রামে;যে ছায়াচিত্র আসে প্রয়োজন 'অঙ্ুসারে 
সেগুলো দেখতেও ছেলেদের" নিয়ে যাওয়া যায়। 


চি 


প্রত্যেক স্কুলেই একটি সময়. তালিকা থাক! দরকার। : 


এটির যে কোনও সময়" পরিবর্তন কর! যাবে না তা নয়, কিন্ত 
মোটামুটি কাজের একটি বিভাগ থাকিবে। নীচের ক্লাশের 
ছাঁত্রদের.সময় তালিকার দেখা যাবে যে পড়ার থেকে কাজ 


এবং খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভের অংশটা বেশী । 
উচুর দিকে দেখ! যাবে পড়াশুনার ভারটাই বেশী। সময় 


তালিকা প্রস্তুত করবার সময় শিক্ষক বিশেষ ভাবে মনে 
রাখবেন যেন মাথার কাজ বা ছাঁতের' কাজ অনেকক্ষণ এক- 
টান! করানো না হয়। একটি খানিকক্ষণ করবার পরেই আবার 
অন্যটি খানিকক্ষণ করাতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে 
স্কুলের আগাগোড়া সব ক্লাশের “তালিকা থাক! প্রয়োজন । 
তাহলে তিনি, সমস্ত স্কুলের কাজ' কি উদ্দেশ্য নিযে এবং 
কিভাবে চালানে। হচ্ছে তা তে পারবেন। | 

শিক্ষকেরা যে Syllabus তৈরী করেন তাতে বিভিন্ন 
পুস্তকের নাম *কিন্বা- তার থেকে কতথানি পড়তে হবে শুধু 


তাই লেখা থাকলে চলবে না, যেই ব্ষিয়টি পড়াবার উদ্দেশ্য 


কি এবং কি প্রণালীতে পড়ানো: হবে তাঁও লেখা থাকা 
দরকার । 
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শিশু ও পূর্ণবয়ক্ফের মধ্যে পার্থক্য 
. শিশু ও পুরণবয়স্থদের শরীরের অঙ্রপ্রত্যদ দেখতে এক 
রকম হলেও শরীরের প্রয়োজন এক রকম নয়। একজন 
পূর্ণ বয়স্ক লোক. যখন হেঁটে যাবে শিশু তখন চাইবে 


_-দৌড়িষে .অথব! লাঁফিয়ে চলতে," সে এইকারণেই ডিগবাজী . 


খাঁবে' কিন্বা৷ গাছে:  চড়বে। মনের দিক দিয়েও আমরা 
এই তফাৎ দেখতে পাই ৷ ছোট! বড় সবজিনিষ সম্বন্ধেই 
শিশুর চঞ্চলতা, উৎসাহ এবং ওৎস্থক্য দেখা ষায়। 
কোন্‌ জিনিষ দেখলেই সেটিকে 'নাড়! চাড়া করে অথবা সে 
বিষয়ে অনগঁল কথ! বার্ডা-বলে সে খুসী হয়। শারীরিক ও 
য়ানসিক বৃদ্ধির জন্য এই গতি ও চঞ্চলতা একান্ত প্রয়োজন। 


এই চঞ্চলতার সাহায্য নিয়েই শিক্ষককে শিক্ষা দিতে বে . 


একে বাদ দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষা যে 


শুধু ব্যর্থ হবে তা নয়, শিশুর শরীর ও মনকে পদ্দু : 


করে ফেলবে। 
দৈহিক ও মানসিক পিন নিজের » সময় মত টির 
হয়। উঠে বসবার শক্তি হ'লে তবেই শিশু বস্তে পারে। 


| মানুষের কথাবার্ড। শুনে তার মানে বোঝবার, এবং 'অন্থকরণ 
করবাঁর শক্তি হ’লে তবেই সে কথা বল্তে পারে | .নাারী 
স্কুলে বখন শিশু যায় তখন তার শিক্ষা আরস্ত হয় খেলার 


মধ্য দিয়ে। তার পরের অবস্থায় সে উদাহরণ: দেখে 
শিখতে পারে এবং. তাঁরও পুরে সে উপদেশের মানে বোঝে। 
ক্রমে নিজে নিজে খেলা ছেড়ে সে দলের সঙ্গে খেল! করতে 
শেখে। শিশুর মধ্যে ' কোন. সময় কোন বৃত্তির বিকাশ 
হচ্ছে শিক্ষককে সব সময় সেটা খেয়াল রেখে চলতে হ'বে। 


প্রত্যেকটি “ছাত্রের ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাকে মনে রাখতে. 


হবে। ছাত্রকে কোন সময় একক ভাবে শিক্ষা দিতে হবে 


এবং কোন সময় দলের মলে শিক্ষা দিতে হবে, এ সবই তাকে 


বুঝে দেখতে হবে। কেবল মাত্র বুদ্ধি বৃত্তির চচ্চা দিয়েই 
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন হয় না'। জগৎ সম্বদ্ধে ধারণ! 


এবং নিজের শক্তির ব্যবহারের ভিত্তি কতকগুলি Sentiment 
এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজাত সংস্কার এবং তার সঙ্গের 
অনুভূতি এবং ধারণা--এই সবগুলি নিয়ে 3060060 তৈরী ' 


হয়. সেই 'জন্য শিক্ষককে সব সময় মনে রাখতে হবে যে 
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সেগুলি যেন শিশুর জীবনে 
নারি হয়। 


', শিশু সস্বদ্ধে জানবার আমাদের এখনও অনেক নাকী 


_আঁছে। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে তার জীবনের গতি 


এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই দু’টি সম্স্কেই আমাদের মনে রাঁথতে 
হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানসিক উন্নতির 
ভিত্তি হ’চ্ছে শারীরিক ' উন্নতি; পারিপার্থিকের সঙ্গে 
নিজেকে খাঁপ খাইয়ে নেওয়া, মনের দুরন্তবেগকে সংযত করে 
দুরদৃষ্টির সঙ্গে জগতের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে 
গড়ে তোলা, জীবনকে পুর্ণভীবে আয়ত্ব এবং ভোগ করা-- 
এইগুলি.শিক্ষ। দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ । 
“বাড়ীর ও স্কুলের শিক্ষার সম্পর্ক” 

স্কুলে, আসবার আগেই শিশু অনেক শিক্ষা বাড়ীতে 
পাঁয়। নান! বিষয়ে ধারণা, নান! বিষয়ে অনুভূতি, চরিত্রের, 
বিকাশ, যেমন বড়দের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা অথবা 
সব সময়েই অগ্রাহ করবার এবং বিদ্রোহিতার ভাব-_এই 
সবই স্কুলে আবার আগেই অভ্যাস হয়ে যায়। শিক্ষক 
মনোযোগ ' সহকারে শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখবেন 
এবং সহানুভূতির সঙ্দে তার প্রতি ব্যবহার করবেন। শিশুর 
কাছে বাড়ীর জগৎ এবং স্কুলের জগৎ বিভিন্ন কিন্তু শিক্ষকের 
চেষ্ট হবে ষে শিশুর বাড়ীর কাঁজ কর্ণ খেলা--ধূলাঁর সপে 


যোগ রেখে স্থুলের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । বাড়ীর 


কাঁজগুলি স্কুলে, আরও ভাল ভাবে করতে পারলে শিশুর 
জীবনে একটি একত্ব বোধ আসবে এবং সে আত্মনির্ভর 
পরায়ণ হতে শিখবে | 

বাড়ী এবং স্থল ছাঁড়া 3 শিশুর জীবনে আর একটি 
জিনিষ ‘কাজ করে, ত! হচ্ছে তার পারিপার্থিক। শিশুর 
কাজ-কর্ম্ম, শিশুর ভাষা, শিশুর বন্ধুত্ব, সবই পারিপাঁথিকের 
উপর খুব বেশী" নির্ভর করে। পাড়ার সঙ্গীরা, ক্লাব, 
সিনেমা, বেতার, খবরের. কাঁগজ-_.এইগুলিকে পারিপার্থিকের 


মধ্যে গণ্য করতে হবে । এই সব সম্বন্ধেও শিক্ষকের সচেতন 


থেকে এগুলিকে কাজে লাগাঁবার চেষ্টা করতে হবে ॥ 
অভিভাবকদের সঙ্গে এবং পারিপার্থিকের সঙ্গে যোগ 
রাখবার জন্তে 'মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী, “শিক্ষা সপ্তাহ” 
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প্রধান শিক্ষক মধ্যে মধো ff অভিভাবক দিবদ” রাখেন। 
এ সকল দিনে .অভিবাঁরকেরা এসে নানা . বিষয়ে আলোচন! 
“করতে পারেন। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যরস্থা করলে 
অভিবাবকদের সঙ্গে যোগ আরও সহজ হয়। 


যে সহরে বা গ্রামে স্কুল অবস্থিত তার চারিদিকে 


ভৌগলিক এঁতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয়, করিয়ে দেওয়া দলের পক্ষে একটি 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ । নিজেদের ফুটবল ও ক্রিকেটের 
দল কত দূরে খেলা, করতে গেগ কিস্বা পরিচিত লোকেদের 
মধ্যে কে বিদেশে গেল এই সব বিজয়ে আলোচনা করলে 
নানা শিক্ষনীয় বিষয় সহজেই আয়ত্ব হয়ে যায়. 

আগের ‘কালে Three 5, সম্বন্ধে শিক্ষা গিরি । 
স্কুলের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। জীবনে আর সকল শিক্ষা 
শিশু বাড়ীতে পাবে বলে আশ! করা হতে|। . বর্তমান. কালে 
লোকে মনে করে স্কুলেই, সবরকম শিক্ষা দিতে হবে। - কিন্তু 
স্থল একটি অতিক্ষুদ্র জগৎ । জীবনের সব অন্ুভূতি..সেখানে 
হওয়! সম্ভব নয় এবং বাইরের জগতের ঝড়-বঞ্চা সেখানে 
প্রবেশ করতে দেওয়া য়ায় না । কাজেই স্কুলের উদ্দেশ্য 
প্রধানতঃ হবে যে শিশুকে এমন . শিক্ষা দিয়ে দেওয়া যাতে 
করে সে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, স্কুলের সাবধাঁনভার 


আবহাওয়ার বাইরে গিয়েও সে যেন নিজের :পায়ে দাড়াতে : 


পারে। তারপরে যতদুর সম্ভব নানা অনুভূতি নান!:কাধ্য 
স্কুলের শিক্ষার ভেতরে এনে ফেল্তে হবে। এই উদ্দেশ্যে 
' বর্তমান কালে বেতার ও ছায়াচিত্রের ব্যবহার কর! যায়। 
কিন্ত সেগুলোর, ব্যবহার এলে! মেলে! ভাবে করলে 'চলবে 
নাঁ, যাকে বাহন হয়ে, ব্যবহার করতে চাই সে কর্তা হয়ে 
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বসলে চলবে ন1। কোন জিনিষ কি নি ও কি ভাবে 
‘বাবহার করতে হবে আগে 'থেকেই তার প্ল্যান করে রাখ 


দরকার ৷ যে সব স্কুলে এইগুলির ব্যবস্থা করবার সংস্থান 


নেই, তাঁদের চেষ্টা করতে হবে যে শিশুরা! নিজেরাই যে 
বেতার শুনে তার আলোচনা যাতে "স্কুলে হয়। নিজেদের 
সহরে বা গ্রামে: ষে ছায়াচিত্র আসে প্রয়োজন . অনুসারে 
সেগুলো দেখতেও ছেলেদের নিয়ে যাওয়া যায় । 


' প্রত্যেক: স্কুলেই একটি সময় তালিকা থাঁকা দরকার । 
এটির যে কোনও সময়' পরিবর্তন কর! যাবে নাত! নয়, কি 
মোটামুটি কাজের একটি বিভাগ থাঁকিবে। নীচের ক্লাশের 
ছাত্রদের সময় তালিকার দেখ! যাবে যে পড়ার থেকে কাজ 
এবং খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভের অংশটা বেশী । 
উচুর দিকে দেখা যাবে পড়াশুনার ভারটাই বেশী। সময় 
তালিকা প্রস্তুত করবার সময় শিক্ষক বিশেষ ভাবে মনে 
রাখবেন যেন মাথার কাজ বা হাতের কাজ অনেকক্ষণ" এক- 
টান! করাঁনে। না হয়। একটি খানিকক্ষণ করবার পরেই আবার 
অঞ্চটি খানিকক্ষণ করাতে হুবে। -প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে 
স্ুলের' আগাগোড়া সব-ক্লাশের “তালিকা থাকা প্রয়োজন । 
তাহলে তিনি সমস্ত স্কুলের! কাঁজ”কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং 
কিভাবে চালানে! হচ্ছে তা বুঝতে পারবেন। 


শিক্ষকেরা যে 95119)98 তৈরী করেন, তাতে বিভিন্ন 
পুস্তকের নাম “কিনা -তাঁর থেকে কতখানি পড়তে হবে শুধু 
তাই লেখা থাকলে চলবে না, সেই বিষয়টি পড়াবার উদ্দেশ্য 
কি এবং কি গ্রণালীতে. পড়ানো হবে তাও লেখ থাক! 
রি 


এমনে জর রণ 


v 


কা 


Pal 


I~ 


Py 


we 


্‌ 


কপ, 


১০ ০৯ 


্্রীন্বাধীনতা ও নারীর সমানাধিকার * 


( ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উওম্যান পত্রিকাতে ডরোথি কেনিয়ন কর্তৃক লিথিত ) 


“্লরনারীর সমান অধিকার,” “জাতি, ধৰ্ম্ম, স্ত্রী, পুরুষ 
এবং ভাষা নিধিশেষে সকলের জন্য সমান মৌলিক 
অধিকার-_এই ছুইটিই হইল জাতিসংঘ সনদের গোড়ার 
কথ!। নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ থে কমিশন 


: নিয়োগ করিয়াছেন তীহারাঁও এই আদর্শ হইতে নিজেদের 
সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করেন। 


আজ দারা বিশ্বময় মাগ্থষের 
মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে আন্দোলন চলিতেছে, নারী- 
জাতিয় অধিকার সম্পর্কীয় .আন্দোরনটির উৎপত্তি. স্থল 
সেখানেই । স্বাধীন ভগতে নারীজাতিও মানুষ হিসাবে ' 


নিজেদের পুর্ণ অধিকার - লাভ করিয়া সমান্গকল্যাণ 


তথা বিশ্বকল্যাণের কাজে নিজেদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবেই 
গালন করিতে চায়। জাতিসংঘ নারীজাগরণের এই মুল 
কথাটি ভালভাবেই জানেন এবং দেজন্য নারীজাতিকে 
তাহাদের আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ত! করিতে তাহার! 
“সৰ্বদাই প্রস্তুত । 


' নারীগাতির অধিকার সম্পর্কিত কমিশনটির উদ্দেশ্ 
সুদূরপ্রসারী! সমগ্র বিশ্বের মোট অধিবাসীদের অধেকের 


বেশীই তো নারী! কাজেই এই নারী সমাজের- মুক্তিতেই 


মানবজাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে। ফ্রান্দে নারীদিগকে ' 
ভোটাধিকার দিবার পূর্বে সেখানে একট! ভয় ছিল যে হয়তে। 
বা নারীর! নিজেদের স্বাভাবিক রক্গণশ।ল মনোভাবের জঙ্ত 
ফ্রান্সের তদানীন্তন ঘোগ্ঠালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোটদান 
করিয়া তাহার পতন ঘটাইবেন। গ্রীসেও একটা . ভয় 
দেখা গিয়াছে যে মহিলার্দিগকে ভোটাধিকার দিলেই 


. “তাহার! সকলে বম্যুনিষ্টদের পক্ষে ভোট দিয়া সব কিছু 


_ ১ গণ্ডগোল করিয়া দিবেন। নারীজাঁতি সম্পর্কে এই যে 


৫ 


অযথা ভয়, আমরা চাই জগনদ্বাসীর অন্তর হইতে তাহা দূর 
করিতে । আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে যে সুবিধা এবং 
সুযোগ পাইলে আমর! প্রমাণ - করিতে পারিব যে পুরুষ 
অপেক্ষা বিচারবুদ্ধিতে নারী কোন অংশেই হীন-নয় ৷ 


| | 30208 


 স্বপক্ষেই প্রচারকার্ষে. প্রবৃত্ত হই । 


আমাদের এই বিশেষ সংগঠনের মধ্যে জগতের বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী, সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধি 
রহিয়াছেন। তবে ১৯৪৯ সালে বেইরুতে এই সংগঠনের 
যে অধিবেশন হয় তাঁহার পূর্ব পর্যন্তও ইহাতে একট! বিষম 
গলদ ছিল।. পরে এই কমিশনে হাইতির একজন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবার পর ইহ্রি গঠন সর্ধাদসুননর হইল | 
একজন নিগ্রো মহিলাও এখন. ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট 
রহিয়াছেন। 

একথা সত্য যে এখানে আমরা সকণেই কিছু সকলের 
ভাষ! বুঝি না। কিন্তু তাহাতে আমাদের কাজের কোন 
ক্ষতি হয় না: আমর! সকলেই: এই নারী আন্দোলনের মুল 
প্রশ্নটি সম্পর্কে একমত ৷ সকল মানুষকেই যে সমান অধিকার 
দেওয়া উচিত, একথ! আমর! সকলেই একবাকো স্বীকার 
করি। এখানেই আমাদের কাজের গোড়াপত্তন । এখন 
এই আদর্শকে কি ভাবে বাস্তব রূপদান কর! ধায়, সেইটীই 
আমাদের পরবর্তী: বিবেচনার বিষস্ব। : এজপ্ত জাতিসংঘের 
' পেক্রেটারিয়েট আমাদিগকে তথ্যসংগ্রহের কাজে প্রভূত 
সাহাষ্য করিতেছেন | এখানে আমাদের এই প্রাথমিক 
কার্ষ্ের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক $--কোন্‌ কোন্‌ দেশে 


“মহিলাদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি-এখনও প্রবর্তিত আছে. 


এবং ইহার ফলে মহিলারা সেখানে কোন্‌ কোন্‌ সুবিধা হইতে 
বঞ্চিত হন, আমর! তাহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। যদি 
দেখা যায় যে কোন একটি দেশে নারীর! ভোটাধিকার হইতে 
বঞ্চিত আছেন তবে সেখানে আমরা নারীর ভোটাধিকারের 
এইরূপ অন্যান্য 
ব্যাপারেও আম্র| অনুরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকি । 

- এখন আমাদের কমপরিধি সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর! 
যাক। সাধারণতঃ আমরা নারীর রাজনৈতিক এবং নাগরিক 
অধিকারের জন্যই আন্দালিন আরম্ভ করিয়াছি। ভোটদানের 
অধিকারকে ইহার মধ্যে আমরা মর্বোচ্চ' স্থান দিয়া খাকি.। 


f 
২২ 
আমরা জানি এবং বুঝি ষে এই অধিকারের বলেই আমর! 


সমাজে নারীজাতির যোগ্য স্থান করিয়৷ লইতে পাঁরিব। শিক্ষার 
ব্যাপারেও নারীর সমান অধিকার লাভ আমাদের অন্যতর 


প্রধান লক্ষ্য । আমরা জানি শিক্ষা ব্যতীত আধুনিক যুগে. 


মানুষ তাহার অন্যান্য নানাবিধ. অধিকার হইতে বঞ্চিত 
থাকিয়! যায়। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক -প্রতিষ্টাও 
আমাদের কমহুচীর অন্তর্ভুক্ত । এক কথায় জগতে আজও 
নারীজাতির সম্বন্ধে যে-দমন্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বর্তমান 
রহিয়াছে সেগুবির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করিয়া আমরা মানব- 
সমাজকে একটি স্থু্থ পূণ রপদান করিতে কৃতসঙ্কল্প। 
কোথাও ধদি এখনও নারীর ব্যক্তিত্ববোধ সম্বন্ধে কোন ভুল 
ধারণ! বত'মান থাকে, যদি এখনও তাঁহাকে যবনিকার 
অন্তরালে পুরুষের “সম্পত্তি? হিসাবে সূত্রে রক্ষা করিবার 
প্রথ| বন্তমান থাকে তবে সেই দুঃসহ কুগ্রথার উৎ্সাদনই 
" আমাদের লক্ষ্য ৷ - | ্‌ ্‌ 

আমর! যে সমস্ত পরিবতন সাধনের সুপারিশ করি 
তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ 
আইনকাস্নের পরিবর্তন প্রয়োজন; কোন কোনটিতে 
আবার বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক চুক্তির পরিবর্তন 
গ্রয়োজন। কোথাও হয়তো আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন 


হয় না প্রয়োজন হয় সামাজিক অভ্যাস এবং আচার. 


ব্যবহারের পরিবত'ন। আমাদের কাজ, এই সমস্ত অবস্থা 
সম্পর্কে সম্যক তথ্যসংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনানুরূপ বিধিনির্দেশ- 
দীনের ব্যবস্থা অবলম্বন কর1। যুক্তির দারা সত্যকে 
যথাস্থানে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কাঁজ | নংশ্লিষ্ট দেশের 
সরকার বাঁ জনসাধারণ উভয়ের সহিতই আমাদের যোগা- 
যোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কখনও সরকারকে বুঝাইতে 
পারিলেই আমাদের: কার্যসিন্ধি হয়, আবার কখনও 
কার্ধোদ্ধারের. জন্য ব্যাপক প্রচারকার্ধের প্রয়োজন হইয়। 
পড়ে। এই জন্যই তে! বিভিন্ন দেশের নারীপ্রতিষ্ঠান 
সমুহের সহযোগিতা আমাদের এত বেশী প্রয়োনন। 
্্ীন্থাধীনতা এবং নারীজাতির অধিকারের ব্যাপারে এক 
এক দেশে এক এক নিয়ম বতমান। কাজেই এ-সশ্বন্ধে 
আমাদের কাদও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন রপ ধারণ করে। 
দৃষ্টান্তশ্বরপ নারীদের ভোটাধিকার সম্পর্কে বিচার করিলে 


. 
বঙ্গলঙ্্মী--অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ 


ূ 'শিক্ষা 


{ ২৫শ বধ 


দেখা যাইবে থে এব্যাপারে ' যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রীসের অবস্থা সম্পূর্ণ 


পৃথক। যুক্তরাষ্ট্রে নারীজাতি পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার . 


ভোগ করেন। কিন্ত এখানে সমস্যা হইল, তাঁহাদের 
নিজেদের এই আইনসঙ্গত অধিকার সম্পর্কে তাহাদের 
ওুদাঁসীন্ত |. এজন্য তাঁহার! "নিজেরাই দায়ী--যুক্তরাষ্ট 
সরকারের ইহাতে করিবার কিছুই নাই । অপরপক্ষে, গ্রীসে 
নাঁরীদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে সেখানকার সরকার। নারী- 
জাঁতির- ভোটাধিকারের স্বপক্ষে উপযুক্ত আইন 'প্রণয়ন ন! 
করিয়া গ্রীন গভর্ণমেন্ট সেখানকার নারীদের প্রতি থে 


অবিচার করিতেছেন তাহার প্রতিকারের উপায় আঁর মাঁকিণ - 


নারীসমাজের ওধাসীন্য দূরীকরণের উপান্র এক । 


এই সমস্ত কারণেই আমরা কার্য আরম্ত করিবার পরেই 
বিভিন্ন দেশে গিয়া! একদিকে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ 


করিয়াছি, অন্যদিকে সেখানকার নারীসমাজকে যথাসম্ভব 
দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার পর যখন 
আমাদের ১৯৪৯ পালের অধিবেশনের জন্য লেবাননের 
নিকট হইতে আমন্ত্রণ আসিল তথন স্বভাবতঃই আমর 
অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। 


উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ 
বিকাশ এবং স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির আত্মাধিকার 
অবিচ্ছ্দ্য। ' স্ত্রীল্লাত্বির সম্মুখ হইতে যদি এতদিনকার 
শত শত বাঁধানিষেধ মপনারণ কর হয় তবে তাহার ফলে 
সমস্ত নমাজেরই পয়মকল্যাণ সাধিত হুইবে, নারীপুরুষ 
নির্বিশেষে সকলের জীবনযাত্রার মান তাহাতে উন্নত হইবে, 
অতি সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই । কোন দেশের নারী- 
সমাজকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া যদি 
তাহাদিগকেও মমাজসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার , অধিকার 
দেওয়! হয় তবে তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারও কোন ক্ষতি হইবে 
না। আধুনিক জগতে সমস্যার আর যেন“অন্তই নহে । এই 


সমন্তাকীর্ণ জগতে শান্তি, প্রাচুর্য, নিরাপভা এবং ব্যক্তি- . 


স্বাধীনতা পাইতে হইলে আজ আর নারী সমাজকে অবহেল। 
করিলে চলিবে না ।" যে দেশে নারীকে দয়! করিয়া দ্বিতীর 


; Pe: নর 
1 : 
4 
be 
Hi 


শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়, যেখানে নারীর- 


'ভোটদানের অধিকার নাই, যেখানে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট 


বন্দোবস্ত নাই এবং যেখানে কমর্ষেত্রে নারীকে পুরুষের 


টি 


be 2 


Ltd 


॥ ভা 
৬ম সংখ্যা | | 

সমান বলিয়। বিবেচনা -করা হয় ন, সে সমস্ত দেশে 
গণতন্ত্রের অন্তিত্ব আছে আছে বলিয়া আমরা কখনোই 
স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশের নারীসমাজ পিছনে 
পড়িয়া আছেন সে-দেশটিও নিশ্চয়ই আজও পিছনের 


অন্ধকারেই পথ হাতড়াইতেছেন। এননিধার! দেশ কেবল 


নিজের “পথেই কীট! দেয় না” সে-দেশ কার্যত: সমগ্র 
জগতের অমর্গলের..কারণ হইয়া দাড়ায়। জগৎট! তে! 
আর অধে ক স্বাধীন, অর্ধেক কৃতদাস হুইয়া থাকিতে পারে 
না! তাই মানবসমাজের ' সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য 


বিদেশিনী 


২৬ 


নারীসমাজকে মুক্ত করিয়| তাহাদিগকে পূর্ণ আস্মাধিকার 
দেওয়া উচিত ৷ এমনিভাবে তীহাদিগকে যদি মানুষের 
অধিকার দেওয়! হয় তবে তাঁহাদের মধ্যে যে সকল 


গুণরাশি সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ 
পাইবে, মানবসনাজ তাঁহাতে অশেষ উপকার লাভ করিবে। 
ইহাতে অঘথা ভয় পাইবাঁর কিছুই নাই, কারণ নারীও - 
তো. মানুষ! নারীসমাজের . পূর্ণ বিকাশে মানুষেরই 


্‌ সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়] যায়। 


(সপ ওরা Grr? OA 
~ 


BENE সর্বপ্রথম মহিল। রা 


' ওয়াশিংটন, ২*শে . অক্টোবর--গত বুধবার মার্কিণ 


যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ডেনমার্কে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হিদাবে শ্রীযতী 


ইউজেনী এ্রগারসন নামী জনৈক! মহিলার নিয়োগ 
অন্থমোদন করিয়াছে। শ্রীমতী এগুাঁরসন মিনেসোটা 
ষ্টেটের অধিবাসী | 


এই, নিয়োগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে.শ্রমতী পরার 


যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত (Ambassador) | অবশ্য ' 
তাহার পূর্বেও অন্তান্ত কয়েকজন মার্কিণ মহিলা বিভিন্ন. 


কূটনৈতিক পদ লাভ করিয়াছেন, কিন্ত তাঁহাদের কেহই 
রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ করেন নাই । ও 

শ্রীমতী এণ্ডারসন এতদিন ডেমোঁক্রাটিক পার্টির জাতীর 
সমিতির সদস্য। ছিলেন। এতঘ্যতীত বিভিন্ন নাগরিক এবং 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার সংঅব ছিল |. 
প্রসঙ্বক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, কয়েক মাস পূর্বে 
শ্রীমতী পার্ল মেষ্টা নায়ী অপর একজন মার্কিণ মহিলাকে 
প্রায় অঙ্রূপ একটি কূটনৈতিক পদে নিয়োগ: কর! 


হইয়াছিল । শ্রীমতী মেষ্টা বর্তমানে লুক্সেনবুর্গে মার্কিণ সচিব- 


(১101861) হিসাবে কাজ করিতেছেন: 


-বিদেশিনী = 


শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে মাকিণ 
কলেজের অস্বীকৃতি ঃ পত্ণধীনে মার্কিণ ধনকুবেরের 
সাহায্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 

ন্যাচেজ (মিপিসিপি ) ৩র1। নভেম্বর--সম্প্রতি জর্জ 
ডাব্লিউ, আম্টং নামে আমেরিকার জনৈক ধনী তৈলখনির 
মালিক এই সর্ভে জেফাঁরসন মিলিটারী কলেজকে ৫ কোটি 
ডলার প্রদান করিতে চাহিগাছিলেন যে এ কলেজের 


 ছান্রগণকে -এই শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে যে শ্বেতকায়গণ 


জীতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ। মাত্র ৯ মিনিট আলোচনার পর 
উক্ত কলেজের ট্রার্টি বোর্ড উল্লিখিত সর্তে এ অর্থ গ্রহণের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বৎসর পূর্বে” 
মিসিসিপি ষ্টেটের অন্তর্গত ন্যাচেজের সম়িকটে উক্ত মিলিটারী 
কলেজটি- স্থাপিত হয়। উহার বর্তমান আধিক অবস্থাও 
অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া বল! হইয়াছে। মিনিসিপি ষ্টেট 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ! 

উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে ট্রাষ্টিগণ ইহাও 
জানাইয়াছেন যে মিঃ আঁম্ং যে শিক্ষা প্রদান করার কথ! 
বলিতেছেন এরূপ শিক্ষ। প্রদান কর! জেফারসন কলেজের 
নীতি নহে, কোনদিন তাহারা এ নীতি অনুসারে কার্য 


৯৪৭ 


পা 


২৪ 


করেন নাই এবং যতদিন পর্যন্ত বতগান উরি বোর্ডের 
একজন সদস্যও কোন না কোন প্রকারে উক্ত কলেজের 
. সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত ও নীতি অনুসারে 
শিক্ষাদান করা হইবে না। 

ন্যাচেজ ডেমোক্রাট পত্রিকা এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিরাছেন উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে অনেকে 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাচিবেন। আমাদের সম্প্রদায়ের 
. বহুলোক ইহাতে আনন্দিত হবেন। 

নিউইয়র্ক টাইলন, বাঁলটিনোঁর সান, ওয়াশিংটন পোষ্ট 
প্রভৃতি বিশিষ্ট দার্কিণ সংবাদপত্রগুদিও এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
মন্তব্য করেন এবং প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া উটিগণ যে 


যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়মংশও পুনমুর্দিত 


করেন। 
মিঃ আ্ম'ষ্টুং উক্ত কলেজের ৫০০০ ডলার খণ পরিশোধের 


বঙ্গলক্মী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩৫৬ 


প্রস্তাব করিয়াছিলেন ট্রাষ্টিবোর্ড তাহাও 
করিয়াছেন। 

জেফারসেন মিলিটারী কলেজ একটি 
বিদ্যালয়, যাহাঁদের পূর্বপুরুষ এসিয়া অথবা আফ্রিকা হইতে 
আসিয়াছে এইরূপ কোনও ব্যক্তি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে 
পাঁরিবে ন! ব! পরিচালক বোর্ডেরও সন্ত থাকিতে পারিবে 


প্রত্যাখ্যান 


না আমস্ট্রং এইরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন । 


যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তিপ্রাগ্' 
ভারতীয় ছাত্রছাত্রী 


১৯৫০--৫১ সালে যে সকল ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন 


করিতে চাহেন তাঁহারা মাদ্রাজ, বোষ্বাই, কলিকাতা এবং 


নূতন দিল্লীর যে কোনও. স্থানের ইউনাইটেড ষ্টেটস 
ইনফরমেশন সাঞ্জিসের নিকট হুইতে বৃত্তির আবেদনপত্র 
সংগ্রহ করিতে গারেন। | 


১৯৪৯-৫০ সালের জন্য নিশ্বলিখিত ছাত্রছাত্রীদ্িগকে বৃত্তি মঞ্জুর করা হুইয়াছে। .. 


নাম বাসস্থান 
সত্যেশ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাত। 
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য. বেনারস 
জে্যোতিম় ভট্টাচার্য্য কলিকাতা 
মিসেস রাজামালগি, দেবদাস ' তিরুপাওুর 
ইরিকৃষ্ণ গার্গাল নূতন দিল্লী 
তাঁদাত আইজাঁজ লক্ষৌ 
পি, লি, টমাঁস কোট্টায়াম 
ত্রিবাঙ্কুর 
শান্ত। বশিষ্ট দিল্লী 
পি, কে, বিজ্য়রাঘবন গুলিখুর ত্রিচি 


“সিরিয়ায় মহিলাদের ভোটদ্কানে সমগ্র বিশ্বে নবজীবনের সূচনা” 


নিউইয়র্ক টাইম্‌স পত্রিকার মন্তব্য 


নিউইয়র্ক, ২০শে নবেধ্বর--গত সপ্তাহে সিরিয়ার, 


মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটদান করিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া নিউইয়র্ক টাইমূস্‌ পত্রিকার একটি 
সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে .বলা হইয়াছে যে, এই 
ঘটনাটিতে কেবল আরব নারীদের নবজীবন সুচিত হয় নাই) 
ইহ সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির সুদিনের সুচন] করিয়াছে । 
আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আরও বলা হইয়াছে? আরব 
অগৎ যে ক্রমোয্তির পথে প1 বাড়াইয়াছে একথা যাহারা 
বিশ্বাস করেন না, গত মঙ্গলবার তাহাদের দামক্কীস, আলেপে! 
প্রভৃতি প্রাচীন শহরে যাওয়া উচিত ছিল। সেদিন সেথানে 


গেলে তাহার! দেখিতে পাইতেন কেমন করিয়া! মুগ্রিম মহিলারা 
জীবনে এই সর্বপ্রথম ভোটদান করিতেছেন । সমগ্র আরব 
জগতে মহিলাদের ভোটদাঁন এই প্রথম। এই ঘটনাটির 
বিশেষত্ব এই যে, অতি অল্পদিন পূর্বে যে-দেশ স্বাধীনতা লাভ 
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ক্ষুদ্র সামরিক 
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' মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বিষয় 
ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারীং 
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা 
মিনেসোট বিশ্ববিদ্যালযব. - _. তেবজরসারণ ' 
ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয় .. গৃহ-অর্থনীতি 
কোলোরাডে বিশ্ববিদ্যালয় . রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং 
মিনেসোট বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা. 
পেনসিলভ্যানিয়। বিশ্ববিদ্যদ্যালয় অর্থনীতি 
শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান 
ক্যালিফো্ণিয়! বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন 

ও পুষ্টি বিজ্ঞান 


করিয়াছে এবং যেখানে পুরুষের পূর্ণ ভোটাধিকার এখনও ... 


কতকটা নূতন সেখানে আজ মহিলারাঁও ভোটদানের অধিকার 
পাইলেন। প্রসঙ্গতঃ বল! যায় যে, মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
আমেরিকার নারীর! ভোটদানের অধিকার লাভ করেন; 


আর ফরাসী মহিলারা এই অধিকার পান মাত্র চার বৎসর 


পূর্বে মাকিণবার্তা 
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উদ্ধাস্ত সমস্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


গ্রীজিতেন্ লাল ঘোষ - 


সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া 


লইবার অপরিহার্য্য পরিণতি উদ্বাস্ত সমস্ত৷ এই উদ্বাস্ত 


সমস্যা ' লাঘব করিবার জন্য সরকারী প্রচার, অর্থ ব্যয়, 
অঙ্থকম্পামুলক বক্তৃতা, পরিকল্পন! পর্যালোচনা ইত্যাদি 
অনেক হইয়াছে ও হইতেছে । কিন্তু হতভাগ্য উদ্ধাস্তদের 
দুঃখের লাঘব হয় নাই, হইবে ধলিয়াও আশা কর! হুরাশা। 
হিন্দুরা যে ভাবে দলে দলে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে 
ও হইতেছে ইতিহাসে ইহার নজির বড় বিরল এবং পরবর্তী 
কালের পাঠকেরা যখন আজিকার হুতভাগাদের বিষয় 


‘ইতিহাসে পড়িবে, তখন তাহারা ইহাকে যে দৃষ্টিভজিতেই 


বিচার করুক ন! কেন, ভারতের গৌরবোজ্জল অধ্যায় বলিয়া! 
যে গণ্য করিবে না তাহ! নিশ্চিত বল! চলে। 


১ উদ্বাস্দের প্রতি সরকারী ও বেসরকারী যত প্রকার দরদ 


দেখান হইতেছে, তাহার বিশুদ্ধতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কারণ যে নাই তাহা বল! চলে ন!। পূর্ববব্ হইতে দলে 
দলে যখন উদ্বাস্তর! আসিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই 
পশ্চিমবঙ্গের বাড়ীর মালিকগণ “পোয়! বারো” গণিলেন। 
যে বাড়ী পশুর বাসের অযোগ্য তাহাও হাজার হাজার 
টাকার সেলামীতে ও মোটা টাকার মাসিক ভাড়ায় বিকাইতে 
আরম্ত করে। ইহাতেও তাহার! সন্থষ্ট হইতে পারেন- নাই। 
জনসাধারণের অঙুকম্পা মৌখিক যতই থাকুক না কেন, 
অস্তরের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। 

সরকারী নীতিও এই বিষয়ে সন্তোষজনক নয়। বড় বড় 


নদর্শবাদী কংগ্রেণী নেতৃবৃন্দের হাতে পড়িয়াছে দেশ ও 
প্রদেশের শাসনভার । তৎসত্বেও উদ্বাস্তদের প্রতি অপরাপর 


গ্রদেশসমূহ সহানুভূতি মূলক আচরণ দেখাইতেছে না। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে আসামের বাঙ্গাল 


তাঁড়ান অভিযান ও বিহার অঞ্চলের বাঙ্গালী বিদ্বেষধূলক 


প্ররোচন1 |. পশ্চিম বঙ্গ সরকার অবশ্য কিছু করিবার চেষ্ট! 
করিতেছেন; কিন্ত, ইহাতেও গলদ পরিলক্ষিত হইতেছে । 
সাঁহাধ্য ও পুনর্বদতি করিবার চেয়ে আত্মপ্রচার করিবার 


প্রয়াসই যেন তীহাদের প্রচেষ্টার পিছনে প্রধল। যেটুকু 


সরকারী সাহায্যের বরাদ্দ হণ তাঁহার সম্পূর্ণটাও প্রকৃত ক্লেশ- 
ভোগকারীদের দ্বারে আনিয়া পৌছায় না । যাঁহীদের উমেদারী 
ও তদবির করিবার লোক রহিয়াছে, ভাহারাঁই তাহার ফলভোগ 
করে বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়। পুনর্বনতির জন্য কয়েক 
শত উদ্বান্ত আন্দামানেও পাঠান হইগ্লাছিল। আন্দামানে 
পাঠাইবার পূর্বে যে সরকারী প্রচার কাধ্য চালা হইয়াছিল 
এবং যাত্রাকালীন বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে প্রধান 
মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া! বনু দাঁয়িত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ যে 
ভাষণ ও উপভাধণ দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে কর! গিম্াছিল 
হতভাগ্যদের ভাগ্য বুঝি স্ুগ্রসন্ন হইল, তাঁহার! বুঝি স্বর্গরাঁজে) 


শা 


- অধিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। কিন্তু ফল ফলিল বিপরীত। 


প্রবাদ, আছে “টেকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে”। এই 
হতভাঁগাদের অবস্থাও হইল তাঁই। হতভাগ্যেরা যে আশা 
মনে পোষণ করিয়! গিয়াছিল, তাঁহার্দিগকে তাহা হইতে নিরাশ 
হইতে হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত আন্দামান যাত্রীর কতকাংশ 
ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। আন্দামান অভিযান যে সার্থক 
হয় নাই ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ মিলে এবং সরকারী 
প্রচার বিভাগের নীরবতা হইতেও তাহাই অনুমান হয়| 

এতৎ সত্বেও উদ্বাস্ত ও পূর্ব “বঙ্গের লাঞ্ছিত হিন্দু মমাজ 
সরকারের উপর তাহাদের ভাগ্য সম্বন্ধে নির্ভরশীল ছিল; কিন্ত 
১৬ই নবেম্বরের সরকারী প্রেসনোট দেখিয়া তাহাদিগকে 
হতাশ হইতে হইয়াছে । প্রেসনোটের এক স্থানে বল 
হইয়াছে “দেশের বর্তমান পর্যায়ে এই অর্থনৈতিক অবস্থায় 
এত বেশী লোকের সম্পূর্ণ ভার নেওয়! বাস্তবতার দিক দিয়! 
কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।৮ লাঞ্ছিত জনসাধারণের 
জিন্ঞান্ত আছে, খে অকপট স্বীকারোক্তি সরকার বর্তমানে 
করিতেছেন, তাহা বঙ্গ বিভাগের প্রাক্কালে ছিল কিনা? 
পশ্চিম বঙ্গে বা ভারতীয় ইউনিফনে তাহাদিগের বসবাসের 
সম্মানজনক ব্যবস্থা করা হইবে এই আশ্বাসেই পূর্বব বদের 
হিন্ুগণ বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করিয়ছিল। আশ্বাসও 
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দিয়াছিদেন দেশের দায়িত্বদম্পন্ন ব্যক্তিগণ । পূর্বের আশ্বীদ 
বাণী ও ধর্তমান উক্তির ভিতরে কতটা! খ্যবধান রহিয়াছে, 
তাহ! সরকারের বিবেচনা কর! বর্তব্য। “এত বেশী লোক?” 
উক্তিটির ত্বারী সরকার যেন নিজেদের কর্তব্যকে এড়াইবার 
চেষ্টা করিতেছে। কারণ পূর্ব বঙ্গের পমগ্র হিন্দুর সংখ্যা 
প্রায় শোয়া কোটি । উদ্বাস্তর সংখ্যা ১৫ লক্ষের ভিতর ; 
১৫ লক্ষ সংখ্যার দিক দিয়] যতই অধিক হউক নী কেন, পূর্বব 


বঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক ধলা খার না। কারণ, 


কংগ্রেদী নেতৃবৃন্ন লীগের কাধ্যকলাপ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ 
করিয়া আসিতেছেন, অধিকন্তু কলিকাতা ও নোয়াখালীর 
দাও তাহারা দেখিয়াছেন।- তাহাতে পাকিস্থানে হিন্দু 
 সম্বান বজায় রাখিয়া থাকিতে পারিবে সেই আশ! তাহার! 
নিশ্চয় করেন নাই। কাজেই উদ্বান্র জনসংখ্যা দেখিয়া 
তাঁহার যদি নিরন্ত হইতে চাঁহেন তাহা হইলে এই হতভাগা 
যাইবে কোথার? মিঃ জিন্নার “অধিবালী বিনিময়” প্রস্তাবকে 
অবাস্তব ও মানববিরোধী বলিয়া কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করিয়া 
বৃহত্তর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কিন্তু সেই কংগ্রেসের সম্মুখে 
গৃহহীন, সম্বলহীন, লক্ষ লক্ষ পরিবার যদি স্থানাভাবে ও 
অনাচারে শুকাইয়া মরে তাহা হইলে সেই মহান আদর্শ কি 
সান হইবে ন|? | 
এই ভাগ্যহীন হিন্দুর! স্বাধীনতা যজ্ঞে কী না দিয়াছে! 
নারীপুরুষ নির্বিশেষে দাুনাভোগ, কারাবরণ, আত্মাহুতি 
বাধালী যতটা দিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের যে প্রেরণ! 
যোগাইয়াছে, অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় তাহা ন্যন্ত নয়ই 
বরং অধিকগুণে শ্রেয়-__আঁগ্জ বহু ঈন্সিত স্বাধীনতা আনিয়াছে 
তাঁহাদের জন্য নিজ দেশে লাগুনা, বাহিরে উপেক্ষা। 
অস্তরের কাঁতর নিবেদন জানাইবারও তাহাদের স্থান নাই । 
ইহাকেই বল! চলে অদ্ৃষ্টের নির্শম পরিহাস । 
প্রেসনোটে আরও বলা. হইয়াছে “এই সব উদ্বাস্তর! 
জোর করিয়া এমন সব' জায়গা দখল করিয়!* বসবাস 
করিতে চাঁহে যে, সে সব জায়গ! দখলের কোন প্রকার 
আইনসঙ্গত অধিকার তাহাদের নাই । এইরূপভাবে 
হস্তক্ষেপের পরিণাম সাংঘাতিক” ইত্যাদি । এই উক্তি 
সরকারের মনের দুর্ববলতা ও সঙ্ধীর্ণতাই প্রমাণ করিতেছে - 


উদ্বাস্তগণ আইন বহিতভূ ত কাৰ্য্য যদি করিতে আরম্ভ করিয়া 


বঙ্গলঙ্মী- অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ 


Cl | 


[ ২৫শ বৰ্ষ’ 


থাকে, তাহ! হইলে প্রারভেই বাধা দেওয়া হয় না কেন? 


,অধিকন্ত উদ্বাস্তগণ অনেক ক্ষতি ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে। 
তদুপরি স্বার্থপর ও ধুরন্ধর লোকের ক্ষগরে পড়িয়া তাহার! 


যাহাতে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ না হর, সরকারের কি কর্তব্য 
নয় সেই ব্যবস্থা করার? - দ্বিতীয়তঃ এমন একাধিক স্থান 
রহিয়াছে যেখানে উদ্বাস্তগণ সরকারী অনুমোদন ব্যতিরেকেও 
বসবাঁস করিতেছে এবং প্রদেশপাল হইতে আঁরস্ত, করিয়া! 
অনেকেই তথায় আমন্ত্রিত হইয়। পরিদর্শন করিষ্বাছেন এবং 


স্মিতহাপ্ত দ্বারা উহাদের কান্ডে মৌন, সম্মতি জ্ঞাপন - 


করিয়াছেন, দীয়িতর্সম্পন্ন ব্যক্তিদের আঁচরণ এবং সরকারী 
প্রেসনোটের কোনট। সত্য তাহা সাধারণের ধারণার 
বহির্ভূত: ভৃতীয়ত£ উদ্বীস্তগণের সকলেই প্ল্যাটফর্ম বা 
সরকারী সাহায্য শিবিরে থাঁকিবার শ্রেণীর লোক নয়। 
ইহাদের ভিতরে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন 
বাহার পূর্বববঙ্গে বিশেষ -মরধ্যার্দী ও বৈশিষ্ট্য নিয়! বাস 


করিয়া আতিয়াছেন। নৌয়াথালির দাজা ও বঙ্গবিভাগের : 


পর হইতে তাঁহারা মোটা টাক! সেলামী এবং ষ্কাষ্য ভাড়ার 
৮1১০ €ঁণ দিয়াও এম্‌ন স্থানে দীর্ঘ ২ বৎসর যাস করিয়া 
আসিয়াছে যাহ] পশুর বাঁসেরও অধোগা। ফলে. তাহার! 


অর্থ ও স্বাস্থ) উভয়ই হারাইয়াছে | সেই অবস্থায় সরকারী 


ব| বেসরকারী জমি যাহা পতিত রহিয়াছে কার্যত; কোন 


প্রয়োজনে আসে না, সেখানে তাঁহার! নিজব্যয়ে যদি, 
বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা আইনের চক্ষে 


অন্যায় হইলেও নীতির চক্ষে, বোধ হয় অন্তায়. হইবে না। 
প্রস্গতঃ উল্লেখ কর! যায় ৫০এর মন্বন্তরের বথা। .যখন 
সরকারী ও চোরাঁকারবারীদের কবলে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল 
পচিতেছিল সেই সময়েই লক্ষ লক্ষ নরনাঁরী, শিশু বুদ্ধ 


"অনাহারে প্রাণ দিয়াছে, তাঁহার! কোন প্রতিবাদ জানায় 


নাই, প্রতিকারের জন্য আবেদনও করে নাই! তাহারা যদি 
নীরবে মৃত্যুর কোলে না এলাইয়। প্রতিবাদ করিয়। মরিত 
তাহা হুইলে মৃত্যুর প্রতিকার ন! হইলেও দেশবাসী সেই 


অবস্থার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে পারিত। বর্তমান - 


অবস্থাও অনেকটা তন্দরপ দীড়াইয়াছে বল! চলে | , নিজেদের 
কোন অপরাধে নয় কোন প্রাকৃতিক ছুর্যোগেও নয়, লক্ষ 
লক্ষ নরনাঁরী, শিশু বুদ্ধ তাহাদের বড় সাঁধের বাঁসভূমি 


ধরল পি 


টিলা 


৯ 
চপ 
« 


১ সংখ্যা | 


পরিত্যাগ করিতে - বাধ্য হুইয়াছে এবং মৃত্যুর কিনারায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে। হয়ত কেহ বলিবেন, তাহাদের জন্ত ত 


সরকারী শিবির খোলা রহিয়াছে । উত্তরে বল! যায় ৫০এর 


মন্বন্তরের সময়েও লঙ্গরখানা৷ ইত্যাদি বহুপ্রকার সাহায্যের 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! মৃত্যুকে রোধ করিতে 
পারে নাই। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থার পরিচালনায় 


তাহারাই যাইতেছে ধাহার। অতি দরিদ্র এবং সত্য বলিলে ' 


বলিতে. 'ইয়, তাহাদের অস্তিত্ব লে।পকে কেহ 
রাখিতে পারিবে ন।। 


সমস্যা জটিল হইয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্বাস্তদের লইয়! 
এবং সম্ভবতঃ “যে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাও তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়।। তাঁহার! বিনাগ্রতিবাদে 
মরিবে না এবং তাঁহার! নিজেদের ভাগ্যের জন্য নিজেরাই 
সংগ্রামের জন্য উদ্যত হইয়াছে। সরকারী বা ব্যক্তিগত 


ঠেকাইয়! 


সম্পত্তি বলপূৰ্বক দখল করা আইনের চোখে যেমন অপরাধ 
- আবার একাধারে প্রচুর জমি অব্যবহাধ্য পড়িয়। থাকিবে 
. বা বড় লোকদের ভাবী সৌধ নির্মাণের জন্য অপেক্ষা 
করিবে অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী শীত বর্ষায় গৃহচ্যুত ' 
_ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবে তাঁহাঁও নীতির দিক হইতে 


সমর্থন যোগা নয় |. -- 
উদ্বাস্তদের সকল কাধ্যকলাপই.- সমর্থনের জন্য আলোচ্য 
প্রবন্ধ নয় বরং ইহাদের মধ্যে অনেক উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল 


প্রকৃতির মানুষ রহিয়াছে যাহাদের বিষয়ে সরকারের যথাযোগ্য 


ব্যবস্থ! অবলম্বন এবং জনসাধারণকে. সাবধান করিয়া দেওয়! 
প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয় হইতেছে বর্তমান পরিস্থিতি 


এবং উদ্বাস্তদের দাবী মিলাইয়া একট! সামম্যপূর্ণ বিধান 


১ ‘ ঢ 
ie _উদ্ধান্ সমস্যা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


২৭ 


করা. সরকারের পক্ষে সবকিছু বিধান করা সম্ভব নয় কিন্তু 
সরকার যদি কেবল মাত্র ধনীদের স্বার্থ রক্ষা কক্দিয়। চলিতে 
চাহেন তাহা হইলে বিপধ্যয়ও অনিবার্য । মধ/বিত 
উদ্ধাস্তদের ভিতরে শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবি এক 
কথায় রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন অনেকেই রহিয়াছেন। তাহাদের 
সহায়তায় এই সমগ্যার গুরুত্ব অনেকট। লাঘব হইতে পারে 
এবং মত্যকার ভাবে তাহারাই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের 
ভাগ্য নিজেরাই নির্ণয় করিতে অগ্রণর হইয়াছে। 

প্রতিবন্ধক না হইয়া বাস্তব অবস্থা পর্যালোঢন। করিয়া . 
তাহাদের কাজে সহায়তা করিলেই বরং সমন্য। সমাধানের 
কুবিধা হইবে। বিশেষতঃ উদ্বাস্তগণের অনেকেই সর্বদা- 
ত্যাগ স্বীকার করিতে. প্রস্তুত রহিয়াছে, এবং তাহারা দধলী- 
কৃত জমির নাধ্য মূল্য দিতেও পশ্চৎপদ নয়। এমত অবস্থায় 
সমস্যাকে জটিল না করিয়। যাহারা নিজেদের দায়িত্ব নিজের 
গ্রহণ কৰ্বিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুযোগ দান করাই 
প্রকৃষ্ট পথ। সেই সঙ্গে আরও মনে রাখা কর্তব্য যে 
পূর্ববঙ্গে যে নীতি প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে তাহার ফলে 
আরও অধিক. সংখ্যক উদ্বাস্তর দায়িত্ব ভারত সরকারকে 


-লঈতে হইবে। পূর্ব বের হিন্দু হিন্দুত্ব বনায় রাখিয়া বাস 


করিতে পারিবে, সে আশ! কোন.বিজ্ঞজনই করিতে পারেন 
না। পূর্বের সামাজিক ও রাষ্তিক কারণে বহু হিন্দুকেই 
ধৰ্ম্মান্তরিত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র হিন্দু 
সমাজকে, করিতে হইয়াছে। আজিও ধদি ভারতীয় হিন্দু, 
পূর্বব বঙ্গের হিন্দুর যথাবিধি ব্যবস্থা না করে তাহ! হইলে অদূর 
ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন গ্লানি ও অনুশোচনায় 
ভার্তকে বিশ্বের নিকট মস্তক অবনত করিস রাখিতে হইবে। 


_ মহিল। সমাচার ' 
শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


ডাঃ বীণা চাটাজ্জি,.পি-এইচ-ডি, (অকন্স ) 

শ্রীমতী বীণা চাটাঞ্জি, একজন কৃতী বঙ্গ মহিল।। তিনি 
বাল্যজীবনে নান! পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা সঙ্ঘ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি পাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্ধালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
॥ যান। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি 
উপাধি পান। তিনি ৬ শতাব্দীর ব্রন্ধগুণ্ত রচিত 
'থাগুক্ষদায়ক” শাস্ত্রের 'উপর গবেষণা করিয়া ডাক্তারি 
উপাধি পাইয়াছেন। নবম শতাব্দীর লাল! কর্তৃকু রচিত 
বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্র “শিশীন্ধি বৃদ্ধিদা” পু থির ইংরাঁজিতে 
অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন । ১৯৪৭ সাল হইতে ডাঃ 
চা্টাঙ্জি ভারত দরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর দগ্তরে সহকারী 
পরামর্শদাতাঁর কাজে নিষুন্ত আছেন। 


প্রথম বাঙ্গালী নারী সৈন্য বাহিনী 


তিন মাস হইল ৭৬টা ছাত্রী লইয়। লেভী ব্রেবোর্ণ কলেজে - 


একটি নারী সৈশ্ত বাহিনী গঠিত হয়। সম্্রতি বাংলা, 
বিহার উড়িষ্যার সর্বসেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল সত্যব্রত 


সিংহ রায় মহাশয় এই নারী বাহিনীর যুদ্ধ কৌশল ও সামরিক : 
কাঁধ্যে দক্ষতা দেখিয়। প্রশংস! করিয়াছেন। তিনি আশা; 


করেশ কলিকাতার মতন সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন নগরে অবিশন্বে 
একটি সুসজ্জিত নারী বাহিনী গঠিত হইয়া ভারতের ও 
বাধালার গৌরব বৃদ্ধি করিবে । আত্মনিয়ন্ত্র কেবল সামরিক 
জীবনেই প্রয়োজন না, দৈনন্দিন জীবন গঠনেও একান্ত 
উপযোগী । | 

টপ কমান্ডার লেফটেনেণ্ট মায়! দে এই বাহিনী; গঠনের 
ইতিহাস বর্ণনা করেন। কিনি বলেন-_-এই কলেজ হইতে 
আমাদের তিনজনের দিল্লিতে 'ন্তাশনেল ক্যাডাট কোর 
দলভুক্ত হইয় সামরিক শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য হয়। এখানে 
আসিয়! আমার বাঙ্গালী ভগ্গিদ্বের মধ্যে এই সামরিক 
আজ্ঞান্গবন্তিতা ও কৌশল শিখিবার আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার 


কার্ধ্যের জন্য দরকার । 


বাসন! হয়। এইরূপ শিক্ষা কেবল সামরিক কৌশলে পরিণতি 
লাভ করিবার জন্তু প্রয়োজন নহে, .সমাঁজের নান| হিতকর 


শিক্ষার সহিত ব্যায়াম, খেলা, সন্তরণ, সংঘচলন (ড্রিল ), 


প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক সেবা, টেলিফোন ও রেডিও . 


পরিচালন, টেলিগ্রাফ ও মোটর মেরামত বিদ্যা শিখান হয়। 
এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যুদ্ধসময়ে সৈনিক পুরুষদের আফিদ ও 
ঘখটির কাৰ্য্য হইতে অবকাশ দিয়! প্রত্যক্ষ লড়াই করিতে 


অবসর দিবার জন্য মেয়েদের প্রস্তুত করিয়। রাখা । ইহার 


দ্বারা সমাজেরও কল্যাণ হইবে। 
নৃত্যশিল্পী গীতা আমেরিকায় 
বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর কতকগুলি নৃত্য নাট) 


'. প্রদর্শন করিয়া সদলবদে লণ্ডন হইব আমেরিকায় যাত্রা ' 


করিয়াছেন। ভারতের নৃত/কলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়! 
উদয়শঞ্চর ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি নিজে 
বাঙ্গালী, তাঁহার প্রধানা নৃত্যসঙ্গী তাহারই সহধশ্মিণী শ্রীমতী 
অমল! বিখ্যাত ইকনমিক জুয়েলারীর প্রতিষ্ঠ।ত। শ্রীযুক্ত অক্ষয় 


কুমার নন্দীর কন্তা। তাহার দলে দীণ্তি ঘোষ, স্মৃতি চক্রবর্তী 


ও প্রীতি চক্রবর্তী এবং কয়েকজন বাংলার কৃতী নৃত্যশিল্পী 


আছেন। 
এবারে আমেরিকায় যাত্রার প্রাক্কালে উদয়শক্কর কয়েকটা " 


নৃতন শিল্পী সংগ্রহ করিয়াছেন--তাহাদের মধ্যে গীত নন্দী 
অন্ততম। বয়স নবীন (১৩) কিন্ত নৃত্যশিল্পে দক্ষতা খুবই 
প্রথর। তিনি অমলাঁর কনিষ্ট।। বাংলার ছেলে মেয়ের! 


যতই বিশ্বে তাহাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিবে ততই বাঙ্জালার : 


গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে। 
ভারতে প্রথম মহিলা ভাইম্‌ চ্যান্দেলার 


ভারতের মহিলার শিক্ষাপ্রণান কাধ্যে বহু বৎসর ধরিয়! ' 


লিপ্ত আছেন। তীঁহারা বড় বড় মহিল1! কলেজের অধ্যক্ষ 
পৰ্য্যন্ত হইয়াছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ববউচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের 


এই ইউনিটের “মেয়েদের. সামরিক . 
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পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ ' চ্যান্সেলার হইবার গৌরব 


baie 


ভারতের কোন নীরীর পক্ষে লাভ, করিবার সৌভাগা হয় 


- মাই। 


বরদা ইউনিভার্সিটির ভাইস্‌ চ্যান্মেলার পদে শ্রীমতী 
হংস! মেটা মনোনীত হওয়াতে ভারতের শিক্ষিত নারী সমাজ 


- আনন্দিত ও গৌরবািত। . বরদী বিশ্ববিদ্যালয় আকারে বড় 


না হইলেও বরদারাজ্য শিক্ষা বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা। দানে 


সি 


সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 


২৯ 


ভারতের বৃটিশ শাসিত প্রদেশ অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে অগ্রণী 
অতএব শ্রীমতী মেটার নিয়োগে আমর! আনন্দিত । 
মহিলা সাধারণ সম্পা্দিকা 

' কুমারী গৌরী ভট্টাচার্য্য মেদিনীপুর কলে ইউনিমনের 
সাধারণ সম্পাদিক! ও পত্রিক সম্পাঁদিকা নির্বাচিত হইয়াছেন। 
মেদিনীপুর কলেজের শতাব্দী কালের মধ্যে মহিল! সম্পাদিকা 
এই প্রথম। কুমারী ভট্টাচার্য্য একসঙ্দে ২য় বর্ষ বিজ্ঞান, 
ওয় বর্ষ কল! ও লেকিশিক্ষ। সংসদের ছাত্রী। আমর! 


তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। 


, A সি রি 


আগামী ১৪শে জানুয়ারী ১৯৫৯১ সরোজ নলিনী নারী 


মঙ্গল সমিতির ২৫ বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে। এতছুপ- 
লক্ষে সমিতির যে রজত জয়ন্তী. উৎসব অগ্ুঠিত হইবে তাহাতে 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক সম্মেলন আহ্বান কর! হইবে এবং 
সমিতি ভবনে শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে । উক্ত সম্মেলন এবং 
শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদানের জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদ্বশেশ্থ 
সমাজ সংস্কার মূলক বহু প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানান হইবে । 


দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমতি 


মহিল দের শিক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে 
কাজ করিয়া আদিতেছে। বাংলার. পল্লীতে পল্লীতে এবং 


রে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 
| "- রূজত জয়ন্তী উৎসব 


পার্খবর্তী প্রদেশসমূহে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া মহিলাদের 
ভিতরে কর্মপ্রেরণ! এবং শ্বাবলঘী হইবার সন্ধান এই সমিতিই ' 
দিয়! আসিতেছে। আমাদের দেশের নারীজাতির অশিক্ষা 
এবং বিশেষ করিয়। বিধবাদের দুর্দশার বিষয় সকলেই অবগত 
আঁছেন।' এই অনাথা বিধবাঁদের জীবিকা অর্জনের সন্ধান 
দিয়া সরোজনলিনী-নারী মঙ্গল সমিতি সমগ্র ভারতে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছে । | 

উক্ত রজত জয়ন্তী উৎসব সাঁফল্যমণ্ডিত করিতে সকলকে 
আন্তরিক আবেদন জানান যাইতেছে। বিস্তারিত কর্মসুচী 
বঙ্গলক্ষমীর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। 


(ইসা ৩.০ পপ এক 


পুস্তক পরিচয় 


শ্রীশান্তা দেবী 


বাংল। বর্ধলিপি-সংস্কৃতি বৈঠক,. ১৭ পণ্ডিতিয়! 
রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য__-২২ টাকা মান্র। 

বাংলা ভাষায় ইহ! একটি প্রয়োজনীয় বই। সচরাচর 
শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সাংবাদিকরা ইংরাজী বর্ষলিপি ব্যবহার 
করেন। বাংলায় এইরূপ পুস্তক থাকিলে যাহার! ইংরাজী 
জানেন না তাহারাও অপরের সাহায্য ব্যতীত সহজে তথ্য 
সংগ্রহ করিতে পারেন। বইটিতে আদম কুমারী, কৃষি, 
ঘটনাপ্রবাহ চিকিৎসা ও জনস্বান্থা, বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গাল], 
বাজেট ভারতবর্ষ, শিল্প গ্যবসাবাণিজ্য, ভারত সরকার, 


পাকিস্থান প্রভৃতি বহু বিষয়ের তথ্য আছে। লাইব্রেরী ও: 


"কুলে এই জাতীয় পুস্তক রাখিলে ভাল হয়। 


তবে ধে সকল বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়া খবর সংগ্রহ 
করিতে হয় তাহা যাহাতে আরও নিখুত হয় সেদিকে 
সম্পাদকের দৃষ্টি রাখা দরকার। “ভারতীয়দের মধ্যে 
বাঁধালীই প্রথম” একটি .চিভাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিষয় । 


কিন্তু ইহাতে অনেফ বিখ্যাত 
পড়িয়াছে। যথা 

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট বাঙালী । 

প্রথম অসবর্ণ বিবাহ বাঙ্গালী করেন । 

প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ বোধহয় বাঙ্গালীই করেন 

আরও অনেক বিষয়ে বাঁলীলী পথ প্রদর্শক, তাহার সম্পূর্ণ 
তাঁলিক! চেষ্টা করিয়! সংগ্রহ করা দরকার । 

বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালীর মধ্যেও পুরুষ ও নারী 
অনেকের নাম বাদ পড়িয়াছে। নারীর নীম নাই বলিলেই 


~~ 


বাঙ্গালীর নাম বাদ 


চলে | 


পরবর্তী সংস্করণে এই সকল দিকে আর একটু লক্ষ্য 


রাখিলে বইটির আদর বাড়িবে। ' 


বিলাতের : চিঠি-শ্রীনগেন্ নাথ রক্ষিত প্রণীত। 
প্রকাশক ডাঃ সচ্চিদানন্দ, ৬-এ যতীন দাস রোড, কলিকাঁত 
_-২৬। 
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এই বইখানিতে নগেন্দ্র বাবুর ইংলগ ও ইউরোপ 


ভ্রমণের কিঞ্চিৎ কাহিনী লিখিয়াছেন। ভ্রমণ কাহিনী হইলেও 


অনেক জটিল ও জাতিগঠনের মুল্যবান তথ্য ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । ইংলও, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও জার্মানীর 
যুদ্ধোত্তর কালের দেনন্দিন জীবন যাত্রার অন্ুবিধা ও 
দুমুল্যতার সহিত বাঙ্গালীর থাগ্ধ ও পরণ সমস্তার তুলনামূলক 
সমালোচনা “বিলাতের চিঠির” কয়েক পৃষ্ঠায় স্থনিপুন 


ভাবে লেখা হইয়াছে । স্বাধীন জাঁতির নাগরিক হইতে 
‘হইলে যে সব গুণের অধিকারী হইতে হয় তাহারও ইঙ্গিত এই 


পুস্তকে কিছু পাঁওয়! যাঁয়। এ পুস্তকটি মন দিয়া পাঠ 
করিলে আধুনিক “যুগের বাঙ্গালায় সামাজিক Lc 
সমস্তা| সমাধানের বিষয় কিছু জান! যায়। 

নগেন্দ্ৰ বাবু স্বয়ং একজন আ্বপ্রতিষ্ঠিত লৌহ শিল্পপতি। 


তিনি তাঁহার অন্তদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দেশের যুবকদের স্বদেশের 


শিল্প উন্নতির প্রচেষ্টাগুলি ধরিয়া বাঙ্গালী যুবকদের শিল্প 
উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। 


বইথানি যে কেবল প্রয়োজনীয় ব্যাথ্যা বা দেশবিদেশের. 
এশর্ধ্যের কথার পূর্ণ তাহ! নয়। নগেন্প বাবু দরদ দিয়া, 

জার্মান বালক ও যুবতীর পরাধীনতার তীব্র জালা ও অপমান, 

বৰ্ণন! করিরাঁছেন। তাহা কেবল যে পাঠকের মনকে দ্রবীভূত ক 


করিরা ফেলে তাহ! নহে--কারণ সাহিত্যও সমষ্টি, হইয়াছে । 


সচিত্র ভ্রমণ, কাহিনী । মুল্য--২২ টাকা।, 


Lt লী 
রি ৮ 


করার 


পরিচালিকা 


রান্নাঘর 
_ শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায় 


বিলাতী পাক প্রণালীতে প্রস্তুত কয়েক রকম খাবার 

যে কট খাবারের রায়ার প্রণালী দেওয়া গেল-_-এগুলি 
অত্যন্ত সাধারণ বিলাতী ব1 আমেরিকান ঘরে কর! হয়ে 
থাকে। এগুলি করা খুব সহজ এবং এত সাধাসিধে যে 
শিশুরা খেলেও কোন'ক্ষতি, হবে না। 


আমাদের দেশে এখন এত ভেজাল তেল ঘিয়ে বানা 
১-করতে হয় যে তা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। তাঁর চেয়ে 
'- কখনও কখনও এই জাতীয় জিনিষ করে খেলে মনে হয় অনেক 
রোগ কমে যাবে। এই খাবারগুলি সব ক'টি আলাদ। 
করে খাওয়! যায়--যথাঁ, দুপুরে খাওয়ার সময় ওসব দেশে, 
মাছের ক্রোকের খুব চলতি আছে। সঙ্গে কিছু সবজির 
(গাজর, ফ্রেঞ্চ বিন্‌, টমাটো, ইত্যাদি ) সেলাড থাকে। 
চা’য়ের সময় বড়াগুলি খাওয়! যায়, কারণ চট করে বরা 
" যায়, এবং সস্তায় অনেক হয়। মাংসের মৌল্ড বা ছাচটি 
দুপুরে বা রাত্রে খাওয়া চলে৷ . 
এই ধরণের খাবারটুখেকে ওসব দেশের simple meal” 
বা সাধারণ খাবারের নমুনা পাওয়া যায় । 


মীছের ক্রোকে _ 
Sy (৪ জনের পরিমাণ) 


/1% মাছেরপুর * 1% সাদা সন্** ১ট! মুরগীর 
ডিম ১ পেয়াল! কটির ক্রাম্থ ( পাঁউরুটির ) ১ চায়ের চামচ 
পরিমাণ কুচানে। পাসি পাতা । 


অন্ন গোলমরিচ বা কাচ! লঙ্কা, স্বাদের জন্য! নুন 
( আন্দাজ মত ), ভাজবাঁর মৃত খি। 


, আমাদের আসর 


-জ্রীঅণামিকা 


প্রণালী--সস্ট! গরম থাকতে থাকতে এর সঙ্গে মাছের 


পুর, মুন পার্সলি পাতা কাচা লঙ্কা ইত্যাদি মেখে নিন। 


সমস্ত পাঁকট| ঠাণ্ড৷ হতে দিন। এর পর এক চামচ পুর 
নিয়ে লম্বা পান্তয়ার মত গড়.ন। খুব আলগ! ভাবে গড়বেন 
কারণ পুরট! এত নরম যে সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে। 
এর পর এগুলি একবার ক্রাম্বে ভাল করে গড়িয়ে নিন। 
ডিম্টা অল্প ফেটিয়ে আঁবার ক্রাহ্বে গড়িয়ে মেখে নিন। 
খুব গরম ঘিয়ে ভাজুন। বেশ লালচে রংহলে ঝজর। 
দ্বিয্নে ঘি ছেঁকে তুলবেন। ঘি গাঁয়ে লেগে থাকলে মুচমুচে 
ভাবটা চলে যাবে। গরম থাকতে থাকতে পাতে দেবেন। 


পুর :__সাধারণতঃ বড় কাটা মাছের থেকেই ভাল পুর 
হয়। মাছটা অল্প জলে ( একটু নুন দিলে ভাল স্বাদ হয়) 
সেদ্ধ করে, কাটা, ছাল, সবকিছু বেছে নেবেন পরে 
খুব মিহি কৰে চটকে নেবেন যাতে গড়বার সময় বড় বড় 
টুকরো ন। থেকে. যায়। পেঁয়াজ, আদার কুচি দিয়ে 
মেখে নেবেন। ১ 
-** সাদা সস--/” ঘি বা ২ বড় চামচ মাখন, 
& পেয়ালা ময়দা, ১ পেয়ালা গরম দুধ, সুন, গোলমরিচ, 
অল্প চিনি। 


গ্রণালী- ঘি বা মাখন গালিয়ে নিন । ময়দাট। ( আগে 


ভাল করে চালুনিতে চেলে নেবেন) এর মধ্যে ঢেলে নেড়ে 


মিশিয়ে নিন। সমন্তটা,টগবগ করে ফুটে উঠলে উন্ধুনের 
পাশে রাখুন। এতে আস্তে আন্তে গরম দুধটা সব ঢালুন 
যতক্ষণ ন! ভাল করে ফোটে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। 
চুন, গোলমরিচ আর চিনিট! ( আন্দাজ্মত শ্বাদ্ের উপর 
নির্ভর করে ) ছড়িয়ে দিন। 

‘স্টার বিশেষত্ব এই যে খুব সাদাসিধে ভাবে সিদ্ধ 


খাবারে স্বাদ দান করে-এবং শিশুর খাবার থেকে আরম্ভ 


করে রোগীর পথ্যের জন্যও ব্যবহার করা হয়। Ls 


৩ 
মাংসের মোন্ড বা ছাঁচ 


১ পেয়ালা! সাদ! সম্‌, ১ট কাটা পেয়াজ, হুন, গোলমরিচ 
অন্ন চিনি ও কুচানে। পাদ লি পাতা, সামান্য ঘি বা মাখন। 


/! কিমা মাংস, ২ট1 আলু, ২টা! গাজর, ১টা স্কোয়াস 
১ট! মুরগীর ডিম, ১ মুঠো ফ্রেঞ্চ বিন, ১ বা ১ই পেয়াল| : 


কুটির ক্রাম্ব বা রুটির শাঁস ( জলে ভেজানো ) 

প্রণালী-কিমাটা হুন জলে সেদ্ধ করে নিন। 
তরকারিগুলি ছোট চৌকে! টুকরে। করে কেটে সেদ্ধ .করে 
নিন। ডিমটা অল্প ফেটিয়ে নিন। মাংসে হুন ইত্যাদি 
মেখে সঙ্গে পেঁয়াজ মিশিয়ে নিন। পরে, তরকারির সঙ্গে 
এবং পাঁউরুটির শখস বা ক্রান্বের সদে একত্রে চটকে নিন। 
ডিমটাও এতে মাখুন! সমস্ত পাঁকটার সঙ্গে এখন মস্‌ 
মাখুন। এর গাঢ়তার পরিমাণ এখন ঘন ক্ষীরের মৃত হওয়। 
উচিত। এর পর ঘি ব! মাখন অল্প নিয়ে ভাল করে 
ছ'চটাতে (ছোট এলোমিনিয়ম পাত্র ) মাখাঁবেন, তাঁরপর 
তাতে পুরটা ঢালুন। একটা বড় ডেকচিতে এই পাত্রের 
অৰ্দ্ধেক পর্য্যন্ত পৌছয় এ রকম জল দিয়ে, মুখটা ভাল করে 
বন্ধ করে ছাচটা ফুটতে দিন। প্রায় ঘণ্ট। ২।২| ফুটবে। 
ভাল করে ফুটে, হয়েছে কিন! তার প্রমাণ, পাবার জন্য 
একট! খড়কে কাঠি নিয়ে ছাঁচের ভেতরে ঢুকিয়ে-দিন | 
শুকনে! অবস্থার কাঠি বার হয়ে এলে বুঝবেন হয়ে গেছে । 
গরম থাকতে থাকতে ভোঁতা চুরি দিয়ে পাত্রের, ভেতর 
থেকে ছাঁচ আলগ! করে নিন। ভাল কয়ে ঘিবা মাখম 
মাখিয়ে থেকে থাকলে এটা সহজে'হয়। বড় প্লেট ব! থালা 
এই ছাচের উপর উণ্টো করে রাখুন তারপর সবস্থদ্ধ উপুড় 
করে দিন। মাঁংসট! ছ|চের পাত্রের গড়নে সুন্দর ভাবে 
প্লেটের উপর বেরিয়ে আসবে! পাউরুটি বা কেকের মতই 
কেটে কেটে গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করবেন। 
(৪-৬ জনের পরিমাণ) 


বড়া 


২ গেলাম জল, ২ছট!ক মাখন, ১ ছটাক চিনি, ২টা 
মুরগীর ডিম, /% ময়দা, ঘি ও নুন।- 


বঙ্গলক্ষী---অগ্ৰহায়ণ ১৩৫৬ 


[ | wf 


[ ২৫শ ্/ 


প্রণালী--১ জল, মাখন, চিনি ও নুন.এক সঙ্গে 
নী দিন। 
| ফুটে গেলে নামিয়ে, ময়দাটা ( আগে চেলে নেবেন) 


অন্ন অল্প করে ঢেলে দিন । 

৩। নরম আচে ভাল করে নেড়ে মিশিয়ে নিন এবং 
পরে ঠাণ্ডা করতে নামিয়ে নিন। এখন . একটা একটা 
করে ডিমগুলি মিশিয়ে নিন। আগে অল্প অল্প ফেটিয়ে 
নেবেন। | | 

৪। বড়া ভাঁজার মতন করে গরম ঘিতে ফেলুন । 
টোপ টোপ হয়ে ভেসে উঠবে, লালচে লালচে হলেই ঝাজরা 
করে ঘি ছেকে তুলুন। এই ভাবেই পরিবেশন করতে 
পাবেন, ব। দুধের কাষ্টার্ডের সঙ্গে দিতে পারেন। 

ক কী 

১। দুটা বড় চাঁমচে চিনি। 

২) মুরগির ডিম তেনিলী বাঁ লেবুর এসেন্স । 

প্রণালী--১। ডিমটা ভাল করে ফেটিয়ে নেবেন যাতে 
আপনিই দীাড়ায়। 

২। ছুধে চিনি দিয়ে ফেটান| ভাল করে ফুটলে, 
নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন| 

৩। ডিমে এই হাত সওয় দুধ, চিনি আস্তে আস্তে 
ঢেলে দিন। 

৪ | বড় ডেকচিতে এই দুধের পাত্রট! রাখুন। এর 
অর্ধেক পর্য্যন্ত জল দিয়ে, জলটা ফুটতে দিন। 

৫। এই সময় ছুধে তেনিলী বা লেবুর এসেন্স দিতে 
পাঁরেন। জট ফুটতে থাকলে, ছুধট! হাতা দিয়ে নাড়তে 
থাকুন, কারণ এখন ঘন হয়ে আসবে । ৃ 

৬। ঘন ক্ষীরের পরিমাণ হ’লে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে 
দিন। এই সসটা যেন কোন প্রকারে ন! ফোটে, কেবল 
বাইরের জলটাই ফোটে কারণ ত'হলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। 
বড়গুলি এমনিতে জলখাবারের সময় খাওয়া যায়। এই 
কাষ্টার্ডটা সঙ্গে দিলে রাত্তিরে বা দিনে, পুড়িংএর জন্যও 


চলতে পারে। 
(৪-৬ জনের পরিমাণ) 


উট নক নলের 0 উজ 
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নুদ্রা-মুল্য হাস 
সেপ্টেম্বর মাসে যে ঘটনা সমস্ত জগৎকে বিচলিত 


করিয়াছিল, তাহ! হইতেছে বিলাতী পাউণ্ডের মূল্য হ্বাস। 


বিলাতের অর্থ সচিব ইতিপূর্বে বার বার ঘোষণ। করিয়া- 
ছিলেন যে, পাউণ্ডের দাঁ কমান হইবে না। এমন কি 
সেপ্টেম্বর মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা যাত্রার 
প্রাকালেও তিনি তার মত- দৃঢ়ভাবে ঘোষণী করেন। 
তথাপি পাউণ্ডের দাম হাঁস কর) হইয়াছে । কেহ কেহ 
এইব্প গোপনতার কারণ এই বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন 
যে, পূ্বাহ্নে জানিতে পারিলে কাল-বাঁজারীর1. আগে থেকে 
আমেরিকান্‌ মাল কিনিয়! রাখিয়| বেশী দামে বিক্রী করিতে 
পারে, তা নিবারণ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা | . 
ভিভ্যালুয়েশন বা মুদ্রা-মূল্য হাসের অর্থট| বুবিয়া দেখ! 


. যাক্‌। বিলাতী মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টালিং এবং আমেরিকান্‌ মুদ্রা 


ডলার। পূর্বে“ইহাদের সম্পর্ক ছিল ১ পাউণ্ড= ৪.০৩ ডলার। 
কিন্ত বর্তমানে মুদ্র। মুল্য হাঁস করার অর্থ-_১ পাউণ্ড = ২,৮০ 
ডলার। অর্থাৎ আমেরিকার সহিত বিলাঁতের মাল আদান 
প্রদানে আগে. একজন ইংরেজ সওদাগর যে মাল পাইতেন 


এখন তার এক তৃতীয়াংশ কম পাইবেন । ফলে প্রত্যেক. 
. ইংরেজ সওদাগরের নিকট এখন আমেরিকান জিনিষের দর 


কাজে কাজেই চড়া হইবে | 
-পাউণ্ডের মুল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে টাকার 


- দামুও ঠিক সেই অনুপাতে কমান হইয়াছে। শুধু ভারতবর্ষ 


নয়, ষ্টালিং আয়তনের প্রায় সকল দেশ তাদের মুদ্রা মুল্য 
কমাইয়৷ দিয়াছে। ফলে আমাদের. সহিত বিলাতের ও 


. অন্য যে সব দেশ মুদ্রার মূল্য, কমাইয়াছে, সেগুলির সম্পর্ক 
প্রায় পূর্বের মত আঁছে। কিন্ত অন্য যে সব দেশ মুদ্রামূল্য 


কমার নাই তাদের সহিত সম্পর্ক আমাদের আমেরিকার 
সহিত সম্পর্কের মত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমাদের 
প্রতিবেশী , পাকিস্তান প্রধান। 


আমাদের চেয়ে বেশী সুবিধায় মাল আমদানি করিতে 


[a 


ধার লইতে হয়। 


অন্য দিকে যে সকল দেশ - 
ুদ্রামূল্য কমায় নাই, সেগুলি আমেরিকার সহিত লেনদেনে : 


স্বদেশ ও বিদেশ 
প্রীন্তধাকাস্ত দে 


পারিবে এবং ত]ুদের সহিত আমাদের সম্পর্ক আমাদের 
সহিত আমেরিকার সম্পর্কের মত হইবে। 

আমেরিকার সহিত ভারতের সম্পর্কট! বুঝিয়া দেখি। 
আমাদের এক টাক!=১ শিলিং ৬ পেন্স! ** অতএব 
১ পাউণ্ড = ১৩/৪ পাই অর্থাৎ ৪:১৩ ডলার = ১৩৭/৪পাই 
ছিল, সুতরাং ১ ডলার =( প্রায়) ৩/০ ছিল এখন ২৮০ 
ডলার = ১৩1/৪ পাই 
অর্থাৎ ১ ডলার '= ৪৭২3 পাই 

অন্ত কথায়, টাকার তুলনায় ডলারের দাম বাড়িয়াছে। 
আগে যেখানে ৩1/০, দিলে ১ ডলার পাওয়া যাইত এখন 
সেখানে ৪4২২ পাই দিতে হইবে বা ১৩২৯ পাই বেশী 
দিতে হইবে! প্রত্যেক ১০০ ডদাঁরে এখন আমরা যত টাক 
দি তার চেয়ে ১৪৫ টাক! বেশী দিতে হইবে । আমেরিকান 
জিঁনধের দর বাঁড়িবার কারণ হয়ত এতক্ষণে'বুঝা! যাইবে । 

ভারতীয় মুদ্রার মৃল্য-হাীসের অর্থাৎ পাউও ষ্টালিং 
আয়-তনের সহিত ভারতের যুক্ত থাকিবার কারণ ভারতের 
অর্থ-নচিব ডক্টর জন ম্যাথাই বিশদ্ভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 
বিশ্ব আধিক ভাণ্ডার হুইতে ভারতকে বেশ বেশী রকম 
ষ্টালিং আয়তনের সহিত যুক্ত ন! থাকিয়া 
এই" স্থৃবিধ! পাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষ খাদ্য-দ্রব্য ও 
নানারকম কীচ। মালের জন্য পর-মূখাপেক্ষী। ইহার মধ্যে 
খাত্র-্রব্যের অনটনটাই ভয়ানক। সেজন্ত ভারত সরকার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, আগামী ২১ বৎসরের মধ্যে 
আমাদিগকে থাঁদ্য বিষিয়ে স্ববলন্বী হইতে হইবে। বস্তুত, 
বিলাতে ভারতের সঞ্চিত কোটি কোটি ষ্টালিং শুধু বিদেশ 
হইতে খাদ্য দ্রব্য ক্রন্ন করিতেই আমর! ব্যয় করিয়! 
ফেলিয়াছি। অর্থসচিব আমাদের ভরস। দিয়াছেন দেশের 
মধ্যে খাদ্য-ত্রব্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দর যাহাতে না 
বাড়ে অথবা কম হয়, সেইজন্য ভারত সরকার দৃষ্টি 
রাথিয়াছেন। ইতি-পূর্বে যে সকল মালের অর্ডার দেওয়া 
হইয়াছে, সেগুলি পূর্ব” মুলোই পাকিস্থান ও অন্তান্ত দেশ 


হইতে পাওয়া যাঁইবে। 


৩৪ ূ বঙ্গলক্ষ্মী --অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ 


আমাদের সব চেয়ে বেশী অস্তবিধ! হইয়াছে, পাকিস্থান 
মুদ্রামূল্য না কমানতে। পাট, তুলা, চামড়া, চা! প্রভৃতি 
আমর পাকিস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করি। 


এগুলির দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্থান বিশেষত পূর্ব 


পাকিস্থানের সহিত বাংলা দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ট । ছুই দেশে দুই 
প্রকার মুদ্রা মান প্রচলিত থাকায় আমাদের প্রতিদিন 
কার স্বাভাবিক আদান-প্রদান পর্যন্ত ব্যহত হইয়াছে। 
ইহাতে পশ্চিম বঙ্গে জিনিষ আসিতে না পারার দরুণ খুব 
সস্তায় সেখানে বিকাইতেছে কিন্তু বেপারীর! ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । এদিকে ভারত সরকার যে নীতি অবলম্বন 
করিয়াছে, তার ফলে তারা আশী করেন, অদূর 
ভবিষ্যতে তারা দেশের মধ্যে প্রয়োঙ্গনীয় পাট ও তুলা 
উৎপাদন করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে পাট কলের মালিকর! 
__প্রায্ন সব পাট কল পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত--স্থির করিয়াছেন 
তারা পাঁকিস্থান হইতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দরে পাট 
কিনিবেন না। পাঁটের দর সরকার বাধিয়া দিয়াছেন। 
তুলার সম্বন্ধেও চেষ্টা হইতেছে, পাকিস্থানের উপর নির্ভর 
না করিয়া কাঁজ চাঁলাইবাঁর জন্য | 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে দেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি 
বেশী করে সে অধমর্ণ দেশ, তাঁকে, খণ শোধ করতে হয়। 
ইহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য বলে। ভারত এখন প্রতিকূল 


বাণিজ্যের আওতায় পড়িয়াছে। সেজন্ত ভারত স্থির" 


করিয়াছে, আমদানি যথাসাধ্য কমাইয়| ও রপ্তানি বাড়াইয়। 
অনুকুল বাণিজ্য স্াষ্টি করিতে হইবে । তাহ! হইলে উক্ত 
অর্থ-্বারা ডলার আয়তন হইতে জিনিষ কেনা সম্ভব হইবে। 
ভারতীয় মুদ্রা-হাপও সেই উদ্দেশ্যে অবলঘ্িত হইয়াছে । 
তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আঁতকে কৃত্রিম উপায়ে দিক্‌ 
পরিবর্তন করানে। সমন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে! 
মুদ্রা মূল্য ভাস-জনিত সমস্তা। 
বিগত ১০ই 'অক্টোবর বাণিজ্য-দচিব শ্রীযুক্ত কে দি 
নিয়োগী ভারতীয্ন পালর্পমেন্টে মুদ্রা-মুল্য . হ্রাস জনিত 
সমস্তাগুলি সমাধানের জন্ত ভারত সরকার কিরূপ চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহ! বিবৃত করেন। তিনি বলেন, বিদেশ 
হইতে খাদ্যশন্ত, যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, কাচা তুলা আমদানিই 
রপ্তানি অপেক্ষা. আমদানি বুদ্ধির কারণ । ১৯৪৮-৪৯ সালে 


পা পিতার পন পা পপি ১০ জল ত ০০০০০০০০০০০১ ১০০১ ০০০০ ১০০০০০০০০০০০০। 


/ | 
[ ২৫শ বৰ্ষ J 


আমদানি করা হয় ঃ--খাদ্যদ্রব্য--১৩০ কোটি টাকা. 
যন্ত্রপাতি--৮১ কোটি টাকা, কাচ! পাট-_-৭০ কোটি টাক! 
কাচা তুলা--৬৫ কৌটি টাকা। ১৯৪৯ সালে আমদানি 
নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণ নাতি ভারত সরকার গ্রহণ 
করেন। শ্রীযুক্ত নিয়োগী মনে করেন, বুঝা! যাইতেছে, 
তাহ! ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পাকিস্থান 


্রান্তনীতি অস্থদরণ করায় সেখানকার জনগণ ছুঃর ভোগ 


করিতেছে । তিনি আশা করেন, -খাদ্যোৎপাদদানের ক্ষতি 
না করিয়াও আগামী বৎসর পাট-উৎপাদন বুদ্ধি করা 
যাইবে। তুলা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অববস্থন করা 


. হইবে। 


শযুক্ত নিয়োগী নিম্ন লিখিত দফা বাবস্থা অবলম্বন 
যুক্তি-যুক্ত মনে করেন। 

(১) বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহিত. একমত 
হইয়। সরকার তাঁদের পাট ও তুলা নীতি ঘোষণা 
করিয়াছেন । 


(২) ফাঁটুক। বাজারে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি নিরোধের জন্ত 


এবং রণ্যানি পণ্যের মুল্য বৃদ্ধিতে ষাঁতে মৃদ্রাম্ফীতি ন! ঘটে 
এবং ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য সম্ত| হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনে 
ভারতের ক্ষতি নিবারণের জন্য, বিভিন্ন পন্ধ-দ্বব্যের উপর 
রগচানি কর ধারের জন্য অর্ডিষ্যান্স জারী হইয়াছে । 

(৩) কয়লা রাষ্ট্র-পরিচালিত করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

(৪) পাট শিল্পপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন 
রপ্তানি নীতি স্থির করা হইয়াছে । তাহাতে ডলার অঞ্চলে 
উহ! পাঠনো যাইবে ।- যানবাহনের - স্থব্ধাও : “বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে । 

(৫) তুল! ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সহিত - আলোচনার 
পর তুল! নীতি ধাৰ্য্য হইতে যাইতেছে ৷ 

(৬) অবাধ্য বাণিজ্য পাইসেন্স দারা পাকিস্থান হইতে 
পণ্য আমদানি বাতিল করা হইয়াছে। 

(5) আনেরিক] হইতে আমদানি অত্যাবস্তক ভেষজের 
মূল্য বৃদ্ধি বা অভাব যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্ ব্যবস্থা কর! 


হইয়াছে ! 


(৮) রপ্তানি বৃদ্ধি কমিটির স্ুপাঁরিসগুলি দ্রুত বিবেচনা 
কর! হইতেছে । 


নট 
বৃ 


Ly সংখ্যা) 
পাটের কথা 
ভারতীয় পাটকল সমিতি ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে 


পাটের মণ করা মূল্য তৎ টাঁকীর না হইলে তীর! পাকিস্থান 
হইতে পাট কিনিবেন নী। 


দেশ-বিভাগের পর হইতে পাট-চাঁষ বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য 


চেষ্টা করা হইতেছে।: ১৯৪৭ সালে ভারতে ১৭ লক্ষ গাঁট, 
১৯৪৮ গালে ২২ লা গট উৎপন্ন হইয়াছিল। আশি! কর 
যায় ১৯৪৯ শালে ৩০ লক্ষ গাঁট পাওয়| যাইবে । ১৯৫০ 
সালে ৪৫ লক্ষ গীঁট পাট উত্পাদনের চেষ্টা হইতেছে। 
ইহ! ছাড়া এবৎসর ছয় লক্ষ গাঁট মেস্ত। বা বিমলি পাটম্‌ 
এবং ছুই লক্ষ গাঁট, শন পাট গাওয়া বাইবে। কাচ! 
পাটের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার 'চলে। এই - বৎসরের 
পাটের হিসাব নিককূপ £- | LL 

১৯৪৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পাটকল দমিতির 
নিকট মজুত---..'' ..*৭.১৩ লক্ষ গাঁট । পাকিস্থানে পূর্বের 
খরিদ! মাল--এখনও ডেলিভারি দেওয়া, হয় নাই.*".. 
৬.৭৫ লক্ষ গীট 


ভাঁরতে উৎপন্ন,.... ৫5৬5৬ লন গীট,.- 

মেন্তা er 

শন পাট 5285 ৮২ A! 
€১, ৮৮ লক্ষ গাট 


ইহার মধ্য ৪ লক্ষ গীঁট রপ্তানি করিতে হইবে। 


নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মিলগুলি চালু রাখিলে আগামী ১২ মাসে, 


আমাদের ৪২1৪৩ লক্ষ গাটের বেশী পাট দরকার হইবে ন!। 


অর্থাৎ পাকিস্থান হইতে পাট ন! কিনিলেও পাট-কলগুলি 


এবৎসর কান্দ চালাইতে পারিবে ও ১৯৫০ আগষ্টে ৫ লক্ষ 
গ1ট বা ততোধিক মজুত থাকিবে। 

গত বৎসরের চুক্তি অনুসারে পাকিস্থানের ৫০ লক্ষ 
গাট পাট যোগাইবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্থানে 
পাটের দাম চড়া হারে চাওয়ায় মিল মালিকের] ৪১ লক্ষ 
গাঁটের বেশী ক্রয় করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্ত বিভিন্ন 
কারণে এই সব মিল ৩* লক্ষ গাঁটের বেশী পায় নাই। 
তথাপি কোন সংকট দেয় নাইী। . 

- ভারতে তুলার অবস্থা 

ভারতে বৎসরে ৪২২ লক্ষ গঁট তুদার প্রয়োজন। 

তন্মধ্যে ৩৫ লক্ষ গাঁট পূর্বব-ভারতে উৎপন্ন হয়, বাঁকী ৭২ লক্ষ 


| bd 


খ্ঁদেশ ও বিদেশ : 


৩৫ 


গাঁট -বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। স্থুতী-বস্তরের 
উপর. হইতে কর প্রত্যাহত হওয়ায় বন্-রপ্তানি প্রসারিত 


"হইয়াছে, আর মুদ্রা-মূল্য হাসের ফলে প্রতিযোগিতায় 


ভারতীয় বন্তের স্ব্ধা হইবে বলির] আশা করা যায়। 
উপনিবেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ হইতে ২৪ কোটি ২* লক্ষ 
গজ কাপড় কিনা হইতে পারে, একট! বড় অংশ ভারত 


সরবরাহ করিতে পারিবে। 


১৯৪৮ সালের পূর্বাভাস অনুসারে ভারতে তুলা উৎপাদন 
২৪*৩৬ লক্ষ গাট। ১৯৪৯ সালে উহ! ২৮ লক্ষ গীট” 
দাড়াইবে। ১৯৪৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর বৰসায়ীদের 


. নিকট ১৩ লক্ষ মজুত ছিল বলিয়া প্ৰকাশ | 


সুতরাং ১৯৪৯-৫০ সালে দেশের অভ্যন্তরে ৪১ লক্ষ 
গাঁট পাওয়া] যাইবে |, ২ লক্ষ গীঁট রাগ্তানী হইলে, ভারতে 
উৎপন্ন ২৬ লক্ষ গাঁট ও মজুত ১৩ লক্ষ গাঁট পাওয়া যাইবে । 
স্তরাং ১৯৫* সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রয়োজন 
মিটাইতে ঘাটুণ্চি ৩২ লক্ষ গাঁট, এবং ডিসেম্বরে নূতন তুলা 
ন: পাওয়। পর্ধান্ত, আরও ১৩ লক্ষ গীঁট বিদেশ হইতে 


৮. আমদানি করিতে হইবে! 


".-১৯৪৪-৫০ সালে ভারতের বিদেশ হইতে নিয্ন-পরিমাণ 


তুলা পাইবার সম্ভাবন! ঃ পূর্ব আফ্রিক। ৩ লক্ষ গাঁট পাট; 
মিশর ৩ লক্ষ গট; ইহ। ছাড়! স্থান, ব্রাজিল, পেরু ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুগা পাওয়! যাইতে পারে। 

তুল! পাকিস্থানের একচেটিয়া নহে। স্থতরাং পাঁকিস্থানে 
ভুল! ব্যবসায়ীদের বিশেষ অস্ুবিধা ঘটিতেছে। পাকিস্থান 
সরকার তুলার দাম কমানো! সত্বেও বাঁজার মিলিতেছে না। 
চুক্তি ছিল, পাকিস্থান ভারতকে ৪২ লক্ষ গাঁট তুল! 
যোগাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্য পাকিস্থানে হ্রাস ন! পাওয়ায়, 
শতকর! ৪৪.টাক লোকসানে ভারতের আম্দানিকারকের! 
ভুদা কিনিতে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতেছেন। 

কাশ্মীর সমস্ত৷ 

কাশ্মীর সমন্ত! আজও মিটে নাই। ইউ এনও হইতে 
নিযুক্ত কমিশন ভারতে আসিয়! যে সর্তে পরস্পর যুদ্ধ- 
বিরতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তা ভারত সরকার গ্রহণ করেন 
নাই। প্রধানত, আজাদ কাশ্মীর ফৌজ ও পাকিস্থান 


সৈন্ত অপসারণের পর কাশ্মীর গণভোট লওয়া হউক ইহাই 
ভারতের দাবী! 


, প্রমুখ ৪ জন প্রতিনিধি- প্রেরণ . করিয়াছে। 
প্রধান মন্ত্রী, সেখ আবহুল্লা পুনঃ পুরঃ]:ঘোষণা করিয়াছেন,” 
৮ গোচর করা হইয়াছে ।- 


ক 


৬৬ 


| ( 
বঙঈ্লক্ষী--অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ | a 


ইতিমধ্যে কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান. (রাজপ্রোহী ইহা তাকে পূর্বে" জানাইয়| দেওয়! হইয়াছিল, 
করিয়াছে ও কনষ্টিটিউয়ে-ট এেম্বিতে সেখ আবদুল. “এবং রাজদ্রোহীদের সঙ্গে 'যোগদাজলে কাঁধ্য তিনি সরকারের 


কাশ্মীরের : 


তারা ভারতের সহিত যুক্ত থাকিবেন। 


গত ৩*খে সেপ্টেম্বর ইউ এনও কর্তৃক-নিধুক্ত/কাশ্বীর 


কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা জেঃ: ডেলভরের ' বিরুদ্ধে 
কাশ্মীর সরকার এই গুরুতর অভিযোগ অবলম্বন করিম্নাছেন 
যে, তিনি রাঁজদ্রোহী: সর্দার. এদেণ্ডির মুল্যবান দ্রব্য: বোঝাই 
সাতটি বাক্স এরোপ্লেনে. রাঁওলপিপ্ডিতে লইয়)- গিয়াছেনঠ 
সর্দার এদেণ্ডি পলাতক” বেগম এদেপ্ডির' বাঁড়ীখানা - 


ব্যবহারের জন্য জেঃ ডেনভয়কে দেওয়] হইয়াছিল । তিনি 


সেই সৌজন্য ও ভগ্রতাঁর-'অসধ্যবহীর, করিয়াছেন ও নিন্দনীয় - 
আচরণ করিয়াছেন। | 2 

ডেলভরের নিজ অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা এইযণ-তিনি 
জানিতেন ন! যে এদেত্ডি রাঁজদ্রোহী । আর. এদেণ্ডির - 


অনুরোধে' তিনি জিনিষগুলি তাকে পৌছাইয়া' দিয়াছেন | 
স্বীকার করেন, কিন্তু ইহ! দোষের'বনিয়া স্বীকার করেন ন!। « ফলে বিভিন্ন অগ্রসর দেশ-সমূহের সহিত আমাদের ঘনিষ্ট 


£ 


আদেশের বিরুদ্ধেই করিম্নাছেন।' 
বিষয়টি ইউ এন- “ও কমিশনের করত ও ই এন এর 


" প্রধান মন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্রে গমন 
গত ৬ই ‘অক্টোবর ভারতের" প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট ম্যানের আমন্ত্রণ 
রক্ষার্থ দিলী হইতে লণ্ডন হইয়। আমেরিকা যাত্রা কয়েন । 
তিনি ১০ই অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন।' 
বিপুল: দেশ আমেরিকার সর্বশ্রেণীর লোকেরা, ও 
গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিতজিকে যেরূপ অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন করিয়াছেন, 
তাতে আমাদের আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করিবার যথেষ্ট 
“কারণ আছে। তাঁকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মান ' দেখাইয়াছে 
এবং তাঁর বক্তৃতা সমূহ মন্ত্ুগ্ধবৎ শুনিয়াছে। 
তিনি কানাডা গিয়াছিদেন 7: 


আশ! করা যায়, ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই সফরের 


বন্দী গোলাম মহম্মদ চারি যে, এদেণ্ডি *,আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
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পৃথিবীতে এল কতজন, 


আমিয়া চলিয়া গেল, করি সমাপন . + 132, 21 ০ পৌন্দধ্ো-অনিনদ্য সেয়ে সদ্গুণে অতুল, 
পৃথিবীর কাজ। তারা রহিল না বদি .:... 15515 : ঝারিয়া-রারিরটগেল ন্ন্দন স্থবাঁস 
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২য় সংখ্য! 


ফুল সে যে ফুল সে য়ে প্রস্ফুট মুকুল 


"= -স"পৃথিবীর- প্রাণ তাহে;:নিতেছে নিঃশ্বাস | 


পৃথিবীর পথে; সেথা ভূমিতে লুটিয়া, :. ; "7 পাঁপরাণি রিদুরিত সে প্রাণ-সৌরভে 
প্রভাতে বরিয়! গেল সন্ধ্যায়, ফুটিয়! |. ০০০৭5": এবনরাজি ুরিত; সে-প্রাণ-গৌরবে। 
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 নৃথিবী » সবারে- ধরি রাখিয়াছে প্রাণে 


"জলে স্থলে কোন্‌ খানে বাধা নাহি মানে," 
"আসিতে যাইতে পথে গাহিতেছে গান - 


“', পৃথিবীর বুকে এ'যে অমৃতের দান 


করিয়া গেলেন ধাঁরা পৃথিবীর কাজ. 


3 পৃথিবীর প্রাণে তীর সপ্ভীবিত আজ। - 
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প্রদীপের কোলে অন্ধকার 
শ্রীয়োগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


প্রদীপের কোলে বা নীচে যে-অন্ধকাঁর থাকে এটা. আমরা চলিলাম--আমবাগানে ও ছুদিকের গভীর 
আমাদের সকলেরই পরীক্ষিত সত্য-_এবিষয়ে আমি যে বাঁশবনের মধ্য দিয়! খানিকটা পাঁকা-ও খানিকটা কাচা 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আঁপিয়াছি, সেকথাই বলিব। পথে। বাঁশ তলাতে বাঁশের পাতা জড় হইয়া পচিতেছে, 
একদিন সকাল বেল। শ্রাবণ মাসের, প্রথমভাগে শ্রীমান আমবাগানের নীচেও সেই অবস্থাঁ_-আমপাতা পচিয়! দুর্গন্ধ 
শিশির বন্য্োপাধ্যায় নামে একটি যুবক আসিয়া বলিলেন, ছড়াইয়। দিয়াছে । এই মাত্র একপশল! বৃষ্টি হইয়! গেল, 
অমি রাহুতা. সেবক-সজ্ঘের কর্মী, আপনাকে একবার ভিজামাটির গন্ধে চারিদিকে একটা বিশ্রী বাশ্পের 
আমাদের গ্রামে যেতে হবে। শিশিরের সঙ্গে আলাপ ও আবহাওয়া অসোয়াস্তির হাট করিতেছিল। 
আলোঁচনী করিয়। আমি সুখী হইলাম এবং রাহুতা। সেবক- রাহুতা গ্রামের সীমান্তে আসিয়া দেখিলাম, কান্তিচন্্ 
সঙ্ঘের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে স্বীকার করিলাম। ইন্ট্টিউসনের বিরাট অট্টালিকা । কাস্তিবাবু জয়পুর 
শিশির বলিল, ৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট আমাদের মেবক- রাজার দেওয়ান ছিলেন। রাহুত! গ্রামে বছ কৃতী সন্তান 
সঙ্ঘের অধিবেশন দুহইবে--আপনি প্রস্তুত থাঁকিবেন, বেল! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কান্তিবাবুর সহোদর ভ্রাতা রঙ্গলাল 
১২-১৫মিনিটের গাড়ী ধরিতে হইবে । আমি তাহাকে মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম 
প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং তাহার সহগাঁমী হইব বলিয়| প্রস্তুত সাহিত্য-জগতে স্থপরিচিত। গ্রামে ঠাহাদের বিরাট বাড়ী 
থাকিব বলিয়| বিদায় দ্বিলাম "_ ভাঁদিয়। পড়িতেছে,--উদ্বাস্তর দল আসিয়া বাস! বাধিয়াছে। 

৩ৎশে শ্রাবণ শিশির কুমারের: সহিত র€ংন! হইলাম। তাই নীরব পুরী--এখন জনগণ সুপরিচিত । কান্তিবাবুর পুত্র 
সঙ্গী হইলেন ঢাকার স্থললিত সরকার ও ধীরেন্্রনাথ ও পৌত্রের জয়পুরের এক একজন খ্যাতনামা জাইগীরদাঁর | 
চট্টোপাধ্যায়। আমর! অতি অল্প সময়ের জন্য গাড়ী ধরিতে তীহাদের'বোড়ী ইত্যাদি সহরের বাহিরে বহুস্থান জুড়িয়া 
পাঁরিলাম, লোকেল ট্রেণ-একট! না ধরিতে;পারিলেও অপরটি আঁছে। আমি জয়পুরে তীহাদের' বিরাট প্রাসাদ দেখিয়! 
ধরিবার সুবিধা আছে! শ্যামনগর ষ্টেশন হইতে রাঁহুতা আপিয়াছি, অল্প সময়ের জন্য আলাপের সুযোগ হয় নাই 
গ্রামের দূরত্ব ২২ মাইল তিন মাইল হুইবে। রিক্সা চলে। সে পরিবারের সঙ্গে । 
রিক্সাতে রওয়ানা হওয়া গেল। শ্যামনগর জগদ্দল প্রভৃতি আমর! ছুইথানি রিকা। চড়িয়া রাছুতা গ্রামে আসিয! 
স্থানের সহিত আমার পরিচয় দৃত্তন নয়। বেলা ২ইটার গৌছিলাম। গ্রামের উত্তর মাথা হইতেছে নৃতন গ্রাম, 
সময় শ্তামনগর হইতে রাহুতার দিকে রওয়ানা হইলাম। ও উচ্ছেগোড়, বিদ্যাধরপুর, পূর্বেব বারতা বিল, পশ্চিমে 
কলিকাঁতার আশে পাশের পলীর সহিত যাঁহার! পরিচিত, পন্পূর, দক্ষিণে বাসুদেবপুর ও গুড়দহ গ্রাম! গ্রামে একটী : 
তাঁহারা জানেন--ষ্টেশনের কাছাকাছি যে স্থানটুকু তাহ সজ্ঘ আছে, তাহার নাম রাঁহতা সেবক-সজ্য ! আমর! 
যেমন জন-বহুলশ, এবং দোকান ইত্যাঁদি পরিপূর্ণ এবং জনমুখর, সঙ্ঘের বাড়ীতে আসিয়! নামিলাম। একটা! খোলা মাঠ-- 
- গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে তাঁহার রূপ তেমনি একেবারেই সম্মুখে প্রাঙ্গণের মধ্যে সেবক-সজ্ঘের বাড়ী । স্থানীয় নাম. 
বদলাইয়া যাঁয়_ঘন জঙ্গল, . ডোবা, পুদ্ধরিণী, নালা, বারোয়াঁরীতল!। দুইটি বিরাট বটগাছ তোরণের মত 
পৰ্ত্যিক্ত বাড়ী-খর--আবর্জজন! ও ম্যালেরিয়ার বাসভূমি দাড়াইয়া আছে। সঙ্ষঘের বাড়ীটি মাটির দেয়াল দেওয়া, 


ও যমদূত স্বরূপ ম্যালেরিয়া বহনকারী মশকের বিপুল উপরে টিনের ছাউনি! আমরা এখানে বারোয়ারী তগার 
প্রাদুর্ভাব ! ঘরে গিয়া বসিলাম-_এবং একটু বিশ্রাম ও চা পান 
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ewe we cop tia een 


॥ 
| 


২য় সংখ্য! | 
করিয়াই আমি একজন সেবক-সজ্ঘের কর্মীকে লইয়া গ্রাম 


- দেখিতে বাহির হইলাম | কাচ! ও দু'একটি পাকা রাস্তার 


ধারে বড় বড় বাড়ী--কৌন বাড়ী অর্দভগ্র, কোন বাড়ীর 
ছাদ ও ঘরগুলি ধ্বমিয়! পড়িতেছে। জরঙ্গল-গাছে সব 
ঢাকিয়|। পড়িয়াছে, সাপ শূকর কুকুরের বাঁসভূমি। 
চণ্ডীমওডপ জরীহীন, পৃজামৃগ্ুপ ভগ্ন ও জীর্ণ-_গ্রামের যাহার! 
কৃতী সন্তান তাহার! ঘর ছাঁড়া। নিজ্জন পল্লী! গ্রামের 
লোক সংখ্যা প্রায় ৫*০ শত। ব্ৰাহ্মণ ২০০ শত, ইহাদের 
পেশা চাকুরী -চাষ অল্প। শিক্ষিত শতকরা ১০ জন। 
কারস্থ ৪ ঘর, শিক্ষিত ১ জন। সদগোঁপ ১৫০ জন, শতকর! 
৫ জন মাত্র লিখন-পঠনক্ষম। পন্মবাঁজ ( পোঁদ ) ১৫০ জন, 
লিখন-পঠনক্ষম* শতকরা ২ জন, কাঁজেই গ্রামের অবস্থা 
কিরূপ সহজেই অনুমেয় । সেবক-সঙ্ঘ একটি লাইব্রেরী 
স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পুস্তক সংখ্য! ৩০০ শত, পাঠক 
সংখ্যা ৩০1 এই সঙ্ঘ দ্বারা নিম্নলিখিত কাঁজগুলি হইতেছে-- 
পাঠাগারের উন্নতিবিধান, ২ খানি মাটির ঘর ইহার! 
নির্মাণ করিয়াছেন এবং বাঁলক-বালিকাদের জন্তু একটি 


_গাঠশালার প্রতিষ্ঠাও »করিয়াছেদ। খেলা-ধূগার ব্যবস্থাও 


আছে,-_ফুটবল, কুস্তি, লাঠিখেলা, ব্যায়াম, রাস্তা মেরামত, 
পুকুর পরিষ্ষার, মুষ্টিভিক্ষী। প্রতি রবিবার সংগ্রহ করেন এবং 
তাহার দ্বারা গ্রামের দুঃস্থদের সাহায্য করেন। চুরি 
রাহাজানি প্রভৃতি দুর. করিবার জন্য গ্রাম্য রক্ষীদলও একটি 
আছে। সঙ্ঘনায়ক হুইতেছেন--গরীযুক্ত বিজয় নিয়োগী 
সদগোপ সম্প্রদায়ভুক্ত--গ্রামের কল্যাণকারী উৎসাহী ব্যক্তি । 
গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল নয়। গ্রামের একটি অবসর প্রাপ্ত 
ভদ্রলোকি- সম্ভবতঃ নারায়ণদাঁস : মুখোপাধ্যায়, গ্রামে 
তাঁহাকে সকলেই ঠাকুরদাদা বলেন,_বলিলেন, গ্রামে 
ম্যালেরিয়ার জন্তু বাস করা অসম্ভব । আমার একটি মেয়েকে 
সেদিন বাড়ী আনিয়াছি, বাঁড়ী.আদিয়াই সে ভীষণ জরে 
পড়িয়াছে, তাঁহাকে জর ত্যাগ হইলেই শ্বশ্তর বাড়ী দিয়! 
আসিব । গ্রামে বায় করিতে আদিয়! বড় ভূল করিয়াছি! 
' আসন্ন সন্ধায় সভার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রাবণের 


' জলভর! মেঘ উকি ঝুকি মারিলেও পশ্চিমদিকে স্র্য্যের শেষ 


লোঁহিত রশ্িটুকু তখনও মিলাইয়| যায় নাই। গ্রামের 
সহিমা বধূর! প্রৌঢা ও বৃদ্ধার] পর্য্যন্ত অনেকে সভায় 


- প্রদীপের কোলে অন্ধকার f 


নির্ভর করে; এমনিভাবে তাহারা দিন চাঁলান। 
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আপিলেন। ছুই একটি ছেলেমেয়ে ছাঁড়ী কাহারও পাঁয়ে 
জুতা ছিল না। একান্ত কুম্তিত ভাবে সকলে একপাশে 
বসিয়াছিলেন। আমি ও আমার বন্ধুরা গ্রামের সেবা ও 
উন্নতির অন্য আলাপ ও আলোচন! করিলাম। একট! 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাদের মধ্যে এমন একট! 
নৈরাশ্ত ও উদাস ভাব দেখিলাম, যেন সবই অন্ৃষ্টের উপর 
সামান্ত 
লোকেরই চাষ-বাষ আছে, চাষ করিতে আঁদে সাঁওতাল, 
দিনমজুরী ২২ ছুই টাকা! ২০ টাক|। দেশে চাঁষার ও 
জনমজুরের অভাঁব। পদ্মরাঁজ জাতীর যাহার! আছেন, 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কলে ও কারখানায় কার্জ করেন_- 
সুরাপান ইহাদের চাই-ই--চাই। বারতা বিলে যাইবার 
পথে একট বৃদ্ধ পন্মরাজের সহিত আঁলাপ হইল-_সে ব্যক্তি 
বলিল, আঁমি কোন দিন কলিকাতা যাই নাই! আমি 
আশ্চর্য্য হইলাম। | 

কাদীভরা পথে জল-কাঁদা কোঁনরূপে দূরে রাখিয়া বারতা 
বিলের পারে আমিলাম। বিরাট বিল, বারাঁসত পর্ধ্যন্ত 
ইহার মীম । কচুরিপানা ও জঙ্গগাঁ গাছে ভরা, মাৰে মাঝে 
জল) আমাদের পাশ দিয়! মাঁছভরা চুড়ি লইয়। কয়েকজন 
জেলে চলির! গেগ--মাছের দর এখানেও কলিকাতার 
বাজার অপেক্ষা নন নহে। এই গ্রামবাসী ভদ্রলোকের! 
সরকাঁরের - নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, হয় পন্মবিল ও 
বারতা বিলকে পরিষ্কার করিয়। মৎস্য ধরিবার উপযোগী 
করিয়! দিন--নতুব! উহার জল নিকাশ করিয়া দিয়া ধানের 
ব্যবস্থা করুন। ইহার কোনটিই কাঁধ্যে পরিণত .হওয়ার 
সম্তাবন। কম! অথচ কৃষি বিভাগ কিংবা মৎস্য বিভাগ 
ষ্দি এবিষয়ে মনোযোগী হন, তাহ! হইলে ধানের চাষ বা 
মাছের চাষ. ইহার যে কোন একটির ব্যবস্থা মতি সুন্দর 
ভাবে হইতে পাঁরে এবং বহুলোকের অন্নাভাঁব এবং মৎসোর 
অভাব দুর .হয়। বাল! দেশে ইংরাজ আমল হইতেই 
কৃষি বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ প্রভৃতি আছে। দুঃখের 
বিষয় ইহাদের. দ্বারা কোন গঠনমূলক কাৰ্য্য এপর্য্যন্ত হয় 
নাই-_মামাদের দেশ বলিয়া প্রাণের টানও দেশের সেবা 
করিবার অন্ত একট! অথণ্ড আগ্রহ কোথাও দেখিতে 
পাই না। বাঁঞ্লাদেশের খাছা।ভাক অনেক দূর হইতে 
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পাঁরে--যদি'মস্ত্রী মহোদয়ের এবং সরকারি কার্য্যকারীর! 
বক্তৃত| কমাইয়| দি” প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অগ্রপর হন। 
সহযোগিতা পাইবাঁর মৌখিক ভাষণ নাদিয়া! কর্মক্ষেত্রে 
নামিতে হয়। সেরূপ চেষ্টা ও উদ্যোগ এবং দলাললি 
ত্যাগ করিয়! কর্শে উৎসাহ দেখা যায় না। 

অনেক দিন পূর্বে ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন বণিয়াছিলেন, 
“আমরা কি স্বাধীন ?-_-অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, যখন 
হিন্দু রাজত্ব ছিল তখন স্বাধীন ছিলাম। বিদেশী রাজা 
ভাঁরত অধিকার করিলে আমরা অধীন হইয়াছি। 
ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাদের স্বাধীনতা গিয়াছে সত্য, কিন্ত 
ভারতবর্ষের প্রজাদের স্বাধীনতাই বা কি আর অধীনতাই বা 
কি? হিন্দু রাজত্বকালেও প্রজাদের কোনও ক্ষমতা ছিলনা, 
রাজা যাহা করিতেন 'তাহাই হইত। * * * যেখানে প্রজার 
কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই সেখানে যে অত্যাচার হইবে তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি? পূর্বেও ভারতের প্রজাদের শ্বাধীনতা ছিল ন! 
এখনও নাই মুসলমান রাজত্বেও ছিল না। তবে আমর! 
স্বাধীন ছিলাম বলেন 'কেন? * * দেশীয় রাজারই 
অধীন থাকি, আর বিদেশী রাজারই অধীন থাকি, অধীনতার 
ফল একই প্রকার। কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে 
প্রজারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। একথা 
সত্য নহে। ভারতের প্রজার ভাগ্যে স্বাধীনতা আছে ইহ! 
স্বয়ং রাজেশ্বরী বলিলেও বিশ্বাস হয় ন1।” [াস্থলভ সমাচার 
৯ই ফাল্গুন, ১২৮০ ]। আজিকার দিনেও আমাদের এ 


প্রশ্ন মনে জাগে-আঁমরা কি স্বাধীন? একদিন ইহার 


উত্তর দিব । 

গ্রামের নারীদের কথা বলি। তাহার! শিক্ষালাভের 
কোন স্থযোগই পান নাই । ‘সুযোগ পাইবার সুবিধাও নাই। 
সভ্য কর্তৃক বালিক! বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। সরকারী 
কোন সাহায্য ইহার! পান নাই। সামান্ত টাদার দ্বারাই 
স্কুল পরিচালিত হয় 1 অথচ গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা লাভ 
করিবার ইচ্ছ| যথেষ্ট আছে। কোনরূপ আমোদ প্রমোদ, 
ছাঁয়াচিত্র প্রদর্শন, সিনেমার সাঁহাঘ্যে শিক্ষা, কুটির শিল্প 
সম্বন্ধে ব্যবস্থার কোনই উপায় নাই--গ্রামের বর্ষীয়সী ও 
প্রৌঢ়া মহিলার! গ্রাম্যবাঁলিকা ও বধূবেশে যেসব কুটির ও 
গাঁহস্থয শিল্প শিথিয়াছিলেন--তাহাই তাঁহাদের একমাত্র 
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অবলগ্বন। কিন্তু সে সকলের আমর এখন নবযুগে কে করে? 
বর্তমান যুগের শিক্ষা, সভ্যতা, পলীদংগঠন এসব কার্ধ্ে বিশেষ 
ভাবে উদ্যোগী হইবার জন্ গ্রামবাসীদের প্রণোদিত ও 
উদ্বোধিত করিবার জন্য লোক কোথায় ? 0. 
বাল! দেশে যে কয়টি মহিলা সমিতি আছে তাহাদের 
মধ্যে স্বৰ্গত মহাগ্রাণ গুরুসায় দত, প্রতিষ্ঠিত সরোজনলিনী 
এবং লেডি অবলা বস্থ প্রতিষিত-_নারীশিক্ষা সমিতি- 
বিদ্যাপাগর বাঁণী ভবনই দেশের নারী সমাজের কগ্যাথে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত যে পরিমাণ মহিলাক, 
শিক্ষরিত্রী এবং বর্ম্মী পুরুষ ও মহিলার প্রয়োজন তাহারই 
একান্ত অভাব। গ্রামের মহিলাদের স্বাধীন ভারতের যোগ্য! 
অধিকারিণী করিতে হইলে শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় কর! একান্ত 
আবশ্তক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এতদিন আমর! বিদেশী 
শাসকদের শিক্ষার ব্যয়ের অল্লতার জন্য নিন্দা ও সমালোচনা 
করিয়াছি, বর্তমান সময় গণতন্ত্র সংজ্ঞান্থ্যায়ী শাসিত ভারতে 
শিক্ষাব্যয়ের হাঁসের জন্য কাঁহাঁকে অপরাধী করিব? বাঙ্গালী 
জাতি নাঁরীজাতিকে ষে ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
করিয়াছেন, তাঁহার তুলনা বিরল, সহমরণের বীভৎস চিত্র, 
কৌনীন্যের দারুণ অত্যাচার, বহু বিবাহ প্রতি পদে পদে- 
নাঁরীজাতির মর্য্যাদাহানি, প্রতিদিনই হইয়াছে। উনবিংশ 


শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই নিশ্মম অত্যাচার, পীড়ন অবমাননা 


এখনও কি দূর হইয়াছে! আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি 
পল্লীর বিধবা মহিলাদের মৃত নিরাশ্রগ্৷। নারী আর কোথাও 
নাই। এজন্য কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত 
বেশী। কিন্তু সে কি সহজ্র কথা? এবিষয়ে সরকারের 
যেমন লক্ষ্য বাখ। কর্তব্য, তেমনি উদ্যমশীল। শিক্ষিতা 
মহিলাদেরও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রসর হওয়া উচিত। 
কলিকাতাতে মভাসমিতি হয়, বন্তুতী হয়, কিন্ত সে আলোর ' 
ক্ষীণ রশ্িটুকুও গ্রামে পৌছে'কি ? 

আমার মনে হয় ধেমন রাহুতা গ্রাম দেখিলাম, তেমনি 
পশ্চিম বঙ্গের বছ গ্রামে দেখিয়াছি-_শিক্ষার অভাবে, 


জ্ঞানের অভাবে লজ্জা, ভয় ও নিন্দার আশঙ্কায় শত শত . 


পল্লীরমণী অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতেছে । সরোজ- 
নলিনী নারীম্ল সমিতির সবস্তারা' যদি 'মাঝে মাঝে, দুরে 
নাইব। হইল, কলিকাতাঁর নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া সমিতি 





রি | L 
ঠঁয্ সংখ্যা ] 
প্রতিষ্ঠা, কুটির শিল্পের প্রবর্তন, বিদ্যালর স্থাপন এবং যাহাতে” 


মেয়ের পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া! নিজেরা আত্মনির্ভরশীল 
হইয়। জীবিকা অর্জন করিতে পারে সেরূপ চেষ্টা করেন 


- তবে দেশের নারীসমীজের দুর্গতি ও ছুর্দশ। অনেক পরিমাণে 


ঘুচিতে পারে। 

এবার উত্তর ভারত ও রাঁজপুতানার কোন কোন স্থান 
বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম পাঞ্জাবী উদ্বাস্ত মহিলা ও পুরুষের! 
অনেকে জক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হারাইয়!--সমাধিভবনের 
কিংবা খোলা মাঠের মধ্যে ছিয় তাবুর ভিতর বাস করিয়াও 
জীবিকা উপাজ্জধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন । 
মহিলারা শীতকালেও রাত্রিশেষে কাজে বাহির হন, সংসার 
সমাঁজকুটির শিল্প সব দিকেই তাহাদের লক্ষ্য বহিয়াছে। 
আমাদের গ্রাম্য নারীদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে তাহা 
উদ্ধ দ্ধ করিতে না পাঁরিলে পশ্চিম বাঞ্জলার উন্নতির আশা 
থাকিতে পারে না। ভিক্ষা দ্বারা কাহারও উদর পূরণ হইতে 
পারে ন। আমি মনে করি-_-সরোজন্রিনী নারীমঞ্জল 


সমিতির সবস্তারা, বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের পরিচালকমণ্ডলী 


এবং অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা কলি কাভার 


পার্স গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নারীদিগকে নূতন, জগতের সন্ধান 
দ্রিন। আমি রাছতায় সমবেত মহিলাদের এই সব কথা বলায়, 


তাঁহারা বলিয়াছিণেন-সহরবাসিনী শিক্ষিত! মহিলারা যদি. 


আমানের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে আমর! নৃতন করিয়া 
কর্ম ক্ষেত্রে অগ্রদর হইতে পারি--কিন্ত কে তাহাদের পথ 
দ্বেখাইবে ? 

প্রদীপের কোলে--কলিকাতার পার্শ্ববর্তী একটি পল্লীর 
কথাই আক বলিলাম, আশা করি দেশের মহিল! 


নেত্রীগণ আমার কথা কয়টি উপেক্ষা করিবেন না। 


"আমার শেষ কথা--এই বিষয়ে যেরপ উদ্যম, উৎসাহ এবং 
কর্মপ্রবণত1 চাই তাহারই একান্ত অভাব। আমি দেখিয়াছি 


৬ যে ই’ চারিজন, গ্রামহিতৈষী তরুণ বা বৃদ্ধ ব্যতীত অধিকাংশ 


লোকই জীবিকা অর্জনের জন্য সার দিন খাটিন1 অন্যান্য 
কাৰ্য্য করিবার অবসর অতি অল্পই পান। তাহাদের সহানুভূতি 
যে নাই, তাহ! নহে, তবে অবসরের মভাবে এবং সংসারের 
পীঁড়নেই দিবারাত্রি বিব্রত থাকেন। এরূপ স্থলে সবচেয়ে 


'সহজ উপায় হয়, যদি সরোজনলিনী নারীম্্ল সমিতির. 


প্রদীপের কোলে অন্ধকার 


৪১ 
মহিলার! মাঝে মাঝে পার্ববর্তী গ্রামে গিয়। নারী প্রতিষ্ঠান 
ও'বাঁপিকা বিদ্যালয় ও কুটীর শিল্প সম্বন্ধে আশ! ও উৎসাহ 
দেন, কাজের পথ দেখাইয়। দেন । তাহা হইলে ধীরে ধারে 
মহিলাদের শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অভাব দুর হইতে পারে । 

আমর! স্বাধীন হইয়াছি--ম্বীকার করি, তবু বাধলাদেশের 
শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে যেক্পপ আত্মপ্রাধান্ত পরিলক্ষিত 
হইতেছে তাহাতে আমর এসব বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা 
না করিলে হইবে না। ধরুন বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে 
গভর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাহার দ্বারা কোন 
উপকার হইবে কিন! সন্দেহ! রাইটার্স বিল্ডিং এ. বসিয়া এ 
বিষয়ে কোন একটা পন্থা নির্দেণ করা চলে না,-_ গ্রামের 
অবস্থা দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, সাঁধারণ লোকের সঙ্গে 
গিশিতে হয়, এবং সে শিক্ষার ভার "গ্রাম্য উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের হাতে দিতে হয়। এ বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া 
উচিত, মাসিক অর্থ সাহাঘা করা এবং শিক্ষ। পদ্ধতি সম্বন্ধে 
নৃতনতর শিক্ষা না দিলে তাহ হইতে পারে না। তার পর 
পুঁথিপত্র, মানচিত্র, প্রাচীর পত্র ইত্যাদির দ্বার! সাহায্য করা 
কর্তব্য_--এ রাষ্ট্রের কাঞ্জ। এসব কাজে গ্রাম্য যুবকের! 
রাষ্ট্রের সাহায্য. পাইলে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি করিতে 
পারেন! রাহুতা সেবক সজ্ঘের সম্পাদক শ্রীমান শিশির 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কর্মী, তিনি গ্রামের পথ, ঘাট, 
পু্ধরিণী সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাঁজে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন! গ্রাগটিকে বলা চলে water 


logged village | কাজেই এসব গ্রামে কাজ করিবার 
প্রশস্ত সময় হইতেছে শীতকাল । যদি বিদ্যাসাগর বাণী ভবন 
ব! মরোঁজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির মহিলারা এ গ্রামে 
যাইয় কর্্বকেন্দ খুলিতে ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই কৃতকার্ধ্য 
হইবেন। শ্রীধুত শিশির বাবুর ঠিকানা! হইতেছে--শিশির 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যার-রাহুতী গ্রাম, পোঃ শ্যামনগর, 
জেলা .চব্বিশপরগণা । শিশির বাবু এ বিষয়ে মহিলাদের 
সাহায) করিতে সততই উৎন্থক। এইরূপ এক একটি গ্রাম 
ধরিয়া কাল করিলে--ক্রমশঃ কয়েকটি পল্লী লইয়াও এক 
একটি গ্রাম্য কেন্দ্র গঠিত হুইতে পারে। আমি আমার 


 প্রবন্ধের-নাম দিয়াছি--প্রদীপের কোলে অন্ধকার’ রাত 


গ্রামে'গেলে- একথার সত্যত। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। 


"ERIE 
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পথের কথা 


শ্রীসুন্মিত। দত্ত 


সুরূপ| বিরক্ত. মনে ফিরিয়া চলিয়াছে গ্রামে! স্কুলে 
ছুটী হইয়। গিয়াছে, কর্মহীন দিনগুলি কি রকম নিশুব 
একঘেয়ে সুরে বহিয়া চলিতেছে। বোঁভিউও প্রায় জনহীন, 
কয়েকটি বয়ঙ্কা শিক্ষয়িত্রী ছাড়া আর কেহ সেই নির্বান্ধব 
পুরীতে দিন কাঁটাইতে পড়িয়া নাই। সুতরাং শহরের সিনেম। 
থিয়েটারের লোভ জোর করিয়! সংব॥ণ করিয়া! স্থরূপা ফিরিয়া 
চলিয়াছে তাঁহার মামাবাড়ীর গাঁয়ে পূঞ্জার ছুটী কাটাইতে। 

হাওড়া স্টেশনের বিরাট জনসমুত্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে 
হ্ুর্ূপার চোখে জল -আমিয়। পড়িতেছিল। সঙ্গে তাহার 
রক্ষক হিসাবে স্কুলের দারোয়ান আসিয়াছে । মামার কেহ 
এই পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় মেয়েটির জন্য এতদূর ঠেলিয়! 
আসিতে বাজী নছেন। একেই ত এত টাকা খরচ করিয়া 
তাঁহাকে স্কুলে পড়ানটাই তাহাদের অত্যন্ত গাত্রদাহের কারণ 
হইয়] পড়িয়াছে। কিন্তু পিতার সংসারে তাঁহাদের কোন 
জোর নাই। | NE 


সুরূপা এতক্ষণ একটা জায়গায় শক্ত হইয়া দাড়াইয়াছিল_ 
দারোয়ান কুলী ঠিক করিতে এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইতেই 
ব্যস্ত ছিল, এ দিকে বিশেষ নজর দিতে পারে নাই। শত 
শত লোকের অভদ্র কৌতুহলী দৃষ্টির আঘাতে বিত্রতা স্বরূপ! 
যখন খৰ্ম্মাক্ত মোটবাহী কুলীদের ধাক্কায় প্রায় সেইখানেই 
ব্সিয়। পড়িবার উপক্রম করিতেছে, তখন হরিসিং (দরোয়ান) 
কোন মতে নিজের বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া সুরূপার দিকে 
দগ্ত বিকশিত করিয়া তাঁকাইয়া বলিল, “চলো দিদিমণি, 
বড় কষ্ট হল।” সুরূপার ইচ্ছা করিতেছিল নিজের হাতের 
টর্চট। ছু'ড়িয়৷ _ভাহাকে মারে। কিন্ত এ জগতে সামাজিক 
জীবের যাহাই যখন ইচ্ছা! করে তাহাই করিবার অধিকার 
যদি থাঁকিত তাহ! হইলে পৃথিবী বোধ হয় আরই সমস্ত 
সঙ্কুল হইন্না উঠিত। সুতরাং মনের রাগ মনেই চাপিয়! 
সুরূপাকে দারোয়ানের পিছন পিছন দৌড়াইতে হইল। 

বিরাট ঘুমন্ত সরীন্ষপের ায়-ট্রেন দীড়াইয়া আছে। 


৮ 


১ পো 


‘ 


প্লাটফর্মে বিদ্বায়ব্যথাতুর নরনারীর দল সব এই খানেই ভীড় 
করিয়া দীড়াইয়া আছে, অদুরে একটি . ছোট খাট বইয়ের : 
ইল, চক্চকে স্বচ্ছ কাগজে মোড়া" রঙ্গীন বিচিত্র মলাট যুক্ত 
বইগুলি পাশাপাশি সারিসাঁরি সাঁজানে! রহিয়াছে । সুপার 
ইচ্ছা করিতেছিল কয়েকটা কিনিয়া লয়, কিন্তু দরিদ্রের কামনা 
বাসনাগুলি মনসমূদ্রে বুদ্ধদের মত ফুটিয়া উঠিয়া আবার 
তাহাতেই বিলীন হইয়! যায়। সার্থক হইবার উপায় তাহাদের 
কোথায়? ঘড় ঘড় করিয়া খোলা ও বন্ধ ঠেলাগাঁড়ী 
করিয়া ফেরিওয়াল। জিনিষ সওদা করিয়া বেড়াইতেছে। 
কোথাও কোন নিভৃত কোনে দীড়াইয়। কোন যাত্রী একমনে 
সিঙাড়! কচুরী ও মিহিদানার.সদ্ধবহার করিতেছে, স্টেশনের ) 
গোলমাল ও জনতা তাহার একাগ্রতা কোনই বাধা 7 
দিতেছে না। | 


স্থরপার ছোট ও-নগন্ত মাল গুলি তুলিয়া! দিয়! ও ভাড়া 
চুকাইয়| দিয়! দারোয়ান এতক্ষণে ভারমুক্ত হইয়। সরিয়! 
দাড়াইল, সুরূপাঁও চট্‌ করিয়! গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। 
মেয়েদের কামরা, সবশুদ্ধ তিনটি বেঞ্চ। সামনের্টিতে একটি 
বিধবা প্রো! একটি বছর খানেকের শিশু কোলে করিয়! 
বসিয়া আছেন-_-শ্তামবর্ণ দোঁহারা গঠনের মহিলা, মাথায় 
খোচা খোচা কীচ। পাকা চুল, গলায় কাঠের মান! ও কপালে 
ও নাকে শ্বেতচন্দনের তিলক কাটা।। শিশুটির পরণে একটি 
চকৃতকে মখমলের দবুজ জামা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুটি অলক্তক 
রঞ্জিত ও ধুলায় ধুসরিত, উত্তমাঙ্গে সাজ সজ্জার যতই বাহুল্য 
থাকুক, -অধমাদ্দে সে সবের কোন বালাই নাই; কজ্জল 
শোভিত বড় বড় চোখে বিস্ময্ন ফুটাইয়া সে এদিক ওদিক 7 
তাঁকাইতেছে। বিধবার পাশেই একটি অত্যাধুনিক মহিলা, 
বিয়া আছেন-_তাহার ববকরা চুল, কিউটেক্স ও লিপষ্টিক্‌ 
রঞ্জিত নথ ও ঠোটের শোভা দেখিয়া তাহার সহযাত্রিনীদের 


প্রায় চোখ ঠিকরাইয়। বাহির হইয়া আসিতেছিল। মহিলা টির মুখ 


দেখিয়! মনে হইতেছিল, তাঁহার যেন এই মুর্খ অশিক্ষিত নারী 
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সমাজের মধ্যে বসিতে মাথা কাটা যাইতেছে। কিন্তু কোন উপায় 


নাই,“পড়েছি যবনের হাতে, খান! খেতে হবে সাথে।” সুতরাং 
উহারই মধ্যে যতখানি স্পর্শদোঁষ বাচাইয়। চলা যায় তাঁহারই 


. চেষ্টা করিয়া তিনি প্রাণপণে গ্রকটা কোন ঠেসিয়া আছেন। 


গাড়ীর মধ্যে উৎকট গরম, গাঁড়ী না চলিলে হাওয়। 


পাইবার জো নাই । সুতরাং সকলে যতখানি পারে কামরার . 


জানলা দিগা মাথা গলাইয়া বাহিয়ের দিকে তাঁকাইয়া আছে। 
সুরূপা গুছাইয়া বসিয়া এবার একটু এদিক ওদিক তাঁকাইতে 
লাঁগিন-.ওদিকের বেঞ্চে একটি গৌরবর্ণ। তন্বী বিবাহিতা 
তরুণী বসিয়া আছে, মুখের ভাবে কিরূপ ক্রোধ ও বিরক্তি 
ফুটিয় উঠিয়াছে। তাহারও ক্রোড়ে একটি শিশু কন্যা, সঙ্গে 
সাদা থান পরা বিধবা ঝি। সে সীটের উপরই উবু হইয়া 
বসিয়া পান চিবাইতেছিল, ও মাঝে মাঝে জানালা দিয়! 
পানের পিক্‌ ফেলিতেছিল। 


টং টং টং--ঘণ্ট! বাজি উঠিল, ট্রেন এইবার ছাঁড়িবে 
বোধ হয়। কামরার লামনে একটি নীল সার্ট ও ধুতী পরিহিত 
শ্যামবৰ্ণ যুবা ও একটি তসরের পাঞ্জাবী ও ধুতী পরিহিত 
গৌরবর্ণ সুপুরুষ যুবা আপিয়। দাড়াইল। বিধবা মহিলাটি 
বলিয়। উঠিলেন, "বাবা, তুই পাশের গাড়ীতে আছিস ত?” 
শ্যামবর্ণ যুবাটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,হ্যা তাহাই সে আছে। 
তরুণী বধুটি বোধকরি অন্য যুবকটির ঈদ্দিতেই অত্যন্ত বিরক্ত 
মুখে এদিকে উঠিরা আসিল । বোধকরি দাম্পত্য 'কলহ 
একট! চলিতেছিল--যুবকটির মুখে একটা অতি নির্বিকার 
ভাঁব। সে বলিল” পাশের গাড়ীতেই আছে, ‘দরকার হ’লে 
ডেকে পাঠিও” তরুণীটি অতি সংক্ষেপে “আচ্ছা” বলিয়া আবার 


-ফিব্রিয়। গিয়। বেঞ্চে বসিয়। পড়িল। 


বাঁশী বাছাইয়| ট্রেণ ছাড়িয়া দিল--যাহাঁর! আত্মীয় 
স্বজন বন্ধু ছাঁড়িয্! যাইতেছিল তাহারা ঝুঁকিয়া পড়িয়া 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুমাল উড়াইতে লাগিল, যাহার! নিতান্তই 
“একলা চলেছে এভবে” তাহার] নিব্বিকার মুখে বাহিরের 
দিকে তাঁকাইয়া বসিয়। রহিল। কোন বিদায় তাহাদের 
মনকে পীড়া দিতেছিল ন। বটে; 
অত্যাধুনিক তরুণীটির দৃষ্টি বিনিময় হওয়াতে তিনি সহাস্যে 
বলিয়া! উঠিলেন “কি গরম ম--টেরেনট! ছাড়াতে যেন 
একটু বখচলুম৮ 1 তরুণীটির চোখে অবজ্ঞা ও ক্রোধ মিশ্রিত 


শাল 


পথের কথা! 


কিন্তু হয়ত বিধবার সঙ্গে 
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একট! অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়৷ উঠিল, কথার উত্তর ন! 'দিয়া তিনি 
এক ঝটকায় মুখট! অন্য দিকে, ফিরাইয়া লইয়! বসিয়! 
রহিলেন। বিধবা অপ্রস্তুত মুখে সুরূপার দ্বিকে তাকাইয়! 
একটু হাঁসিলেন, স্থরূপ! তরুণীটির কাও দেখিয় এমন অবাক 
হইয়াছিল যে সে খুব অমায়িক ভাবে বিধবাটির দিকে 
তাকাইয়! হাঁসিয়া দিল । বিধবাটি উৎনাহিত হইয়|। এবার 
একটু তাহার দিকে আগাইয়! বসিয়া বলিলেন, “কোথায় 
চলেছ মা?” সুরূপা বলিল “মামার বাঁড়ী”। বিধবা বলিলেন 
“অ-_কলকাতাতেই বুঝি থাক, স্দে কেউ নেই যে? একল! 
চলেছ নাকি ?” সুরূপা বলিল “হা!” | বিধবা বলিলেন “ও মা, 
কেন গো? পোমত্ত মেয়েকে এমন ভাবে মা বাপে ছেড়ে 
দিতে পারলে কি করে গা? কোথায় থাক গে। মা তুমি ?” 
সুরূপা বিপদ দেখিয়া অতি সংক্ষেপে বলিব, “বৌভিডে ।” 
বিধব! চুক্‌ করিয়া মুখে একট! শব্দ করিয়া বলিলেন “আহারে, 
কোন প্রাণে মা বাপ এমন করে রাখে? বিয়ে হয়নি 
বুঝি $ নিজের সংসার না হলে কি আর মেয়েছেলেদের 
শোভা খোলে ?” | 

সুরূপা এইবাঁর বিবন্ত হইয়া উঠিল । এই হচ্ছে বিপদ 
এ দেশের মেয়েদের, কোন দিকেই একটা মাঝামাঝি পথ 
ধরিয়া তাহারা চলিতে পারে না। এই দিকে পূর্ণ 
নেত্রে তাঁকাইয়া থাকিয়া ওধাঁরের বেঞ্চের সেই বধুটি 
তাহার শিশুকন্যাটির দৌরাজ্মে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে ছল । 
সে বেশ নিয়ম করিয়। বারংবার নিজের ভাঙ্গ! পুতুলটি গাড়ীর 
মেজৈতে ফেলিয়] দিতেছিল, এবং সেটি আবার তাঁহার মা 
বা ঝি তাহার হাতে তুলিয়া দিতেছিল। কখনও মায়ের 
কোল ইইতে লাফাইয় নীচে নামিয়া পড়িবাঁর একট! প্রচেষ্টা 
চলিতেছিল। স্ুরূপাঁর ইচ্ছ। করিতেছিল যে বধুটির সহিত 
একটু গল্প করে, কিন্ত সে সুন্দয় মুখটাকে এমনই; প্রলয়গন্তীর 
করিয়া বসিয়া রহিল প্লে সেই গান্তীর্য্যের আবরণ ভে করিয়া 
অগ্রসর হওয়ার মত উৎসাহ আর সুরূপার রহিল না। 

. ঝিক্ৰিকৃঝিক্বিকৃ--ট্রেণ ছুটিয়। চলিয়াছে, একটানা 
সুরে--বাহিরের দু্তাবলী চকিতের মত চোখের সামনে 
আসিয়া আবার বিদ্যুতের ন্যায়ই চোখের আড়ালে চলিয়া 
যাইতেছে! কোথাও বিশাল প্রান্তর--এদিক ওদিকে প্রাগ- 
এতিহাপিক দানবের-ন্যাঁয় বিপুল নারিকেল ও তালগাছ 
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দুএকটি ঙ্রাড়াইয়। আছে। কোথাও ডোবা--মাছরাঙ! 
টেলিগ্রাফেরু পোষ্টের উপর ধীড়াইয়া ধ্যান করিতেছে, এবং 
মাঝে মাঝে আকাশের গায় সবুজ রেখ! টানিয়। দিয়! 
ডোবার ঘোলাটে জলে ঝাপ দিয়া পড়িতেছে মাছ ধরিবার 
জন্য । কোথাও সবুজ মাঠের উপর দিয়! সাদা ধুলীর পথ 
চলিয়া গিয়াছে গ্রামের দিকে, ইহার প্রতিটি ধুলি কণায়, 
মাঠের প্রতিটি ঘাসে স্থর্য্যালোকে কিরূপ যেন একটা নির্জনতা 
ও বৈয়াগ্যের স্থর বাজিয়। উঠিতেছে। এই পথ. দিয়াই 
বোধ করি মাঝে মাঝে তরুণ রাখাল আপনার বাশের বীশীটি 
করুণসুরে বাঁজাইতে বাঁজাইতে আনমনে চলিয়! | যায়। 
কৃবূপা নিজের কাছে স্বীকার না করিয়া পারিল না যে 
তাঁহার রূপপিপাস্থ মন ইহাদের মধ্যে যে কূপের খনির সন্ধান 
পায় তাহা বাহিরের বিজ লিবাতি, 'পিনেমাঁ, ট্রাম ও মোটর 
গাঁড়ীর মধ্যে খুজিয়| পায় না। ইহাদের সান্নিধ্যে যে আনন্দ 
নিঝ'র তাহার মনের মধ্যে বহিতে থাকে শহরের মধ্যে কি সে 
সেই রসের যোগান পায়? 

মাঝেমাঝে কোন মাঝারী রকমের বড় a. ট্রেণ 
থামিতেছে, হুড়মুড় করিয়া যাঁত্রীগণ উঠা নাম! করিতেছে, 
ফেরিওয়াল! বিচিত্র সুরে ই।কিয়া বিচিত্র জিনিষ বিক্রয় করিয়া 
-বেড়ীইতেছে । গাড়ীতে এ পর্যন্ত অন্ত কোন যাত্রী 
ওঠে নাই_ এবার ষ্টেশনে গাঁড়ী দীড়াইতেই “এই ইধ!র আও 
মেন্‌ বলিয়া এক কুশকায়! ও কৃষ্ণকায়! ফিরিলী মেম আসিয়। 
তাহাদের কামরার সামনে দীড়াইলেন। কামরায় ঢুকিয়া 
তিনি সুরূপারই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং চাঁরিদিকে 
তাঁকাইক্স। একটি সিগারেট ধরাইলৈন। তীহীর কেন জানিনা 
সুরপাকে বড়ই আশ্চর্য্য লাগিয়া গেল, তিনি অনেকক্ষণ 
ধরিয়! ধুমপান করিতে করিতে তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন! সুরূপাঁর বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতে লাঁগিল-- 
একেত উৎকট গন্ধ গায়ে, তাঁহার উপর সিগারেটের ধে'য্নাটি 
তাক করিয়া তিনি তাঁহাঁরই মুখের উপর ছাঁড়িতেছেন, আর 
সেই একাগ্র দৃষ্টি। স্থৃতরাং তাহার দিকে, পিছন ফিরিয়া 
বসা ছাড়া আর কিছু করিবার রহিল না। 


সামনের বেঞ্চে বিধবার ক্রোড়স্থিত শিশুটি বড়ই চঞ্চল ' 


হুইয়৷ উঠিতেছিল। ঠোঁট ফুলাইন্না মাঝেমাঝে সে কীদিয়া 
উঠিতেছিল--বিধবা তাঁহাকে একবার ঝিনুক বাটী বাহির 


tf i 
# নি 
[ £৫শ বধ 
করিয়া হুধও খাওয়াইয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন 
লাভ হইল বলিয়া মনে হইল নী । ধনুকের মত বাকিয পড়িয়া 


-সে ক্রমাগত চীৎকার করিয়া চলিল। বিধবা এবার ব্যাকুল হইয়া! - 


উঠিলেন, মাথা দৌঁজাইয়! ছড়া কাটিয়া কোনমতেই সবিধা 
না করিতে পারিয়া এবার জানালার বাহিরে তাকাইয়৷ ছুলিয়া 
হুলিয়া টানিয়! টানিয়! সরুগলায় বলিতে আরম্ভ করিলেন_ 
“ওই গরু”_-ও গরু গরু আঃ আঃ আঃ, ও ছাগল আঃ আঃ, 


আঃ? । খুকুর কি কারণে ভাল লাগিল জানিনা, দে কান! 
-থাঁমাইধা, মুখের ভিতর আহ্কুল পুরিয়া দিয়া ছাগল গরু 


দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিল . র 
কাল মেমসাহেবটি এতক্ষণ সিগারেট টানিতে টানিতে 
ইহাদের দিকে তাকাইয়াছিলেন, এখন সুপার দিকে 
তাঁকাইয়! বলিলেন, বাচ্চাটির ভাল training হইতেছে না 
অকারণ এরকম কাদা ত উচিত নহে । 
অত্যাধুনিক! তরুণীটি এতক্ষণ আপনার মহিমা অক্ষুণ 
রাখিয়] চলিতেছিলেন, এখন বোধহয় কাল মেমসাঁহেবটিকে _ 


আপনার সমগোত্রীয় বোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন “ইংরাজী 


শিক্ষার অভাঁবই এদেশের মাতাদের এরূপ পঙ্গু করিয়া 
রাখিয়াছে। সুতরাং সন্তানগণ এরূপ বেয়াড়া হইয়া 
পড়িতেছে।” 

কাল মেমসাহেবটি খুদী হুইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক 
কথা ! এই দেখন! আমার জন্কে' আমি কখনো বেয়াড়। 
রকমের আহ্লাদ দিইনি, তার ফলে আমাদের সোসাইটির 
সে একজন রত্ন বিশেষ হুইয়া উঠিয়াছে, আর ছেলে আমাকে 
ভক্তি করে বেশ । য্দিও বৌ আছে তবুও আমার কথা ছাড়া 
সে একপাও নড়বে না । এই দেখন। 9. ত. R.-এ এতবড় 
চাকরী পেল, সবার আগে আমাকেই লানাইয়াছিল, বৌ 
এর একটী কথাও জানিত ন1।” সুরূপার ইচ্ছ। হইল বলে 
যে এরকম রত্ব বাঙ্গালী সমাজের ঘরে খবরে বর্তমান | কিন্তু 
এই পাশ্চাত্যসভ্যতা অনুরাগী, নকল মেমসাহেবদিগের 
গর্কোঁদ্ধত কথা গুলি তাহার বিশেষ শ্রুতিমধুর লাগিতেছিল 
ন, সুতরাং সে অন্দিকে মুখ ফিরাইন্বা লইল । 

গাড়ী আবার নিস্তন্ধ হুইয়| পড়িয়াছে, বিধবার ছোট 
বাচ্চাটি ঘুমাইয়! পড়িয়াছে, বিধবা ও ভাল করিয়া :গ ছড়াইয়! 
ঠেগান দিয়! বসিয়া গাড়ীর চলার তালে হুলিয়! ছুলিয়! নিদ্রা 


চেল 
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আয়োজন করিতেছেন। কালো মেমসাহেবটিও Holdall 


পাতিয়! জুতা খুলিয়া পা ছড়াইয়া দিয়া একটি ইংরিজী 71০51. 


খুলিয়া বসিয়াছেন--বার্দালী 'মেষসাছ্বেবটিও আপনার 
পদমর্ধাদ! অক্ষুণ্ন রাখিবার' জন্য তাহার দেখাদেখি একটা 


ইংরাজী 2০৮] পড়িতেছেন_-তিনি যে এই মূর্খ গেঁয়ো 


রমণীগণের সমগোত্রীয় নহেন সেটা দেখাইতে হইবে ত। 

তরুণী বধুটি একদৃষ্টে তখনও বাহিরের দিকে তাকাইয়! 
আছে। স্বামীর উপর রাগ হওয়াতে বোধকরি কোলের 
শিশুটির দিকেও নজর পড়িতেছে না--সে বিয়ের কোলে 
বসিয়! একমনে একটি Illustrated Weekly of India 
পাতা ছি ড়িযনা যাইতেছে, ঝি'মাঁঝে মাঝে -তাহার ক্ষুদ্র মুটি 
হইতে বইটি টানিয়। লইঘ1 তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা! 
করিতেছে, কিন্তু তারস্বরে চীৎকার" করিয়া, কখনও বা 
ধনুকের মত বাকিয়! গিয়া সে প্রাণপণে ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিতেছে | ও | 

সূর্য্য মধ্যাহ গগনে উঠিয়াছেন--_প্রথর রৌদ্রে ধরণীর 
শ্যামল বক্ষ পুড়িতেছে--গীয়ের বধৃগণ তেল গামছা লইয়া 
পুকুরে ও বর্ণায় স্নান "করিতে আসলিয়াছেন--আবক্ষ জলে 


পথের কথা, 
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সমুদ্রের সামনে বাইয়া দিয়া মায়। আপনার ক্ষুদ্র নগণ্য 
অস্তিত্ব ভূলিয়! (অস্তিত্ব তাঁহাকে পদে পদে পীড়াদেয় মাত্র?) 
এ. নিৰ্ম্মম. সমালোচক ক্ষুদ্রন্বার্থসম্পন্ন জগৎকে ভুলিয়া সে 
সারা জীবন ষদ্দি এই রূপের সমুদ্রেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতে 
পারে ! 

ট্রেণের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, 
কোন ষ্টেশান সামনে পড়িয়াছে। কাঁলে| মেম্লাহেবটি 
Holdall বাঁধিয়া,জুতা পরিয়া তাঁহার ভ্যানিটি ব্যাগ বাহির 
করিয়া প্রসাধন সমাপ্ত করিতেছেন, বোধ করি তাহার গন্তব্য 
স্থান আগিয়। গিয়াছে। বিধবাটি চকিত হুইয়| মাথার 
কাপড় টানিয়া উঠিয়া বসিলেন৷ স্ুরপার দিকে তাকাইয়! 
বলিলেন, “কি ষ্টেশেন মা?” 

বিকট শব্ধ করিয়! ট্রেণ থামিযা গেল, স্ুরূপ! দেখিল ইহ! 
খড়গ পুর ষ্টেশন, বিধবাঁকে, বলিতে তিনি উৎফুল্ল হইয়া 
বলিয়।, উঠিলেন-_ওমাঁ, এখানে যে আমার মামাশ্বশুর 


থাকেন গো | মস্তবড়লোক! এই আমার নীরদ যখন হ'ল 


নিমগ্ন হইয়া বড় . বড় চোখ মেলিয়া তাহারা এই বিরাট 


সরীহ্থপের ন্যায় যন্ত্র দানবের দিকে তাকাইয়া আছেন। 


কোন মাত! তাহার শিশুটিকে পর্যন্ত বহন করিয়া 
আনিয়াছেন_-জলের কিছুদুরে তাহাকে বসাইয়। দিয়াছেন-- 
সে আপন মনে মাটী ঘাস লইয়] খেলিতেছে ও. নিজের মুখে 
মাথিতেছে। কিশোর বালকের দল খাট হইতে ঝপাং করি 
জনে পড়িয্না পুকুর তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে, ও রমণী 
শশব্যস্ত করিব) তুলিতেছে। | 
সুবূপাঁর চোখে কি 'অপরূপই লাগিতেছে ইহাঁদের 
সকলকে । অতি সাধারণ মান্গষ হয়ত এরা--কিন্ত স্থরূপার 
নিকট ইহারা কাঁব্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে--রূপে, রঙ্গে, রসে 
ইহার! ষেন ঝলমল্‌ করিতেছে । যতদুর দৃষ্টি যায় মাঠের পয় 
মাঠ 'চলিয়! গিয়াছে, একখানি নিম্তর সবুজ সমুদ্র যেন 
পড়িয়া আছে--“মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেখে, সুদূর গ্রাম- 
খানি ভাঁকাশে মেশে--'১ জুরূপার মন পুলকিত হুইয়া! 
উঠিল--কি সুখে মানুষে শহরে থাকে, স্থরূপাকে কেহ ষদি 
একঘেয়ে জীবনধারণের গ্লানি হইতে মুক্তি দিয়! এই রূপের 


তখন একট! মোহর দিয়ে মুখ দেখেছিলেন তার। সে 
কতদ্দিনেয় কথা; বৌ মেমসাহেব, শ্বশ্ুরঘধর কোনদিন করেন নি 
প্রথম-থেকেই স্বামীর কাছে আছেন__বাচ্চাকে ত আমিই 
মাঁচুষ করলাম প্রথম থেকে।- শুনছি নাকি বড় একলানাগে 
তাই বুড়ী শাশুড়ীর ডাক পড়েছে ।” 

কালে! মেমসাহেবের সরু বীশীর মত সুতীব্র ও সুউচ্চ 
কঠম্বরে তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল-_চীহিয়া দেখিল তিনি 
মাথায় সযত্বে একটি রঙ্গীন রুমাল বীধিয়! কুলীদ্বিগকে 
তাড়া দিতেছেন__কীঁধে তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ দৌলায়মান। 

গাঁড়ীর সামনে একটি বিজাতীয় পোষাকধারী রুক্ষমূ্ত 
যুবক আনিয়! দাড়াইল, মুখে রিরক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান__ 
কোমরে হাত দিয়! সে খানিকক্ষণ তাহার মাতার অক্ফালন 
দেখিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল “Oh! Will you 
stop your jabbering? TI have got works to do 


I can’t stand here aud listen to you the 


Whole 427” মাতা! ও তাড়। দিয়া কি একটা বলিয়! 


উঠিলেন। সুরপ। ভাবিল ছেলের “ain” যে খুব 
ভাল হইয়াছে তাহাত মনে হয় না। যাহা হউক মাঁতা ও 
তাহার রত্ব বিশেষ পুত্র অবশেষে নামিয়|। গেলেন--নামিবার 


৪৬ 


আগে মেঁমসাহেবটি ৪০০৭৮১০ ৭627 বলিয়া আধুনিক! 
তরুমীটিকে অভিবাদন জানাইয়া গেলেন। সুরূপার ভয় 
হুইল যে খুপীর চোটে তিনি জানাঁল। দিয়াই না লাফ দিয়! 
পড়েন। গাড়ীর ভিতরে সকলেই এবার আহারাদি কার্য 
সমাপন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। স্থরূপ! 
খাদ্য কিছু সঙ্গে আনে নাই, কারণ আর ছু তিন্ট। ষ্টেশন 
পরেই সে নামিয়া যাইবে। কাজেই পে বসিয়!। বসিয়া 
সহযাঁত্রিনীদেরই কাঁধ্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

বিধবা এলুমিনিয়ামের টিফিন বাক্স হইতে লুচী তরকারী 
বাহির করিয়! সযত্বে নাত্‌নীকে খাওয়াইতে বণিলেন- নিজে 
কিছুই খাইলেন না বোধ হয় আঁচারে বাঁধিল--স্ুরূপা কিছুই 
থাইতেছে ন! দেখিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি কিছু খাবে ন! 
মা?” আসুরূপা বলিল “না*। বিধব1 বলিয়া উঠিলেন, “ওম! 
সেকি গো? এতটা পথ যাবে কি করে? একটু কিছু মুখে 
দাও, আমি দেব কিছু খাবে?” আুরপা হাসিয়া বলিল, “ন! 
আমি আর দু একট! ষ্টেশন পরেই নেমে যাব, বাড়ী গিয়েই 
খাব একেবারে ।” ৯ 

ওপাশের সুন্দরী তক্কণীটি চুপ করিয়। বাহিরের দিকে 
'তাকাইর| বসিয়াছিল,__এখন. হঠাৎ এক ঝটকায় মুখ 
ফিরাইয়া লইয়া সামনের দিকে ,ফিরিরা বগিল। স্থুরূপা 
ভাবিল, বাঁবাঃ, মেয়েটি দেখতে ষতই সুন্দর হোক, কোমল 
প্ৰভাব! একৈবারেই বলা যায় না-তবে রাগটা তাঁকে যেন 
আর সুন্দর করে তোলে।-কিন্তু এখন হঠাৎ এত চটে উঠবার 
কি ঘটল? স্বামী আসছে বোধ হয়| 

তাহার অন্থমানই ঠিক দেখা গেল, কাঁরণ ছু এক 
মিনিটের মধ্যে সেই পূর্বোক্ত স্থদর্শন যুবকটি গাড়ীর দরজা 
খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল--স্বীর পাঁশে বসিয়া বলিল, 
“খাবে না কিছু?” স্ত্রী বলিল, “না৷” যুবক বলিল “সে 
কিগিদে পায়নি?” স্ত্রী বলিল, “না প্যুবক বলিল কিন্ত 
এতটা পথ না থেয়ে যাবে কি করে?” স্ত্রী বলিল, “সে ভাবনা 
তোমাকে ভাবতে হবে না” যুবক অগত্যা কাধ ছুটি 
ইংরাজী কায়দায় উপর দিকে তুলিয়! একটু 51002 করিয়! 
নীচে নামিয়। গেল এবং খানিকক্ষণ পরে একটি Orange 
9008৪7এর বোতল আনিয়া স্ত্রীর পাশে রাখিয়া! চলিয়। 
গেল ! মেয়েটি বোতলটি তুলিয়া এদিক ওদিক থুরাইয়! 


বঙ্গলক্মী--পৌষ, ১৩৬৫ 


চি 


'নাড়িয়া জানাইল “ই1”- বিধবা বলিল ‘তা যাও মা। 


| [| 
[ ২৫শ বৰ্ষ 


দেখিল, তাহার পর একটি গেলাস বাহিক্ক করিয়া--জলের 
বোতল হইতে জল ঢানিয়া উহ! মিশ্রিত করিয়া সরবৎ 


তৈয়ারী করিয়। বাচ্চার ঝিএর হাতে তুলিয়া দিল, এবং / 


বলিল “খাইয়ে দাও ৷” 

স্থরীপা বসিয়া বসিয়া বাচ্চার খাওয়। দেখিতে লাগিল, . 
বোধ হয় চুমৃক-দিয়। খাওয়া ততটা অভ্যাস নাই--মুখ দিয়া 
গড়াইয়া গড়াইয়। - পড়িতেছে, জামা কাপড় নষ্ট হইতেছে, 
তবুও মার জেদ্‌ খাঁওয়াইতেই হইবে। | 

স্ুরূপা বলিয়া বসিয়! ভাবিতে লাগিল, বেশ মজার এই 
ট্রেণ ভ্রমণ,_-কত নূতন লোকের সহিত দেখ! হয় আলাপ 
হয়। তখনকার মত একট! যেন নূতন জগৎই গড়িয়া উঠ 
পরস্পরের সুখ দুঃখের. উতিহাস শুনা পরম্পরের ব্যক্তিত্বের 
সহিত পরিচিত হওয়া--তখনকার মত মানুষে ষেন 
প্রাণমন দিয়াই জড়াইয়! পড়ে, একবারও ভাবিয়া দেখে না, 


কয়েক ঘণ্টা পরে যে ধার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে, আর ' 


জীবনে মেখা হইবে কিনা তাঁহাও তাঁহারা জানে না-- 
ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটার স্রোতের 
মধ্যে পড়িয়। এ সকল স্থৃতি মনের কোন্‌ ধূলামলিন অবহেলিত 
কক্ষে পড়িয়া থাকিবে তাঁহার অগল খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছ। 
বা সুযোগ কোনটাই কোন-দিন হইবে বিয়া মনে হয় না। 
আর দেরী নেই-গ্রামের .ষ্টেশন আসিরা পড়িয়াছে। 
স্থরপ! উঠিয়া ‘“এটাচিকেস্‌”” হইতে চিরুণী, আসুন! তোয়ালে 
ইত্যাদি বাহির করিয়! প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল। বিধবা 
ভিজ্ঞাসা করিলেন-_-্টেশন এসে গেল ম1? স্ুরূপ মাথ৷ 
আর 
দেখা হবে না বোধ হয়- যেখানেই থাক সুখে থাক এই 
আশীর্বাদ করি।, আ্ুরূপা নতশিরে একট! প্রণামও 
তাঁড়াতাড়ি সারিয়া লইল। ওপাঁশের তরুণী বধুটি বড় বড় 
চোঁথ তুলিয়। চাহিয়াছিল, স্থরূপাঁর সহিত চোখাচোখি হইতে 
তাহার রক্তাধরে একটু ক্ষীণ হাঁসির রেখা ফুটয়! উঠিল । 
সুরূপা ইঙ্গিতে বিদায় হইল। পাশ্চাত্য সভ্যত অনুরাগিনীটি 
ইংরাজী নভেল পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবার 
বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না । সুরূপা জুতা পরিয়া গাড়ীর 
দরজার সম্মুখে আসিব দাড়াইল--ট্রেণের গতি মন্দীভূত 
হইয়া অসিতেছে-অদূরে ষ্টেশনও দেখা যাঁইতেছে। 


Ed 


পাপা 


২ 


পলা 
{ 


৭ 1 
২য় সংখ্য ] 


ধীরে ধীরে গাড়ী প্রবেশ করিল,--স্ুরূপা ঝু'কিয়। পড়িয়া 
দেখিতে লাগিল ষ্টেশনে কেহ পরিচিত আঁসিযাছে কি না। 
বড় মামার কোট মাফলার মণ্ডিত মুর্তি অদূরে দেখা গেল 
ট্রেণ থামিতেই তিনি আগাইয়া আদিলেন, সুরপাকে দেখিয়া 
বলিলেন “তুই নেমে আয়, এরা নামিন্ে নিচ্ছে” সুরপ' 
নামিয়! পড়িয়া মাতুলকে প্রণাম করিল--তিনি মণ্ডক স্পর্শ 
করিয়। বলিয়া উঠিল্লেন“* আরও দম্ব। হয়েছিস যে রে!” 
তাঁহার ছোট ট্রাঙ্ক এবং বিছানা কুলীরা নামাইয়! দিল, 


ভেজাল 


৪৭ 


তাহার বড়মামা যতক্ষণ কুলীদের ভাঁড়া চুকাইতে ছিলেন, 
সুরূপ! ততক্ষণ ট্রেণের যাত্রীদ্দের নিরীক্ষণ করিতেছিল-- 
তাহাদের কাঁমরাক্প সহযাত্রিগণ, ইহারই মধ্যে যেন অন্ত 
জগতের লোক হইয়া গিয়াছেন--সুরূপার সহিত উহাদের 
যৌগন্থত্র ছি'ড়িয়া গিয়াছে--পরম্পরের মধ্যে অপরিচয়ের 
পাল! ইহারই মধ্যে সুরু হইয়াছে--তাঁহাঁর পর বৎসরের 
পর বৎসর যাইবে, দিনান্তে এক মুহূর্তের জন্যও কেহ কাহাকে 
মনে করিবে না। 


চন্দ্রগুপ্ত 


ed 


ভারতবর্ষের মত ভেজালের প্রচলন পৃথিবীর ,অন্ত 


কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ । অন্ততঃ খাবারে বা 


খান্ভদ্রব্যে ভেজাল দেওয়! পাশ্চাত্য দেশে নাই বলিলেই 
চলে। আমাদের দেশে কতকটা ভেলীল আবার 
আইনানুসারেও দেওয়া চলে । : এ 

বর্তমান বাংলায় ভেজালবিহীন কোন জিনিষ পাওয়া 
যায় কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয় । খাওয়া, পরা, গাড়ী, রাস্তা, 
ঘাট, এমন কি ভগবানের সৃষ্টি জল এবং হাওয়া! পর্য্যন্ত 
ভেজাল দ্রাড়াইয়। গিয়াছে । বিশুদ্ধ কি জিনিষ আছে 


+ তাহা খোজ করিতে হইলে সম্ভবতঃ গণৎকার হইতে হয়। 


নক 


দেখ! যাক জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় কি কি 
জিনিষ আমাদের লাগে। চাল, ডাল আটা, তৈল, দুধ, 
ঘী, নূন, মশলা, চিনি, বস্ত্র, বাসস্থান, ওুষধ ইত্যাদি । 
ইহার কোনটাই ভেজালবিহীন পাওয়া প্রায় অসম্তব। 
জল এবং হাওয়া বিশুদ্ধ অন্ততঃ বাংন। দেশে পাওয়া 
অসম্ভব। | 

দুই কাঁরণে ভেজালের বিস্তৃতি নাভ এবং স্থায়িত্ব সম্ভব। 
প্রথমতঃ সমাজ জীবনের অধঃপতন--দ্বিতীয়তঃ ক্রেতার 
অর্থের অভাব। শেষোক্ত কারণই আমাদের 
ভেজালের .. গ্রচলনকে বিশেষ সাহায্য করে। অর্থের 
অনটন হেতু দরিদ্র বাংল! দেশে খাঁটা জিনিষের মূল্য 


দেশে 


দিতে. অধিকাংশ লোক অসমর্থ। বিক্রেতা এ সুযোগ 
সম্পূর্ণ গ্রহণ করে এবং লাভের অঙ্ক তাহাঁতে বহুগুণ বাড়িয়। 
যায়। ভেজালবিহীন দ্রব্যে লাভের যে পরিমাণ স্বচ্ছল 
ক্রেতার কাছে আশা করা যায় সেই জিনিষে ভেজাল দিয়! 
সম্ত1 দরে বিক্রয় করার জন্ ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ে এবং 
তদন্থপাতে লাভের মোট পরিমাণ বেশী হয়। অপর দিকে 
ক্রেতা অল্প পয়লায় ভেজাল - জানিয়াও সস্তায় পাওয়ার 
জন্য কিনিয়! সন্তষ্ট হয় এবং সেই কারণেই ভেজালের বিরুদ্ধে 
জানিয়! শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ করে না। বিশুদ্ধ ঘী 
পাইতে হুইলে বর্তমান বাজারে ৯০ টাকার কম পাওয়া 
অসম্ভব বলা যায়, কিন্ত ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই 
জাঁনিয়া শুনিয়াই ভেজাল ঘি ৪২ হইতে ৬া* টাকা পৰ্য্যন্ত 
কেনা বেচা করে । সম্পর্কট। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে 
প্রায় এই রকমই দাড়াইয়াছে। এতো গেল বিয়ের কথা । 
চাল, ডাল, আটা; তেল, ময়দা, মশল] ইত্যাদিতেও একই 
প্রকারে তেজালের ব্যবস্থ!॥ অর্থনৈতিক কারণ একটা 
মন্ত সমস্যার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এর শেষ 
কোথায়? জনসাধারণ শ্বচ্ছল হইলেই কি ভেজাল দেওয়ার 
অভ্যান বিক্রেতার কমিয়া যাইবে? এই প্রসঙ্গে প্রথম 
কারণটির আলোচনা আসি, পড়ে। জাতীয় চরিত্রের 
অধঃপতন-_ভেজাল দেবার প্রবৃত্তির মূল কারণ। বিক্রেতা 
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শচ্চরিত্র এবং সাধু প্রকৃতির হইলে বেশী দামের বিশুদ্ধ 
জিনিষই বিক্রয় করিবে, তথাপি ভেজাল দিয়! বেশী বিক্রীর 
চেষ্টা করিবে না। 'খান্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া প্রচলিত 
আইনানুসারে খুব বেশী গুরুতর অপরাধ নয়। এমন কি 
গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ পর্ধ্ন্ত নয়। আইন খুব কড়া হইলে 
এবং সেই আইন যদি নিয়নমত প্রয়োগ করা যায় তবেই 
অসাধু প্রকৃতির বিক্রেতা সায়েন্তা হয়। খাছ দ্রব্যে ভেজাল 
দেওয়া বিষ প্রয়োগ করার সামিগ। ফৌজদারী ..আইনে 
কাহাকেও বিষ প্রয়োগ করিলে গুরুতর সাজ! হয়। কিন্ত 
‘খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এই আইনের আওতায় পড়ে না। 
সংশোধিত আইন জারী করিয়া খাদ্যে ভেজাল দেওয়া খাদ্যে 
বিষ দেওয়ার তুল্য অপরুধ বলিয়া গণ্য হওয়! দরকার । 
অন্যথায় অর্ভিন্যান্দ জারী করিয়া ভেজাল বন্ধ কর! উচিত। 
কিন্ত মকলের পূর্বের প্রয়োজন সমাজ চেতনা । যতক্ষণ সমাজ 
এ বিষয়ে সচেতন না হইবে ততক্ষণ. আইন বা অর্ডিন্যান্স 
জারী করিয়া ফল হইবে ন!। হুইলে র্যাক' মার্কেট আজও 
অব্যাহত থাঁকিত, না। 

দুধ, ঘী, তেল, চাল আটা, ময়দা, খাবারের দোকান, 
চায়ের দোকান, হোটেল, সরবৎ চা লেমনেডের দোকান 
ইত্যাদি সবই আইনের আওতায্ন পড়া দরকার। ভেজাল 
নিবারক আইন ফলপ্রন্থ হওয়! দরকার! বিনা ওয়ারেন্টে 
গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক রাখা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
এবং প্রকাণ্তে কেব্রণ্ড ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই প্রকার 
আইন ছাড়া ভেজাল নিবারণের সহজ রাস্ত। আর আছে 
বলিয়! মনে হয় না| 
সরকারী খরচায় পরীক্ষক থাকা দরকার, যার! বিনামূল্যে 
বিক্রেতার যে কোন দ্রব্য পরাীক্ষ। করিয়া দিবেন । এই 
সার্টিফিকেট ছাড়া বিক্রেতার আর কোন ওজর গ্রাহা 
হইবে না, আইনে এই সব বিধান থাকা দরকার, কথ! 


উঠিতে পারে যে এই প্রথায় ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি: 


রুদ্ধ হইতে পারে__-আগাত দৃষ্টিতে তাহা মনে হইলেও 
প্রত্যেক পাড়ায় যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক পরীক্ষক থাকেন এবং 
তাহারা যথাযথ নিজের কর্তব্য পালন করেন তাহ! হইলে 
এই গ্রথীয় অন্থবিধা বোধ করার কিছু নাই খাদাদ্রব্যের 
বিশ্তদ্ধতা পরীক্ষা করিতে অধিক ব্যয়সাধ্য ল্যাবরেটরীর 
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নিৰ্দ্দোষী লোক দাঙ্গা না পায় সে জন্য 
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প্রয়োজনীয়তা নাই । এ ছাড়া বিন! নোটিসে এবং 
অওর্কিতে পরীক্ষা ছারাঁও ভেঙ্লাল নিবারণ হওয়া সম্ভব । 


কেহ বলিতে পারেন এই প্রথায় দুর্নীতির আরও প্রদার 
হইবার সম্ভাবম। আছে। কিন্তু তৎসত্বেও মন্দের চেয়ে ভাল. 


অনেক পরিমাণে বেশী হুইবে। তা ছাড়া পূর্বেই -বলা' 
হইয়াছে যে সমাজ চৈতন্য ছাড়া কোন ভাল কাজই সম্ভব 


নয়। সুতরাং সকলেই যদি একযোগে. এবং একই সময়ে 


দুর্নীতিপরাঁয়ণ হয় তাহা হইলে কোন আলোচন! 


করাই চলে ন|। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সংস্বভাঁব এবং 
ঘটনাচক্রে বা অস্ঠান্ত _ 


ভাল থাকিতে চায় ইহাই সত্য । 
কারণে স্বভাব পরিবর্তন হয়। ক্রেতা ভেজাল চার বলিয়া, 
সামাজিক অনুশাসন নাই বলিয়া, আইনের বন্ধন শিথিল 
বলিয়াই অপ্রতিহ্ত গতিতে ভেঙ্গাল দিন দিন বাড়িয়া 


চনিয়াছে। সুতরাং সমাজ যদি সচেতন হয়, বারী যদি ূ 


ভেজাল ওয়ালাকে কঠোর দণ্ড দান করে তবে ভেজাল 
কতক্ষণ চলিতে পারে? 

এই সঙ্গে প্রয়োজন শ্বল্পমূল্যে স্বাস্থাসম্মত খাদ্যের 
প্রচলন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও অবহেলায় বাংলার গো- 


ধন লুপ্ত প্রায়, তাই স্বল্পমূল্যে দুধ পাঁওয়! অযস্ভব) ঘী একই 


কারণে ছুশ্রাপ্য। কলু যেদিন ঘানি ছাড়িয়াছে কলওয়ালাকে, 
সেদিনই খাটি তৈল অদৃগ্ঠ হইয়াছে। খটা জিনিষের 
দাম দেওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে বর্তমানে অসম্ভব। 
ভেজাণ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা 
দিবে। স্থতরাং সস্তায় বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করাও 
সমাজের এক প্রয়োজনীয় সমন্তা। মাস্তনার কথা এই যে 


বিশুদ্ধ জিনিষ এক ফোটা খাওয়। ভেঙ্গাল এক সের খাওয়ার .. 


চেয়েও নিরাপদ 

কলিকাতা সহৱের অসংখ্য তেল, খায়ের দোকান, 
হোটেল ইত্যাদি প্রথমেই টে করা দরকার। প্রত্যেক 
পাড়ায় এজন্য খাদ্য সমিতি গড়িয়া ওঠা দরকার । সমিতি 


যাহাতে সরাপরি কর্পোরেশন এবং সরকারী শ্বাস্থ্য বিভাগকে 


জাঁনাইয় ব্যবস্থা করিতে পারে এমন নিয়ম হওয়া দরকার। 
সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল ও স্বাস্থা বিষয়ক শিক্ষা, পোষ্টার, প্রদর্শনী, 


. ম্যাজিক লন, বন্তৃতা। ইত্যাদির ব্যবস্থা প্রত্যেক পাড়ায়, 


হইলে আরও ভাল হয়। সরকার এবং কর্পোরেশন এই 
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সমিতিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহ এবং পাহাধ্য দিলে দেশের 


প্রকৃত কল্যাণ হইবে। ও : 
'_< বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্ত! কর্পোরেশন সহজেই 
সমাধান করিতে .পারেন। গভীর নলকূপ দিয়া পাম্পের 
সাহাষ্যে প্রত্যেক পাড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থা কর] তেমন 


শক্ত নয়। এ ব্যবস্থা কলিকাঁত) কর্পোরেশন কয়েক 
জায়গায় করিতেছেন"! ব্যবস্থা সফল হইয়াছে বলিয়াই 
শুনিয়াছি। বর্তমানে কলের জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধ 


কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সন্দিহান। গভীর. নলকুপের 
জল সরবরাহ করিলে সহজে বিশুদ্ধ জন পাওয়। যাইবে । 

সহরের যেখানে সেখানে গরু মহিষের খাঁটাল শুধু থে 
অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়] সৃষ্টি করে তাহাই নহে। এই সব 
খাটালেই সহরের অধিকাংশ গরু ও মহিষ থাকে এবং 
অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থাকর পরিবেশ ও ব্যবস্থার তিতর 
জনসাধারণের জন্ত দুধ সরবরাহ করে। কাঁজেই ভেঙজাল্‌ 


দেওয়া দুধ এইরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও ক্ষতিকর, 


হইয়া ওঠে। এই জাতীয় থাটাল ‘অবিলম্বে দূর হওয়া 
দরকাঁর। লাভের অঙ্ক ষা থাকে তাহাতে গোয়ালার। 
স্বচ্ছন্দ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গরু মহিষ রাখিতে পায়ে-- 
কিন্তু বর্তমান সেটা বাজে খরচ বলিয়াই তাহীরা-মনে করে। 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রেতা এবং পাঁড়ায় লোকেরা । কিন্তু জানিয়! 
শুনিয়ও তাহারা ইহ! কেনেন এবং পাড়ার মধ্যে খাটালের 
উৎপাত সহ করেন। So 

ধীরে ধীরে ভেজালের মারফ জাতি অনেক. পঙ্গু 


হইয়াছে_স্বাস্থ্য গিয়াছে, বল গিয়াছে, বুদ্ধি-কতদুর আছে. 


এবং কতখানি সুস্থ আছে ভেজাল দেওয়া এবং ভেজাল 
দেওয়। জিনিষ কেনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যা । একে 
থাদ্য নাই তারপর ষ। কিছু সামান্য পাওয়া যায় তাহাও 
যদি তেজাল মানে বিষাক্ত বা নি্ক্রি্ হয় তাহা হইলে 
_া্বাস্থাই বাকি করিয়া থাকিবে? ভাল, হোটেলে তিন 
'কোসের লাঞ্চ দিয়! ৩॥৭ টাক! ৪২ টাকা বা ঝকোথাও- আর ৪ 
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কিছু বেশী নেয়ে কিন্ত ওজন হিসাবে বা পরিমাণ “হিসাবে 
তেমন কিছু থাকে ন। খাদ্যের বিশুদ্ধতাই একমাত্র কারণ 


যাহাতে এত কম থাঁইয়াও শরীর সুস্থ থাঁকে। একটুখানি 


সাধারণ সপ, কয়েক টুকরা মাংস, খানিকটা আলুসিদ্ধ, 
একটু ফুল, হয়ত ইহাতেই লাঞ্চ সম্পূর্ণ. হইয়া যায় এবং 
উপরোক্ত দাম ধাধ্য করা হয়। যুদ্ধের সময় এবং পয়ে 
ংলণ্ডের খাদ্যের কড়াকড়ি এতখানি ছিল যা একমাত্র 
গলেই সম্ভব। তবুও সেখানকার জোক বাচিয়াছে, প্রাণপাত 
করিয়া অটুটি মনোবল নিষ্বা যুদ্ধ করিয়াছে এবং যুদ্ধের পরে 
আবার মাথা ঝাড়া দিয়! উঠিয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত খাদ্য 
খাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবন ধারণ করার মূলে রহিয়াছে 
খাদ্যের বিশুদ্ধত।। আগে আমাদের পলীগ্রামে অন্ততঃ 
ভেজালবিহীন খাঁদ্যন্রব্য পায়া যাইত, কিন্ত এখন পল্লী গ্রামেও 

ভেঙজালবিহীন জিনিষ পাওয়া শক্ত । 
ভেজালের মারফৎ ধীরে ধীরে আমণ মৃত্যুর দিকে 
অগ্রসর হইতেছি প্রায় অজ্ঞাতমারে। এই ধরণের ৪০ 
চ০1809108 সহসা নঙ্গরেও পড়ে না ব| পড়িলেও আমরা 
তাঁহা তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না: সমান জীবন 
যতদিন মাএ বিয়য়ে:নচেতন হইবে ততদিন এ পাপ দুর হইবে 
না'।-নঙ্গে-সঙ্গে কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন হওয়! উচিৎ যাহাতে 
ভেজালকারী কঠোর দণ্ড লাভ করে এবং বিয় প্রয়োগের 
সমতুল্য অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। তবেই ভেজাল বন্ধ 
হইতে প্রারে»জাতির স্বাস্থ্য রক্ষ। হইতে পারে । ন! হইলে 
নষ্ট স্বাস্থ্য জাতি দিন দিন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর দিকে 
আগাইয়! যাইবে--কিছুতেই তাহা রোধ কর। সম্ভব নয়। 
বিষ খাওয়ার চেয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য অন্ন মাত্রায় খাওয়া ভাল 
এ বোধ জাগ্রত হইয। উঠুক। -সামজিকত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বিষাক্ত খাদ্য খাওয়াইয়। 
তৃপ্তিাভ করার ইচ্ছ। দুর হোক--.তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে, 

জাতি আবার.-স্বাস্থ্যবান হইয়া-উঠিবে। 
.( যুগবাণী: হইতে উদ্ধত) 
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“বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের তিনটা ভাগ” 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় 
শৈশব, প্রথম বাল্যকাল ও পরবর্তী বাল্যকাল | . এই 
তিনটি ভাগের মধ্যে হঠাৎ কোনও তফাৎ, হয়, না। একটি 
ভাগের থেকে, আর, একটি ভাগে শিশু আস্তে আস্তে চলে 
যায়। কিন্ত তো , সত্ত্বেও শিক্ষকের অবহিত, হতে হবে যে 
| শিশু কোন্‌, বসায় রয়েছে এবং যেই অবস্থায় তাঁর, শরীর ও 


মনের বিকাশের পক্ষে কি প্রয়োজন? সেই অনুসারে তার, 


শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে.। প্রত্যেক অবস্থাতেই 


তাঁকে একদিকে, স্বাধীন. ভাবে বিকশিত হতে দেবার 


স্থযোগ দেওয়া এবং . অন্তদ্বিকে সংযত, হতে শিক্ষ! 
দেওয়া_ছুটোই খুব বেশী প্রয়োজনীয় | 

১ শৈশব? 

81৫: বৎসর বয়সের. শিশু সাধারতঃ, খুব, দুরন্ত এবং, 
কৰ্ম্মপরিয হয়। ,তার প্রবৃত্তি ও সংস্কারগুলি খুবই শক্তিশালী: 
থাকে এবং খেলার মধ্যদিয়ে সেগুলিকে নে প্রকাশ করতে 
চায়। . অন্ুসন্ধিৎস| এবং 'নিজের.: অভিজ্ঞতা. বৃদ্ধি করার. 
চেষ্টা, তারমধ্যে এত বেশী থাকে যে গে মব সময়েই প্রশ্ন করে: 


এবং সব.জিনিষের মধ্যে হাত দিয়ে ও টব করে বয়স্কদের 
অস্থির,ক্রে তোলে. ; . ৩ 3. ৮ 


তাঁর চিত্ত বৃত্তির বেগ ক্ষণস্থায়ী হলেও খুব জোরালে! হয়: 


এবং সে বয়স্কদের ওপরংখুর-নিভরপরায়ণ হয়। J 
' সামাজিক.:ভাবে সে- এখনও খুবই; অপরিণত, কাঁরণ 
আত্মান্থরাগই.এখন তার প্রধান মনোবৃত্তি-; সামাজিক বৃত্তির 
সীমান্ত উন্মেষও অবশ] হয়েছে,_--অন্ত ছেলে “মেয়েদের 'সজে 
মিশে যমে এখন থৈলা :করতে পছন্দ করে। 
এই বয়সের ছেলে মেয়ে যদি স্কুলে ভগ্তি হয় তাহলে 
তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া দরকার । নানা উপকরণ দিয়ে 
ক্লাসের ঘরটা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যে শিশু 
সেগুলি নিয়ে নিজের মনে স্বাধীন ভাবে খেলা করতে পারে। 
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শিক্ষক সেখানে থেকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে শিশুদের যা 
প্রয়ো্দন তারা যেন সেটা পায়। প্রত্যেক শিশুর স্বভাবের 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য "করবার: নুযোগও এই সময় শিক্ষক লাভ 
করবেন! | | | 

বিদ্যালয়ে আসবার পূর্বেই নিজ নিজ বাড়ীতে শিশুরা 
অনেকট। জ্ঞান আহরণ করে আসে। কিন্ত এই জ্ঞান 
সুব্যবস্থিত নয়! বিভিন্ন ইন্দিয়ের উপলদ্ধিগুসি তার থুবই 
তীব্র এবং বয়স্কদের শক্তির সমান কিন্ত এখনও সেগুলির পূর্ণ 
তাৎপর্য) বোঁঝবাঁর অভিজ্ঞত। তার হয়নি। ্‌ 


হি 558 


--- - পারিটিিারারিরিজ,  - _ 


'কতকগু.ণ কাজ করবার, যেমন খাওয়া, কাঁপড়পর! 
ইত্যাদির অভ্যাস তাঁর হয়েছে । কিন্তু কাজগুলি করতে চি 
তার, অনের সময় লাগে এবং পরিশ্রম হয়।.. | 

তার ব্যক্তিত্ব জেগে উঠতে আরম্ভ, হয়েছে এবং হয়তে। 
এমন কতকগুলি অভিজ্ঞত! তাঁর হয়েছে যা তাঁর ব্যক্তিত্বের 
ওপর চিরকালের মত ছাপ রেখে যাবে। 

. ভাষার ওপরে তার যথেষ্ট দখল হয়েছে, তার সংখ্যার 
জ্ঞানও কিছু পরিমাণ হয়েছে। | 

ভাল আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ 'হতে পারলে উপরিউক্ত 
শৃক্তিগুলি শিশু সহজেই লাভ করে! কিন্ত. অনেক- সময়ে 
দারিদ্র্যের নিপীড়ন অথবা অন্থান্য কারণে শিশু স্বাধীনভাবে 
নিজের. শক্তিগুলি বিকাশের হষে!গ পায় না। - শৈশবে 
উপযুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বর্ধিত হতে ন! পারলে পররত্তী 
জীবনে নান! রকম শারীরিক ও মানসিক পীড়া! দেখ! দেয়। 
সেগুলির 'নিরাকরণের জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই একেবারে, 
ছোট শিশুর (যেমন দু’ তিন-বৎসর বয়স থেকে আর করে | 
পাচ, বৎসর ব্যস - পথ্যস্ত ) অন্ত বিশেষ ভাবে - Nursery ূ 
School স্থাপন কর! প্রয়োজন । 

" Nursery School গুলির উদ্দেশ্য হবে সুস্থ শরীর ও 
মন, সুদৃঢ় চরিত্র গড়ে তোল1। বাড়ীর আবহাওয়। ভাল 
হলে এই কাজ যত দ্রুত ও নহজে হয় স্কুলে হয়তে। ঠিক্‌ 





॥ | । 
২য় সংখ্যা] 


ততখানি হবে না। কিন্তু তবুও যথাসম্তব স্কুলেরও ওই কাঁজ 
করবার চেষ্টা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে স্কুলে স্বাস্থ্য 
"= পরীক্ষা এবং উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করতে হয়। মনের দিক 


“ দিয়ে শিশু যেন সেখানে নিরাপদ বোঁধ করে এবং সঙ্গেহ 
ব্যবহার পায়। তার যেন ইচ্ছা মত খেল! এবং কাজ 
করবার উপকরণ হাতের কাছে থাকে। স্কুলে যথেষ্ট খোলা 
জায়গা থাকাও প্রয়োজন | স্বাধীন ভাঁবে নানা রকমে 
অভিজ্ঞত৷ বাড়াতে পারলে তার আনন্দ অন্ুদন্ধিৎসা এবং 
সহানুভূতির বৃত্তিগুলি সার্থকতা লাভ করবে এবং তাঁর শরীর ও 
মন পারিপাশ্বিকের সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখে বলিষ্ঠ ও তেজ 
হয়ে গড়ে উঠবে | 
শিশুদের সাধ'রণ ভাবে সময় তালিকা! বলে কিছু থাকবে 
নী, কিন্ত তাহলেও কাঁজের- একটা নির্দিষ্ট ধারণ! 
শিক্ষকের এবং শিশুর মনেও থাঁকৃবে। তাতে করে অতিরিক্ত 
বাধারবাধি না থাক! সত্বেও শিশু বুঝবে জীবনের একট 
-১-কাঠামো আছে এবং তা দিয়ে তার অনেক অভ্যাস নিয়মিত 
হবে। খাবার সময়, বাইরে যাবার সময্ন এবং বিশ্রাম 
করবার সময়গুলি স্থনিদ্দিষ্ট থাক্বে। বাকী সময়ের খানিকটা 
ছেলের! নিজেদের ইচ্ছামত খেল! বা কাঁজ করবে, আর 
খানিকট! সময় শিক্ষক এমন কতকগুলি -নির্দেশ করে 
কাঁজ করাবেন যাঁতে- ছেলেদের চিন্তা শক্তির উন্মেষ হয়, 
»হযোগিতা সহকারে, নতুন কাঁজ করবার উৎদাহ জন্মে এবং 
আত্মশক্তির বিকাশের উপরে বিশ্ব!স হয়। 
ছেলের! স্বাধীন ভাবে যা করবে তাঁর মধ্যে, নিধিত 
কাঁজগুলি উল্লেখ কর! যায় £--গাড়ী, চাকা, পুতুল, ও 
পুতুলের সরপ্তাম নিয়ে খেলা; কাঠের তক্তা এবং চৌকন! 
টুকুরে। (91০০) ইত্যাদি দিয়ে গাড়ী তৈয়ারী "করা; 
. দোলনা, স্লাইভ (51389) মইয়ের মত সরঞ্জাম ইত্যাদির 
' ব্যবহার করা; দরজা! বন্ধ করা, খোঁলা; টেবিলে খাবার 
সাজানে!; ঘর ঝাঁট, ধুলো ঝাড়া; ফুল সাজানো, জল নিয়ে 
যাওয়া, বালি বা মাটি খুঁড়ে খেলা, হাতুড়ি বা অন্ত যন্ত্র 
ব্যবস্থার করতে শেখা; জীব জন্তকে যত্ব করতে শিক্ষা কর! 
যাতে দায়িত্বজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বাড়ে ; পুতি দিয়ে. মাল! 
গীথতে শেখা, মর্টিসবী উপকরাঁণর ব্যবহার, কাঁচি ও আঠার 
‘ ব্যবহার এবং ছবির বই দেখতে : শেখা । এই কাঁজ গুলি 


পি 


ভালে! ভার সম্বন্ধে সহানুভৃতিপূর্ণ হতে শিখবে । 
‘শীল এবং অন্যকে সাহাধ্য করতে আগ্ৰহান্বিত হয়ে মীনুষ 
হওয়ার পথে এগিয়ে যাঁবে। 
“Nursery School এর বাড়ী এবং উপকরণ 


‘দরকার । 
॥ গ্রীষ্মকালে ছায়া ও শীত' কালে রৌদ্র "পাওয়া যায় এমন 


শিশু শিক্ষা: .- ৫১ 


করবার সঁময় ছেলের! কোনও সময়ে বেশী হৈ চে করবে, 
আবার কোনও সময়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে কাঁজ করবে; 
কিন্তু কথ! বার্ভাটা সব সময়েই চল্বে। শিক্ষক এই 
সময়ে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। থাকবেন না, তিনি লক্ষ্য করতে থাকবেন 
ছেলের! কি উপকরণ ব্যবহার করছে এবং কোন্‌ কাঁজ করছে । 
প্রয়োজন মত তিনি তাঁদের কোনও উপদেশ দিয়ে নতুন পথের 
নির্দেশ করবেন। তাঁর কথাবার্তা সর্বদাই এমন হবে যে 
ছেলের! তাঁ শুনে নিজেদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা স্বচ্ছ ভাবে 
প্রকাশ করতে শিখবে । | 
শিক্ষকের নির্দেশ অন্থসারে ধে কাজগুলি করানে| হবে 

তা হচ্ছ এই ₹__গাঁন ও নাচ, গল্প শোনা ও -বলা, বিশেষ 
কোনও ছবি নিয়ে আলোচনা, সমস্বরে ছড়া 'আবৃত্তি করা; 
রাস্তায় কৌতৃহলোদ্দীপক কোনও ব্যাপার হলে সে বিষয়ে 
এবং নতুন খেলনার বিষয়ে আলোচনা কর! ;'মাঠে দোকানে, 
রেল লাইনের ধারে, কামারের দোকান ইত্যাদিতে যাওয়া, 
বাড়ী তৈয়ারী ইত্যাদি দেখতে নিয়ে যাওয়া । : 

‘ Nursery schoola এই ভাবে ছেলেরা স্বাধীনভাবে 
এবং নিয়মাঙ্জুবত্তিতার মধ্যে পালা করে সময় 'কাটাবে। 


“শৈশবের নিরুদ্দেশ ক্রিয়াশীলতা থেকে তার! ক্রমে উদ্দেশ্যপূর্ণ 
'কাঁজ মনোযোগ সহকারে করতে শিখবে | 


চোখ কাণ এবং 
মাংসপেশী ব্যবহার করে ছেলেরা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন 


' করবে এবং অঙ্গ প্রত্যপকে আয়ত্বের ভেতরে নিয়ে আস্বে। 


গাঁন, সাহিত্য এবং কলা, আর মন্তুষ্য চরিত্রের মধ্যে যা কিছু 
আ.ত্মনির্ভর- 


কিরূপ হওয়া উচিত” 
“বাড়ীটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, "আলে! বাতাসে ভরা হওয়া 
খেলার "জায়গা যথেষ্ট থাকা উচিত এবং 


ব্যবস্থার দরকার । এই বধুসের' ছেলে মেয়ের মনের প্রয়ার 


নির্ভর করে শারীরিক ক্রিয়াশীলতার উপরে) সেইজন্য শিশুর 


যেন স্বচ্ছন্দভাঁবে 'নড়েচড়ে, বেড়াতে পারে এবং নির্বিগ্বে 


“খেলা করতে পারে তা দেখতেহবে। ক্লাশের ঘরগুলি সুন্দর 


৫২ রি; বঙ্গলক্ষমী_ পৌষ ১৩৫৬ 


হওয়া দরকার । যে সব ছবি ঘরে টাঙানো হবে সে গুলি 
বেশী উ"চুতে টাঙ্গানে! চল্বে না, শিশুর মাথার সমান করে 
টাঙ্গাতে হবে। 
করবার জিনিষপত্র সবই শিশুর আয়ত্বের ভিতর থাক্বে। 
খেলার মাঠে একটি বালির চৌবাচ্চা থাক! দরকার । শিশুরা 
নিজেরা বাগান করতে পারে এবং গাছ, ফুল, পাঁখী প্রভৃতি 
পৰ্য্যবেক্ষণ করতে পারে এ রকম জমি রাখতে হবে। 

-“৫০ত্যক শিশুর স্বভাবের বিশেষত 

লক্ষ্য কর! দরকার 

পাঁচ বৎসর বয়সের সব শিশুর স্বভাব একরকম হয় না। 
কেউ তীক্ষবুদ্ধি, কেউ কমবুদ্ধিঃ কেউ কৌতুহলী ও চঞ্চল, 
আবার কেউ ধীর ও শান্ত হয়} কাজেই সকলকে একরকম 
ভাঁবে শিক্ষা ন! দিয়ে ব্যক্তিগত ভাঁবে শিক্ষা দিতে হয়। 
আঁবাঁর কতকগুলি কাঁজ আছ যেমন, ঘর সাজানো, জীব- 
জন্থকে দেখাশোনী করা, খাওরা-দাওরার ব্যবস্থা করা, 
ইত্যাদিতে ছেলের! একযোগে কান্দ করে আনন্দ পায় এবং 
শিক্ষ লাভ করে। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে এই সব 
. কাজ যেন একঘেয়ে হয়ে ওঠে ন! বরং এগুলির মধ্যদিয়ে যেন 
তারা দৈহিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখে, সামাজিক 
ব্যবহার রীতি নীতি শেখে এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট 
করে তুলতে পারে। - . ৃ 

এই বয়সের শিশুর পাঠক্রমের ( currieulum ) জন্য 
বিশেষ ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁর আত্মান্ুরাগ কমে 
গিয়ে সে যাতে সামাজিক হতে শেখে, নিয়মানুবন্তিতার মধ্যে 
থাকাতে তার চিত্তবৃত্তি আপনার থেকে সংযত হয়ে আসে, 
অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নিজেকে প্রকাশ করতে 
শেখে ও আত্মনির্ভর পরায়ণ হতে শেখে। এই হচ্ছে 
এখনকার উদ্দেশ্তা। 

উপরি উক্ত কাজগুলি করবার সুযোগ যদি শিশু পায় তবে 
সে আপনা থেকেই পরবর্তীকালের স্কুলের পাঠক্রমের জন্য তৈরী 
হতে থার্বে। সে যদি বাগানে বা গামলায় ব! কাঠের 
বান্ম করে ছোট ছোট গাছ করে, তবে তার থেকে তার 
প্রকৃতি পাঠের শিক্ষা হবে। চৌবাচ্চার 'মাধ্য মাছ রাখতে 
শিখলে কিংবা খাঁচায় পায়রা বা খরগোষ পুষলে-তার 
প্রণীতত্ব শেখা স্থরু হয়ে যাবে। চারি পাশের বাড়ীঘর, 


খেলন। এবং খাঁওর। দাওয়া ও ঘর পরিস্কার _ 


' বিষয় আলোচনা কর! বিশেষ দরকাঁর। 


£. -. | 
[ ২৫শ বৰ্ষ 


দোকানের জিনিষপত্র, প্রকৃতির পরিবর্তন, সূর্য্য, চন্দ্র, তারার 
গতি--এই মব লক্ষ্য করলে তাঁর ভূগোল শিক্ষা আঁরস্ত হবে। 


Ed 


জন সমাজের কাজে নিযুক্ত ঝাঁড়ুদার, ভাকপিয়ন, পুলিশ /", 


' ইত্যাদি সম্বন্ধে সজাগ হলে তার মনে ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন 


হয়ে যাবে। খেলাগাড়ীর কলকজ্া, বাঁড়ীর মধ্যদিয়ে আলো 
বাতাসের গতি--এসব গুণি লক্ষ্য করতে শিখলে বিজ্ঞানের 
জ্ঞান আরম্ভ হয়ে যাবে! | j 


তাই বদে সব রকম জ্ঞানই যে সে নিজের অভিজ্ঞতা 


থেকে আহরণ করতে পারবে তা সম্ভব নয়। সেই জন্য 
শিক্ষক মধ্যে মধ্যে নান! গল্প বলবেন, ছবি দেখাবেন এবং বই 
পড়ে শোনাবেন। 

“ভাবার ব্যবহার" 


শিশুর পক্ষে কেবল মাত্র অভিজ্ঞতা লাঁভই যথেষ্ট নয়। 
অভিজ্ঞতা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করতে না পার! পর্য্যন্ত 


তাঁকে জ্ঞান বলে মনে করা যায় না। ভাষাই হচ্ছে এই টি 


প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় -এবং জ্ঞানের ক্রমোনতির সোপান ৷ 
সেই জন্ত শিশুদের কথ। বলতে দেওয়া! এবং তাদের সঙ্গে নান! 
একেবারে বাচ্চা যে 
কাজ তখনই করছে সেই বিষয়ে কথ! বলতে পছন্দ করে; 
আর একটু বড় হলে অতীতের অভিজ্ঞত! সম্বন্ধেও কথ! বলতে 


পাঁরে। শিক্ষক এই বয়সের শিশুকে নান! বিষয়ে কথ! বলতে 


উৎসাহিত করবেন! তারা যা দেখেছে বা করেছে, যা পছন্দ 
বা অপছন্দ করে সেই সব বিষয়ে তুলন! ও আলোচনা করতে 
পারে৷ শিক্ষক দেখবেন যে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তাদের 
ংখ্য। ও মাপের জ্ঞান যেন বুদ্ধি পায়ু এবং কাধ্য কারণ 
বোঝবার শক্তি প্রসার দাভ করে । অনেক সময়েই দেখ! যাবে 
যে ছুটো একটা কথা শিশু জানেনা সেইগুলি পূরণ করে 


দিলে তার কথার মূলধন বেড়ে যাবে এবং ভাষা অর্থপূর্ণ হবে। 
(স্টি 


“অন্য কমের প্রকাশ” 

চিন্তা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় ভাষা হলেও আরও 
অন্তান্ত উপায়ে চিন্তা প্রকাশ করা যেমন, চিত্রাঙ্কন, - হস্ত- 
শিল্প, অভিনয় ইত্যা্দি। গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি শিশুর 
জীবনে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ অনেক রকমের উপলদ্ধি বা 
ভাব যা শিশু নিজে প্রকাশ .করতে পারে না) ত! এগুলির 


নু 


পট 


‘ 


২য় সংখ্যা | 


মধ্যদিয়ে প্রকাশ হয়। ' শিক্ষক এগুলির ভেতর দিয়ে শিশুর 

অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্থযোগ পান। | 
পরিষ্কার ও শুদ্ধভীবে কথ বলতে শেখ। সামাজিক 

প্রয়োজন এবং শিশুকে তা শেখারার চেষ্টা করতে হয়; কিন্ত 


তাই বলে তার চিন্তাব ধারা বাঁধা পানর এরকম্ভাবে ভাষ!- 


শেখাঁবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আর একটি জিনিষও 
শেখাতে হবে, চটি হচ্ছে চুপ করে বসে শুনতে পারা। 
এটাও বিশেষ প্রয়োজনীয় । ্‌ 
.. প্জেখাপড়া ও অস্ককষা" 
Nursery school এ থাকৃতে থাকতেই শিশুরা সামান্য 


"পড়তে শেখে । "বিভিন্ন অক্ষর আলাদা শিক্ষা ন! দিয়ে এক 


একটা পুরো কথা৷ একদঙ্সে যদি শেখানে! যাঁয় তাহলে ভালই 
হয়। শিশুরা ষে সব. ছবির বই নাড়াচাঁড়া করে কিংবা ক্লাসে 
নানা নির্দেশ যা লেখা-থাকে তা' বোঝবার বদ্দি-চেষ্ট! করে, 
নিজেদের নাম লেখা খাতা যদি দেখে, তবে এমব্রের থেকেই 
অক্ষর পরিচয় ছাড়াও পড়তে শিখে -ফেলে এটাই পাঠ- 
শিক্ষার ভাল-উপায়। | 
নান! রকম চিত্রাঙ্কন থেকে হাতের-লরেখা সুরু হয়ে যাঁয়। 


বেশীদুর শেখাবার আগেই ছোট ছোট সংখ্যার যোগ, 


রিয়োগের জ্ঞান শিশুদের হয়।. এই জ্ঞানকে আস্তে আস্তে 
সংখ্যা সঙ্কেতের মধ্যে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে অঙ্ক শাস্ত্রের 
. ভিত্তি ।- এই ভিত্তি যাতে অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, 
শূন্যের মধ্যে না চলে যায়, সেটাই বিশেষ ভাবে ল্য কর! 
দরকার যে কোন অস্কই শুধু কষতে জানলে হবে. না, 
সেটা যে সত্যেরই সঙ্কেতিক প্রতিরূপ তা শিশুকে বুঝতে 
হবে। | 

“দৈনিক কৰ্ম্ম ব্যবন্থ!” 


সব স্কুলের প্রতোক শ্রেণীর জন্য একটি দৈনিক কর্ম 


ব্যবস্থা থাঁকে। Nursery 5sch০০I1এও তাহ! থাকা 


প্রয়োজন) কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীতে যে রকম ছোট. ছোট 


শিশু শিক্ষা OO ৫৩ - 


991৫4 দিনটিকে ভাগ করে ফেল! হয় এখানে সে রকম 


কর! চলবে ন!। নাম ডাঁকবার জন্তু, ধর্ম্মশিক্ষার জন্য কিংব! 
টিফিনের ছুটির জন্য ছোট ছোট 2910৭ রাখতে হবে । অন্য 


. Period. গুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় ( হয়তো! বা এক 


ঘণ্ট। ) দিতে হবে; কারণ কোন্‌ শিশু কোন্‌ কাজ করতে 
কতখানি সময় নেবে তাঁর কোনও ঠিকানা নেই, সেই ভন্ত 
সময়টাকে লন্ব। করে বরং তার মধ্যে দুটো বিষর এক সঙ্গে 
দিয়ে রাখা ভাল। যে.শিশুর কাঁজ যখন শেষ হবে তখনই 
যে অন্য কাজটা আরম্ভ করতে পাঁরবে 1 একট! বিষয়ে 
বিশেষ মন দিতে হবে, স্থির হয়ে বসে কাজ করার সুযোগ 
যেন শিশুর পর্যায়ক্রমে পায়। 

প্রত্যেক শিশু সারাটাদিন কি কি করলে তাঁর একটা 
অভিলেখন রাখা বিশেষ গ্রযোজন। এইট! থেকে বোঝা 
যাবে শিশুর মনের প্রগতি ঠিক ভাবে চলেছে কি ন11 


“শিক্ষক” 

শিশুর শিক্ষক হওয়। শক্ত কাঁজ। তাঁর শুধু জ্ঞান 
থাকলেই চলবে না, শিশুকে ভালবাসতে জানতে হবে এবং 
তার বিশ্বাস অর্জীন করতে হবে 1 শিক্ষককেও শিশুর মত 
জীবন্ত জাগ্রত হতে হবে। তার এক. দিকে সাঁখধান হতে 
হবে-শিশুকে যা শিক্ষা দেবেন তা যেন সত্যি শিক্ষা হয়, 
শিশুকে লোক দেখানো বস্তু করে ন! তোলেন ; অন্ত দিকে 
দ্বেখতে হবে যে শিশুকে স্বাধীন ভাবে বাড়তে দিলেও তার 
সমুস্ত শক্তির পূর্ণ ব্যবহার যেন সে করতে শেখে, সে ধেন 
কোন রকমেই অলস ন! হণ্ন। : 

Nursery school পরীক্ষার কোনও স্থান নেই। 
কিন্ত শিশুদের সকল বিষয়ে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তাঁর 
অভিলেখন রাখতে হবে। সব শিশুরই উন্নতির গতি যে 


, সমান হবে তা নয়, কিন্তু মোটামুটি এক ₹কম হলেই শিক্ষক 


সন্তুষ্ট হবেন। . 


LET mesh %৮৭%০৬- EE 
= 


কোন নবদম্পতির প্রতি 
শ্রীইন্দির! দেবী চৌধুরাণী 


রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কোন্‌ আদিকাল 
থেকে চলে আসছে তার ঠিক নেই; সম্ভবতঃ সৃষ্টিরক্ষার 
উদ্দেশ্যে ভগবান এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন। 

তারপর আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তাঁরই গোড়াপত্তন 
থেকে মানুষ যখন দগ বেঁধে সমান গড়তে আরম্ভ করলে, 
সেই সমাজের 'শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নানাদেশে এই আদিম 
আকর্ষণকে বিবাহ নামক এক অন্তুষ্ঠানে আবদ্ধ কর! 
হল; যাঁর ভিতর দিয়ে না গেনে bl সম্বন্ধকে অসিদ্ধ ও 
নিন্দনীয় মনে করা হয়। 

দেশভেদে এই অনুষ্ঠান নানাগ্রকারের হয়ে থাকে; 
কিন্ত মোটের উপর এই পার্থক্যগুলিকে দুইটি বড় শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যেতে পারে, এক হচ্ছে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে 
ধম'সঙ্গত বিবাহ ; আর হচ্ছে, গুধু মানুষের সাক্ষাতে আইন 
সম্মত বিবাঁহ। 

ভারতবর্ষ ধম প্রধান দেশ । সুতরাং এদেশের বিবাহ 
পদ্ধতিতে মার যে গ্রভেদই থাকুক না কেন, স্বগুলিই 
ঈশ্বরকে স্মরণ ব! পাক্ষী রেখে তৈরী করা। হিন্দুধর্মের 
মূল উৎস যে বেদ, তা” যে কতকাল আগে সংকলিত হয়েছে 
তা পণ্ডিতের এখনও মীমাংসা করতে পারেন নি; কিন্তু 
শুনতে পাই আমরা আর খে বিষন্ধে যত দূরেই সরে? এসে 
থাকিন কেন, আমাদের বিবাঁহপদ্ধতি আজও মোটের উপর 
বৈদিক রীতিকেই অন্ুদরণ করে থাকে। তাতে বোঝ 
যায় আমর! এই অনুষ্ঠানটিতে কত গুরুত্ব আরোপ করে, 
থাঁকি ! 

বাহ্মদমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে 
বৈদিক রীতিকে অনেক সংক্ষিপ্ত ও আধুনিক করে আনা 
হয়েছে, তবু কেউই বৈদিক মন্ত্র একেবারে ত্যাগ করেননি। 
ত্যাগ করতে চাইলেই বা! এমন হ্ৃন্দর ভাব আর ভাষা পাবেন 
একাথায়? আদি. সযাঁজের উপাসনাঁপদ্ধতিতে ' এক 

জা ছাড়া আর হিন্দু বিবাহ পদ্ধতির প্রায় কিছুই বাদ 


jl 


বে 


দেওয়। হয়নি। 
করতে বলা হয়ঃ 
ও বধ়ামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ধচ তে॥ 
আমি সত্যগ্রস্থি দ্বার তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি! 
ও যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম তদস্ত হৃদয়ং তব । 
যদেতদ্‌ হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম | 
আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে 
এই হৃদয় তাহ1 আমার হউক | 
ওঁ রব] দ্যো গ্ুব পৃথিবী খ্ৰুবং বিশ্বমিদং জগৎ | 
পবন: পর্বত! ইমে খৰৰ পতিকুলে ইয়ং | 
ছ্যলোক যেমন গ্রব, পৃথিবী যেমন করব, এই সমস্ত 
জগৎ যেমন প্রন এবং এই সকল পর্বত যেমন কব, সেইরূপ 
এই স্ত্রী পতিকুলে রব হইয়া! থাকুন ॥ 
এর চেয়ে সুন্দর বিবাহমন্ত্র কোনো দেশে কোনে! 


এই যে মন্ত্রট বরকে বিবাহ্সভার পাঠ 


কালে ছিল বা আছে কিনা জীনিনে ; আর এর চেয়ে ভালে! 


আশীর্বাদই বা তোমাদের কি করব তাও ভেবে পাইনে। 


ছেলেবেল। থেকে শুনে আসছি বলে এই মন্ত্রগুলির | 


প্রতি কিছু পক্ষপাত স্বভাবত আমাদের থাঁকলেও থাকতে 
পারে; কিন্ত যাঁদের তা” নেই, তাঁদেরও যদি এগুলি শোনানো! 
ও বোঝানো যায়, আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা! এর মাধুর্য 
ও গাম্ভীৰ্য উপলব্ধি না করে’ থাকতে পারবেন না! সংস্কৃত 
শব্দেরই কি একট! মহিমা আছে, না বুঝলেও তার ধ্বনি 
মাহাত্ম্যে মনপ্রাণ অভিভূত হয়ে পড়ে । আর বহু পুরাতন 
জিনিসের প্রতি একট! সম্্রম ও শ্রদ্ধা আপনা হতেই মনে 
আসে। 

অন্ততঃ আমার ত আসে। তবে হাজার সেকেলে 
হলেও আমি এটুকু বুঝি যে, আর একটি দল আছে--এবং 
আঁজকাল হয়ত সংখ্যায় তারাই বেশি--যরা বিবাহ 
জিনিসটাঁকে ধমরচুষ্ঠ।নিক বলে মনে করে না; ভাবে ওট। 
আইন বীঁচি্ে একত্র থাকার একটা সুযোগ মাত্র। কিনব 


‘ . 
২য় সংখ্যা ] 


ভাবে প্রাপ্চবয়ন্ক স্্ীপুরুষ আমরা দু'জনে ইচ্ছামতো | পাত্র- 
পাত্রী নির্বাচন করে পরস্পরে মিলিত হবে--তাঁতে 
ভগবানেরই বা কি, অন্ত মানুষেরই বা কি? 

পূবে ই বলেছি অনুষ্ঠানটিকে মোটামুটি হুইশ্রেণীতে 
ফেল! যাঁয়। এক-ধম সংগত বা! 92028029706, আর এক- 
আইনসম্মত বা ০॥৮৪০৮। উক্ত স্বাধীনপন্থার! দায়ে 
পড়ে’ আইনটুকু "মানেন--কিন্ত তার বেশি কিছু মান! 
আবশ্তক মনে করেন না। আমার যতই বয়স হোক আমিও 
এক হিসেবে একেলে-_-অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। 
আমরাও ভাঙনের যুগে জন্মেছি এবং পুরনো বিশ্বাদ ও 
পুরণে! আচারকে নিবিচারে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হইনি । 
একজনের বিয়ে যে আর এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে পুরাকাল 
থেকে স্থির হয়েছিল, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকে সে 
ইহজন্মে বা পরজন্মে বরণ করতে পারঙন। বা পারবেনা" 
এতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসের বল মামার নেই; তা স্বীকার 
করছি। অপরপক্ষে এও স্বীকার করছি যে, ঘটনাচক্রে ঘি 
দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ববক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, 
তাহলে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও ভবিষ্যতের সামাজিক 
জীবনের উপর তার ভালোমন্দ ফলাফল ও প্রভাব যে কত 
দুর ব্যাপক. হতে বাধ্য, এবিষয়ে তাদের দায়িত্ব যে কত বেশি 
তা যাদ তাদের হৃদয়ধম না হয়ত তাদের, আমি মানুষ বলেই 
গণ্য করিনে। 

' মানুষ মাত্রেরই মন দুর্বল, .চিত্ত অস্থির | তাই এই 
শুভলগ্রে আমর! নান! হ্ুন্দর মায্নোজন, গান, মন্ত্র ও 
উপদেশ দ্বার তার চঞ্চল মনকে ঠিক সুরে বেঁধে তোলবার 
চেষ্টা করি ও এই নতুন দায়িত্ব বহন করবার জন্য ভগবানকে 
আমাদের বল দেবার ও সহান হবার জন্য প্রার্থনা করি। 
বারা মনে করেন তাদের নিজের মনের মধ্যেই এই ভার 
বহনের পক্ষে যথেষ্ঠ বল রয়েছে, সুতরাং আর কিছুর বা 
আর কারও সাহাধ্য অনাবশ্যক, একট। সই করলেই কার্য 


উদ্ধার হবে,__মামি দুর্বল! নারী সে মহাপুরুষদের দূলে' 


নই। এবং আমার বিশ্বাস অন্ততঃ অধিকাংশ বাঙালীর 


কোন নবদম্পতির প্রতি 


আশ্রয় ও বন্ধু হতে হবে। 


৫৫ 


মেয়ে আমার দলে যোগ দেবেন | ( কনের প্রতি") তোমাকে 
সম্বোধন করেই বিশেষভাবে বলছি, আঁজ যে বন্ধনে আবদ্ধ 
হলে তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ব চিরজীবন রক্ষা করবার যথা- 
সাধ্য চেষ্টা কর; যে পরিবারের পঞ্জন হল, যে গৃহের 
কত্রীত্বের ভার আজ থেকে তোমার উপর অগিত হল, 
সে পরিবার ও সে গৃহের স্থখস্বাচ্ছন্দ্য, শাস্তি ও উন্নতি, 
মাঁন সম্ভম ও কল্যাণ যে বেশির ভাগ তোমার উপরেই 
নির্ভর করছে, সে কথা সব দাই মনে রেখো । শুধু দায়িত্বের 
কথা বলে’ ভয় দেখাবে! না--এর যে আর একটা! মধুর দিক 
আছে, সেটা ভুল্লেও চলবেনা । জাঁনিনে এ-বিষয় তোমার 
কি মত, কিন্তু আমার ত মনে হয় যে, একটি সুখী পরিবারের 
কেন্দ্র হবার মতো! সুখ ও আদর্শ গৃহ রচনা করবার মতা 
সৌভাগ্য নারীর পক্ষে আর কিছু হতে পারে না-তা৷ তাঁর 
যতই বিদ্যাবুদ্ধি নাম ডাক থাকুক না কেন। তুমি নিজগুণে 
সেই সৌভাগ্যবতী হও, পতিকুলে ধ্রুব হও, এই আমার 
আস্তরিক আশীর্বাদ । টি 


( বরের প্রতি )-- তোমাকে উদ্দেশ করে কিছু বলিনি 
বলে’ মনে করোনা যে, পরের মেয়ের উপর দিয়েই উপদেশের 
বোঝাটা যাবে! তুমি ঘরের ছেলে, তোমারও কর্তব্যভার 
কম নম্ব। এক হাতে তালি বাজে ন!--দেকথা না বললেও 
বুঝবে আশা! করি। তোমার পক্ষে এই কথাটি বুঝ লেই 
যথেষ্ট হবে মনে করি, যে একটি মেয়েকে তার স্মেহপূর্ণ গৃহ 
ও আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে তুলে সম্পূর্ণ আলাদ। 
আবেষ্টনের মধ্যে এনে ফেলেছে; সেই সকল অভাবই 
তোমাকে পূরণ করতে হবে, সকল বিষয়ে তোমাকে তার 
ভগবান তোমাদের দুজনেরই 
সহায় হোন ও মঙ্গল করুন। তোমরা নতুন জীবন 
আৱরস্তের পথে দীড়িয়ে-_আঁমি জীবনপথের শেষপ্রান্তে 
দাড়িয়ে অমর কবির ভাষায় তোমাদের আশীবদ করি: 

চিরন্থধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়ে রাখুক জীবন, 
দু’'জনার বলে সবল ছু'জন, জীবনের কাজ সাঁধিয়ো নীরবে । 


Shen, এরাও: না 


নারীপ্রগতি 
শ্রীশান্তা দেবী 
নাঁরী প্রগতি আমাদের দেশে খুব বেশী হয়েছে অথচ তাদের কাজ কম, বিবাহও হয়ে যায় নি! কাজকর্মের 


কি? কিছুই হয়নি ত অনেক সময় মনে হয়! দেখি 
যে সব পরিবারের মেয়েরা পুরুষেরই মত বাইরে 
খেটে খায় তারা ত এক অক্ষর পড়তে জানে না, সন্তান 
পালনের স্বাস্থারক্ষার, পরিচ্ছন্নতার, নাগরিক রীতি নীতির 
কোনে! কিছুর সঙ্গেই তাদের পরিচয় নেই। গ্রামে তারা 
যে পুকুরে স্বান করে, ময়লা কাপড় কাচে, শৌচাদি করে 
সেই পুকুরেরই জল খায়; সহরেও রাস্তার ধারের গঞ্গাজলের 
' পাইপ খুলে সেইজলে রীাধবার খাবার বাঁসন এবং ছেলের 
মনল] নির্বিচারে ধোয়, স্মানও করে, এমন কি অনেক 
সময় মুখও ধোয়। তাদের ছেলে পিলের! ফুটপাথ ও 
বড় রাস্তাকে প্রত্যহ পীঁখান! হিসাঁবে ব্যবহার করে, আবার 
হাতের খাবার পড়ে গেলে দেই পথ থেকেই তুলে খায়! 
থ হয় যখন দেখি এরা নিজের ও পরের বাড়ীর আবর্জন। 
সার! পাড়াঁময় ছড়ায়, যে কোন লোকের বাড়ীর দেওয়ালে 
স্থবিধা পেলেই খুঁটে দিয়ে চিত্রিত করে, সাান্ স্বার্থের 
জন্য সর্বদাই মিথা। কথ। বলে, এবং অভদ্র ভাষ! ও নীচ 
ব্যবহারের জন্যও তারা কখনও লজ্জিত নয়! অবশ্য অভদ্রত। 
ও নীচত। মহরের নিম্ন "শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই বেশী । 

এত গেল নিয্ন-শ্রেণীর মেয়েদের কথা। যাঁরা ভদ্র 
বাড়ীরই মেয়ে তাদের মধ্যেও কতজনের যে শিক্ষাদীক্ষ! 


হয়েছে সেন্সান না নিয়েও একবার ভাল করে দেখলে ও 


ভাৰলেই বোঝ। যায়। খাস কলকাতায় একটু বাইরে 
দিরিবিলিতে যে সব ভদ্র পরিবার বাস করেন, নিজেদের 
আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খোজ করে দেখলে অনেকই বুঝতে 
পারবেন সে সব বাড়ীর মেয়ের বাড়ীতে সাঁমান্ত চিঠিপত্র লেখার 
মত বিদ্যা! অর্জন করে আর পড়াশুনা করেন নি। কেউ বা 
পড়তে যদি বা একটু পারেন লিখতে একেবারেই পারেন 
না। আমি অনেক ভদ্র পরিবারের কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের 
মেয়ে দেখেছি ধার? রাঙ্গাবাক্না, বাসন মাজা, ঘর সংসারের 
মোটা কাজ এই ছাড়া আর বিশেষ কিছুই শেখেন নি; 


ফাকে তার আত্মীয় অনাত্মীয়ের নিন্দাকুত্মী করা ও সম্ভব 
হলে মাঝে মাঝে সিনেম! দেখায় অবসর বিনোদন করেন 
ভদ্রপরিবারে জন্ম বলে এবং স্ত্রীলোক বলে কতকগুলি বিষয়ে 
শিক্ষার পরিচয় এই সব মেয়ের মধ্যে পাওয়া যায়ই, কিন্ত 


অনেক বিষয়ে এই সব মেয়ের শিক্ষার অভাব দেখলে 


বিস্মিত হতে হয়! যদিও জানি দোষ তাদের নয়। 


ভদ্র বাড়ীর মেয়েদের ঘরের পোষাকে আসাঁকে যতখানি. 


আবরু ও শালীনতা! থাক উচিত তা অনেক মেয়েই রাখতে 


শেখেনি দেখেছি । বাড়ীর মেয়েদের কাছেই মেয়েদের শিক্ষা ।, 


মায়েরা যদি না শেখান মেয়ের! শিখবে কোথা হ'তে? 
্নানাদির ব্যাপারেও যথেষ্ট আবরু অনেক মেয়েকে শেখান হয় 
না। গ্রীম্ম-প্রধান দেশে মানুষ পোষাক স্বান ইত্যাদি বিষয়ে 
শীত প্রধান দেশের লোকের চেয়ে কম আবরু স্বভাবতই 
রাখে! -কিন্ত তবু তাহার৪ এক্ট! শোভন সীম? থাকা 
দরকার। মান্ুষে+ আবরু রক্ষাই-তার পশুত্ব থেকে উন্নতির 
প্রথম ধাপ । 

শিশুপালন মেয়েদের একটি প্রধান কর্তব্য। কিন্ত 
দেখ! যায় ধনী দরিদ্র অনেক বাড়ীর ঢেয়েরাই বয়স্কদের 
মুখরোচক খাদ্য রন্ধনে যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন শিশুর 
খাদ্য বিষয়ে তাহার পিকিও শিক্ষা পাননি। গোয়ালারা 


যে দুধ বাড়ী বাঁড়ী যোগান দিয়ে যায় তা ষে জল মিশানো : 


সেটা শিক্ষিত অশিক্ষিত স্ব মায়েরাই জানন; কিন্ত 
একটুখানি সম্তা পাবার জন্য অথবা দাড়িয়ে ঈড়িয়ে দুধ 
দোয়ানোর হাঙ্গাম ভাল লাগে না বলে অধিকাংশ মাত 
শিশুদের অনায়াসে এই দুধ খাওয়ান! জল-ঢালা ছধে যে 
ভল ছাড়া আরও অনেক বিষ থাকে সে শিক্ষা মাদের 
দেওয়া হয় নি বলেই তাঁর! এট! করেন। 

খুব ধনীর ঘরের শিশুকেও দেখা যায় ঝিয়ের সঙ্গে 
ফুটপাঁথের আবর্জনার, মধ্যে বসে খেলা করছে, মুঠে। করে 


ধুলে! মুখে দিচ্ছে । শিশুর শরীর অসুস্থ বলে ডাক্তার হয়ত . 


টিন 


টনি 


+ 
২য় সংখ্যা] 


তাঁকে হাওয়! খাওয়াতে বলেছেন। ঝি রোদে এমন কি 


বৃষ্টিতেও শিশুটিকে অনাবৃত মাথায় হাওয়! খাওয়াচ্ছে | - 
হয়ত শিশুর রক্ত আমাঁশ! হয়েছে, তাই গায়ে একটা গরম : 


জামা, কিন্তু অধমান্দে কিছু নেই | ছেলে মরছে কি বাঁচছে না 
দেখে মী হয়ত রানাঘর আর ভাড়ারঘর করেই দিন 
কাটিয়ে দিচ্ছেন। | 

শিশুদের স্বাস্থ্য, ছাড়া মনটাও যত উন্নত করবার 
জিনিষ । মায়ের সে শিক্ষা ন] থাকলে মা শিশুকে ভালর 
চেয়ে মন্দই বেশী শেখান। আমাদের দেশে মেয়েরা এবং 
হয়ত পুরুষেরাও শিশুদের কাছেই কে ফস কে কালে। এই 
আলোচন! সারাক্ষণ করেন! তাই দেখি কোথাও কোথাও 
ভদ্র বাড়ীতে নৃতন বৌএর সম্মুখে বসে বালিকা ননদরা 
বলছে, “বৌদি কাঁলোঁ, বৌদি কালো 

কোথাও বাড়ীতে অভ্যাগত1 একজন এসে শিশু মেরেটিকে 
জিজ্ঞাস! করলেন, “তোমার নাম কি?” শিশু মে কথার 
জবাব ন! দিয়ে বল্ল, “তুমি কালো” কোনে! শিশু 
মায়ের কোলে শুয়ে তোতাঁপাখীর মত মুখস্থ বলছে, “আমি 
ফরসা, আমার মা ফরসা, আমার বাবা ফরস1।”৮ এই 
অভদ্র ও অশোভন শিক্ষা শিশুকাল থেকে অশিক্ষিত! বা 
নাম মাত্র ।শক্ষিতা মায়েরাই দিয়ে আসেন। 


নারীপ্রগতি ৫৭ 


আমাদের দেশের অনেক গৃহ-বিচ্ছেদ ও অশিক্ষার 
জন্যই হয়ে থাকে। বৌ বাড়ীতে ঢুকেই নিদ্লের আত্মীয় 
স্বজনের নিন্দা শোনে আবার বাপের বাড়ী গিয়েই শ্বশুরবাড়ীর 
নিন্দা শোনে। ননজ ভাজ এর ওহ কাণে পরস্পরের নিন্দা 
করতে ব্যস্ত, যায়ে যায়েও হিংসার সম্পর্ক । ফলে থে 


সব ভাইবোনের এক সময় প্রা অভিন্ন হৃদয় ছিল তারাও 


কিছু দিন পরে আর কেউ কারুর মুখ দেখে না। পালায় 
পার্কবণে পিত্তরক্ষীর মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এক পরিবারের 
বন্ধন স্বীকার করে মাত্র । 


অবশ্য লিখতে পড়তে শিখলেই যে মান্থুষের এ সব 
দোষ আর থাকে না বা অন্ত দেশের মেয়েদের এরকম দোষ 
নেই একথা বলা আমার উদ্দেশ্ত নয় । তবে নারী প্রগতির কথ। 
আমরা যখনি খবরের কাগজে লিখ বা পড়ি, অথবা বত্বৃত। 
মঞ্চে শুন তখন চারপাশের অর্ধ শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিত! 
মেয়েদের এই রকম অবস্থা দেখে কেবলি মনে হয়, 
“ভারত-নারী সতাই কি শিক্ষিত ?” আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত 
একজন ইলেই বা কি আর দেশে গভর্ণর আর একজন হলেই 
বাকি? নারী শিক্ষায় ভারত এখনও যে তিমিরে সেই 
তিমিরে। 


IEE: 


আশ্রয় প্রার্থ 
নহে ভীত প্রাণ ভয়ে অর্ধাসনে মীন 
ভিটা ছাড়ে বাঁচাইতে ইজ্জত সম্মান । 


আত্মপ্রসাদ 


সর্প বলে সৎ আমি-_বাস্থকীর জ্ঞাতি 
দুষ্ট ও নকুল শুধু রটায় অখ্যাতি। . 


১০৫১ 


- শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


“দুর্ভাগ। $9 
শ্রীপুষ্প দেবী 


খবর পেনুম সেজমামীর অন্থথ। সত্যি ওর কথা 
ভাবলে বড় কষ্ট হয় আমার। কি অদ্ভুত পরিবর্তনই ন! 


জীবনে হোলো । হিন্দুর ঘরে জন্মেও. হিন্দুয়ানীর মধ্যে মানুষ 


হননি তে? 

বাপ ছিলেন মন্ত নামকরা . ধা সেকালের 
ব্যারিষ্টার়_-ষখন লোকে বলতে! মদ না খেলে ইংরাজী শেখা 
যায় না। হাবে ভাবে, আচারে ব্যবহারে 
আগাগোড়া অন্থকরণ করাটাই, ছিল ওসব পরিবারে 
শৌরবের বিষয় । 


মস্ত গৌড়! বাড়ীর ছেলে (েজমাঁমা--বরাঁধর স্কুল 
থেকে ফাষ্ট হয়ে আসছেন, কলেজের পড়াও শেষ হল কৃতিত্ব 
ও গৌরবের সঙ্গেই; ইচ্ছেট! সিবিলিয়ান হবার, কিন্তু তাতে 
: বিলেত যেতে হবে। বাপের অমৃত, কাজেই ইণ্ডিয়ান 
অডিট পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিজানি কেমন 
করে সেজমামীর বাপ তার খবর পেলেন, বিয়েও এত 


তাড়াতাড়ি হয়ে গেল যে কেউ যেন কিছু ভাববারও সময়: 


পেলেন ৷ বাঃ বাঃ, বিয়ে তো নয় সে যেন ফালীর ব্যাপার। 
' দদামশায়ের মুখ ভার দিদিমার মুখ ভীর। আমরা ছোটরা 
যদ্িব! মাঝে মাঝে হৈ হৈ করে উঠি, সঙ্গে সঙ্গে তখুনি ধমক 
খাই মামাদের কাছ থেকে 


বিয়ের পর সাত দিনের জল্গে মেজসামী মাত | 


এখানে, তারপর মামীম! ফিরে. গেলেন হঙ্গরফোড  স্রীটে 
তার বাধার কাছে। 
ঘুরে এসে উঠলেন প্রথানেই। সেজমামীর বাবারও 'তো 
আর. কেউ ছিলনা--নাঁন্জী না পুত্রকন্তা । ।সেঞ্জমামীর সঙ্গে 
সম্পর্কটা আমাদের চিরদিন দুরেরই রয়ে গেল। তবুও 
মনে পড়ে যেদিন সেজমামী মারা! যান সেদিন বড্ড কষ্ট 
হয়েছিল সেজমামীকে দেখে । যদিও তখন আমি খুব ছোট, 
তবুও মা যখন ছোট মামীকে বলছিলেন, ‘কি করে যে কাটবে 
দেল বৌদির জীবনট1? না আছে ছেলেমেয়ে না আছে 


ইৎরেজের - 


~ 


ঠাকুর দেবতা,” তখন আমার মনেও সমস্তাটা যেন গভীর 
হয়ে দেখ! দিয়েছিল। - ছা 

তারপর দীর্ঘ দিন কেটে" গেছে, চাকরীর কল্যাণে 
নানাদেশ ঘুরে পূজার ছুটীতে কলকাতায় এসেছি, হঠাৎ 
ন’দ| বলে--জানিস অমল, েজমামীর বডড' অন্থখ | 
বিকেলে 'গেলুয় সেজ মামীমাকে দেখতে প্রকাণ্ড বাড়ী 
জনশূন্য খাখ! কচ্ছে। . ওপরের ডুয়িংরুমে গরদের সাঁড়ী 
পরে সেজমামী বসে আছেন সোফায়, কৌলে ছোট্ট 


এ্যালসেসিয়ান কুকুর । আমাদের, দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন - 


সলোমান সলোমান করে। 
আমরা ত অপ্রস্তত। 
ওগড তোমরা? আমিতো 


শেষে মীমীম| 


তয় 


যাও তোমায় জবাব দিলুম আমি। একথা যদি শোনে 
আমার ডাক্তার ব্রাউন সব কজনেরই চাকরী যাবে 
তোমাদের । বারে বারে বলে গেছেন মিসেস গাঙ্গুলী 
ভারি উইক হার্ট আপনার, দেখবেন কোন রকম ষ্টরেন্‌ যেন 
না হয়। আমি যতই বলি বাঁচার আমার কিইব। দরকার 
তা কিছুতে বোঝাতে পারিন তাঁকে । এই বাড়ী শুদ্ধ ঝি 


 চাঁকরের ওপর কি কড়া সে তার আইন. 
আর দেজ মামীও বিলেত থেকে 


আমর! তখন ভীষণ অপ্রস্তত। বেচারা সোলেমান ! 
আমাদের জন্যে তার চাকরিটা শুধু শুধু গেল। বড় ছুঃখের- 
কথ1। তারপর মেজমীমী অনেক কথা বগলেন। 
অলৌকিক অত্যাশ্চধ্য ঘটন।। স্বপ্নে নাকি নানা রকম 
আঁদেশ পান সেজমামী। 
সোনার রাঁধারুষ্ শ্বেত পাথরের বিরাট মহাদেব আর 
কালো পাথরের আগ্ভামীর মুর্তি। প্রকাণ্ড নাঁড়, গোপালের 
অয়েল পেন্টীং এমন কায়দা করে ষ্ট্যাণ্ডে বসান ষে সুইচ 


দেখালেন পূজোর ঘরে তীর 


বল্লেন, | 
পেয়ে 'গেছলুম। 
সোলেমান বেয়ারা সেলাম করে দাড়ালো । অদ্ভুত একটা 
ভঙ্গি করে সেজমামী বল্লেন, “কোনোৌও কমনসেত্সদ নেই 
তোমাদের । যেকোন 'লোক আমার ঘরে ঢুকে আসে ।, 


সবই? 


Ey 


হয় সংখ্যা] ] : 


টিপলেই লক্ষ্মী ছেলের মত শ্প্রিংএর খাটে শুয়ে পড়ে। 


প্রত্যেক ঠাকুরের জন্তু শ্বেত পাথরের খাট, তাঁতে সিন্কের 


১ $-ঝাঁলর দেওয়া" নেটের মশারী, খাটের পাশে ছোট্ট ছোট্ট 


১ 


রূপার খড়ম। প্রত্যেক ঠাকুরের ছুসেট করে বাসন, 
এক সেট করে রূপোর একসেট করে পাথরের । জপের 
মালীও দেখলুধ রকমারি-_ুদ্রোক্ষ, তুলসী, স্ফটাক নান! 
ধরণের " | 

বললেন--বচার ইচ্ছে একেবারে না থাকা সত্বেও 
ব্রাউনের জাঁলায় এই তিনমাসের মধ্যেই এই পোড়া শরীরের 
ওপর পাঁচ হাঁজার টাকা খরচ হয়ে গেলো, তবু মরণ 
আসে না। হঠাৎ গেটের দিকে নজর পড়তেই কম্পানিয়নকে 
বললেন, শীঘ্র “যাও, দরোয়াঁনকে বলো ওদের এক্ষুনি দুর 


করে মিতে--ওসব চোঁর ভিথিবীর বেশ ধরে ঘরের সন্ধান 


নিয়ে যায়। দেখি একটী' বুড়ী একটি ছোট্র ছেলের 
হাত ধরে দরজায় এসে দীড়ালো, হাতে একটা টিনের 


মগ। সাধারণ ভিথারী। খুব কাতর স্বরে ছেলেটিকে 
দেখিয়ে বলছে, 'আগি' দুদিন না খেতে পেলে মরবো'ন! 
বাঁবা, কিন্ত এ দুধের বাঁছ1 শুকিয়ে মরবে । একে যাহোক 
দুটো দাও!” .দরোয়ান বীর বিক্রমে ধান্ধা দিয়ে তাদের 


গেটের বাইরে করে দিয়ে এল । 

সেজমাঁমীর গল্প: আবার চলছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে 
লক্ষ্য পড়ায় কম্পানিয়ানকে বললেন, আঁমার ইনফ্রারেস্‌ 
দেবার লোক তো আঞঙ এখনও এলন1| তুমি ব্রাউনকে 
ফোন: করে: জানাও ওকে বদলে দিতে। বারে বারে বলেন; 
কি নিয়ে জীবন কাটাবে বল দেখি । কিন্তু দেখলুম জীবনে 
প্রভৃত্ব ও কর্তৃত্বের মোহ তাঁর প্রচুরই রয়েছে তাছাঁড়। 


নিজের একটা শরীরের তদারকে তিনি এত ব্যস্ত যে স্বামী. 


সন্তান ও সংসারের বঞ্চাট তাঁর ওপর ন! চাপিয়ে ভগবান 


স্থবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন। . রেফ্রিজেরেটার থেকে: 


ঠা আপেল কুরে রস করে দিতে গিয়ে আয়! লছমী জোর 
ধমক খেলে দেরী করে ফেলেছে বলে । 
হাজার ক্যালেরী ফুড আমায় খেতেই হবে। নইলে ব্রাউন 
অনৰ্থ বাঁধাবে, অথচ এদের কোন রকম দায়িত্ব জ্ঞান নেই। 
আমায় তো খেতে মোঁটেই' ইচ্ছে করে না, অথচ ব্রাউনের 
জালায় এ থেকে: মুক্তি নেই আঁমার। : 


বল্লেন, দিনে তিন 


ছূর্ভা 


গি? ৫৯ 


রুমালে রগড়ে শুকনো চোখ দুটো লালচে করে তুললেন 
একটু | কিকরে উঠবো ভাবছি, এমন সময় বেয়ার এসে ' 
জানালে ডাক্তার সাহেব এসেছেন। আমিও তাঁড়াতাড়ি 
উঠে পড়লুম। | 


# 7 রহ রঃ 
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দৈবক্ৰমে তাঁর পরদিন যেতে হল এক হড়.অফিদারের 
বাড়ী--গেটের কাছে তকমা আটা চাপরাশি সেলাম করে 


‘আমায় ভেতরে নিয়ে গেল। বহুমূল্য আদবাবে সজ্জিত 


ড্রয়িং রুম। দেখলুম গৃহস্বামীর পরণে ধুতি ও পাঞ্জাবী, 


-গৃহিণীর সাজসজ্জা ও বেশ সবরুচির পরিচয় পাওয়া যায় 


£ 


গৃহস্বামী পিতৃবন্ধু। শান্ত সৌজন্যের মধ্যে আলাপ চলছিল। 
এমন সময় ছুটতে ছুটতে আর্দালী এসে বল্লে, 'একঠো 
বুঢ়ঢা বাবু আরা হুজুর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন এক বৃদ্ধ, 
বয়েস আশির ওপর হবে। হাটুর ওপয় মলিন ধুলি ধুসরিত 
ধুতি পরা, হাতে একটা ভাগ কঞ্চির টুকরো, গায়ের 
জামা শতছিন্ন, মাথায় একমাথা রুক্ষ চুল, আবক্ষ দাড়ি। 
গৃহত্বাণী তাড়াতাড়ি উঠে তীর. পায়ের ধুলে| নিয়ে বল্লেন, 
‘একী: ভোলাদ| তুমি কোথথেকে ।» অতি সরল সুন্দর শিশুর 
মত হেঁসে বৃদ্ধ বল্লেন, এলুম চলে বাসে ক'রে । কতটুকুই 


"বা পথ? বিশ্বেশ্বর কিছুতে আসতে দেবে না। বলে 


এই: তিরিশ মাইল রাস্তা; তুমি চোখে দেখতে পাওনা, শেষে 
কি পথে একট! বিপদ বাঁধাবে? হারে আমার মীরা কই, 
মীর? কতো, দি--ন দেখিনি তাঁকে, তা! পাঁচ বছর হবে। 
ঠ্যারে ওর ছেলে মেয়ে হবেনা? হবে বৈকি, ঠিক হবে, 
এই বছরের মধ্যেই হবে|» আপনমনে বলে চলেন বৃদ্ধ। 
ভেতরের ঘর. থেকে বেরিয়ে এসে বছর উনিশ কুড়ির একটি 
মেয়ে তীর পায়ের ধুলো নিষে প্রণাম করে দীড়ালো। 
আনন্দে অশ্রু সজল চোখে বৃদ্ধ তাঁকে টেনে নেন কোলের, 
কাছে, বলেন, হ্যারে এত রোগা হয়ে গেলি কেন মা? 
না বাপু, এখন ছেলে মেয়ে এসে কাজ নেই। আগে শরীর 
সারুক, কি এত - তাড়াতাড়ি তোমাদের? দুদিন দেরী 
হলেই বা ক্ষতি কি তৌদেয়? হবে এখন ঠিক সময় । 

এমন সময় এসে দাড়ালো এক বালক একহাতে তাঁর 
খেলার ইঞ্জিন !} তাকে দেখে বৃদ্ধ যেন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে 
উঠলেন। ‘এই যে গোপাল এস এস বালকের মা 


টিয়ার, 


৬৪ 


বল্লেন, “ওর হাতটা দেখুনতো আপনি, লেখাপড়া হবেতে 
ওর ?” গভীর বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে বুদ্ধ ষলেন, ‘হবে না 
কিমা? ওতো পিসিরায় হবে! হ্যামী আমার রুন্ন 
কই, রুনু ? তার ম! বলেন, “সেতো শ্বশুরবাঁড়ীতে |” ব্যাকুল 
আগ্রহে বৃদ্ধ বলেন, "দাওনা তাঁর ঠিকানা, তাকে একবার 
দেখে ‘আসি৷’ গৃহম্বামী বলেন, ‘না নী আপনি কেন কষ্ট 
করে যাবেন? সেতো অনেকদ্িনই আসে এসময়। মীরা 
ফোন করে দিক্‌ এক্ষুনি এসে পড়বে হয়তো ।” মীর! ফোন 
করে রুমুকে ডাকতেই বুদ্ধ আর বসে থাকতে পারেন না। 
মীরার হ'ত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বলেন, হ্যারে আমি 
আমি, তোর গলাটা অমন লাগছে কেন বল্‌ দেখি? অসুখ 
বিস্ুখ হয়নি তো? রোজ ছুটো করে পেঁয়াজ আর গোল- 
মরিচ খাদেখি। শব সেরে যাবে? সব অন্থুখ সেরে 
যাবে তখন খুব আনন্দ করো । খুব অনিন্দ, বেশ বেশ! 
রিসিভারটা হাত থেকে নামিয়ে বৃদ্ধ দরজার দিকে পা 
বাড়ান। 

গৃহকর্মী ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'সেকি,চলে যাচ্ছেন নাকি, 
একটু চা খেয়ে যান?” বৃদ্ধ বলেন, চা? তা দাও একটু চা। 
আবার কর্তে যাবে কষ্ট করে?” গৃহিণী বলেন, ‘না না কষ্ট 
আবার কি? প্রকাণ্ড হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বৃদ্ধের 
মুখ! বলেন, ‘দেখো আমায় বিশ্বেশ্বর বল্লে_দাওাও চা 
খেয়ে যাও। তা আমি ব্লুম নারে, দেরী হয়ে যাবে। 
চা তাঁর! আমায় দেবে। তা বিশ্বেশ্বর বলে, হ্যা বসে আছে 
তোমার জন্তে চা নিয়ে! এইতে। চা ছিল।* মীরা চা 
করে এনে দেয়, সঙ্গে শিশুভায়ের হাতে প্লেটে করে মিষ্টি 
গৃহিণী বলেন, রুন্থুর শরীর ভালো নয়, ডাক্তার বলছে 
অপারেশন করতে হবে আযপেনত্তিসাইটিস। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে 
ওঠেন, বলেন, না! না কিছু হয়নি ৬র। কিযে মিছিমিছি 
ভাবো তোমরা, আমি ওষুধ বলে দিয়েছি রোজ ছুটে! করে 
পেঁয়াজ আর গোলমরিচ খাবে, তাতেই সেরে যাঁবে ও। 

চায়ের কাপ শেষ করে নামান। গৃহিণী বলেন, "চা 
মিষ্টি হয়েছিল তে? যা চিনির ছুর্গতি? আমর! তে 


শুধু কনডেন্সড মিল্ক দিয়েই খাই চা। আমি বলি ওর 
সঙ্গে একট! স্তাকারিনের বড়ি দিয়ে দেখবেন চিনির অভাব 
. বুঝতে পার্ধেন ন! বিস্ময় ভরে বৃদ্ধ চান আমাদের দিকে, 


বঙ্গলক্ী--পৌষ, ১৩৫৬ 


| | 
| ২৫শ বর্ষ 
বলেন, «কন অত সবে তোমরা কষ্ট পাও বল দেখি? 
আমরা তে! গুড় দিয়ে দিব্যি মজা! করে চা খাই ৷ 


জগতের যা কিছু অস্থবিধে যা কিছু অন্থুন্বর সবকে . ১ 


সহজ ভাঁবে মেনে নিতে এতটুকু দেরী নেই। অত তুচ্ছ 
জিনিষ নিয়ে দুঃখ পাওয়া যে কত অনর্থক না এক কথায় 
বুঝিয়ে দেন যেন। হঠাৎ বলেন, জানে! কি সুন্দর হয়েছে 
আমাদের শ্রীতরির ছেলেটি! ওর মধ্যে এক "সঙ্গে চার 
জন আছে_আমার দাদা, নমামা, সেজকাঁকা আর 
শিউপীর খোকন। মিষ্টি হেসে গৃহিণী বলেন, “কি যে. 


বলেন ভোলাদা, ওইটুকু দেহের মধ্যে চার চারটি আঁ! 


থাকবে কি করে?” বৃদ্ধ বলেন, “কেন থাকবে না? এই 
সহজ কথাটা! যে কেন বুঝতে পার না তোমরা? শঙ্কর 
ভাঁষো তো এইই বুঝিয়েছেন ॥ তারপর গৃহ কর্তাঁকে 
বলেন, কী চমৎকার কারখানা হয়েছে-_আমাদের ওখানে, 
আর কী ভালো সব ছেলের? জানো আমার জামাই 
যে ভাক্তীর হয়ে এসেছে ওখানে ।. আমাদের দুর্গার বর.. 
গো? বলতে বলতে বৃদ্ধ উঠে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে. উঠে 
যান গৃহকর্তা। 

তিনি ফিরে এসে বৃদ্ধের প্রসঙ্গে বলেন, মস্ত পণ্ডিত 
লোক। অগাধ জ্ঞান মাহুটির, অথচ চাকরী করলেন ন! 
কিছুতে । বললেন “অধ্যাপনা ছাড়া আর কিছু করার ' 
ইচ্ছে আমার হয় না, কিন্তু ব্য বিক্রয় কর্ধবনা ১ চির 
্রন্ষচাী, ব্রিসংসারে আপনার বলতে কেহ নেই, একেবারে 
নিঃস্ব, যাঁকে বলে পপার ৷ ওই বিশ্বেশ্বর শিউলী দুর্গা কেউ 
ওর নিজের কেউ নন । 

অথচ মানুষটির মনে" বাঁৎসল্যের. যেন সীমা নেই। কি 
এক অপাথিব আনন্দে বুক যেন পরিপূর্ণ। সে আনন্দের 
ছোঁয়াচ যাবা আসে পাশে থাকে তাঁদের বুককেও স্গশ 
করে যায়। বারে বারে মনে হল সেজ মামীর কথা ।, 
সত্যিই গেজ মামীর করার কিছু নেই। এ শ্বেত পাথরের 
থাঁটে শোবার লোভে এ রূপোঁর বাসনে খাবার জন্তে সত্যি 
কি নারায়ণ আসেন সেখানে দরিদ্র নারায়ণ আর শিশু 


নারায়ণ যদি অনাঁদর পেয়ে ফিরে যায়? মনে আজ 
সত্যি সত্যি বেদন। অন্ভব কন্দুম, সেজমাঁমীর জন্যে । এত 
বড় আনন্দের স্বাদ যে পেল ন! সেতো সত্যিই দুর্ভাগা। 








“ 


মহিল। সমাচার ' 


শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী 

বর্তমান বর্ষে বি, এ পরীক্ষায় শ্রীমতী স্থজাতা বনু সমগ 
ছাত্র ও ছাত্রীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়| অনার সহ 
বি, এ পাশ করিয়াছেন। 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিল। লেকচারার 

শ্রীমতী: ইরা বস্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট 
গ্রাজুঝ্েট বিভাগে বিজ্ঞান কলেজে প্রাণীতত্বের( জুওলজীর ) 
লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জুওলজীতে অনাস” লইয়া 
বি, এস্‌, সি, পরীক্ষায় এবং এম, এস, পি, পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ন্যাশন্যাল ইনঃ অব 
সাঁয়েনসের জুনিয়ার ফোঁলোশীপ পাইয়াছিলেন। তিনি 
কলিকাতার নদী গবেষণা বিদ্যায়তনের ডাইরেক্টর এর এন্‌, 
কে, বস্তুর কন্যা । 


_ কলিকাত। হাইঢকার্টে মহিল। উকীল 

শ্রীমতী জ্যোতির্য়ী মিত্র এম, এ, বি, এল কলিকাতা 
হাইকোর্টে ওকালতী করিবায় জন্য নামজারী করিয়াছেন। 
কলিকাতা! হাইকোর্টে ইতিপূর্ব্বে কর্ণেনিয়া সোরাবজী এম, 
এ, বি, এল ও বেগম মকৃবজ্জুদা' এম, এ, বি, এল মহোদয়ারা 
ও আরও ২১টি মহিলা ওকালতি ব্যবসা করিবার জন্য 
যোগদান করিয়াছিলেন । আমর! শ্রীমতী মিত্রর ওকালতী 
কাঁধ্যের প্রতিষ্ঠ। লাভ এবং প্রসারের কামনা করি। 


ভারতে মাদাম কুরী 

বিখ্যাত রেডিয্াম গবেষক ও নানা বৈজ্ঞানিক তথোর 
আবিষ্কারক ম্যাডাম জুলিও কুরী ও অধ্যাপক জুলিয়ে! 
কুরী বিজ্ঞান কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে যোগদান করিবার 
জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন। তাহাদের আমর! স!দর 
সম্ভাষণ জাঁনাইতেছি। ভাৱতে স্বল্পলকাল অবস্থিতির মধ্যে 
তাহার! যে বক্তৃত। দিবেন তাহ! শ্রবণে ভারতের টবজ্ঞানিকগণ 
বিশেষ উপকৃত হইবেন। | 


আমেরিকায় উচ্চঞ্ঞরেণীর ছাত্রদের আন্তর্জাতিক 

| সন্মেলমে উষা রায় 

১৯৫* সালে নিউইয়র্ক হেরম্ড টি.বিউনএর উদ্যোগে 
উচ্চশ্রেণী্র ছাত্রদের একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে | 
তাহারা ভারত গভর্ণমেণ্টকে একটি ছাত্র ও একটী ছাত্রী 
পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান। ভারত সরকার 
প্রাদেশিক মন্ত্রীগণকে ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূতগণকে লইয়! 
একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন কয়িয়াছেন। তাহার! এক 
রচনা! প্রতিযোগিতা করিয়! সর্বশ্রেষ্ঠ একটী ছাত্র ও একটী 
একটি ছাত্রী নির্বাচন করিয়াছেন। 

ছাঁত্রীটি শ্রীমতী উষা রায় ( বয়স ১৬) লক্ষ্মী লালবাগ 
বালিক! বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাগুটি ত্রিবাঙ্কুরের বাঁগরুষ্ণন 
নায়ার নির্বাচিত হইয়াছেন। 

উদ্যোক্তাদের ব্যয়ে কুমারী উষ| আমেরিক! যাত্রা 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের ও গৌরবের 
বিষয় । সংবাদ্টী দিল্লী শিক্ষা মন্ত্রী দপ্তর হইতে প্রকাশ । 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি ছাত্রী . 

১৯৪৯ সালের সমাবর্তন উৎসবে নিম্নলিখিত বাঞালী 
ছাত্রীগণ সম্মানিত হইয়াছন_-সংস্কৃতে আশালতা দেবী, 
দর্শনে কুমারী কমলা মৈত্র ও শ্রীমতী নীরা চট্টোপাধ্যায়, 
ইংরাঁজীতে ক্ষণিক! বস্থ ও সরোজব।দিনী দত্ত, ইতিহাসে 
শ্রীমতী বীণাপাণি মিত্র ও শ্রীমতী প্রতিমা মৃখাজি, অঙ্কে 
উষা রায়, হিন্দী সাহিত্যে এমতী মনোরম! গুপ্ত ও শ্রীমতী 
সুধা মুখাজি, কৃতিত্বের সহিত এম-এ, পাশ করিয়! ডিগ্রী 
পাইয়াছেন। 

বি, এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৬ জনের মধ্যে ছয় জন 
বঙ্গললনা--বীণ রায়, ছুর্গারাণী চাটার্জি, কিরণপ্রভা দত্ত, 
রম! ব্যানার্জি, রমী চৌধুরী, রেব| ব্যানার্জি কৃতিত্বের 
সহিত পাশ করিয়। ডিগ্রী পাইয়াছেন। 

বি, এ পরীক্ষায় অনিত! রায়, লীল! ব্যানাজি, গীত৷ 


এ 


২ 


ব্যানাজি (কে, সি, ব্যানাঞ্জির কন্তা ) গীতা ব্যানজি, 
(পি, বি, ব্যানাজির কন্তা), কমল! গুপ্ত, রেণু রায়, অনিমা 


নিয়োগী, বীণা মুখাজি, রমলা বন্থু, তারামণি গুপ্ত সম্মানের 


সহিত পাশ করিয়! ডিগ্রী গ্রহণ করেন । 


প্রবাসে বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষায় এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন 
বাঙ্গালীর গৌরব। 


অক্মফো্ডে বাঙ্গালী মহিল। পি, এইচ, ডি, 

বেথুন কলেজের অধ্যাপিক! শ্রীমতী দেবী মুখাজি সম্প্রতি 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুল্যবান গবেষণা করিয়। 
পি, এইচ, ডি উপাধি পাইয়ছেন। তিনি রয়েল সোসাইটীর 
সভাপতি বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে 
কয়েক মাস রক্তের চাপ হাম করিবার পন্থা নিরূপণের জন্য 
ভারতীয় ওষধী বনম্পতি রসের গবেষণ| করেন। তাঁহারই 
জন্তু তিনি ডক্টার ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন 
আগ্রহী রসায়ণের গবেষক । কলিকাতায় ইতিপূর্বের নান] বিষয় 
গবেষণ| করিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি কয়েক 
মাম অক্সফোডে অধায়নের জন্য গিয়া পি, এইচ, ডি, লাভ 
করিয়াছেন। 


বঙ্গলক্ষ্মী - 


| 


পৌষ, ১৩৫৬ 
ডাঃ শ্রীমতী ব্ভি। মুখার্জি পি, এইচ, ভি 


শ্রীমতী বিভা মুখাজি কলিকাত!| বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা 
কৃতি ছাত্রী। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি, পাশ করিয়! 
স্যার পি, সি, রায় রিসাঁচ” স্কলার থাকিয়া খাদ্য সম্বন্ধে 
গবেষণা করিয়া নানা নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৯৪৬ 
সালের শেষে ভাগে গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ লইয়া তিনি 
পুষ্টিকর খাদ্যের বিষয় উচ্চতর গবেষণার 'জনা আমেরিকায় 
গমন করেন এবং আইওয়। ষ্টেট কৃষি কলেজে অধ্যয়নরত 
থাকেন। ১৯৪৯ সালে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খাদ্য 
পুষ্টি বিষয় আবিষ্ষ/য় ও গবেষণার জন্য পি, এইচ, ডি উপাধি 
লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে 'তনি কলিকাতায় ফিরিয়া 
স্যার পি, সি, রায় রিসাঁচস্কলারসীপ পদ প্রাপ্তির প্রার্থী। 


আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত প্রতিষোগিতায় 
মহিলার কৃতিত্ব 


সম্প্রতি কলিকাতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হু তাহাতে 
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী কল্পনা ভট্টাচার্ধ্য ৭ পয়েন্টে 
শ্রেষ্ট হইয়া সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার পাইঃাছেন। 





জর... 


পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবা শ্রমে শ্রীহেমলতা৷ দেবী আশ্রমের পক্ষ হইতে 
শ্রীরাজগোপালাচারীকে অঙ্গবন্ত্র উপহার দিতেছেন। 


[২৪শ বৰ্ষ 


1 


Ws 


আমাদের আসর 


পরিচালিকা-_-শ্রাীঅনামিকা 


সাধারণ বিলাতী চা ও খাবার 

শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায় 

এখানে যে কটি পদ দেওয়া গেল সব ক’টিই 
সংক্ষেপে কর! চলে, এবং অত্যন্ত মুখ রোচক। 

* ক ঞ * 

১। 'চ! করার প্রণালীর বোধ হয় বাংল! দেশে 
কাউকেই শেখাতে হঠবে না। তবে এদেশে চা*সচরাঁচর 
দুধ ও চিনির সাহায্যে পান কর! হয়। 

ওদেশে দুধের বদলে অনেকে ক্রীম ( দুধের সর তুলে 
তা+কে ফেটিয়ে প্রস্তুত কর! হয় ), বা পাতি লেবুর রস 
দিয়ে, চিনি দিয়ে বা ন! দিয়ে গান করে থাকেন। 

এ তো! গেল শীতের সময়। গরমের দিনে এই চা 
অনেক সময় ঠাণ্ডা করে পান কর! হয়ে থাকে । 

প্রণালী--দাধারণ ভাবে বেশ কড়। করে চা তৈরী 
করুন। তকে ছেঁকে অন্ত পাত্রে ঢালুন। এই পাত্রটি 
হয় বরফে বসান থাকবে নয় এর উ অংশ কুচি বরফে 
ভর! থাক। চাই। তারপর ছোট গেল।সে ব! পেয়ালাতে 
পরিবেশন করুন। প্রতি পাঁত্রে এক টুকৃরা পান্তি লেবু 


কেটে দেবেন। বরফের চা’তে দুধ ব| ক্রীম চলে না। 
চিনি অবশ্য দেওয়| হয়। 
সং * সং য় 


২। তিন প্রকারের বাহারের স্তাণ্ড উয়িচ 


নি 


(ক) ১ পাষণ্ড রুটি /৮ মাখন 
নুন, গোলমরিচ পনীর 


প্রণালী--+১ পাউণ্ড ( /॥ ) রুটিতে ১৮।২০ পাতল! ২ 
সাইন পাওয়া যায়। এগুলি জোড়। ২ করে, উপর ২ 
রেখে চার পাশ কেটে ফেলুন। (এই টুকরাগুগি সে'কে 
crumb হিসাবে ব্যাবহার হয় ) 

পনীরটি মিহি করে কেটে 'নিন। মাখনের সঙ্গে 
মিশিয়ে, আন্দাজ মতন হন, গোলমরিচ দিয়ে, রুটির 


উপর মাখান। মেশাবার সময় অল্প ( ১৮ চাম্‌চে ) দুধ 
দিলে আরও মোলায়েম হয়। 

এরপর তিন কোণ! বা আধা আধি ভাবে জোড়া! 
9110গুলিকে কাটুন। (৪-_৫ জনের পরিমাণ ) 





(খ) /। মাছের পূর রুটি ও মাখন 

প্রথালী-_ঠিক আগের মতন করবেন কেবল পনীরের 
বদলে মাছের পুর ( কাট! মাছ থেকে যেমন মিঙ্গাড়ার 
পূর কর! হয়ে থাকে ) দেওয়া গেল। 





(গ) ৮৩০ মেটে ও রুটি ও মাখন 
প্রণ।লী--মেটেট। সেদ্ধ করে, মিহি করে বেটে 
নেবেন। পেঁয়াজ, কীাচা-লঙ্কা, পার্সাল, নুন মরিচ দিয়ে 





অল্প ঘিতে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেবেন। মাখনের সঙ্গে 


পরে মেখে নিয়ে রুটিতে লাগিয়ে নেবেন। স্যাণগুউয়িচ্‌ 


আগে ক'রে, ভিজে কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখলে আরও | 


তাল খেতে হয়। 
bd ক. # রঙ্গ 
৩। প্যান্‌ কেক্‌ 
/| দুধ ১ ডিম 
/% বা /৩। ময়দা ১ মাঝারি চাদ্চে চিনি 
ঘি ছোট fry pan 


প্রণালী-_ছধের সঙ্গে ময়দা আর চিনি অল্প ২ করে 
মিশিয়ে দিন। (পাটিলাপটার মিশ্রনের মতন ঘন হবে) 
ডিমট| আলাদ! ফেটিয়ে নেবেন, পরে এই মিশ্রণে মিশিয়ে 
দেবেন। সামান্য ঘি'র ময়েন ও এতে দিতে পারেন (২ 
চা’র চামচে ঘি) 

ছোট £7 Pan এ ঘি বুলিয়ে গরম হ'তে দিন। 
মাঝারি চাম্চের ২ চামচ করে এক ২ বার এতে 


বঙ্গলক্মী__ পৌষ, ১৩৫৬ 


ঢালুন। এক পাশ শক্ত হয়ে, লাল হয়ে উঠলে অন্ত 
পাশে উল্টে দিন। অন্ত দিক হয়ে গেলে নামিয়ে পাত্রে 
রাখুন। সমস্ত মিশ্রনটি এই ভাবে ভাজা হয়ে গেলে 
পরিবেশন করুন। 

এগুলি এমনি খাওয়া যায়, বা অল্প পাতি লেবুর 


রম বা চিনি দিয়ে বা কোন রকম জ্যাম দিয়েও খাওয়া 


যায়। 


অনেকের চাম্চে দিয়ে তুলতে ও ঢাল্তে অস্থৃবিধ। টি 
হয়। আমি নিজে সমস্ত মিশরনটি একট! দুধের জগে 


ঢেলে দরকার মতন £7) Pan এ ঢালি। এতে 
তাড়াতাড়ি ও কম হ্াঙ্গামে কাজ সারা হয়। (৬৮টি 
প্যান কেক্‌ হ'বে) ঃ 

- 


৪। জিঞ্জার বিস্কিট 


/| ময়দা 


পু | 


টানি রী 


| | 
[২৫শ বৰ্ষ 


মাখন আর গুড় এক সঙ্গে একটি পাত্রে ফুটিয়ে 
নিন্্‌। ভাল করে ফুটতে থাকলে নাবিয়ে, ময়দার মধ্যে 
ঢালুন। গরম থাকৃতে ২ মাখুন। একটু শুরে। মনে 
হলে দুধটা আলাদা করে এতে ঢালৃতে পারেন। এরপর 
এই মাথাটা অল্প ঠান্থন। তা’র পর গোল করে সমস্তট] 
কিন্তু বেলবার সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন বেশী 
চাপ দিয়ে না বেলেন তাহলে মাখন বেরিয়ে আসার 


আশঙ্কা থাকতে পারে। 


বেলাট। চাকির মাঝ খান থেকে পাশে হওয়! চাই। 
তাহলে সমান হ’বে--এবং নুচিটা ৯ ইঞ্চি পুরু 


_ হওয়। চাই । 
ন্ট 

খুব গরম তেজালে বেক করতে দিন। 
3 হয়ে যাওয়া উচিত। 


এইবার চাক! ২ করে, কিম্বা চার কোঁণ। করে কেটে 
৫1১০ মিনিটে 


ই চা চামচ ছাচা আদ। | 
/৮/ মাখন ্‌ hp বেক হয়ে যাওয়ার আগে এপাপ ওপান করে দেবেন। 
১ চা চামচ বেকিং ১ মাঝারি চামচ দুধ হয়ে গেলে লালচে সোনালী রং হবে। নামিয়ে ঠাণ্ড। 
পাউডার নু করে টিনে রাখুন, সপ্াহ খানেক ত নিশ্চয়ই থাকবে, 
প্রণালী__ময়দাটা! ২৩ বার চেলে নিন্। শেষেরবার বরং আরও থাকৃতে পারে। ২০২৪টা বিক্কিট হ'বে। 
সঙ্গে বেকিং পাউডারটা ও চেলে নেবেন | এবার আদা মী তেজালের তাপ ঠিক করবার অত্যন্ত সহজ উপায় 
ছাচাট। এই ময়দার সঙ্গে হাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে --উপরে যে কাঠ কয়লা দেন তাঁ'র পরিমাণ কমানো ও 
নিন্‌। বাড়ানোর সঙ্গে ২ তাঁপ বাড়বে ও কমবে। 


/% গুড় 


স্বদেশ ও বিদেশ 
শরীস্থধাকান্ত দে 


অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 

সুদূর আমেরিকার ওয়াশিংটনে বিগত ২৪ শে নবেম্বর 
১৯৪৯ তারিখে ভোরবেলায় অধ্যাপক বিনয় সরকারের মৃত্যু 
হইয়াছে। 
ও বিদেশে সমভাবে খ্যাতি লাত করিয়াছিলেন। 
মত এত বহু ভাষাবিদ ও গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন লোক 
বিরল। ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইয়াও এবং তাহার 


আলোচনার প্রবর্তকদের মধ্যে অন্ততম। 


অর্থশাস্ত্রী ও সমাজ-তত্ববিদ্রূপে তিনি স্বদেশে a 
তাহার 


ইংরেজী ও অন্ত ইয়োরোপীয় গ্রন্থাবলী সর্বত্র সম'দৃত 
হওয়। সত্বেও তিনি বাংলা ভাষায় অর্থতত্ব ও সমাজতত্ব 
তাহার সম্পাদিত 
‘আথিক উন্নতি’ ২৫ বৎসর ধরিয়। বাংল! সাহিত্যের আধিক 
ংশকে পুষ্ট করিয়া আমিতেছে। যেমন তাহার অন্তান্ত 
লেখায় তেমনি এই পত্রিকা পরিচাঁলনায়ও তাহার নিজস্ব 
ছাপ ও ভঙ্গী রহিয়! গিয়াছে। 





ছিল। 


২য় সংখ্যা ] 


তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা । বর্তমান জগৎ সিরিজের 
অন্তর্গত পুস্তকাবলী উপন্তাসের চাইতেও মনোজ্ঞ। 
নিগ্রোঞ্জাতির কর্ম্মবীর’ কত যুবকের প্রাণে আশার সঞ্চার 
করিয়াছে, ইয়ত্তা নাই । “পুরিবার গোষ্ঠী ও সমাজ’ পড়িগা 
বুঝবার উপার নাই উহ| ই এজি “গ্রন্থের অনুবাদ । তিনি 
যখন যে বিষয়ে চর্চ। করিগ্রাছেন, তাহাই তাহার আলোচনা 

ও বলিবার গুণে চিত্রাকর্ষক হইয়াছে। প্রচলিত মতের 
বিরুদ্ধে দাড়াইবার দরকার হইলে তিনি কখনও ইতস্তত 
করিতেন না। তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন, একপদে 
একা বিনয় সরকার দীড়াইবার সম্মান লাভ করে। 
সেই কারণে শিক্ষা, সংখ্যা, শিক্ষা প্রণালী ইত্যাদি 
অনেক বিষয়ে তঁহার নিজম্ব মত অপর মতের বিরুদ্ধে প্রচার 
করিয়াছেন। 

তিনি আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁকে 
আজন্ম শিক্ষক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহ! সত্য। 
তাহার/লিখিত শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য নহে। 
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। উচ্চ সরকারী 
পদপ্রাপ্তির সুযোগও তার ঘটিয়াছিল। কিন্তু অর্থ বা পদ 
তাকে তার পথ হইতে কখন বিচ্যুত করিতে পারে নাই। 

, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তীর অসীম অন্ুরাগের 
পরিচয় আমর! তাঁর জীবনের প্রতি অধ্যায়ে পাই । বস্তত্তঃ 
স্বদেশের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলে 
একটু অত্যুক্তি কর! হয় না৷ মালদহে তিনি শিক্ষায়তন 
স্থাপন করিয়া তার কল্পনাকে কাজে পরিণত করিত প্রবৃত্ত হন। 
তার দূর দৃষ্টি ও ওনার্ষেযর কথ। স্মরণ করিলে বিস্বিত হইতে 
হয়। সামান্যতম উৎকর্ষ দেখিলেও তিনি উচ্ছসিত প্রশংসা 
করিতেন। তার মত এত সরাসরী ছাত্রদের সহিত মিশিতে 
খুব কম দেখিয়াছি । তিনি বাঙ্গালী বা ভারতীয়দেয় মধ্য 


প্রশংসার যোগ্য একটু কিছু দেখিলেই তাহা লর্ব্বত্র প্রচার 


করিতেন। বলিতেন, জাতিটাকে বড় করিতে হইবে। 
বাড়তির পথে বাঙ্গালী’ তীর ধ্যান ও জ্ঞান ছিল। 

একাকী সরকণরী বা বে-সরকাবী আঘথিক সাঁহাষা ন! 
লইয়া তিনি অনেকগুলি পরিষৎ বা আড্ড৷ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এগুলি বস্তুই অধ্যয়ন ও গবেষণার কেন্দ 
তিনি সর্বদা লেখাপড়ার উপর ঝোক দিতেন। 


বিদেশিনী 


তথ্য ইহাতেই ছিল তার অনন্দ। 


৬৫ 


তিনিই এগুলির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ভোটাভুটির উধে 
এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে রাখিয়! জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় 
দেড়শত নিয়মিত গবেষক তিনি তৈরী করিয়াছিলেন এবং 
তাদের অবদানের পরিমাণ সামান্য নহে। 
তার বাগ্মীত৷ ও বুঝ|ইবার ধরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। 

বাংল! দেশে তথ্য ও বস্তু প্রীতি তিনিই আনয়ন কারণে 
ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । বাঙ্গালীর তথ্য, অঙ্ক ও বস্তু বিমুখতার 
দুর্ণাম তিনি ঘুচাইয়াছিলেন। রাশি রাশি অঙ্ক, রাশি রাশি 
এবং তার গবেষকেরা 
সেই পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি তত্ব বা থিওরি লইয়া 
সাধারণত আলোচনা করিতেন না, বা নৃতন আবিষ্কারে 
নিযুক্ত হইতেন না, বলিয়া কেহ আক্ষেপ করিতেন । কিন্ত 
তিনি নিজে বলিয়াছেন, আমাদের দেশে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত 
করাই এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য । 

তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। 

অধ্যাপক সরকার মৃত্যুর পূর্বব পর্যন্ত ভারতের সেবা 
করিয়। গিয়াছেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে তিনি 
যে সকল বক্তৃতা দিতেছিলেন, তার স্থচী দেখিলে কেহই 
বিস্মিত না হুইয়া থাকিতে পারে না। তিনি অনাধারণ 
পরিশ্রম করিতে পারিঙেন। বক্তৃতার" সময় অনর্গল তথা অঙ্ক 
ও সুচীর উল্লেখ করিতেন। 

ওয়াশিংটনে ভারতের এই কৃতী সন্তানের মৃত্যু শতাধিক 
বৎসর পূর্বের রাজ। রামমোহনের বুষ্টলে মৃত্যু কথা স্মরণ 
করাইয়। দেয়। ্‌ 

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞন পরিষৎ সমাজ বিজ্ঞান পরিষৎ ও 
অন্যান্য পরিষদের উদ্যোগে আন্ত এক সভায় একটি বিনয় 
সরকার স্মতি সমিতি গঠিত হয়। ডক্টর নৱেন্দ্রনাথ লাহ! 
উহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দাঁসগুপ্ত ও ডাক্তার 
অমুলাচন্ত্র উকীল সম্পাদক, ডাক্তার আর আহামদ কোষাপ্াক্ষ 


হইয়াছেন 


এই সমিতির উদ্যোগে গত ১০ই জান্ুয়ারী ১৯৫০ 
সেনেট হলে যে জনসভ। হয়, তাহাতে বাঞ্জালার প্রদেশপাল 


ডক্টর কাট_জু সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি ও অন্যান্য 


বন্তাগণ অধ্যাপক সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
সেনেট গৃহে লোক পূর্ণ হুইয়। গিয়াছিল। সহরে নান! 


৬৬ বঙ্গলক্ষমী-_পৌষ, ১৩৫৬ 


[ ২৫ বর্ধশ 


প্রকার হাগ্ামা থাকা মত্বেও লোক সভাটি অপূর্বব গাীরধ্য ও করিয়! অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত পরিষংগুলি ও গবেষণার কাজ 


নিস্তদ্ধতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এই সভায় দুইটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি অধ্যাপক সরকারের মৃত্যুতে 
শোক-সুচক, দ্বিতীয়টিতে বলা হয় ছুই:লক্ষ টাকা সংগ্রহ 


চালাইয়া যাওয়া হউক। | ৃ 
এরূপ একজন জ্ঞানী মনীষীর প্রতি .জন-সাধারণ যে দলে 


দলে শ্রদ্ধা দেখা ইয়াছেম, ইহ! তাঁদের মহত্বের পরিচায়ক । 


নার সর ররর আর 


সরোজ নলিনী স্মৃতি সমিতি 


রজত জয়ন্তী উৎসব 
জানুয়ারী--১৯৫* 
১৪ই হইতে ২১শে জানুয়ারী ১৯৫৭ পর্যন্ত রজত 
জয়ন্তী উৎসব" দমিতি:ভবনে অন্ধুষ্ঠিত হইতেছে। তার 
কার্ধন্চী নিস্বরূপ £ 
১৪ই, শনিবার, অপরাহ্ন ৪টা-__“উদ্বোধন সভা” । 
্‌ সভানেত্রী-_মযুর্ভপ্জের মাননীয়! 
মহারাণী স্থুচার দেবী । 
উদ্বোধন (Inauguration — | 
মিসেস এস্‌. সি. মুখাজ্জি 
“সমাজ সেবা সম্মেলন” । 
“শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন”-_বদ্ধমানের 
মহারাণী অধিরাণী বাহাদুর] । 
১৫, রবিবার, অপরাহ্ন ৪টা-_-“শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মেলন” | 
সভানেত্রী-_লেডী প্রতিমা মিত্ৰ । 
১৬ই, সোমবার, অপরাহ্ন ৫ট!--ব্রতচারী নৃত্য । 


৬টা-_-“সরোজনলিনী বক্তৃতা” 
_ডাঃ মৈত্ৰেয়ী বস্তু । 
১৭ই, মঙ্গলবার, অপরাহন-_প্রদর্শনীর মহিলা দিবস i 
১৯শে, বৃহস্পতিবার--(১) সকাল »॥টা-_প্রার্থনা সভা” 
রযুক্তা লাবণ্য প্রভা দাসের 
* পরিচালনায় 


(২) অপরাহ্ন ৫॥ট1--“বাঁধিক স্থৃতি সভা” 
সভানেত্রী _শ্রীধুক্তা সুভদ্ৰা হাক্সার 
“পুরস্কার বিতরণ* করিবেন__লেডী সিংহ 
২১শে, শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ট1--প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন, 
ছায়াচিত্র প্রদর্শন । 


ভগবানের কৃপায় এই প্রতিষ্ঠান যে এতদিন ধরিয়া 
সেবা করিয়া আসিতে পারিয়াছে, এজন্য সর্বাগ্রে তাকে 
প্রণাম করি । আমরা আশা করি, ভবিষ্যত ইহা উত্তরোত্তর 
আরও বেশী কাজ করিতে সক্ষম হইবে এবং নারীদের 
সর্ধাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারিবে । ্‌ 
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CLASSIC SILK & COTTONS 


°BHOWANIPUR... 





CALCUTTAe 


ইণ্ডিয়ান ফেব.রিকৃস্‌ ( মিত্র মুখাজ্জী জুয়েলারের উপরর তলা) ৩৫নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা । ফোন সাউথ ১২৭৮ 








সরোজনলিনী স্মৃতি সখ্য: . ' j বঙ্গলক্ষ্মী-মাঘ, ১৩৫৬ 





১৪ই জানুয়ারী শনিবার সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রজত জয়ন্তীর উদ্বোধন সভা । সভানেত্রী 
ময়ুরভঞ্জের মাননীয়া মারাণী স্থচারু দেবী বক্তৃতা করিতেছেন। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে 
সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত স্থজাতা রায়, মধাস্থলে বর্ধমানের মহারাণী ডাঃ ফুলরেণু 
গুহ ও যুক্ত এস, সি মুখাজিকে দেখা যাইতেছে । 
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১৯শে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসবের বাধিক স্মৃতি সভা 
ও পুরঞ্কার বিতরণ কর! হয়। বাধিক স্তবতি সভার সভানেত্রী শ্রীযুক্ত! স্থভদ্রা হাক্সার সভানেত্রীর 
আসন গ্রহণ করেন, তাহাকে সমিতির প্রেপিডেন্ট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখা 
যাইতেছে । লেডী সিংহ পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন। সরোজনলিনী স্কুলের 
সম্পাদিক| শ্রীযুক্ত মনিষ! রায় তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। 


( ফটে। আনন্দবাজারের সৌজন্যে ) . 





eo 








ডায়েরী হইতে কয়েক পাত! 


মাঘ--১৩৫৬ 


৮১ 


৬য় সংখ)। 


৬এসরোজনলিমী দত্ত 


৬১ে মে, ১৯২০) 

কোঁবে, জাপান। 

৬১শে মে ১৯২০ সাল । আজ সকালে মিঃ মাইতানী 
গভার্ণারের ইন্টারপ্রেটারকে নিয়ে আমরা একটা 
মেয়েদের [01019 5০০০1 দেখতে গেলুম-__ঢুকতেই 
দেখ! গেল স্কুলের বাঁড়িট! প্রকাণ্ড বড়। এখানকার 
প্রিক্সিপেল আমাদের একট! ঘরে বলিয়ে জাপানি 
চা খাওয়ালেন, তারপর সমস্ত স্কুলটা! দেখালেন__-এ স্কুলে ৮০০ 


= জন মেয়ে আছে--প্রথমে মেয়ের! ড্রিল করছে দেখলুম । 


এখানেও আগে যে দুটো! মেয়েদের হাইস্কুল দেখেছি সেই রকম 


করে মেয়েদের শিক্ষ। দিচ্ছে দ্রিল শেখাচ্ছে, মেয়ে. 


টিচারে কিন্ত। এখানে ৪০ জন টিচার আছে, তাঁর মধ্যে 
অনেক পুরুষ টিচারও আছ। এখানে বিজ্ঞান শিক্ষার 


বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। সাবান কেমন করে তৈরী হয় 
আজ তারা নিজের! ক্লাসে ছোট ছোট কাঁচের টিউবে সাবান 


তৈরি করে শিখছিল। ডুইং ক্লাশে প্রত্যেক মেয়ে এক একটা 


কাচের পাত্রে সত্যিকার জিয়ন্ত সোনালী মাছ জলে ভাসছে 
সামনে রেখে আকছে--প্রায় প্রত্যেক ক্লাশে মাষ্টারের সামনে 
টেবিলে ফুল সাজান আছে, এ স্কুলেও বিজ্ঞানের ছু তিনটা! 
লীবরেটরী আছে। গান শিক্ষার রাও আমর! দেখলুম। 


একজন মেয়ে টিচার পিয়ানে। বাঁজাচ্ছে আর প্রায় ৫*টী মেপে 
দাড়িয়ে জাপানি গান ইংরিজি স্থরে গান করছে। প্রতোক 
ক্লাশে একটা করে ছোট আলমারিতে «এনেই ক্লাশের 
মেয়ের পড়বার উপযোগী বইয়ের এক একট! লাইব্রেরি 
আছে। রেফারেন্স রুম আছে সেখানে মেয়ের! নিজেরা 
বই ও ভিকশনারী দেখে পড়ন্থিল। এখানেও সহৃবৎ 


শেখানোর ক্লাশ হয়। 


৬৮ 


ঘরগুলি (বশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন--ঘ;র খাট বিছাঁন। নাই, 
শুধু একট] .করে নীচু টেবিল আছে। প্রত্যেক ঘরে সুন্দর 
করে ফুল নানা রকমে সাজিয়ে রেখেছে__এর! ক্থন্দর 
জিনিষের খুব আদর করতে জানে দেখ! যায়। মেয়েদের 
মুখ ধোবার ও স্নানের ঘরও দেখলুম বেশ পরিষ্কার। এ 
স্কুলের প্রকৃতি বিজ্ঞানের--109697%1 historyর-museum 
ছিল। মেয়েদের বছর বছর কেমন উন্নতি হয় তাই দেখবার 
জন্কে তাদের প্রথম বছরের ও পরপর বছরের হাতের লেখ! 
ও আঁকা ছবি দেখালে--সাজিয়ে রাখ! হয়েছে। এদের 
মেয়েরা নিজের! সব স্কুল ঘর ইত্যাদি পরিস্কার করে, এ স্কুলে 
মেয়েদের ভরমেটারীর সঙ্গে হাসপাতাল আছে। এখানে 
আরও একট! জিনিষ দেখা গেল যে, সব স্কুলে এলিমেণ্টারী 
থেকে আরম্ভ করে হাই স্কুলে পর্য্যন্ত ড্রিল ও অন্যান্ত ব্যায্নাম 
করবার জন্ত এক একট! প্রকাণ্ড ঘর আছে। 

স্কুলটা দেখে আমরা ইন্পিরিয়াল (8০৮৭!) মিউজিয়াম 
দেখতে গেলুম, মিউজিয়ামে ঢুকবার জন্তে টিকেট কিনতে 
হলে! । অন্য মিউজিয়ামের.মত বেশী জিনিষ এখানে নেই । 
খালি এঁতিহসিক ও পুরাতন বৌদ্ধধর্শ্মসম্বন্ধীয় মৃত্তি ছবি 
ও লেখা ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে সাজান আছে। পুরাতন 


শিল্প সম্বন্ধীয় কিছু কিছু জিনিধও রয়েছে-__ এই সব জিনিষের 


মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে National Treasure এ 
সবের মধ্যে একট! জিনিষ বিশেষ ভাবে বোঝা যায় যে 
জাপানের সভ্যতার উপর বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্শবের কতদূর প্রভাব । 
কি 909109৮9:9 কি ছবি সব জিনিষেতেই বুদ্ধ ও বোধিসত্তব 
নিয়ে প্রাচীন জাপানের সৌন্দর্ধ্য জ্ঞান দেখে মনে হয় বুদ্ধের 
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দধ্য এতে ফুটে উঠেছে। আর 


এই সৌন্দরধ্যগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে তোলবার 


বঙ্গলক্মী__-১৩৫৬ মাঘ, 


তারপর আমরা মেয়েদের ডরমেটারী দেখলুম। শোবার, 


জন্তে জাপানের প্রাচীন শিল্লিদের মনে যে কি গভীর আবেগ 
ছিল ত এগুলি দেখে বোঝা বাঁয়। জাপানের বৌদ্ধধর্ম 


ভারতবর্ষ থেকে সোজ! না এসে চীন দেশ হয়ে এলেও 
ভারতবর্ষের সঙ্গে যে কত নিকট সম্বন্ধ ও ওদের প্রধান _ 


আধ্যাত্মিকতার ভাবগুলি ষে এর! ভারতবর্ষ থেকে খুব নিকট 
ভাবেই পেয়েছে ত| বোঝ| ষায়। National Treasure 
এর মধ্যে বুদ্ধের মা মায়াদেবী ও তার তিনটী দাসীদের মৃত্তি 
রয়েছে, প্রত্যেক ছবিতে প্রায় পদ্ম ও' বজ্র ছবি প্রচুর 
পরিমাণে রয়েছে ।- একট। প্রকাণ্ড ছবি আছে যাতে খালি 
অনেকগুলি বক ও পদ্ম সারি সারি খ্বীকা রয়েছে। দাইগেজি 
মন্দির থেকে কয়েকটা ছবি এখানে অল্প দিনের জন্যে 
সাধারণের দেখবার জন্তে রাখ হয়েছে--তাঁতে হংসবাহছন 
ব্রহ্মার মুত্তি, বিষ্ণুর মৃত্তি, ও বুষবাহন ত্রিশৃলধারী শিবের 
মুত্তি অতি পরিষ্কার ও সুন্দর করে আঁক! রয়েছে, বুষবাহন 
শিবের অনেক ছবি এই মিউজিয়ামে দেখ! গেল। প্রাচীন 
জাপানে গরু বাছুর ছিল ন। সুতরাং এই শিবের মুর্তি কল্পন! 
ষেসোজ। ভারতবর্ধ থেকে ধার করা সে সম্বন্ধে কোন ভুল 
হতে পাঁরে না। কোন কোন চিত্রে ও লেখায় দেবনাগরী 
অক্ষর রয়েছে, একখান! বড় চিত্র রয়েছে যাতে মাঝখানে 
বুদ্ধের ছবি ও চারিদিকে অতি সুন্দরভাবে আকা ভারতবর্ষের 
ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, 
সিংহ, কণ্ঠা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনের ছবি 
রয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বোদ্ধধর্ম্ম প্রচারকর! যে 
জাপানে এসেছিলেন এবং তাদের উপর এখানকার লোকের 
যে কত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তার একটা অতি আশ্চর্য্য ও চূড়ান্ত 


নিদর্শন এই মিউজিয়ামে দেখ! গেগ_-০সটা হচ্ছে একজন 
ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক যে খড়ম ছুটী ব্যবহার করেছিলেন 
দুটা অতি যত্বে রাখ! হয়েছে। 

+ 


৪ || 
[ ২৫শ বৰ্ষ 


চা 


রর 


৪ 


অন্ধের শিক্ষা . 


এবাণী দাস 


শদ্ধেয় সভানেত্রী ও সমবেত বন্ধুগণ £ 

যারা চোখে দেখতে পান তাদের জন্যে নানান্‌ শিক্ষার 
কথ! বলা হয়েছে, আমি এবার অন্ধদের শিক্ষা সহন্ধে 
কিছু বলব। 

যে দেশে শতকর] চৌদ্দ জন মাত্র শিক্ষিত, সে দেশে 
অন্ধদের শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হবার অবসর কোথায়? দৃষ্টিমানদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা যত শীঘ্র ও সহজেই করতে পারি, 
দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ব্যবস্থা তত শীঘ্র কর! - সম্ভব নয়, কারণ 
শিক্ষার প্রণালী ও ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। 

যার! দেখতে পান, তারা স্বচ্ছন্দ চলাফের করতে 
পারেন, নাণাজাতীয় কাজ ও আকর্ষণের মধ্যে নিজেদের 
জড়িয়ে রাখতে পারেন, কিন্ত অন্ধরা-? তাঁরা সঙ্গী ও 
কাজের অভাবে নিরাশায় জীবন কাটায়। সে জীবন কত 
দুৰ্বিসহ দৃষ্টিমানের পক্ষে ত! উপলন্ধি.কর! লব সময়ে সম্ভব 


হয় না। এই অন্ধরা যখন -মুষড়ে পড়ে জীবনের অন্যান্য . 


স্থখভোগ সম্বন্ধে তারা তথন নিলিপ্ত ও উদাসীন হয়ে, যায়। 
তখন শিক্ষার সাহায্যে তাদের মধ্যে. চেতন! জাগাতে হয়। 
বোঝাতে হয় তাদের জীবনেরও মুল্য আঁছে। হেলেন 
কেলার বলেছেন_ৃষ্টিহীনতা তত বড় দুঃখ নয়--ষত বড় 
ছঃথ কর্শহীনতা ও অলস জীবন যাপন। এই যে সুপ্ত 
চেতনা, একে জাগিয়ে তোল! খুব সহজ কাজ নয়। সাধারণ 
শিশুদের ছবি দেখিয়ে, ভুলিয়ে অ আ, ক খ, শেখান চলে, 
কিন্তু অন্ধ শিশুদের সে সব শিক্ষার ব্যবস্থা করা একেবারেই 
সম্ভব হয় না। অন্ধ বলে তার পিতামাতা হয়ত তাকে 


জগতের সংস্পর্শে আলা বোঝাচ্ছে । অর্থাৎ দৃ্টিমানদের 
মত যাতে তার! হতে পারে তারই চেষ্ট| করা ও তারই শিক্ষা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন। 


এই ধরণের শিক্ষা দিতে দরকার প্রচুর ধৈর্য্য ও সময়। 
আমাদের অনেকের ধারণা যে অন্ধরা যেহেতু দৃষ্টিহীন তাই 
তাঁদের অন্তান্ত ইন্দ্রিয় নাকি খুবই প্রথর। কথাটা যে সম্পূর্ণ 
সত্য তা বলব না। কারণ অন্ধমান্রেরই যে স্পর্শপক্তি ও শ্রবণ 
শক্তি সাধারণ দৃষ্টিমানের চেয়ে বেশী হতে হবে তা নয়। 
নিজ নিজ অভ্যাসের দ্বারা তাঁরা এই ছুই শক্তি বাড়াতে 
পারে। কারণ তাদের এই স্পর্শশক্তি ব অনুভব শক্তি ও 
শ্রবণ শক্তি তাঁদের দৃষ্টিশক্তির কাজ করে। আমাদের মধ্যে 
দৃষ্টিমানের। কি সবাই সমান দেখেন? তেমনি প্রত্যেক 
অন্ধ ছাত্রছাত্রীর নিজের নিজের মতই তাঁর স্পর্শশক্তি ও 
শ্রবণ শক্তি। তাদের হাতের ম্পর্ণ ও কানে শোন! ছাড়া 


' অন্ত কোন উপায় নেই বলে তারা এই বিষয়ে সাধারণ 


লোকদের চেয়ে বেশী অন্ুতবৃশক্তিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। 


অন্ধর1 ব্রেলএর সাহায্যে পড়ে ও লেখে । ব্রেল হচ্ছে 


'অন্ধদের লেখবার ও পড়বার প্রণালী । সাধারণতঃ মোট। 


কাগজের উল্টোদিকে ব্রেল পিন দিয়ে চাপ দেওয়! হয়, তাতে 
কাগজের সোজা! দিকে এ পিনের চাপের দরুন, পিনের মাথা 
আন্দাজ. বড় একটুখানি কাগজ উচু হয়ে উঠে) এই যে 
উচু কর] একটুখানি বিন্দু, এটাই হ’ল অন্ধদের বর্ণমালার 


রে একটী অক্ষর । ৬ট| বিন্দুর সাহায্যে এবং তাদের বিভিন্ন 
_ শুস্তান হিসাবেই গণ্য করেন না। অবস্থানের উপর নির্ভর ক'রে অন্ধদের বর্ণমাল1 গড়ে উঠেছে। 


এলি 


০০০০ 


 অন্ধদের শিক্ষা বল্তে আমর] প্রথমেই বুঝব তাদের 
বাবলী করার শিক্ষা, স্বাবলম্বী হওয়! মানে শুধু যে এখানে 
উপাঞ্জনক্ষম হওয়া বোঝাচ্ছে ত! নয়--দৃষ্টিমানদের মত 
চলাফেরা কর1, নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ নিজের হাতে 
কর! এবং কুপমণ্ডুক না থেকে লেখাপড়া শিখে -বাইরের 


টে 


আপনারা প্রত্যেকই বাঁড়ী গিয়ে পিন দিয়ে চাপ দেওয়! বিন্দুর 
উপর চোখ বুজে হাত বুলিয়ে দেখবেন, কতটুকু সাড় 
আপনারা এ আদুলের ডগাটুকুর উপর পান! প্রথমে 
কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। অন্বর্দের হাতও আপনারের 
পাঁচজনের মত। তাদের ডান ও বঁ : হাতের তর্জনী ও 


৭০. 
মাঝের আঙুল দিয়ে অভ্যাস করান হয় এই বিন্দু সারির 
উপর হাত ‘বুলিয়ে পড়তে। ড 


প্রথমে তাদের দেওয়া হয় একট! ছোট .কাঁঠের পাটা, 


তাতে ৬টা গর্ভ আছে এবং এ গর্তের মধ্যে ৬্ট1 মার্কেল | 
অন্ধর| এই কাচের মার্কেলের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে 
অনু'তব বা ম্পর্শশক্তি অভ্যাস করে। যখন তার! মার্বেল 
দিয়ে লেখা পড়তে বেশ পটু হয়ে যায়, তখন তাঁকে দেওয়া 
হয় কাবলী মটরের মাপে লোহার একটু চেপ্টা গুলি বা গোল 
বোতাম; এবং যখন এই দিয়ে পড়তে তাঁর! বেশ পটু হয়, 


তখন তাদের আসল ব্রেগ পড়তে ও লিখতে দেওয়া হয়। 


এই অনুভব শক্তি প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের 'মধ্যে সমান নয়। 
এই অনুভব বা স্পর্শশক্তির সাহায্যে এর! পরে উলের কাজ 
বেতের কাজ, কাঠের কাজ আর বই বাধানো ইত্যাদি নানা 
আয়কর কাজ শিখতে পারে | রর 


আমাদের দেশে অন্ধদের সংখ্যা ১৯৩১ সালের লোক 
গণন। হিসাবে ভারতবর্ষে--৬০০১০*০ উপর, বাংলাদেশে 
৩৮,০০০ উপর। ১৯৪১ সনে অন্ধদের গণনা! করা হয়নি। 

এইসব- অন্ধদের মোট "প্রতিষ্ঠান আছে মাত্র ৩৭টা, 
তারমধ্যে বাংলা দেশে মাত্র তটা। : 

বেহালায়-বেহাল। অন্ধ বিদ্যালর। 

কলিকাতীয়--অন্ধ আলোক নিকেতন। 

কাপ্সিম্পওএ--+১ট1 


এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ২১২৫ জনের জন্তু ব্যবস্থ! 


কর! সম্ভব, কিন্তু দুঃখের বিষয় ' মাত্র ১৯৭৫ জন এর 
স্থযোগ নেয়। বাংলাদেশে মাত্র ২৫০ জনের জন্য স্থান 
আছে, কিন্তু পড়ে মাত্র ১২৫ জন । 


শএর-কারণ অন্ুন্ধান করে আমরা দেখতে পাই_ 
প্রথমতঃ-_প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাভাব। 
দ্বিতীয়তঃ-_অন্ধদের অবিভাঁবকদের ওদাসীন্ত । 
তৃতীয়ুতঃ-_জনসাধারণের সহানুভূতির অভাব |. 


১৯৩১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা. যায় যে অন্ধদের 
শতকর1 ৯০ জন প্রার্থ বয়স্ক। 


বঙ্গলক্ষমী--মাঁঘ, ১৩৫৬ 


জন্য নার্শারী স্থল ৷ 


করে আমেরিকায় । 


[২৫শ বধ 


এদের শিক্ষ1! বয়স হিসাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যেতে পারে। 


১স শ্রেণী :-৫ বছরের কম যাঁদের বয়স তাদের 
এদের অন্থান্য. দেশে বল! হয় 
‘Sunshine Homes” বা] Sunshine Schools. এই 
সব অন্ধ-শিগুদের নার্শারী স্থলে, অন্ধ-শিশুর! পাঁরিপাশ্বিক 
অবস্থার সঙ্গে যাতে মানিয়ে চল্তে পারে, তারই উপযুক্ত 
শিক্ষা দেওয়। হয়। আমাদের দেশে অন্ধ শিশুদের নয় 
অত্যন্ত আদর বা অত্যন্ত অনাদর ও অবহেলা কর! হয় 


এর কোনটাই শিশুমন গঠনের উপযোগী নয়। 


২য় ভ্ঞেণী--৫ থেকে--১৬ বছর বয়সের ছেলে 
মেয়েদের অন্ত স্কুল | বেহালাঁর অন্ধ বিদ্যালয়ে এই ২য় শ্রেণীর 
ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বয়সের ছেলেমেয়ের! 
স্কুলে যাওয়ার উপধুক্ত-হয়। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দৃষ্টিমান 
ছেলেমেরেদের সমান হওয়া! দরকার । কারণ অন্ধ ছাত্র-- 
ছাত্রীরা যে অন্ত ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে আলাদা! এই ভাব হাত্র- 


' ছাত্রীদের মনে গড়ে উঠ্‌তে পারে ন!। বিশেষ করে অন্ধ- 


ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশ্বাস .ও আঁত্মুনির্ভরত! গড়ে ওঠে। 
এই ধরণের স্কুল আমরা অন্তান্য দেশে দেখতে পাই, বিশেষ 
অন্ধ ছেলেমেয়েরা সেখানে সাধারণ 
ভাবেই অন্ত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাশ করে.। ২১টা বিশেষ 
ক্লাশ শুধু অন্ধ ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা করে নেওয়া হয়। 
এই ধরণের সহশিক্ষা) আমেরিকায় বিশেষভাবে সমাদৃত! 
এই ধরণের সহ-শিক্ষার ক্লাশ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।. 

সুযোগ ও সুবিধা পেলে অন্ধ ছাত্র ছাত্রীরাও বেশ 
কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। দৃষ্টান্তশ্বরূপ ২1৪ জনের 
নাম উল্লেখ কর! যেতে পারে, যেমন অধ্যাপক নগেন্দ সেন 
গুণ, সুবোধচন্দ্র রায়, সাধনচন্ত্র গুপ্ত, প্রতিভা বাগচী 
( এই ছীত্রীটী এবছর বিএ, দেবেন )১ খোঁদেজা খাতুন, ও 
সাবিত্রী চৌধুরী। | 

ওয় শ্রেণী-_১১ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের 
জন্য স্কুল। এই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আবার ২ ভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে। 





ওয় সংখ্য! | 


১ম ভাঁগঁ-_যার! বেশী বয়সে অন্ধ হয়েছেন। 
২য় ভাগ-_জন্ম থেকেই অন্ধ, বি আগে | শিক্ষার কোন 
হাযোগ পাঁননি। 


এই ১ম ভাগের ছাত্রছাত্রীদের অর্থাৎ যার! বেশী বয়সে 
. অন্ধ হয়েছেন, এবং. অন্ধ হবার আগে মোটামুটি লেখাপড়। 


শিখেছিলেন, তদের শুধু ব্রেল শিখিয়ে স্বাবলম্বী হ’বার 
শিক্ষা দেওয়া হয়। 

২য় ভাগকে অর্থাৎ ধারা জন্ম হতেই অন্ধ এবং আগে 
কোন স্থযোগ পাননি, তাঁদের মোটামুটি লেখাপড়! শিখিয়ে, 
হাতের কাজ অর্থাৎ স্বাবলম্বী হবার মত শিক্ষা -দেওয়! হয়। 
এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে কম; বাংলাদেশের ও 
কলকাতার “অন্ধ আঁলোঁক নিকেতন বা Light house 


for the Blind*এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ! এই 


তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে দেখা গিয়েছে যে প্রথমভাগের ছাত্র- 


ছাত্রীদের অনুভূতি (perception) ) দ্বিতীয় ভাগের ছাত্র: 


ছাত্রীদের চেয়ে বেশী। রঃ 


ভি 


আমাদের দেশে অন্ধদের সাধারণ লেখাপড়া শেখান 
জটিগ ব্যাপার । তার সব চেয়ে বড় কারণ বইএর অভাব, 
এদেশে ব্রেলছ'পাখান! নেই। 
ব্যাপারটা 
অত্যন্ত 'পরিশ্রমসাঁধ্য ও সময়সাধ্য। অন্তদেশে অন্ধদের 
পড়ার বই ব্রেল্ইে ছাপাঁন হয়, এবং সেইজন্য বইএর সমস্তা 
একেবারেই নেই। : শুধু তাই নয়,. ওদেশে ব্রেল-বই এত 
অধিক সংখ্যায় ছাপ! হয় যে ২।১টী ব্রেল প্রাইত্রেরীও গড়ে 
উঠেছে। আমাদের দেশে ব্রেল-লাইব্রেরী এখনও স্বপ্ন বলে 
মনে হয়। আমেরিকা, লণ্ডনে অনেক মাসিক পত্রিকা 
ব্রেলএ বার হচ্ছে । ‘‘Readers-Di £est.?’এর ব্রেল সংখ্য! 
নিয়মিত ভাবে বার হচ্ছে, জাপানে একটা ব্রেল দৈনিক 
সংবাদ পত্রও আঁছে। 


অন্ধ ছাত্রছাত্রীরা দৃষ্টিমানদের মত সহজভাবে বই পড়তে 
পারে না বলেই, তাদের অনেক কথ! মনে রাখতে হয়, 


' এই মনে রাখার অভ্যাস এদের স্থৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়। - 


অন্ধদের শুধু লেখাপড়া ও কাধ্যকরী শিক্ষ! দেওয়! ছাড়া 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে নিজ স্বাস্থযরক্ষ সম্বন্ধে শিক্ষা 


সেইজন্ত প্রত্যেকটা বই : 
ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের ব্রেল করে নিতে হয়। 


"অন্ধের শিক্ষী .:. ৭১ 


দেওয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের . কর্তব্য। হিসাব করে 
দেখা গেছে যে অন্ধদের আয়ু দুষ্টিমীন লোকেদের চেয়ে কম ! 
ভাঁরতের বাইরে অন্তান্ত দেশে তফাৎ তত বেশী নয়, যত 
বেশী তফাৎ আমর! পাই ভারতবর্ষে । কাঁরণ নির্ণয় কোরে 
দেখ। গেছে, যে মনের নিরুৎসাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আয়ু 
কমিয়ে দেয়, এবং অন্ধর| সাধারণ লোকের মত সহজভাবে 
চলাফেরা করতে পারে ন! বলে শারীরিক বৃদ্ধি Py s!- 
cal development) তাদের হয় না, তাঁর! ক্ষীণদীবি 
থেকে যাঁয়। এইজন্য এদের 'এমন ব্যায়াম করতে দেওয়া 
উচিত যাতে শারীরিক পরিশ্রম অল্প অথচ মন গ্রফুল রাখে, 
ছন্দ-মৃত্য বা ব্রতচারীর নৃত্যের সহজ সুন্দর ভঙ্গিম এদের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী ৷ অন্ধদের অন্যদের মত সহজভাবে 
পরিষ্কার থাকা সম্ভব হয় না, এইজন্য প্রতি প্রতিষ্ঠানের 
উচিত ছাত্রছাত্রীর। যাতে সব সময়ে পরিষ্কার থাকে সেই- 
দিকে রিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং এদের মনে পরিচ্ছন্ন ভাব 
জাগিয়ে তোল!। 

এদের অন্য পরিশ্রম করলে; এর! অনেক কিছুই শিখতে 
পারে। কারণ এরা দৃষ্টিহীন বলে বাইরের কোন চাঞ্চল্য 
এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেইজন্য এবং এদের শিখবার 


'আগ্রহের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে এর) অনেক 


বেশী মনোযোগী হয়। 

অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থার পর শিক্ষান্তে কাঁজমগ্রহ 
সেও একটা মস্ত সমহ্তা। জনসাধারণ এখনও এদের ক্ষমতা 
ও দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান ও উদাসীন । 

সমস্তার কিছুটা সমাধান আমরা হয়ত ২।১ট| উপায়ে করতে 
পারি। | 
প্রথমতঃ__যেসব প্রতিষ্ঠান অন্ধদের শিক্ষা দেন, সেইসব 
প্রতিষ্ঠানএর উচিত নিজেদের কারথানা করে, পুরাতন ছাত্র- 
ছাত্রীদের সেইখানের কাঁজে তৰ্তি কর!।. 


দবিতীয়ুতঃ-_-এইসব প্রতিষ্ঠান চালু রাখাঁর_জন্য সরকারের 
নানারকম ভাবে সাহায্য বিশেষ করে আথিক সাহায্য করা 
উচিত। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে সরকার থেকে, এই 
সব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে সাহায্য আসে; এবং কিছু 
স্থায়ী চাকরীও অন্ধদের জন্যই বন্দোবস্ত করা আছে। 


৭২ বঙ্গলঙ্গমী- মাঘ, ১৩৫৬ 


সরকারী পক্ষ থেকে অন্ধদের তৈরী জিনিষও নিয়নিত ভাবে 


কেন! হয়! 
তৃতীয়ত জনসাধারণের উচিত অর্থ দিয়েই হোক্‌ 


বা অঙ্ক উপায়েই হোক্‌ এদের সাহায্য করা । শিক্ষিত অন্ধদের 
নিজের বাড়ীতে গানের শিক্ষক হিসাবেও ভর্তি করা যেতে 
পারে। অন্ধ-প্রতিষ্ঠানে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, সেসব 
সবশ্ৃহস্থেরই দরকার লাগে, সেইসব জিনিষ কিনেও 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখা যেতে পারে] 

অন্ধদের শুধু যে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে কর্তব্য রয়েছে তা 
নয়, শিক্ষান্তে তারা এই শিক্ষার দ্বারা কোন স্থবিধা বা 
উপকার পেল কিনা তারও খোজ রাখার দরধাঁর আছে । 
কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ বলে গণ্য কর! যায় না, যদি না সেই 
শিক্ষার সার্থকতা লাভ হয়। 

আমাদের দেশ স্বাধীনতার পর অনেকট! সচেতন 
হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রেপ-ছাপা-যন্ত্র আনার ব্যবস্থা 
করছেন, এবং এই প্রেসের কাজ শেখবার জন্য, বিশেষজ্ঞ 
আমেরিকায় পাঠানর, ব্যবস্থা হচ্ছে! আমাদের দেশের 
একমাত্র ব্রেল পত্রিকা "দীপাবলী” ইংরাজীতে বাঁর হয়; 
কিন্ত তাও আমেরিকায় ছেপে আসে, এবং একটা হিন্দী 
ংস্করণও শীঘ্র বার হবে। 

সম্প্রতি “Indian Uniform Braille» বাঁ সর্ব 
ভারতীয় সীধারণ ব্রেল লিপিমালা বার করার কথ! হচ্ছে, 
তাতে যে খুব সুবিধা হবে, তাতে সন্দেহ নেই। 
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অন্যান্য দেশে এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে 
স্বেচ্ছাসেবক প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায়। তার] বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অন্ধ শ্রোতাদের স্থবিধামত বই পড়ে রা 
খবরের কাগজ পড়ে শুনিয়ে আদেন। এদেশে ওঁ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান বেশী নেই, এবং ষে কয়েকটা আছে তাদের স্বেচ্ডা- 
সেবক সংখ্যা এত অল্প ধে তাদের” কাছ থেকে বারোমাদী 
কোন দাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় না। 


' আমরা কি এই কাজে সাধারণের মনোযোগ এবং এই 
দৃষ্টিহীনদের জন্য তীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না? 


মুক-বধির ও অন্ধ মহিয়ূসী হেলেন কেলাঁর বলেছেন 
“The publie must learn that the blind is 
neither a genius nor a freak nor an idiot. 
He bas a mind whichcan be educated, 
2 hand wbich can be trained, ambition 
which it is right for bim to strive to 
realise, and it is the duty of the public to 


‘help him ‘to make the best of himself, so 


that he can win light through work,” 


* সরোল নলিনী সমিতির রঙ্গত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিক্ষা . 
বাস্থ্য” দিবসে পঠিত । 


POMBE. চিরারারীরারিটাটি aoomopas SUI | 





কুমারসম্তবম্‌ 


শ্রীচিত্রিতা দেবী 
রঃ প্রথম সর্গ 

দেবতা আত্মা পর্বতরাজ উত্তরদিকে রাজে, কিরাতের! তাই সন্ধান পায় 
পুবেপশ্চিমে ডুবেছে প্রান্ত, নীল সমুদ্র মাঝে, মা পথ নাহি যার দেখ! 
ধরণীর মানদগ্ডের মত,.হিমীলয় উন্নত, * তুষাঁরগ্রপাঁতে কখন তাদের 
কল্পন। করি বৎস তাহারে, পাহাড় রয়েছে-বত।১ ্‌ মুছেচে রক্তরেখা । 1৬ 
মেরুকে দগ্ধ! করিয়া, পৃথুর আঁদেশে .  বিদ্াধরের জুন্দরীগণ, পত্র করিছে রচন।, 

রতুভাঁর, | পাতার উপরে ধাঁতুরসে লিখে, প্রণয় বাওঁ! প্রেরণা । 
বাহির করেছে বক্ষ দুহিয়, গোরপ!- বংশরজ্ধে বাজে নিঃম্বণ অনুকূল বাঁয়ুভরে 

সে বন্থুধার ॥২ কিন্পরদের সঙ্গীতে যেন তাঁনপ্রদানের তরে ।৮ 


কোটি রত্বের প্রভা প্রদীপ্ত সুভাগ্য হিমালয়, 
তুষারে আবৃত, তবুও তাহার যশের 
- নাহিক ক্ষয়৷ 

গুণরাশি মাঝে শুধু এক দোষ, 

কোথায় লুকিয়ে থাকে, 
শুত্রন্্র কিরণে যেমন বলঙ্ক তার ঢাকে ।৩ 
মেঘে ছাঁয়া পড়ে শিখরে ছড়ানো 

ধাতুরশ্মির আভা, 
অগ্মরী ভাবি অকাল মন্ধ্য। 

| পরে'বেশ মনলোভা 8 
মেবমাঁলা দোলে মেখলার মত, 
"বিশাল বক্ষ বেড়িয়া! 

ছাঁয়। নীচে পড়ে গিরি সামুদেশে 

সেই ছা তাঁর সেবিয়] 
ছুর্দিনে ভিজে বর্যাকাঁতর 

যতেক সিদ্ধদলে, 
' আশ্রয় নেয় গিরিনৃপতির 

| তথ্য শূঙ্গতলে |? 
বিদীৰ্ণ করি নখে মস্তক হাতী বধ 
| করে সিংহ। 

ছড়ায় মুক্তা নথবিগলিত, 

ফেলে রেখে যায় চিঞ্ট, 


হিমালয়ভরা সোজা সোজা 'গাছ 


হাঁতী ঘষে তাঁর মাথে, 
সেই ধর্ষণে ঝরে ক্ষীরধার! 

গন্ধে ভুবন মাতে ।৯ 
অতৈলপুর প্রদীপের মত 

গুহাগৃহদার পাশে, 


জলে ওষধিরা, বনচর ধেথ!, 


বনিতা সহিত নিবাঁসে । ১০ 
পয়োধরভারে মন্দগমনা, 
ধীরে ধীরে চলে কিন্নরী, 
তুষাঁরে অবশ অঙ্গুলি তবু 
মা পারে চলিতে সন্ত্ররি 1১১ 
রৌদ্রের ভরে, ভীত সে ত্বাধারে 
ূ রাখিছে গুহার লীন, 
শরণে রক্ষা) মহত্ধম+ 
৷ হোক সে ক্ষুদ্র দীন।১২ 
শুল্রচন্্র কিরণের মত 
চাঁমর তাঁদের বিস্তারি, 
চমরীর। ফেরে গিরিনৃপতির 
ছত্রচামরধারী । 
গুহামুখে যত লগ্ন জলদ . 
আথিরে করিছে গানা, 


বঙ্গলম্মী-_মাঘ, ১৬৫৬ 


গিরিকামিনীর লজ্জ! চকিতে 


যেন যবনিক। টানা ।১৪ 


গঙ্গাপ্রবাহ হতে বারিকণা 

ভরি লয় বায় হেথা, 
চিরে চিরে দেয় ময়ূরপুচ্ছ 

কাপে দেবদারু পাঁতা ।১৫ 
সগুধির ফুল তোল! হলে, 

যে কমল থাকে বাকী, 
উৰ্দকিরণে সূর্য্য তাঁদের 


ফোঁটায় নিয়ে থাকি।১৬ . 


ধরারে ধরিতে পাঁরে হিমালয়, . 
সৌমলতা রাখে তরি, 
তাঁই প্রজাপতি দিল আগে ভাগে 
পর্বতরাঁজ করি।১৭ 
পিতৃগণের মানসী কন্তা 
মাননীয়! মেনকারে, 
বিবাহ করিল এই মেরুসখা! 
বংশ রক্ষিবারে।১৮ 
কতকাল পরে, পতি অনুরূপ 
. গিরিমহধমিণী | 
মেনকা গর্ভে ধরিল কুমার, 
মধুযৌবনশালিনী ১৯ 
নাম মৈনাক, সাঁগবের সখা, 
পতিনাগকন্তার, 
কুপিত ইন্দ্র হাঁনেনি বজ্র 
__ পক্ষ কাটিতে তার ২০ 
তারপরে এল গর্ভে তাহার 
কন্ঠা, সে মধুমতী : 
ভব পরিণীত। দক্ষদুহিত 
পূর্ধবজন্মে সতী ॥ 


পিতা মুখে শুনি পতি অপমান, 


যোগবলে যিনি ত্যজিলেন প্রাণ, 
সেই সতী পত্তিত্রত! 
শৈলবধুরে জন্মমানসে 
ils করি বিপুল হরষে 
ৃ পুন হল সমাগত 1২১ 


ব্ুত্বজন 'ার্বতী বলি - 


নীতি সাথে যবে মেলে উৎসাহ 
টু '. রুচে বৈভব অতি, 


. সেই মতে! গিরি মেনকা গর্ভে 


সুজন করেন সতী ।২২ 
জন্মদিবস, হল শুভকর' | 

স্থাবর জঞ্গমের 
প্রসম্নদিক, পুষ্পবৃষ্টি 

ধূলি নাহি বাতাসের ।২৩ 


. নবমেঘোদয়ে ওঠে অঙ্কুর 


যেন রত্বের শিখা 
কন্তার প্রভা জননী ললাটে 
. পরায় জ্যোতির টিকা ।২৪ 
দিনে দিনে বালা বেড়ে ওঠে ধীরে 
গলিত জ্যোৎস্না রেখা, 
গুরুপন্মে দিনে দিনে যথা 
বাড়ে সে চন্দ্রলেখা ।২৫ 


ডাঁকে সে বান্যকারে, ' 


তপে নিষেধিল উ, মা, বলে মাতা, : 
উমা, নাম দিল তারে।২৬ ' 


মধুকালে যথা ভ্রমরের দল 
ছাড়ি নব নব কুন্ুম সকদ 
ফেরে চুত সন্ধানে, 


: হিমালয় আখি তেমনি উমারে 


গৃকলেরে ফেলে দেখে বারে বারে, 
তবু না তৃপ্তি মানে । 


প্রদীপ যেমন শিখাসহকারে, 


স্বর্গ যেমন সুরধুনী ধাঁরে, 
মনীষী যেমন শুদ্ধ বচনে 

. পবিত্র উন্নত। 
তেমনি অদ্ি কন্ঠ প্রভায় 

_ অতি স্থন্দর পুত ॥২৮ 


বি উমা গঙ্গার তীরে 
. খেলিতেন সখী মিলিয়া। 
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A 


৫৮ 
4 


> 


ওসংখ্যা] ০, 


fd 


কন্দুক আর পুত্তলী লয়ে, 
কতৃব! বেদিক! রচিয়া ২৯ 


শরতে যেমন গঙ্গার কোলে, 


ংসের মাল! দোলে 
আঁধারে যেমন মহৌষধির 
দীপ্তি বলকি জলে |. 
গতজনমের অর্জ্জিত জ্ঞান 
' - তেমনি আছিল হৃদয়ে, 


' শিথানো মাত্ৰ লভিল-উগারে ' 


আবার নূতন হয়ে 1৬, 


: ' শৈশব তার পার হয়ে গেলে 


- ধীরে এন যৌবন, 


“ - নুবসাজে তনু ভরে ওঠে তাই 


বিনা কোন আয়োজন 


মদ নয়, তবু নেশ| যেন চোখে ধরে। | 
ফুলবান নয়, তবু ত্ৰিভুবন, কাম জেনে এই শরে 1৩১ 
_নবযৌবনে বিকশিত তন্ন এ 


যেন আকা তুলিকা, 
সুধ্যুকিরণে কমল য্মেন ূ 
সৌরভে সুষমা ॥৩২ 


& রক্তিম তীর পদনথপ্রভা 


চলিতে ঝলকি ওঠে, 


গ্লকমলের' চঞ্চল শোভ।! 


ঘুরে ঘুরে যেন ফোটে 1৩৩ 

মর নৃগুর শিঞ্জিতধ্বনি 

শুন্িবার আশে কিরে, 
রাজহংসীর! চলনভঙ্গী 

শিখালে| নভালিনীরে ?৩৪ 
সুগোল তীহার অনতিদীর্খ 

জভঘাছুটীরে স্থজি 
অশেষ বিধির রূপভাণ্ডার 

নিঃশেষ হল বুঝি ॥ 


. ' থাকী দেহ তীর নিমিতে তাই 


নব লাবগা গড়ি, 
A 


 কুঁমরসপ্তবম 


নতুন প্রস্নাসে করেন হট 
নব মাধুর্ধ্যে তরি jot 


' উ্নযুগলের শোভা অপরূপ 


তুলনা কোথা তাঁয়, 


শীতল কদলী, আর হাঁতী শুড় 


নয় কভু সুকুমার ।৩৬ 
* সর LS সব 
শিপু হতে সুকুমার 
বানু তার মনে লয়। 
পরাজিত কাম তবু পিনাকীর 
কের পার্শ হয় ৪১ 


". ধ্ৰনবন্ধুর বঞ্চিম গ্রীবে 


'- মুক্তাকপাপ ছুলিছে, 
ভূষণ সে যেন দোহে দোহাকার, 
কিবা সুন্দর শোভিছে 1৪২ 


নিশীখে চন্দ্ৰ ছড়ায় মাধুরী 


দিবসে পদ্ম ফোটে, 
উমামুখে দেখি চন্রকমণ 

 মিলিয়া বিকশি ওঠে 19৩ 
গ্রবালের মাঝে মুক্তা অথবা 


কিশলয়পরে ফুলওঠে যথা বিকাশি 


তাআবর্ণ ওষ্ঠের পরে 


তেমনি শুভ্র, উনার দিব্য হালি 18৪ 


' ক্ষোকিলের ডাক কর্কণ তাঁর 


না হয় তখন তুলনা । 
ধানিআাবী “কে কুমারী 
করে যবে জল্পনা 1৪৫ 


:- চকিত দৃষ্টি বাযুহিলোলে, 


যেন সে কমল নীল, 
হরিণী কুকি শিখাঁলো তাহাকে - 

অথবা নিজেই শিথিল 1৪৬ 
আয়ত তাহার বঞ্ধিম ভূর 

অজ্ঞানে যেন সাকা, 
পরিহার করে দর্প মদন 

নিজ ফুলধঙগ বাক! 18৭ 
শিথিগ, করে ন! চামর 

| চুমী, লাদহীন গণ্ড মত) 


৭৬ 
হেরি কেশপাখ গিরিকুমারীর 
কাজল মেঘের মৃত 1৪৮ 
' এই বিশ্বের সকল মাধুরী 
| একসাথে হেরিবারে, 
বিধি হজে উম! সকল উপম। | 
নিবেশি একক আঁধারে 7৪৯ 
নারদ একদ| কহিল বালারে, 
পিতার সমীপে হেরিয়! 
পিনাকপাণির সহধর্মিণী | 
উমা হবে প্রাণ প্রিয়া ।৫* 


নারদ বাক্যে খোজেন! 
- . অন্ত বর গিরি তাই তার, 
কে করিবে ভোগ পুত সেহব্য 
অনঙ্প বিহনে আর 1৫১ 
* তবুও. নিজে না চাহিতে শিবেরে 
ত্র '_.  লাধিয়| কন্যাদান, 
করিতে গিরির নাহি উৎসাহ 
So পাছে হয় অপমান .॥৫২ 
সতী যবে প্রাণ করেছিল ত্যাগ, 
দক্ষ রোয়ের আগুনে, 
সেই হতে শিব ছিল নল্্যাসী-- 
সকল মদ বিহুনে ॥৫৩ 
কগ্তরীবাঁয়- নুরভিত কোন 
দেবদারু.ঘন দেশে 
হিমালয় মাঝে সাধনের তরে 
রহেন যোগীর বেশে 1৫৪ 
_ নমেয়পুষ্ণ ধারণ করিয়া 
মৃদু বন্ধলে সাজিয়া, 


৯ 


বঙ্গলক্ী-__মাঘ, ১৩৫৬ : 


6 
[ ২৫শ বর্ষ 
মনশিলারাগে রঞ্জিত তন ্ 
. প্রমথের। সেথা আঁদির। 
শিলাজতুময় শিলাসন পরে, ্‌ 
রহিত লীলায় বসিয়া 1৫৫ 


ন! পাবি সহিতে সিংহের নাদ 
গঞ্জে বৃযভ্রাজ, 


উড়ায়ে তুষার খুরাগ্রে তার ' 


_ ভীত গরুদের মাঝ 1৫৬ 
যিনি ফল দেন ধকল তপের 
সেই বিধি কোন কামনায়, 
সাধন করেন স্থাপিয় অগ্নি 
সমুখে আপন দ্বিতীয় মূ্িপ্রায় 1৫৭ 
দৈৱ অর্চত মহাঁদেবে আজ | 
হিমালয় নিজে পৃজিণ, 
শুশ্রাধাতরে আপন সুতারে fl 
- সথীজন দাঁথে ন'পিল।৫৮ 
মুত্তিমতী বিঘ্ন শিব -. 
"করে নাবারণ তবু, 
ধীর ধিনি; তিনি কারণ সত্তর. 
- চপল হন ন! কু 1৫৯ 


bs 






৮৯ 


| পুঃ তুলিত প্‌জা লাগি উমা, .. 


১: বেদী মার্জন| করিয়া 
শশীশেথরের চন্দ্র কিরণে ূ 
আরম তার দূর করিয়া! 
জল কুশ আনি নানা মতে তারে, 
পূজিত নিত্য সেবিয়া ॥৬০ 


dP 


ড্রামে বাসে 


ভারতবর্ষের অগ্ঠান্থ- সহরের কথা ভাল করিয়। জানি ন|। 
কিন্ত কলিকাতা৷ সহরে দেখিতে পাই ট্রামে বাসে যত পুরুষ 


যাতায়াত কুরে তাহার সমান না হইলেও এক তৃতীয়াংশ 


স্ত্রীলোক অফিসের ভীড়ের পরে ট্রামে বাঁসে চড়ে। অফিসের 
সময় স্বী-যাত্রীর সংখ্য। খুব কম থাকে। কিন্তু একেবারে 
শ্রী আরোহী-হীন গাড়ী, বোধ হয় বেলী, চলে না। ইহা 
ছাঁড়! পায়ে হাটি দোকান বাজার পিনেমা স্থূল কলেজ 
অফিস বন্ধু আত্মীর স্বজনের বাড়ী ও মন্দির প্রভৃতিতে অনেক 
স্বীলোকেই যায়। যাহার! পথে বা বাসে যাতায়াত করে 
তাহাদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধার সংখ্যা কম। তরুণ বয়স্কা 


মেয়েরাই পথে চলে বেশী, কারণ পড়াশুনা কাজকশ্ব এবং. আসিতেছে, এখানে ভয়ে কাট! হইয়। ছাড়া. চলা যায় না। 


/ ঘোরাফের। তাহারাই বেশী করিতে পারে এবং তাহাদেরই ইহা 


ন্‌ 


we 


রিবার সময় । আট দশ বৎসর আগে গত যুদ্ধের পূর্বেও 


এত মেয়ে পথে কখনও দেখা যাইত না। তাহার, কারণ 
দুইটি ; প্রথম কারণ--তখন ঘোড়ার গাড়ী অত্যন্ত সম্ভা ছিল, 
ট্যান্সিও অপেক্ষাকৃত, সুলভ ছিল; কাজেই অল্প দূরের 
পথে ঘোড়ার গাড়ী ও বাসে ৪1৫ বা ছয়জন উঠিলে খরচের 


কিছুই তফাৎ হইত না; গাড়ীতে মেয়ের! একটু আবরু রক্ষা 


করিয়! যাতায়াত করিতে পারিত। পেট্রোল সহজলভ্য ছিল 
বলিয়! স্কুল কলেজের বাসেও অল্প খরচে যাওয়া যাইত । 
দ্বিতীয় কারণ--আধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক. কারণে 
আগের তুলনায় মেয়েদের পথে বাহির হওয়া বহুগুণ বাড়িয়। 
গিয়াছে । আগে যত মেয়েকে উপাজ্জন করিতে হইত, এখন 
তাহার চেয়ে অনেক বেশী মেয়েকে উপার্জন করিতে হয়, 
সংসারে টাকার অভাব এবং বিবাহের সমস্ত৷ কঠিনতর 


চা হুওয়াতে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর কারণে মেয়েরা এখন কাজ 
--/ পায়ও অনেক বেশী । 


আগে মেয়ের! স্কুলের কাজ দাড়! 
অন্য কাজ সহজে লইত না, শুশ্রুধার কাজেও সব শ্রেণীর 


মেয়েদের পাওয়] যাইত ন।। এখন' স্কুলের কাজই বরং 


টাকার দিকে কম লোভনীয়। কাজেই নানা অফিসে 
মেয়ের ভীড় বাড়িয়াছে। 


সব জিনিষেরই যেমন আঁজকাঁল একট! ন! একটা সমস্ত! 
দেখা! দেয় তেমান মেয়েদের এই পথে চলারও একট! সমস্য! 
দেখা যাইতেছে । সে সমস্যার দুটি দিক; এক মেয়েরা কি 
ভাঁবে চলিবে আর পুরুষেরা তাহাদের প্রতি কি প্রকার 
ব্যবহার করিবে তাহা লইয়া । 

আমাদের দেশের মেয়েরা নৃতন পথে বাহির হইতে 
আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই পথ-চলার লোঁক-নীতি তাহার! 
অনেকে ঠিক বোঝে ন!। কেহু মনে করে পথ ঘাট বাস 
তাঁহার মা মাসির বাড়ীর মত, সেখানে যেমন খুসী করা চলে, 
কেহ বা মনে করে. পথ সহস্র মুখ দিয়া তাহাকে গিলিতে 


পথভয়ভীতা যাত্রিনীদের ' তুলনায় পথকে ঘর বাড়ী মনে করে 
যাহারা তাহাদের সংখ্যা অবশ্য বেশী । কারণ পথ-ভয়ভীতার! 


+ পথে খুব কমই বাহির হয় এবং পারিলে সঙ্গী লইয়া আসে। 


একাকী যাহা স্থল কলেজ অফিসে যায় তাহাদের 
কতকগুলি লোক-নীতি মানিয়া চলা ভাল। প্রথমে দেখিতে 
হইবে পোষাক আঁসাক কি রকম হইবে। পথের পোষাক 


' খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্ত যথাসম্ভব সাদা শিধ। হওয়া 
. উচিত। পথচারীদের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয় এমন পোষাক 


পরিয়। পথে না বাহির হওয়াই ভাঁল। অনেক দময় দেখি 
উজ্জল রঙের কাপড় চোপড় ও অত্যুগ্র প্রসাধনে সঙ্জিতা 
মেয়ের! বাসে চলিয়াছেন, গাড়ীশুদ্ধ পুরুষের দৃষ্টি তাহাদের 
উপর গিয়ন। পড়ে। এইজন্য বড় বড় ঝোলানে| গহনা, হাত 
কাঁটা জামা, খোল! চুল, চকচকে কাপড় চোপড়, গালে 
ঠোঁটে রং এই সমস্ত পথে বিশেষত ট্রাম বাসে ব্যবহার কর! 
ভাল নয়। পায়ের জুতাঁও বাঁধিয়|। গরা তাল । পোষাকের 
পর ব্যবহাঁর। পথে পরিচিতের সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
কথা ছাঁড়ী অন্য কথ ন! বলাই ভাল। হাসাহা সি,ঠান্ট। বিজ্রপ 


এবং বৈঠকী গল্প অশোভন । অপরিচিতের সঙ্গে ত নিতাস্ত 


বিপদে ন! পড়িলে কথা বলাই উচিত নয়। মেয়েদের জন্য 
নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক সময়- দেখি হুই তিনথানা বেঞ্চে চার 


৭৮ বঙ্গলক্ষমী--মাঘ, ১৩৫৬ 


পাঁচজন মাত্র মেয়ে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের উচিত সকলে 
এক জায়গায় বসিয়া. বাকি জারগা পুরুষদের ছাড়িয়া! দেওয়া । 
অবশ্য একাজে বাস তদীরককারীরও বিশেষ সাহায্য করা 
উচিত। পথে ও বাসে ট্রামে কাহাকেও দেখিয়া ভয় পাইয়াছি 
এটা.বুঝিতে দেওয়া ভুল ) -হাটাচলা খুব দ্রুত ক্ষিপ্ৰ হওয়া 
ভাল। একবার এ দোকানের সামনে দাড়াইদাঁম একবার ও 
দোকানের সজ্জা! দেখিলাম, এগুলি যথা সম্ভব না করাই 
ভাল। রাত্রে নিঃসঙ্গ আসা যাওয়! খুবই ভূল, তবে মানুষকে 
বাধ্য হইয়া তাহাও করিতে হয়। যতটা "সাধ্য এড়াইতে 
পারিলে অনেক বিপদ আপদের সম্ভাবন। কমে | 

মেয়েদের পথচলা যাহাতে সহজ ও নিরাপদ হয় ভাঁহার 
জন্য মেয়েদের অপেক্ষা পুরুষদের দায়িত্বই -বেশী। ট্রাম বাদে 
মেয়েদের সঙ্গে অভদ্রুতী যে একদল লোক করে তাহার বিষয় 
কিছু দিন পূর্বে খবরের কাগজে অনেক লেখা বাহির 
হুইয়াছিল। কিন্ত খবরের কাগজে প্রেরিত পত্রের দ্বার! 
অভদ্্রকে ভদ্র করিয়া তোলা এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। 
পথে যাহার! চলাফেরা করে তেন মেয়ের! ঠাট্টা তামানা 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


শুনিতে এবং অগ্রানথ করিতে ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। 
কিন্তু অভদ্র কথা, পিছু লওয়া, অভদ্র ব্যবহার এগুলি 


: মানুষের গা সওয়া। হয় না এবং হওয়া উচিতও নয়। এ - 
কারণে ভদ্র মেয়ের সর্বদাই মনে মনে একটু" শস্কিত হইয়া (১ Ne 


পথ চলে। এসব বিষয়ে ভদ্র ছেলেদের উচিত অভদ্রদের 
উপর কড়। নজর রাখ! এবং প্রয়োজন হইলে শাসন করা। 


ট্রাম বাসে যাত্রীদের ব্যবহার তদারক' করিবার লোকও 


একজন থাকা ভাল এবং পথে পুলিশের আরও সঙ্গাগ এবং 
কড়া হওয়া উচিত ॥ তদুপরি ট্রাম বাসের গাড়ীর সংখ্যা লা 
বাঁড়িলে এই সমস্ত! সমাধান সহজ হইবে না। 

জাপানে থাকিতে ১২1১৩ বৎসর আগে দেখিয়াছিলাঁম 
সেখানে পথে মেয়েদের কোন ভয় নাই। সেখানে নাকি 
এই সব অভদ্রুতীর শাস্তি এত কঠিন এবং পুলিশ এত ভাল 
যে সকলে নির্ভয়ে ছোট ছোট মেয়েদেরও বহু দুরের পথে 
ছাড়িয়া দেয় । যাহার! কোন ভাষায় জাপানীকে নিজের 
কথা বুঝাইতে পারিবে না এখন বিদেশী মেয়েকেও নির্ভয়ে 
পথে খুরিতে দেখিয়াছি এবং নিজেও রাত্রে এক! ঘুরিয়াছি। 


58080 চার? রর রি 


রজত সিংহাসন 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর 
রত সিংহাসন কল্যাণী তুমি কল্যাণ করে 
তোমাদের লাগি পাতিয়াছি মোরা করেছিলে আয়োজন, 
ৃ্‌ ৃ এসো বসো ছুইজন। শিল্পের পথে যুগের সাধন ,. 
ইন্দ্রের পাশে ইন্দ্রাণী বসি ধরে ছিলে দৃঢ় পণ। 


যুগল তারক! ভূমে পড়ি খসি 
রজত বরণে, ব্জত কিরণে 
করে মৃদু আলাপন, 
সার্থক হলে! জীবনের-ব্রত্ত : 
7 জন্মের শুভক্ষণ, 


আজি সার! দেশে নগরে নগরে 
শিল্প সাঁজানো বহে থরে থরে 


- ভালবাস! দিয়ে সবারে বাঁধিলে, 


কত ছূর্ধ্যোগ তরাইয়। দিলে 


মিলন বাসরে আজি সাঁজাইলে 
, ০তব প্রিয় নিকেতন) 


সরোজ নলিনী, গুরুসদয়ের 
অক্ষয় বন্ধন । 


সমিতির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সরোজ নলিনী ট্রেণিং স্কুলের 
অন্তৰ্গত প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রীদের জন্য লিখিত ও তাহাদের 
দার! ৮ই জানুয়ারী অভিনীত হয়। ] 


প্রথম দৃশ্য 
ঘতনপুরের রাজ ও তীর রাণী চন্দ্রাবতী তীঁদের- 
.. রে আছেন। 

Y রাজা--দেখ রাণী, তোমার উপরি উপরি সাত মেয়ে 
জন্মেছে |. এ আর আমি কিছুতেই 'সহা করব না। এবার 
যদি একটি পুত্রসন্তান না জন্মায় তবে আনি তোমার 

কোলের মেবে পা্মীকুমারীকে ভল্লাদের হাতে তুলে দেব। 

1... রাণী-- (চমকে উঠে)- কি বলছ রাজা! ছয় ছয়টি 

চটি হারিয়ে শেষে নামার এ একটি মেয়েতে ঠেকেছে। 
তুমি তাঁকে বধ করবে? সই 

রাজা-_( বিরক্ত হয়ে) আমার এত বড় রাজ্য তবে 
৭ ভোগ কররে কে? পুত্র আমার চাইই। ূ 
রাণীঁ-আমার পাম়াকুমারীই এ :বাঁজ্যের রাণী হয়ে 
তোমার প্রজাদের প্রতিপালন করবে। 
রাঁজা--আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই ন। 
পুত্র যদি ন! দিতে পায় তো তোমার কন্যা) পাযরাকুমারীকে 
বিসর্জন দিতে হ'ঘে। | 
রাণী-_(ক্রন্দনরত1) কি করে এমন নিষ্ঠুর আদেশ 
দেবে তুমি? পায়! যে তোমার নিজের মেয়ে? 
রাজা--তবে সব কথা তোমায় খুলে বলি রাণী । রাজ 
জ্যোতিষী গণনা করে বলেছেন রাণীর কোল খালি ন! হলে 
nl পুত্র আসবে না। ' তাই আমি এবার শেষ পরীক্ষা করব। 

---" এবার ষদি পুত্র না জন্মায় তবে পান্নাকুমারীর আর বেঁচে 
থাকা চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও নির্ববাসনে যেতে 
হ্‌বে। - ( বাজার প্রস্থান ) 

| দাসীর প্রবেশ £-- 
দাঁসী--রাণীমা, তোমার স!নের আয়োজন করেছি। - 


[ ছোটদের জন্য নাটিকা.। সরোজনলিনী নারী মল 
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রাণী--সে পরে হবে এখন। তুমি আগে রাজকুমারীকে 

আমার কাছে নিয়ে এস। 
(পানাকুমারীর প্রবেশ ) 

রাণী--( ছলছল চোখে, মেয়েকে আদর করে কাছে 
ব্সালেন) | 

পাম-_আমাঁয় কেন ডেকেছ মা? 

রাণী--একটা বিশেষে দরকারি কথ! আছে, পান্স!। 

পাঁন্না--কি দরকারী কথা? বলনী মা! 

রাণী-দেখ বাছা, বাজার হুকুম হয়েছে যে এবার যদি 
তোমার একট ভাই না হয় তবে তোমাকে তিনি জল্লাদের 
হাতে দেবেন। , 

. পান্না--কি যে বল মা? বাব কখনও তা করতে 

পারবেন না। 

রাণী-_ন মা, রাজার কথার কোন নড়চড় হবে না, 
সে আমি জানি। এখন আমার অন্য উপায় করতে হ’বে। 

পান্না--কি উপায় করবে মা? 


:.. রাণী-_-আমি তোমাকে বনে পাঠিয়ে দেব। তুমি 


সেখানে লুকিয়ে থাক্বে। রোজ একবার করে পাহাড়ে চড়ে 


দেখবে । যদি দেখ রাজপ্রাসাদে মাদা পতাঁক। উড়েছে 
, তবে জানবে তোমার ভাই হয়েছে। আর যদি দেখ 


প্রাসাদে লাল পতাক উড়ছে তবে ষেন তোমার বিপদ । 
তুমি তখন আরও গভীর বনে চলে যাবে। আমার মান্য 
করা দাইম! তোমার সঙ্গে যাবে। 

পান্না-_তুমি য! ব্যবস্থা করবে তাই হ’বে মা। 


" দ্বিতীয় দৃশ্য 
( বনের ভিতর একটি ছোট কুটারের সামনে বসে দাইম! 
চরকায় সুত! কাটছে, এমন সময় পান্নার প্রবেশ ) 
পান্না-_দাইমা, আজ পাহাড়ে চড়ে দেখলাম রাজ প্রাস।দে 
সাদা পতাকা উড়ছে। দেখে আমার কি আনন্দ হ'ল কি 
বলব! আমার তাঃ হ'লে এবার একটি ভাই হয়েছে। 


আর ভয় নেই আমি এবার রাজ্যে ফিরে বেতে পারব। . 


Hg 
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ক্গাইমা-না বাছা, তোমার আর রাজ্যে ফেরা চলবে 
না। রার্জজ্যোতিষী গণন| ধরে বলেছেন রাজকন্যার 
দুটি আছে ভাইয়ের উপর। রাণী তাই রাজাকে বলেছেন 
তোমার মৃত্যু হয়েছে। এখন তুমি রাজ্যে ফিরে গেলে 
- রাজা তোমাকে আস্ত রাখবেন ন!। 

পায়া---তবে কি আমি চিরকাল এই বনেই বাস করব? 

দাইমা--কি করব বল? উপায় কি আছে? তবে 
তোমার বরাতে যদি থাকে তবে কোন রাজপুত্র তোমায় 
বিয়ে করে তীর নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন । 

পান্না--সে আর হয়েছে! এই বনের মধ্যে আবার 
রাজপুত্র আসবে কোথা থেকে? ও আশা নেই। তাঁর 
চেয়ে তুমি আমায় বিএর কাজ কর্শ শিখিয়ে দাও আমি না 
হয় ছদুবেশে দূর কোন গ্রামে গিয়ে দাসী হয়ে থাক্ব। 

দাইমা-_বাঁলাই, ষাট, তুমি কোন দুঃখে দাসী হ'তে 
যাবে? আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমায় গায়ে চটি 
লাগতে দেব না। তবে আমি যে আর কতদিন আছি তা! 
বলতে পারি না। . 

পায়না--তুমি মরলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হ’বে। 
ভুল হয় ন! যেন। 

দাইম।--হাঁয় কপাল! এমন চাঁদের মত মেয়েকে 
আমি কিনা নিজের হাতে যমের মুখে তুলে দেব? সেটি 


হচ্ছে না। ( একটু থেমে) আমার কথ! শুনে রাখ বাছা, 


তোমার ভাল সময় আস্বে, আমি তোমার কুষ্ঠি গণন! 
করিয়েছি । তোমার কোন ভয় নেই। 
পাম্না--ভয়: আবার নেই ! এই বনের ভিতর একলা 
আমি কখনই থাকতে পারব ন1 তুমি যদি আমায় ছেড়ে 
যাঁও দাইমা, আমি তা হ'লে প্রাসদে ফিরে যাব। 
দাইমা--বাট, যাট,, রাজগ্রাপাদে তোমার কিছুতেই 
যাওয়া চলবে না। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি অনেক 
মানসিক দিয়েছি। তোমার কোন ভয় নেই। 
তৃতীয় দুষ্ট : . . 
( বাজপ্রসা ; কুমার ইন্দ্রজিৎ ও তার মাতা রাণী 
চন্দ্রাবতী কথাবার্তা বলছেন। ) 
ইন্রজিৎ--মা, সেদিন তোমার ঘরে একটা বান্সর 
ভিতর অনেকগুল সুন্দর সুন্দর জামা দেখলাম। সেগুল 


সর 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


তোমার নয়। জামাগুল খুব ছোট। ও জামাগুগ কার 
আমীয় বল্তেই হবে। 
রাণী--থাক্‌ বাবা, ও সব কথা শুনে তোমার কাজ 
নেই। 
ইন্্রজিৎ--না মা, সে হ'বে না। 


আমাকে বলতেই 
হবে ও জামাগুল কার। "এ 


রাণী--ন! রাজকুমার, ও সব কথ! তুমি শুনতে চেওনা। 
ও কথায় তোমার কাজ নি | তুমি বরং অস্ত্র শিক্ষা 
করগে যাও | ' _ - - 

ইন্দ্রভিৎ--ও সব পরে হবে। আগে তুমি আমায় 
বল ও জাঁমাগুল কার। ন! বল্লে আমি এক গ্রাসও আহার 
মুখে দেবনা । 

রাঁণী--ও সব অমঙ্গলের কথ! বোল না বাবা: তুমি 
আমার একমাত্র সম্তান। এতবড় রাজ্যের ভবিষ্যৎ 
অধীশ্বব। তুমি কোন্‌ ুঃখে না খেয়ে থাকবে? 

ইন্দ্রজিৎ-সে তুমি যাই বল মা। জামাগুল কার না 
বলে আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব । 

রাণী_-( বিচলিত হয়ে ) অমন কথা! মুখে এন না কুমার | 
কত দুঃখে তোমায় পেয়েছি সে'তে। তুমি জান ন!। 

ইন্দ্রজিৎসব তো আমি জান্তে. চাই। এখন আগি 
বড় হয়েছি। আমার কাছে কৌন কথা লুকনো৷ তোমার 


উচিত হু'বে না। 


রাণী (কান সম্বরণ করে) ও জাম! াঁাকুমারীর | 
ইন্দ্রজিৎ__পান্নাকুমারী কে? 
রাণী--রাজকন্তা! ! 
ইন্দ্রজিৎ--কোন্‌ দেশের রাজ কন্ঠ? 
রাণী--এই দেশের । 
ইন্্ৰজিৎ--ত!’ হ’লে ?-- 
রালী-_হ্যা, পান্নাকুমারী তোমার দিদি। 
ইন্দ্ৰজিৎঁ-_আমার দিদি এখন-কোথায় ?. ' 
+ রাণী--বনবাসে ! 
ইন্্রজিত_-কেন? 
রাণী--তোমার উপর নিন ন্ট আছে বলে 
রাজা তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন । আমি তাকে লুকিয়ে 
বনে পাঠিয়ে দিয়ে তার মৃত্যুরটনা করেছিলাম । : 


A 


করব। 


চল । 


১৩ 


দিদিকে তে 


ওয় সংখ্যা | | 
ইন্জজিৎ-দ্বিদি কেমন আছেন মা ? 
রাণী--( চোখ মুছতে মুছতে ) কেমন করে জান্ব 
বাবা? তার সঞ্জে তে] আমার আর দেখ! সাক্ষাৎ নাই। 
ইন্্রজিৎ--আমি আমার দিদিকে খুজে বের করব। 
রাণী-না বাবা । রাজা জান্তে পারলে তোমার 
মেরে ফেলবেনই আমাকেও নির্ববাসনে 
পাঠাবেন। ৃ 
ইন্্রজিৎ--তৃমি তয় পেওনা মা। আমি বাবাকে বলে 
শিকারে যাব। তারপর আমি আমার দিদিকে খুজে বের 


' রাণী--কাল থেকে আমার ডান চোঁথটা কেবলই 

নাচছে। কি জানি বাছ। কি অমঙ্গল তুমি টেনে আন্বে 
ইন্রজিৎ-কোন ভয় নেই মা। আমি ঠিক আমার 

দিদিকে খুঁজে বের করব । 

. যবনিকা পতন 


চতুর্থ দৃশ্ত .. 

( বনে, কুটীরের বাইরে পারাকুমারী বসে কাদছেন, এমন 
সময় রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ সেখানে এসে পড়লেন। তাকে 
কাদতে দেখে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন ). 

ইন্দ্রজিৎ--কে তুমি? তোমার কি হয়েছে? . 

পান্না-( চোখ মুছতে মুছতে ) আমার দাইমা মার! 
গিয়েছেন, এখন এই বনে আমি একলা! কি করে থাকব তাই 
ভীবছি। :' 

ইন্দ্রজিৎ--কেন তুমি বনে থাকবে? তুমি আমার সঙ্গে 
আমি তোমায় আমার মা রাণী চন্দ্রাবতীর কাছে 
নিয়ে যাব। তুমি সেখানে সুথেই থাক্‌বে। 
| পান্া--(চম্‌কে উঠে) কি? কোন্‌ রাশীর নাম 
করলে তুমি? 

, ইন্্ৰজিৎ--রাণী চন্দ্রাবতীর নাম করলাম । 

পায়া--রাণী চন্দ্রাবতী তোমার কে হ’ন? 

ইন্দরজিৎ--তিনি আমার মা হন। 

পারমা-( নিঃশ্বাস ফেলে ) সেই ভয় হচ্ছিল! 


ইন্ত্ৰজিৎ--( আশ্চর্য্য হয়ে) ভয়, হচ্ছিল ? এ কথা বয়ে ' 


কেন 
পাদা-"( কাপড়ে, রুখে 2, 


,. পান্নাকুমারী এ 


এ 


ইন্দ্রজিৎ--উত্তর দাও! 
পান়া--( ধীরে ধীরে মুখ তুলে ) রাণী চন্দ্রাবতী আমারও 
তমা হন! | 
ইন্দ্রজিৎ__কী বল্লে? রাণী চন্দ্রাবতী তোমার ও মা? 
তা হলে তুমি কি আমার হারাণ বোন পামাকুমারী ? 
পান্না-হ্যা, আমি তোমারই আভাগা! ভগ্নী পাঁাকুমারী । 
ইন্ুজিৎ-_-ও কথা বল্ছ কেন দিদি! আমরা এখন 


'গরম্পরকে খুঁজে গেয়েছি। আর আমাদের কোন ছুঃ থ 


নেই। 


পান্না_ তুমি কি ভাই সব কথা জান? 

ইন্দ্রজিৎ_-হ্যা, জানি! তুমি রাজ্যে ফিরে গেলে 
তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে 

পায়া--( বাঁধা দিয়ে ) শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকেও 
নির্ববাসনে যেতে হবে। 

ইন্দ্রজিৎ__কিন্তু আমর! যদি রাজ্যে ফিরে না যাই 1 


এই কুটারে যদি আমরা ছুই ভাই বোনে বান করি ! 


_"পাঞ্জা_-তা কি কখনও হয় ভাই? তুমি দেশের 
ভবিষ্যৎ রাজ । ' মার একটি মাত্র সম্তান। | 
ইন্্রজিৎ_-একটি সন্তান বল্ছ কেন? তুমি ও তে 
মার সন্তান । 
পারী--( নিঃশ্বাস ফেলে ) আমি না থাকারই মাখিল। 
কিন্তু ও-কথা যাক্‌। তোমাকে রাজ্যে ফিরে ধেতেই 
হবে| | 
ইন্দজিৎ--কিছুতেই আমি রাজ্যে ফিরে যাব না যদি 
তুমি আমার সঙ্গে ন! যাও । 
- পান্না--সব জেনে গুনে কেন আমায় ফিরে যেতে 
অন্থুরোধ করছ। 
ইন্জজিৎ_-বেশ, তা হলে তুমিও আমায় ফিরে যেতে 
বোল না। আমরা দুজনে এই ছোট্ট .কুটীরে থাকব। 


আমি বন থেকে আহার সংগ্রহ করে আন্ব 1 তুমি রাধবে, 
' বাড়বে, ঘর সংসার -দেখবে। 


পাম়।--চনিঃশ্বাস ফেলে ) জানি না এ কাজটা ভাল 
বে কিনা । তবে যখন তুমি জেদ করছ তখন কিছদিন 
নাহয় থাক এখানে। -' 
ক্রনিক! গন 


৮২ 


পঞ্চম দৃষ্ঠ 


. (ইন্তঞিৎ_-আহার সংগ্রহ করতে গিয়েছে। পান্নাকুমারী 


গুণ গুণ করে গান গেয়ে গাছপালার পরিচর্য্য। করতে করতে 
দেখতে পেলে একটি গদ! গাছে গোলাপ ফুল ফুটে আছে। 
| ফট দেখে তার ভারি আনন্দ হুল। সে নিজের মনেই বল ।) 


' পন্না--বাঃ কি সুন্দর গোলাপটি,.অথচ গাছটি হল 
গাঘ! ফুলের। এ ফুলের নিশ্চয় কোন বিশেষ গুণ আছে। 
এটি আমি রাজ কুমারকে দেব (পার্স! ফুলটি তুল, অমনি 
একটি জোরে আওয়াজ হল। পান্না চম্‌কে উঠে বল্প ) 
পান্না -- ওঃ, 
১ অনেক রাত হয়ে গেল. রাজকুমার এখনও যে ফিরল না? 

কোন অমঙ্গল ঘটে নি তো? ~ 


( একটি বৃদ্ধার প্রবেশ) 


.  বৃঞ্জা-ঁ-তোমার ভাই আর ফিরে আসবে না, এ 
ফুলটিতে তার প্রাণ ছিল! তুমি এ ফুগ কেন ছি" de 


গেলে? . 
পান্গা--( বৃদ্ধার পা জড়িয়ে ধয়ে ) দয়া বরে বলে যাও 


কি করে আমি আমার ভাইকে বাঁচাতে পারব? 


বৃদ্ধা--এক বছর যদি তুমি-মৌন হয়ে থাকতে পার তো 


আবার তোমার ভাই বেচে উঠবে! 


( চিস্তিতভাঁবে পাম! কুটিরের সামনে বসে রইল । এমন . 


মময় আর এক রাজ্যের রাঁজা চন্দ্রনারায়ণ সেখানে এসে 
পরমান্ুন্দরী পাঁমাকুমারীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন ) 


চন্রনারা়ণ--তুমি কে?” (পায়া কোন উত্তর- দিল ন1।) 
তুমি এই কুটারে থাক? (পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ) 
ন্্নারায়ণ__ তোমার মা বাবা কে? (পানী নিরুত্তর ) 
- আমি নয়নগড়ের রাজা চন্দ্রনারায়ণ । তুমি কি আমার 
রাখী, হবে? তা হলে আমি তোমাকে আমার রাজ্যে নিয়ে 
যান । (পা মাথা নেড়ে মন্মতি দানাল।) 


ধহ্দিক। গঁতন 


বঙ্গলক্মী--মাঘ. ১৩৫৬ - 


ওটা কিসের শবদ ! (চারিদিকে চেয়ে), 


| |) 
[ ২৫শ' বর্ধ 

ূ | ষষ্ঠ দৃশ্য 
(চন্ত্রনারায়ণের সৎমার ঘর। রাজার ধারী বিন্দু ও 
দুইজন পরিচারিক ও রাজার সৎম! ঘরে আছেন। " 

সৎমা! অর্ধশারিত ভাবে পালহে শুয়ে । - 

সৎমা--বাতের জ্বালায় অস্থির হ'লাম। (একজন 
পরিচারিকার দিকে চেয়ে )--দে তে! “বাছা, পায়ে একটু 
হাত বুলিয়ে। (বিন্দুর দিকে চেয়ে )--বাঁছা বিন্দু, সেই 


কখন মুখে চারটি ভাত গুজেছি, এবার একটু জলখাবার 
এনে দাও। « 


বিন্দু_না মা ঠাঁক্রুণ, যখন তখন খেয়ে খেয়েই তোমার 


ৰাতে ধরেছে 1 


সৎমা-_ দেখ, বিন্দু, তুই কি বাছা কোবরেজ দিন ?ঁ 
বিদ্ু-_না মা আমি কেন কৌবরেজ হ'তে বাব? কাল 
বদ্যি এসে বলে গেছেন |, | 


সৎম!--( রাগ করে) বধির কি এ নিজের কথা মনে 
করেছিস তুই? তা’ নয়। ও সব শেখান কথ|। 

1বর্ঘু--বদ্যিকে আবার কে শেখাবে মঃ সে নিজেই 
বলেছে। রি 

সতমা-না, হো, লা,'এ সব তোমাদের রাজা 
চন্ত্রনারায়ণের কারসাজি। হাজার ছোক সতীনের ছেলে 


তো? সতমাকে শুকিয়ে মারতে চাঁয়। ' 


বিন্দু-_-(জিভ কেটে) ছি-মা, রাজার নামে কি অমন 
বলে? চন্দ্রনারায়ণ আমাদের দেবতার মত মান্গষ। 

সতমা--থাক্‌ বাছা; তোমার আর আদিখ্যেত1 করতে 
হবে না। এখন যাও দেখি, মতিরাণী আর তার বোনকে 


ডেকে আন তো? "একটু নাচ দেখাকু। ' 


(বিন্দুর প্রস্থান ও মতিরণী ও তাহার ভগ্নীসহ 
পুনঃ প্রবেশ) 


সৎমা--( মতিরাণীর দিকে চেয়ে) .দেখ বাঁছা মতি, 


তোমার বিন্দু মাসির .জ্বালায় তো আমার দীতে কিছু 
কাবার জো নেই । ' - 


: এখন. তোমরা বাছ! আমায় একটু নাচ, দেখাও ডে | মেখি।। 


তবু ক্ষিদের, জালটা একটু কমূবে। 
( মতিরাণী € ভাছার-কহীর নৃত্য) 


সু 
4 
ক 


? 


( 


৯. 


৬য় সংখ্য। | 


বিন্দু (নৃত্য শেষ হ’তে, নাইরের দিকে চেয়ে) এ যে 
রাজা ইঞ্নারায়ণ আসছেন । সঙ্গে. আবার. কাকে এনেছেন! 
এ-পরমানুন্দরী: মেয়েটিকে তো৷ এর আগে দেখি নি.। 
সংমা-পরমা সুন্দরী: মেয়ে এল আবাঁর কৌথা থেকে? 

( পাঞ্জাকে নিয়ে রাজার প্রবেশ ) 

রাঁজা--(সৎসার দিকে চেয়ে) নতুন মা, (পাঁঞকে 
দেখিয়ে) ইনি হলেন, আমার: বাণী, একে তোমার কাছে 
দিয়ে গেলুম'। আমার বাইরে একটু কাজ আছে। 

সংমা- পপোন্সার দিকে চেয়ে ) হ্যা গা, বৌমা, তোমার 
নামটা কি বাছা? (পান্নাকে নীরব দেখে দাসীদের দিকে 


. চেয়ে) ওমা, বৌ কথা কয় না কেন গ।? 


কথা কানে পৌছল? 


১ম দাপী- দেমাঁক নয় তো।?, 

২য় দাসী--ন! গো না, আমার মনে হয় বৌ: কালা । 
একটু চেঁচিরে জিজ্ঞাস! করুন তো. মা ঠাকরুণ। 

সতম1--( চেচিয়ে ); বলি হ্যাগা, বড় লোকের ঝিঃ 
(পায়া নীরব ) 


£মা।দাসী_-বৌ কি শেষে, হা বোঁব! হল? 


২য়া--তাঁ নয়, আমার মনে হয় বৌ কোন ছোট ঘরের, 


মেয়ে, কথা বল্লেই তো ধরা পড়ে যাবে? তাই যোঁবা সেজে 


- আছে! 


সৎমা--মন্দ কথাট1 বলিস নি বাছ।। (পান্নার দ্রিকে 
চেয়ে ) তুমি র ধতে পার ? (পান্না মাথা নেড়ে সম্মতি দিল ) 
ঝট দিতে পার? J 

(পাগ মাথা নেড়ে পারে বল্ল ) বাসন মাঁঞ্তে পাঁর ? 
(পান্ন| মাথ! নেড়ে সন্মতি জানাল । 

সৎয়!--( দাদীর দিকে চেয়ে ) দেখলি বাছ! ? তোর 


কথাই ঠিক । বৌ হ’ল বাদীর মেয়ে। রাজার ঘরের. 


মেয়ে হ’লে কি রাধতে জান্ত ? না ঘর ঝট দিতে পাঁরত ? 


ন! বাসন মাজতে পারত ?. দাসীর মেয়ে, তাই দাসীর কাজ: 


গুলই জানে। ( বিন্দুর দিকে চেয়ে ) দেখ লি বিন্দু? তোর 
দেবতার মত চন্দ্নারায়ণের কীন্তিট। দেখলি? কোথ! থেকে 
এক বাদীর মেয়েকে এনে চাপাল আমার ঘাড়ে! একে 
নিয়ে ঘর করলে কি আমার জাত ধর্ম কিছু থাকবে? 


সতীনের ছেলের কাগখানা দেখ, একবার । 
০ 


| পান্লীকুমারী, : 


৮৩ 
সপ্তম দুষ্ট 
রাজ চন্্রনারাযণ ও পায়! ঘরে বসে আঁছেন। 
রাজী-_( পারার উদ্দেশ্যে ) প্রায় ১১ মাস হ'ল তুমি 
আমার রাণী হয়েছ, অথচ আল পর্য্যন্ত তোমার নামও 
জান্লাম না। বলবে না আমায়? | 
(পান্ন| রাঁজার আহ্ুপের সবুজ পাথরের আংটির দিকে 
হাত দিয়ে দেখাল ) ূ 
রাজ--এ পাথরটা তো পান্গী! তোমার নাম কি 
পীন ? 
(পায়৷ মাথ। নেড়ে সম্মতি জানাল ) 
রাজা--তুমি কথ! বলছ না কেন পান? আমার 
বিশ্বাস হয না যে তুমি বোরা। (পানী চুপ কয়ে রইল) 
রাঁজা_কেন তুমি তোমার নিজের পরিচয় দিচ্ছ না? 
কত লোকে কত কথাই না বল্ছে। আমি কাউকে কিছু 
বল্তে পারছি না । 
(ঝড়ের মত স্্মার প্রবেশ ) 
সত্মা-( মুখ ঝাঁম্টা দিয়ে চন্দ্রনারায়ণের প্রতি )--এ 
কি করলে বাছ! চন্দর, এক বাদীর মেয়েকে শেষে রাণী 


' কোরে নিয়ে এলৈ ? 


রাজা--( গম্ভীর ভাবে ) পান্না! বাঁদীর মেয়ে নয়। 
সৎম!--ওঃ বাবা, বৌয়ের নাম “পান্না” রাখ! হয়েছে? 
রাজানাম আমি রাখিনি। “পান্না” নাম ওর মা 


'ধাপই দিয়েছেন | - 


সৎম!--( সঙ্গের ছুই দাসীর দিকে চেয়ে) দেখসি বৌয়ের 
কাণুখানা? আমার কাছে বোবা সেলে থাকা হয় তারপর 
সব কথা রাজার কানে তুলে দেয়। তাই বলি বাছা চন্দর 
আমার কেন অমন মার মুক্তি ধরছে । এসব এ বৌয়েরই 
কাজ! (স্বর নরম করে) একে তো! বাতে ভুগে মরছি, 
তার উপর পেটে আহার নেই, এখন এ বৌয়ের সঙ্গে 
লড়াই করা কি আমার কন্ম? চল্‌ বাছা, আমরা যাই। 
| ( দ্বাসীসহ প্রস্থান ) 

বাজী--( পারার উদ্দেগ্তে) দেখলে তো! পারা? 
লোকে তোমায় কত ভুল বুঝছে, তুমি কেন চুপ করে থাক? 
কথ! বল্বে না কোন দিন? 

(পায়! মাথা নেড়ে বোঝাধ মে কথা বল্‌বে ) 


৮৪ 


রাজা--( সাগ্রহে ) কবে কথ! বলবে পান্না? . 
. (পান্না একটা আনল তুলে দেখাল ) 
রাঁজা-_একদিন পরে কথ! ব্ল্বে? 
_ (পান্না মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল ) 
রাঁজী--তবে কি এক মাস পরে বলবে? 
| "(পায়না মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ) 
রাঁজা--থাকৃ, এতদিন ধৈধ্য ধরে রইলাম আর একট! 
মাস না হয় চুপ করে থাকব। একমাস পরে কিন্তু তোমার 
কথা বল! চাই। 
( পান্না মাথা নেড়ে সন্মতি জানাল ) 


অষ্টম দৃশ্য 
( সত্মার ঘ্র। পরিচান্তিক -সহ তিনি 
পালংএ বসে আছেন | ) 

সৎমা -( দাঁসীদের, উদ্দেশে) দেখলি বাছা, 

সেজে বৌ আমায় রাজার. কাছে কেমন জব্দ করে দিল? 
. ১মা-তা আর দেখলুম ন! ?, রাণী আমাদের, গুণ 

করতে জানেন! 

২য়া_-গশুধু কি তাই? আমি যা শুনে রা গণর 
ঠাকুরের মুখে তাতে, তো আমার হাত পু! রি সেঁ দিয়ে 
গেছে। : 
সৎম!--( বিচলিত হয়ে) ওলো, তুই কি শুনে এলি 
গণক ঠাকুরের মুখে, খুলেই বলনা বাছা? তোর বথা 
শুনে যে গায়ে কাট! দিচ্ছে! 

২য়াঁতা মা, গায়ে তোঁ কাটা নিন লি 
আমার কিন্তু মা কাল. থেকে আহার নিদ্রা! ঘুচে গেছে? 

দৎম1_-( ব্যস্ত.ইয়ে ) আরে বাছ! বলই ন! কি বলল 
গণক ঠাকুর | আমার বুক্থানা ধড়াস্‌ ধড়ান্‌ করছে। 

২য়া--আঁর কি বল্ব, মা ঠাকরুণ, রাণী তো! আমাদের 
মীঙগষ নন্‌ ? উনি ডাইনি । 

সত্মা--( চিৎকার করে) ও মা গে, কোথায় যাব গো, 
সতীনের বেটার মাথায় শেষে এই ছিল গো !. আমার 


বোবা! 


কি শেষে ডাইনির হাতে মৃত্যু হনব? ওর! যে বাছা ' 


রক্ত শুষে খায়! তাই বলি রোজ. কেন এমন কাহিল বোধ 


করি? 


বঙঈ্লক্ষী--মাঘ, ১৩৫৬ 


. খাওয়াৰ। 


- রী 


| ২৫শ বর্ষ 


( বিন্দুকে নিয়ে পান্নার প্রবেশ ) 
সতম1--( পান্গীকে দেখ মাত্র ) অমন ড্যাব ড্যাব করে 
আমার দিকে চেয়ে দেখছ কি গা? ( দাসীর দিকে চেয়ে ) 


/ 


নিয়ে আয় তো বাছ আঁশ বৌটিখানা। ডাইনির -নাঁকট! রি 


দিই কেটে ৷ 
(পানা বিড় বিড় করে আঙ্গুল গুণতে.লাগল ) 
সত্মা-(জলে উঠে) এ দেখ .তোরা, আমায় শাপ 


দিচ্ছে ডাইনিটা বৌটিখানা, কই? (দাসী বৌটি এগিয়ে" 


দিল. এমন সময় বাইরে থেকে বাজন! বেজে উঠল। তারপর 
রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ একদিক দিয়ে ঢুকলেন, বিপরীত দিক 
দিয়ে প্রবেশ করলেন রাঁজা চন্দ্রনারারণ। , ইন্দ্রজিৎকে দেখে 
পারাকুমারী ছুটে তাঁর কাছে গেলেন। ) ' 

পানা--ভাই ইন্দ্রজিৎ, তুমি তা হলে: বেঁচে উঠেছ? 

বাচলাম ! . 

রাজ! পান্নার দিকে চেয়ে ) কুমার ইন্্রজিৎ .তোঁমার 
তাই? তা হলে রতনপুরের রাজ! রুদ্রসেন তোমার পিতা? 

পারা-হ্যা, আমি তাঁরই কন্তা। 

রাঁজী__-এতদিন তুমি কেন কথা বলনি পান্না? 

পান্নী-.এক বছর আমি মৌন না থাক্লে আমার ভাই 
ইন্্রজিৎ'বীচত না। 

রাঁজী--এখন সব বুঝলাম |. 


সতমা--(আশবোটি হাতেই এগিয়ে এসে, মোলায়েম সরে) | 


দেখ বাছা! চন্দ্ৰনারায়ণ, আমার কি কখনও ভুল হয়? ' আমি 
দেখেই বুঝেছি বৌম! আমার সাক্ষাৎ. দন্মী! (দাসীদের 
দিকে চেয়ে ) ওলো, তোরা ই করে দাড়িয়ে রইলি কেন? 
বৌমার বাপের বাড়ীর লোক এসেছেন, শখ টাক বাঁজা ! 


(নিজের হাতের বৌটির দিকে চেয়ে ) এ বৌটিট। আবার 
. আমার হাতে ধরিয়ে দিলি কেন? কুটুম এসেছেন বলে কি 


আমি সভাস্থলে মাছ কুটুতে বন্ব নাঁকি ? (ইন্দ্রজিতের 
দিকে চেয়ে ) এস বাঁবং। ঘরে এস। বৌম। ছেলে মানুষ, 
ওকি বাছা তোমার যত্ব আত্তি করতে পারবে? তুমি 
আমার ঘরে এন। আমি নিজের হাতে ব্যঞ্তন রে'ধে তোমায় 


তোমার মা হলেন আমার বাপের বাড়ীর 


kd 


Lh 


গীয়ের মেয়ে । আমার বাবা তাঁদের, বাড়ীর গোমন্তা না, ন, 


খাঁজাঞ্চি ছিলেন। তুমি তো বাছা আমার ঘরের লোক! * 
( ইন্দৰজিৎ ও পান্না পরস্পরের দিকে চেয়ে মু হাসল 1 ) 
পার মা, তোমার ইন্গামর আমাদেরও 

তো নেমন্তন্য রইল? 

যবনিকা পতন 
সমাপ্ত . 


PE 


€ পা পর — 


বিগত শতাব্দীর শেষার্ঘ' হইতেই ভারতবর্ষে বিশেষ 

করিয়ী বাংলা দেশে নানা প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। খুষ্টিয়ান মিশনারী 
সম্প্রদায় তাহারও বহুপূর্বে এইরূপ কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন ও তীহাদেরই আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
আমাদের দেশের বহু কম্মববীর অনুরূপ কাধ্য করিতে 

7% আরম্ভ করেন। মিশনারীরা এদেশে আসিবার পূর্বের 
সামাজিকভাবে জনহিতকর -কাধ্যের প্রথা প্রায় বিলুণ্ধ 
হইয়াছিল। তবে গৃহস্থ অতিথি সেবা, জলছত্র স্থাপন, কিংবা 
ব্রাহ্মণ ভোজন বা ব্রাঙ্গণকে গৌদান নিশ্চয়ই করিতেন। 
AE এসব কার্ধ্যের পশ্চাতে নিজ: নিজ ধৰ্ম্ম পালন করিয়া 
“পৃণ্যাজ্জনের আঁকাঙ্খাই প্রবল ছিল। সজ্যবদ্ধভাবে 
সামাজিক মঙ্গল সাধন করিবার প্রচেষ্টা আবার নৃতন করিয়া 

+ বিগত শতাব্দীতে ভারতবাসীরা হুর করিলেন। বাঙ্গালীদের 
মধ্যে এ সকল: কাধ ব্রাঙ্ম সমাজের তদানীন্তন কর্মীরা 
অগ্রগণ্য । তখনকার": দিনের (১৮৯১) দাসাশ্রম আজও 


 *রেফিউদ্দ” রূপে বহু বাজার ষ্টরীটে বর্তমান । ্র্গীয় শশিভূষণ _ 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বরাহনগরের শ্রমিক কপ্যাণ কেন্ত 
প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পণ্ডিত শিবনাথ শান্তর 
মহাশয়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম লমাজের উৎসাহী যুবকেদের দ্বার! 
প্রতিষ্ঠিত বহু জনহিত কার্যের নামের তালিকা দেওয়া! 
যাইতে গারে। - পিটি স্কুল ও কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, 
ভিক্টোরিয়। ইন্টিটিউশন ইত্যাদি বিদ্যালয় গুলি ব্রাহ্ম সমাজের 
বিভিন্ন শাখ! দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও আঁজও প্রিচালিত'। 


স্বীয় গুরুদদয় দত্ত মহাশয়ের সরোজনলিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ইত্যাদি স্থাপিত: হইয়াছে ও প্রশংসার সহিত .চলিতেছে। 
ইহ] ভিন্ন অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের নাম লিপিবদ্ধ 
করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে "শ্রীরামকৃষ্ণ পরম 
ংলদেবের .শিষ্যদের প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। 


ূ করিয়াছেন ও করিতেছেন । 


পরবর্তীকালে. লেভী অবলা! বস্সুর বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, 


: 5 গ্রাম ম পুনগঠন ও জন হিতকর প্রতিষ্ঠান 
' ডাঃ শ্রীমৈত্রেয়ী বন্ধ 


বোম্বাই এর Servants of India Soceity দেশ বিদেশে 
খ্যাতি অজ্ঞজন করিয়াছে। আরও বহু নাম করা যাইত কিন্ত 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের প্রামাণিক তাঁলিক! তৈয়ারী 
নহে, উদাহরণ হিসাবে কয়েকটা নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র । 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল প্রতিষ্ঠানের পিছনে কোন 
না কোন ধর্ম, সম্প্রদায় কার্ধ্য করিতেছেন। ইছারা অবশ্য 
সকলেই জাতি ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে জন সাধারণের সেবাই 
কিন্তু সাধারণ লোক জনহিকর 
কাৰ্য্যে নামিয়াছেন অতি অল্প দিন। ব্রতচারী সংঘ কিংবা 
শ্রীনিকেতনের গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ কোন ধৰ্ম্ম 
সম্প্রদায়ের দ্বার পরিচালিত নহে। এইরূপ অন্যান্য বহু 
প্রতিষ্ঠান আজ গড়িয়া. উঠিয়াছে ও উঠি:তছে। মহাত্মা! 
গান্ধীর সর্ব্বোদয় পরিকল্পনা এই সকল কার্ষো নৃতন অনুপ্রেরণ! 
নৃতন জীবন আনিয়া :দিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে . ও 
এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কর্ম্মবীর ও বীরাদ্নারা! কার্য্য ক্ষেত্রে 
নামিয়াছিলেন তাঁহার! স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম বুদ্ধি প্রণোদিত 
হইয়াই কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পিছনে কোন 
কোন: ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কার করিবার". প্রবল ইচ্ছাও 
বর্তমান ছিল, Refoচদ৷i5£ ' মনোভাব প্রবল ছিল। কিন্তু 
অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা অল্পই ছিল, যদিও 
প্রায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই নানারপ শিল্পধার্ধ্য শিক্ষা 
দেওয়। হয় ও হইত"! তখন এই শিল্পশিক্ষাদানের 
পিছনে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন 
করিবাঁর কথা উদয় হয় নাই ও এই চিন্তাধারা পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে জাতির বুনিয়াদ নৃতন করিয়া গঠন করার 


‘পরিকল্পনাও রচিত হয় নাই | আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে সকল 


কার্ধ্যকেই এই বুনিয়াদ গঠনের সহিত যুক্ত করিতে হইবে 
মনে করিয়া আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি। বল বাহ্য 
এই বু নাদ গঠন প্রচেষ্টাই গান্ধীজীর সর্কোদয় পরিকল্পনা । 
বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের গ্রামোন্নয়নই বুনিয়াদ গঠন ও 


৮৬ 


গ্রামোনয়নের প্রথম সোপান শিক্ষায় ও বিন্যালয় স্থাপন। 
কারণ দেশ ও কাঁলোৌপযোগী বিদ্যাশিক্ষা দান করিতে ন। 
গারিলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
অথনৈতিক পরিবর্তন*নাধন করার চেষ্ট! বাঁতুলতা মাত্র । দুই 
শত বৎসরের ইংরাজ্জ রাজত্বে নগরবাসী ভারতীয় একটা 
কিভূতকিমাঁকার জীবে পরিণত হইয়াছে। পুরুষেরা নেকটাই 
_ পরিতে শিখিয়াছেন, কিন্ত নারীকে সত্যকারের সম্মান দিতে 
ভুলিয়াছেন, সিনেম! দেখিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর 
প্রতি কর্তব্য ভুলিয়াগিয্নাছেন। হু'ক! পরিত্যাগ করিয়া 
শিগাঁর-সিগারেট ধরিয়াছেন, কিন্তু দাতন করিয়া দাতের 
মর্যাদা রক্ষা কর! ভুলিয়াছেন। নারীর! লিপষ্টিক 
লাগাইতে শিখিয়াছেন, কিন্তু শিশুপুত্রের মলযুক্ত পুর[তন 
সংবাদ পত্র ধপ করিয়! রাস্তার ফুটপাথে ফেলতে সঙ্কোচ 
বোধে করেন না। পাশ্চাত্য বিলাসিতায় গা” ঢালিয়া 
দিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য নাঁরীর কর্ম্মকুশদত! শেখেন নাই। 
সমাজের শৃঙ্খলা অযান্ক করিতে শিখিয়াছেন, কিন্ত সমাজ 
সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন নাই । এই সকলই প্রচলিত 
শিক্ষা পদ্ধতির কুফল । এই সব কারণেই গ্রামবাসী আজ 
নগরবাসীকে স্বদেশবাঁসী বলিয়া মনে করেন না। কলিকাতা 
ও লণ্ডন যত নিকটবর্ত-_-কলিকাত। ও তাঁহার দশ মাইল 
দূরবর্তী গ্রাম তাহা নহে। দরিদ্র, অজ্ঞ, মূখ গ্রামবাণী 
আজ নিবিড় অরণ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, নগরবাসী কোন 
সাহাধ্য করিতেছে না। ভারতের মেরুদণ্ড তাঁহার লক্ষ লক্ষ 
গ্রাম। এইগুলর উন্নতি করিতে হইলে অবৈতনিক 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। সেই 
শিক্ষা কেমন 'করিয়া সকল গ্রামে পৌছিবে ও কি প্রথায় 
সেই শিক্ষা দেওয়া হইবে? দরিদ্র দেশে যতদুর সম্ভব 


স্বাবলম্বী শিক্ষায়তনের প্রয়োজন ও শিক্ষাকে সর্বাজীন কর 


প্রয়োজন । ইহা সম্ভব হইবে তখনই যখন আমরা বুনিরাদী 
শিক্ষা প্রচলন করিতে পারিব। বুনিয়াদী শিক্ষা কাহাকে 
বলে তাহা লইয়া বিতর্কের কৃষ্টি কর! এই প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নহে । লেখিকা শিক্পীবিদও নহেন তবে সাদা 
ভাবে একথা বলিলে ভূল হইবে না যে বুনিয়াদী শিক্ষা 
দেওয়া হয় একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষাকে ভিত্তি 
করিষা-সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সহিত কোন হ্ম্তশিল্পকে 


বঙ্গলক্ষমী--১৩৫৬ মাঘ, 


ঃ 
| | [ ২৫শ বর্ষ, 


যুক্ত করিয়া দিলেই বুনিয়াদী শিক্ষা হয় না । হস্তশিল্পটিই 
হইবে শিক্ষাদানের কেন্দ্র ও তাহার সহিত স্বাস্থ্য রক্ষা শিক্ষা 
রোগীর শুশ্রাষা, গ্রামসেব "ইত্যাদি সব শিক্ষাই বালক . 
বালিক। পাইবে। হস্তশিল্প টিকে ভিত্তি করিয়! প্রথমে", 
মাতৃভাষা ও পরে রাষ্ট্রভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল সবই 
শিখিবে। মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়--এই 
জন্য বালক বালিকার! শিখিবে মাটি কৌপাইতে, জমিচাষ 
করিতে, বড় হইলে লাঙ্গল দিতে, ও ধান্তচাঁষ করিতে, ম্ৎস্য 
চাষ করিতে ইত্যাদি। আরও তুলার চাষ, স্থতা 
কাটিতে বস্তুবয়ন করিতে, কীচা ঘর. তুলিতে, 
ঝাপ তৈয়ারী করিতে ছুতার ও কামারের কাঁজ করিতে ও - 
শিথিতে হইবে । এই ভাবে সকল বালক বালিকা যদি 
অল্প বয়স হইতেই কষ্ট সহিষ্ণু ও কর্মপটু হয় তবে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে বেশী দেরী 
হইবে না। কারণ শিক্ষায়তনের বঝ)য় শিশুরাই বহুল 
অংশে বহন করিতে পারিবে। তিনটা আপত্তি উঠিয়াছে_ ; 
প্রথমটি এইরূপ-_-আমাদের রাষ্ট্র পুলিশের মাঁহিন। দিতে 
সক্ষম আর প্রাথনিক শিক্ষায়তনের খরচ বহনে সক্ষম নহেন 


এ কেমন কথা ! লেখিকা সকল বিষয়ের শত করা হিসাব ৯ 


সম্বন্ধে ভাল করিয়া ওয়াকিবহাল নহেন তবে এইটুকু বলিতে 
পারেন যে সমস্ত দেশটায় পুলিশ যত প্রয়োজন শিক্ষকের 
গুয়োজন তাঁর চেয়ে বেশী ও সাধারণ পুলিশের 
মাহিনার অন্থরূপ মাহিনা কিংবা তাহা . হইতেও 
কম মাহিনা প্রাথমিক শিক্ষকর! পান বলিয়াই দেশে শিক্ষার 
এই অবস্থা । এই জন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বাবলম্বী অন্ততঃ 
আংশিক ভাবে হইতেই হুইবে। দ্বিতীয় আপত্তিটি এই-- 
শিশুকে দিয় -বাধ্যতামূলক Productive ( ফলগ্রন্থ ):. 
কাধ্য করান উচিত নছে। বাধ্যতামুলক কাধ্য করান 
নিশ্চঃই অঙ্গুচিত কিন্তু শিশুকে যদি এমন করিয়া পরিচালন! 
কর] যায় যে দিনের সমস্ত সময়টাই তেঁতুল বিচি-ন। গুনিয়া 


কিছুটা সময় তুলার বীজ ছাড়ায় ও তুল! পিঞ্ন করে তবে ৮-১ 


কি অনর্থ হুইয়া যাইবে? তৃতীয় আঁপত্তিটি একপ--এত 
কাৰ্য্য করা কি শিশুয় পক্ষে সম্ভব? অতি অল্ল বয়স্ক বালক 
বালিকা নিশ্চয়ই সব কাৰ্য্য পারিবে না--কিন্ত পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে কিছুটা বড় হইলেই বালক বালিকার! 
রজকের কাঁধ ও রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়। জীবনযাত্রা 


৩য় সংখ্যা ] 


নির্বাহের সকল কার্ধ্যই সংঘবদ্ধ ভাবে করিতে পারে ও 


করিলে আনন্দ বোধ করে। গান, ক্রীড়া, নৃত্য, সন্তরণ, - 


পার্বণের ও জাতীয় 
বাদ যায় না। 


বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া স্বাবলম্বী গ্রামকেন্্ 
গঠন করা ও অতিদূর প্রসারিত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
ও সামাজিক পরিবর্তনের বীজ বপন করা যাইতে পারে। 
বিকেন্দ্রীকরণ যদি সকল রাষ্ট্রের শেষ ( ultimate ) 


দিবস পালনের আনন্দোৎসবও 


পরিকল্পনা হয় তবে বুনিয়াদী শিক্ষীকেই ভিত্তি করিতে 


হইবে। যাহারা বুনিয়াদী শিক্ষা পাইবে তাহারা ৭-১৪ 
বৎসর বয়স্ক বালক বালিক|। ১৪ বৎসর বয়সের পর যে 
কোন মেধাবী বালক কিংবা বালিক! উচ্চতর শিক্ষা লাভ 
করিয়! যাহাতে ডাক্তার ব| এপ্রিনিয়র প্রভৃতি হইতে পারে 
এমন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তীনের চেষ্টা চলিতেছে ও আশা করা 


আমার জীবনের অলৌকিক ঘটন। 


৮৭ 


যায় যে, সে চেষ্টা সফল হইবে। বর্তমান কালে যেকোন 
জনহিতকর 'কাঁধ্যই করা হউক না কেন তাঁহার পিছনে 
যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অথনৈতিক- পরিবর্তনের বীজ 
বপনের চেষ্টা না থাকে তবে তাহ! বৃক্ষের গোড়ায় জল 
ন! ঢালিয়া আগাম ঢাঁলিবার মত হইবে ও অভিপ্রায় যতই 
সৎ হউক না কেন কার্য ফপপ্রস্থ হইবে না। গ্রাম 
পুনর্গঠনের প্রথম কথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের মূল কথা দেশের বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমত 
স্বাবলম্বন ও স্বাবলম্বনের চেষ্টার প্রথম সোপান বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমানে জনহিতকর 
কার্ধ্যকে £090001970 এর পর্যায়ে রাখিলে চলিবে না 


তাঁহাকে revolutionany রূপ দান করিতে হইবে। 


তবেই গ্রামপুনর্গঠন করা সম্ভব হইবে ও দেশের সংস্কৃতি 
রক্ষা পাঁইবে। 


চেরার চা, তারা রর 
+ 


আমার জীবনের অলৌকিক ঘটন! 
' - ্রীশান্তিশ্রী নাগ কর্তৃক অনুদিত 


শুনেছি আজকাল কেউ অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না 
সেসব কাল নাকি বহুদিন চলে গেছে । কিন্ত অন্দর মৃত 
যাই হোক না কেন, আমার জীবন একটি অলৌকিক ঘটনার 


জন্য রক্ষা পাওয়ায় আমার অলোকিকে দৃঢ় বিশ্বাস । 


গ্রমীণন্বরূপ কাহিনীটাই খুলে বলি! ৭ই মার্চ ১৯৪২ 
সালে যবদ্ীপ থেকে কিছু দূরে, সূর্য্য অস্ত যাবার কিছু আগে, 
ভারত -মহাসমুদ্রে এই ঘটনাটি ঘটে । আমি তখন ছিলাম 
ইউনাইটেড প্রেসের একজন সংবাদদাতা। জাঁপানীব! এই 
সময় ক্রমশ; যব্দীপ গ্রাস করে ফেলেছে -জাপানীর। কৰে 
কতদূর অগ্রদর হোল সেই খবর যথাস্থানে পৌছে দেওয়াই 
আমার:কাঁজ। আমি যখনকার কথা বলছি তখন সবেমাত্র 
ব্যাটেভিয়া জাঁপানীদের -কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে__ 
শীঘ্রই সার! :দ্বীপট শক্ত সৈন্তে ছেয়ে যাবে--কাঁজেই কোন- 
মতে আমাদের দেশটি ছাড়তেই হবে | 


ওলন্দাজদ্দের একটি জাহাঁজ ভারত অভিমুখে রওনা 
হচ্ছিল ;.কয়েকটি ওলন্দাজ কর্মচারী, শেল অয়েল কোম্পানীর 


কয়েকজন কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার-এবং আমি সেই 


জাহাজে রওনা হলাম । আমরা মোট ২৪০ জন ছিলাম । 


আমাদের জাহাজ যখন তীর থেকে আড়াইশো মাইল আন্দাজ 
অগ্রসর হয়েছে--তখন হঠাৎ জাপানী বিমানপোত তাঁকে 


আক্রমণ করলো । বেল! ১১ট ৩ মিনিটে প্রথম বোম। 
পড়লো আমাদের জাহাজে এবং ১১টা ৩৮ মিনিটে সম্পূর্ণ 
ভাবে সেট! জলের তলাব তলিয়ে গেলো । 


কতক্ষণ'ধরে যে মামি জলে সাতার কেটেছি আমার 
খেয়াল নেই--কেবল ফ্যাল ফ্যাল কয়ে তাকিয়েই আছি 
এক: জায়গায় যেখীনটাতে জাহাজটা কিছুক্ষণ আগেই 
দাড়িয়েছিলো। সমুদ্রের চারপাশ থেকে কেবল মানুষের 


৮৮ 


চীৎকার শুনছি-....ভয়ার্ত চীৎকার...... প্রাণে বাচবার জন্ত 


করুণ প্রার্থন]। 

:" যতদুর, 'দেখতে পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত কেবল একটাই 
লাইফবোটি . দেখা যাচ্ছে--আকুল ভাবে সবাই সেটাঁকে 
ডাকছে তাঁদের তুলে নিতে-__কিন্তু আন্তে আস্তে সেটা সবে 
যাচ্ছে, আমি প্রাণপণ শক্তিতে সাতার কেটে এগিয়ে 
চলেছি। লাইফবোটটা এখন একটু কাছে মনে হচ্ছে 
বোধহয় ২০ গজ আন্দাজ দূরে হ’বে। 

“বাচাও ! দয়া করে বাঁচাও!” 

ওর! ভ্রক্ষেপও করেনা, আন্তে আস্তে দাড় টেনে দূরে 
চলে যায়। ওদের পথ আটকাবার জন্যে নিজের গতি বদলে 
আরও জৌরে এগিয়ে চলি । প্রায় এসে গেছি। “বাচাও ! 
বাঁচাও!” আঃ বিরক্ত করলো এই দাইফবেণ্টটা, ছেড়ে 
ফেল্লেই ভালো ছিলো-_যাকৃগে ৷ . 

এখন ওদের এতো কাছে এসে গেছি যে প্রত্যেকের মুখ 
দেখতে পাচ্ছি। যাক্‌ এ যাত্রা বেঁচে গেলাম--আমায় এবার 
ওর! টেনে তুলবে। সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করার মত অনুভূতি 


বোধ হয় আর কিছুই নেই। তুলে ধর্বার জন্ত টে হাত, 


বাড়িয়ে দিলাম। টি 

কিন্ত কেউ আমায় তুলে নিলো না। Kh 

ছোট্ট নৌকাটা মানুষে ঠাপা । প্রত্যেকের মুখ ঠা 
মতো ভাবলেশশৃন্ত--সবাই, একবার আমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।. যে লোকটি হাল ধরে বসে 
আছে তাকে সান্নয়ে বলি--“দ্য়৷ করে আমায় তুলে নাও 
আমি তো আর যবদীপ অবধি সাতার কেটে যেতে পারবে! 
না” উত্তর নেই। হঠাৎ মনে পড়লো আমার পকেটে 
ছুটে! দিকৃনির্ণয় যন্ত্। আশাদ্িত ভাবে আবার চীৎকার করে 
উঠি--“দেখো আমার কাছে. ছুটো এই যন্ত্র আঁছে-- 
তোমাদের নৌকা চালাবার অনেক সুবিধা! হবে।” লোকটি 
মাথা! নেড়ে শুধু বলে ' আমাদের আর্ংএকটুও জায়গা নেই-_ 
একেবারে ভর্ত্তি ৷ 

মনে মনে ভাবি--তা ঠিক--একেবারে i কিন্তু 
তাই.বলে.ওরা'তে|:আমায় ডুবে যেতে দেবে না? হা ডুবে 
যেতেই: রেখেঃগেলে।-:&'তো ওরা সবে যাচ্ছে। 

পাগলের মতো থপ, করে একটা দাড় চেপে ধরলাম। 


. বঙ্গলক্মী--১৩৫৬ মাঘ 


[ ২৫শ বর্ষ, 


টান মেরে সরিয়ে নিলে|। থাক আর চেষ্টা করবো না-- 


শেষে হয়ত দ্াড়টা! দিয়েই আমায় মারবে । নৌকার একট! 
পাশ ধরতে চেষ্টা করি লাফিয়ে উঠে--আইুল ফক্কে যায়। . 
হালের থেকে . একটা . 


নৌকাটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। 
দড়ি জলে ভেসে চলেছে, চট্‌ করে সেট! ধরে ঝুলে পড়ি_কে 


একজন ইা।চকা মেরে ছাড়িয়ে নিলে। 
শ্রান্তিতে সার! দেহট। জলের মধ্যে ঝুলে পড়তে চায় 


পাথরের মতো ভারী মনে হয় UG । মুখটাও যেন 
জলে নেমে পড়ছে। ্ 

ঠিক মনে হয় আমি যেন এখন ছুটো “মমি ।» এক্জন 
জলে, আর একজন কোথাও একটু উপর থেকে যেন আমাকে 
লক্ষ্য করছে। জলের আমি বিপদে পড়ে কি করছি_-কি 
ভাবছি--তা যেন বিচার করে দেখছে “দর্শক” আমি । 

“দর্শক” বলেঃ “শান্ত হও ম্যাক ডু গাল। যা শক্তি 
অবশিষ্ট আছে সেটার অপচয় কোরো না। লাইফবেণ্ট বেঁধে 
অনেকক্ষণ ভেসে যাওয়া যায়। আর, তাছাড়| তোমাকে 
তাই করতেই ছ'বে__কারণ এটাই ছিলো শেষ নৌকা। 
ওদের উপর রাগ করেও লাভ নেই-_-সত্যিই ওদের আর 


তিল ধরবারও স্থান ছিলো না।৮ ' 
আস্তে আস্তে অব্সার্দের ঘোর কেটে জান শাস্তির 


কুয়া! মিলিয়ে ষায়। আকাশে, বাতাসে আর কোনও 


ভয়ার্ত কান্নার আওয়াজ শুনিনা, কাছাকাছি আর কাউকে 
সাতার দিতেও দেখিন।। তবে কি এত তাড়াতাড়ি 


এতগুলো লোক ডুবে গেল? ১ 
পর্বতপ্রমাণ জলরাশি ভেদ করে চোখ বেশী দূর 


যায়ও না ।: দুটে| ঢেউএর মাঝে যতটুকু শান্ত জল দেখা যায় 
এবং পাহাড়ের মতো উচু ঢেউএর শিখরে উঠলে চার পাশের 
উন্মন্ত জলরাঁশির মধ্যে যা দেখ। যায় তারই মধ্যে আমার 
দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। ক্রমশঃ আর একটি সাতার দৃষ্টিগোচর 
হ'ল। লাইফবেন্টএর উপূর মুখ রেখে সে ধীরে ধীরে 
এগিয়ে আনছে । "আমরা এক সংগে ভেসে চলেছি। 


আমাদের একবার চোখাচোখি হ'প,. কিন্তু আমরা কেউই. 


কথাও বল্লাম না বা পরস্পরকে কোনও রকম অভিবাধনও 


জানালাম না। আমার সঙ্গীর মুখে শুধু একটা ক্লান্তির ছাপ, 


তাছাড়া মুখটি খুব প্রশান্ত । খানিকক্ষণ একসংগে ভেসে 
আমর! দুজনে দুদিকে সঙ্গে যাই। 


TT. 





No 


৩য় সংখ্যা] 
দুর্দিন ‘আগে প্রশান্ত ' মহামীগরের ওপার থেকে 
টেলিফোন যোগে আমীর মার: সংগে আমার যে শেষ 
কথাগুলি হয়েছিল সেগুলি কানে বাজতে থাকে, “মনে রাখিস 
বাছা, তুই যেখানেই থাকিষ আমার আশীর্বাদ তোঁর সংগে 


সংগেই ফিরছে।” 
মনে হচ্ছে যেন মা আবার বনছেন--"আমি তোর 


জন্তে প্রীর্থনা করছি-_তুই লতার দেওয়া থামাস্‌ ন!” 


মনে মনে বলি--তোমার কথা রাখব মা, যতক্ষণ জ্ঞান 
থাকে সংতরেই যাবো 

ভাঁবতে লাঁগলাম-ডুবে যাবার আগে কতক্ষণ সাঁতার 
দেওয়। যায়? ঘাড়টা, যখন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়বে 


তখন তে আপনিই মাথাটা! জলে ডুবে যাবে। হঠাৎ একট! 


অদভূত গল্প মনে পড়ল । কি ভাবে একটা মানুষ ডুবে গেল ও 
তাঁর মনের ভাব । সতার দিতে দিতে সে এমন শ্রান্ত হয়ে 
গিয়েছিলো! যে তার চোখ এবং মন সব ধ শাধিয়ে গেলে । 
কোনটা ষে আঁকাঁশ আর কোনটা যে সমু ত! পৰ্য্যন্ত সে 


'ভুলে গেলে! 1 কোনটা | যে জল আর কোনটা যে বাতাস তাও 


সে ঠিক করতে পারলো নাঁ_-কাঁজেই শেষে সে ভুলেই গেলো 
দুটোর মধ্যে কোনটার থেকে সে নিবীসনেবে। 7 

আমি ভাবতে লাগলাম কতক্ষণে আমিও এ হি 
যাবো । 

“দর্শক” আমি উত্তর দিলোঁ--“ভগবানকে ডাকো 
তোমারও আর বেশী দেরী নেই "4, 

আমি প্রার্থনা করতে থাকি |. এই প্রথম উপলব্ধি করি 
প্রার্থন! কাকে বলে। যে সব জিনিষকে আগে কতো 


মুল্যবান ভেবেছি সেগুলোর কোনও মানেই আর.হয় না। 


একেবারে শেষে শুধু ছটি জিনিষ মানুষের মনে পড়ে-_তার 
নিজের ছোট্ট পরিবার আঁর তার ভগবাঁন। জীবনসমুদ্রের 
মাঝে দীড়িয়ে যখন এপার আর ওপার দুদ্িকেরই তীর দেখা 
যায় তখন অতীতের মাপকাঠিতে মাপা জীবনের সংগে 
বর্তমানের কোনও মাপই মেলে না যেন। 

. তখন মনে ভয় থাকে না মনে অনুশোচনা আসে। যে 
সব জিনিষ করেছি, যে সব জিনিষ না করলেই ভাঁলো 


হস্ত, যে সব জিনিষ করিনি কিন্তু করতে পাঁরতাম_-সবের.. 


জন্যেই মনে গভীর অনুশোচনা জাগে । : তখন মনে হয় এই 


আমার জীবনের অলৌকিক ঘটন! 


৮৯ 


পাখিৰ জীবন ধারণের সৌভাগ্য লীভ করেও কি তাঁচ্ছিল্যতরে 
তার অপব্যবহার করেছি। 

“ৰয় করে| ভগবান, আর একটু সময় দাও, 
নুব্যবহার করবার প্রাণপণ চেষ্টা করব ।” 

মনটা অনেক হালকা লাগছে। হতাশা আর নেই। 
আমার ভিতরে যে দ্বন্দ জাঁগছিলো! সেটা কেটে গিয়ে আত্ম- 
বিশ্বাস ফিরে আসছে । অনুশোঁচনার তীত্র- জালাও যেন 
মিলিয়ে আঁসছে। এখন দৃঢ় ধারণা হচ্ছে আমি রক্ষা পাবো, 
যদিও ধারণ! করতে পারিনা কি ভাবে। কিছু উপায় হবেই । 


সেটুকুর 


হয়ত একট! সাব মেরীন (ডুবো জাহাজ) দেখতে পাঁবো। 


মবমেরীণের উপরের যে লোহাটা উঁচু হয়ে থাকে সেটা 
দেখতে পাবার জন্য এদিক ওদিক তাঁকাই। 

হঠাৎ দেখতে পেলাম জাহাজ ভাঙা বিরাট একট! 
টুকরে! কাঠ ভেসে আসছে। ধরে ঝুলে রইলাম বিশ্রামের 
জন্য । কিছু একটার উপর ভর দিয়ে থাকতে পারলে 
কয়েক দ্বিন ধরে ভেসে চলা যায়। 

কট! বেজেছে? কূর্ধ্টটাই বা কোনদিকে? এতো, 
ছাঁই মাথানো -আকাঁশের গায়ে ছেড়া মেঘের মধ্যে দিয়ে 
দেখ যাঁচ্ছে। অনেকদূর নেমে এসেছে--বোধ হয় প্রায় 


সন্ধ্যা হয়ে £লো। 


দিগন্তের কোনে একট! উচুঘতো কি যেন দেখা! গেলো। 
জাহাজ-ভাঙী কিছু কি? না, দেখি ঢেউটা ভাঁঙক। 
নিশ্চয়ই সাবমেরীণের ডাণ্ডা, মনে মনে যা ভেবেছিলাম। 
জোরে সাতার কাটতে হ'বে--নইলে ওরা দেখতেই পাবেনা। 
কিন্ত ওটা সবমেরীন্‌ নয়--ওটা একটা মাস্বল--লাইফ 
বোঁটের মাস্তুল । 

দর্শক” আমি বলছে-- ঠা এসেছে । 
কাটতে থাকো--প্রার্থনাও করো 


ভার 
. প্র যে তোমার সংগের 


_ভদ্রলোকটি ওকেও দেখাও রা ” 


সে ভদ্রলোককে ঠিক মামীর একটু আগেই দেখলাম। 


তার পাশে গিয়ে কাধ ধরে নেড়ে মাস্তলটার দিকে দেখালাম 


ভদ্রলোক মাথ! নেড়ে অল্প একটু হাসবাঁর চেষ্টা করলেন। 

ভদ্রলোকের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম । ধারণ! 
করতে পারিনি এতক্ষণ ধরে এইভাবে সার কাটতে 
পারব। 


[3 + 


নৌকোটা খুব জোরে যাচ্ছেনা-ভেসে চলেছে । এই 
ভাবে চলে:আমি ধরতে পাঁরবো। 

হে ভগবান! ওরা পাল তুলে দিচ্ছে। গতবারের মতো 
এরাও আমার ফেলে চলে যাবে । 

“হে ভগবান, আমি সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে চীৎকার 
করে উঠি--"ভগবান, ওদের পালটা যেন এখুনি না উঠে 
পড়ে |” 

পালট! ঝুলে গড়ে। “হে ঈশ্বর--তোমাকে অজস্র 
ধন্য বাদ-।” 

আমি অনেক এগিয়ে এসেছি । লোকদের দেখতে 
পাচ্ছি। ওরা পাল তোলবার চেষ্টা করছে আবার। 
মাস্তুল বেয়ে কেপে কেঁপে আবার পালটা উঠছে । 

“হে প্রভু, এই আমার বীচবাঁর একমাত্র স্থযোগ |” 
পালটা প্রাঞ্ধ উঠেই পড়েছে । 

“হে ঈশ্বর হে প্রভু, নামিয়ে দাও পাল 1” একি লৌকিক 
কাণ্ড? আবার পালটা নেমে গেল। 

“হে ভগবান--আমার ধন্যবাদ নাও ।” 

প্রাণপণ টেচাঁতে ইবে-তবে ওরা এসে তুলে নেবে। 

“্বাচাও--রক্ষা করো- বাঁচাও !” . 

আসার দিকে একজন লোক হাত নাঁড়ছে। কি সুন্দর 
লাগছে ও হাতটা । আমাকে দেখতে পেয়েছে | এবার 
আমায় নৌকায় তুলে নেবে। 

কিন্ত নৌকোটা তো আমাঁর দ্বিকে আসছে না। কেউ 
একটা দীড়ে হাত পর্য্যন্ত রাখছে না। ওর! কেবল পাল 
তোঁলবার চেষ্টা করছে। আমার পিছন থেকে কাঁর 
চীৎকার শোনা যচ্ছেঃ যদিও ক্ষীণ কিন্তু বুঝেছি-_-সেই 
ভদ্রলোক ৷ আঁমাঁর তাকাবাঁর সময় নেই--আমি এগিয়েই 
চলি | 

এসে গেছি, হাঁপাতে হাঁপাতে, দুটো হাত বাড়িয়ে দিই | 
কার] দুজন আমায় টেনে তুলে নেয়। 

আমার সর্বাগ কীপছে-আমি আসন্ন, কিন্তু আমি 
নিরাপদে নৌকায় বসে আছি । নিরাপদ ! আমার মনে যে 
অদ্ভুত আনন্দ ও অন্তান্ত ভাবসঞ্চার হচ্ছে স্বর্গ বোধকরি তারই 
একটি রূপান্তর। গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লাম--“ভগবান 
| - তোমাদের কল্যাণ করবেন--অনেক ধন্যবাদ ভাই।” 





৯১ | বঙ্গলক্ষমী--১৩৫৬ মীঘ, 


[ ২৫শ বর্ষ, 


আবার আর একটি নিঃশ্বাস নিলাম। জলের উপরের 


'বাতান কি মধুর । আমার সংগে যে ভদ্রলোক সাতার 


দিয়ে আসছিলেন তাঁর কথা এদের বল্লাম। “ওযে এখানেই 
আছেন! কিন্তু কৈ দেখছি নাতো।” এই তো কিছুক্ষণ 
আগেই ছিলেন--বেশীদুরে নয়-_-এ দিক দিয়ে চলে11৮ 

খানিকক্ষণ সব চুপ। তারপর একটি লাল চুলওয়ালা 
ওলন্দান্ নাবিক ভাঙ্গা গলায়, নিজেদের ভাষায়, কি একট 
হুকুম করে। ও এবং আরও সাতজন নাবিক দাড় ঠেলে 
পিছনে ঝুঁকে পড়ে_নৌকাটা আমার বন্ধুকে ফেলে এগিয়ে 
চলে। 


"এই ও দিকে”*_-আমি সেদিকে আঁঙল দেখিয়ে 
বলে উঠি । 


লাল চুগওযাল! নাবিক বলে--"ওকে আমর! নিতে 


পারবো না। দেখছে! ন! আমরা , কতজন--একজনের 
জায়গা আঁর ছিলো--তাই তোমাকে তুলে নিলাম ৷” 

আর কেউ কিছু বলছে ন!। দৃঢ় ও দ্রুত দ্বাড়ের খায়ে 
নৌকেটি এগিয়ে চলেছে। সখতীরুদের মধ্যে শেষ যে 
জীবিত ছিলো তাঁর থেকে নৌকো ক্রমশঃ আরো দূরে 
যাচ্ছে। 

চঞ্চল জঙ্গরাঁশির মধ্যে কত খোঁজবাঁর. চেষ্টা করি ওকে 
কিন্তু কাউকেই দেখতে পাইনা । ও নিশ্চয় দেখেছে আমি 
কি রকম ভাবে রক্ষা পেয়েছি। নিশ্চয় মনে মনে খুসী হয়ে 
ভেবেছে-যাঁক_আমিও যে আছি তা ওরা জেনেছে 


আমিও রক্ষা! পাবে” কিন্তু ও কি ভাবল যখন দেখল 
নৌকো ট! ক্রমশঃ সয়ে যাচ্ছে? 


আমি জানি ও কি তেবেছে- আমার নিল্লের মনে ঘে 
তা গাথ। হয়ে আছে। প্রথম নৌকোটা যখন সরে গেল 
তখন আমি যা ভেবেছি ও নিশ্চয়ই তাই ভাবছে । 
আশ! করি অন্তত একট! জিনিষ ও ভাবেনি । আশাকরি 
ও ভাঁবেনি আমি ওকে ঠকালাঁম। 

এখনও মাঝে মাৰে রাত্রে ঘুম হয়না--যখন ভাবি সেই 
ভদ্রলোকের কথা-_যাকে ফেলে এসেছিলাম । ভাবি, আর 
কতক্ষণ ও দাতার কেটেছিলে!, যতক্ষণে শ্রান্তি ও অবসাদে 


কোনটা জল আর কোনটা বাতাস, আর সে ঠিক করতে: 


পারলে! ন!--কাঁজেই সে ভূলেই গেল দুটোর মধ্যে কোনটার 
থেকে নিঃশ্বাস নেবে ?* 


* উইলিয়ম, এইচ, ম্যাকডুগাল লিখিত । 


০০১১০ 
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বেধুন বিদ্যালয় ০০০ 
শান্তা দেবী | 


: একচন্লিশ- বৎসর: আঁগে-এই বেখুন বিসালয়ে, আমরা 


'ছুই'বোন "বাবার সঙ্গে ' আদিয়াছিগাম 'ভঙ্তি হইবার জন্য | 


তাহার পূর্ব আমর! কখনও 'কোঁন স্কুলে পড়ি নাই ।" রাজেই 
প্লুল'সথন্ধে"মনে যথেষ্ট “ভয় ছিল। ' তিন'জনে-ছোট একটা 


. ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলাম, একটু পরে 'আসিলেন ' তখন 


কার হেডমাষ্টার শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয় ৷. তিনি-আমাদের 
অল্প স্বল্প পরীক্ষা লইয়। 'বাঁবাঁকে বিদায় দিয় আমাদের নিজ 
নিজ ক্লাশে বসাইয়া দিয়! চলিয়া'গেলেন। কোন্‌ একট! 
অজানা! রাজ্যে নিঃসঙ্গ পড়িয়! রহিলাম ভাবিয়! মনটা বি্ষিধ 
হইয়া গেন। ধীরে ধীরে অন্তান্য মেয়েদের কৌতুহল 
আমাদের চারপাশে তাহাদের টানিয়া আনিল। ' তারপর 
আমন্দে-উৎসাহে পড়ান্ন শুনায় হাসিতে গল্পে পাঁচ ছরনবৎসর"' 
বন্ধুদের সঙ্গে কাটিয়া গিয়নাছে। বেথুন কলেজ আমাদের, 
আমরা বেথুন কলেজের মন হইতে এই কথা বছ বৎমূর 


4$২২সরাইতে পারি নাই। মানুষ যে সংসারে জন্মায় সে সংদার 


কি সেরকম নাই. 


তার মন হইতে কখনও মোছে ন!’ তার জীবনের সব 


চিন্তা ও কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়! যায়, তেমনই 
যে শিক্ষানিকেতনে মানুষ তার গুরু ও সতীর্থদের সঙ্দে আর 
একট! নৃতন জগতে দ্বিঞ্ন হইয়া আনিয়। - পড়ে, সে 


' শিক্ষানিকেতন ও তার মন হইতে সহজে মুছিয়া যায় না। 


আমাদের যুগে. যেমন ছিল মাজকাল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ 
আমরা স্কুলে হেড মাষ্টার মহাশয় এবং 

লেজে অধ্যাপক পরেশনাথ সেন, অধ্যাপক বিজয় গোপাল 
৮৮৮ প্রভৃতির নিকট যে পড়িতাম তাহাতে তাহাদের 


বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যবহারের উৎকর্ষ দেখিয়া. মুগ্ধ হইতাম, . 


আমর! তাঁহাদের ছাত্রী মনে করিম! গর্ব অনুভব করিতাম, 
ছাত্রজীবন শেষ হইয়া যাইবার বহু পরে কখনও তাহাদের. 
সহিত দেখ!- হইলে সেদিনট! সার্থক, মনে করিতাম |-.আজ* 


ক্লাশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাকি সেই গুয়ভক্তির কোন চিন্তাই 


মাই শুনি 


" কথাটা! সম্পূর্ণ বিশ্বাস 'হয় না) যত্টুকু?-হয় 
$ র 


ধূলিকণাও কখন লাগিতে দেখা! যাইত. না, 


ছু পায়| 
সেকালের গুরুদের মধ্যে কেহ কেই: খুব সইজেই ছাত্রীদের 
আপনার 'করিয়।' লইতে “পারিতেন। তাহাদের কাছে 
মেয়ের! নিজেদের আবেদন২+অভিযোগ - আঁশ! নিরাশাঁর 
কথা- অনায়াসেই বলিতে পারিত, তীহাদের ক্লাশে বেশ এটা 


তাহাতে গুরু ও শিষ্য উভয়পক্ষের জন্টই”মনটং ডং 


' নিৰ্ভয় আনন্দের ভাঁব-ছিল, মেয়েরা আবদার এবং জুলুমও 


যে একেবারে করিত না তা নয্ব। কোঁন কোন এবং 


‘বশীর ভাগ অধ্যাপকই কিন্ত খুব গাঁভীর্ষয রক্ষা করিয়। 


চলিতেন। সেই গাস্তীর্্য তীহাদের শ্রন্ধাভক্তি ও সম্মানের 
আসন অক্ষুয়ই রাখিত। মনে পড়ে অধ্যাপক সেন ঘণ্ট। 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশে আসিতেন, এক মিনিট এদিক ওদিক 
হইত: ন! তাহার পোষাক পরিচ্ছদে হাতে নখে একটি 
তিনি অতি 
সন্তৰ্পণে. খড়ি 'ধরিতেন, পাছে হাতে দাগ লাগে, দরজা 
'জানাপ। নথাগ্র দিয়া ই'ইতেন পাছে ধূলা ছ'ইতে হয়। ক্লাশে 
কখনও হাদিতেন না, কখনও বাংল! বলিতেন ন, মেয়ের! 
তটস্থ হইয়া তাহার পড়ানো শুনিত। কিন্তু কাহারও অন্থথ 
করিয়াছে শুনিলেই অধ্যাপক মহাশয়ের পাঠচিন্তা-কঠিন 
মন হঠাৎ কোমল হইয়া যাইত) মেয়েটিকে যতক্ষণ না শুইতে 


. গাঠাইতে পাবিতেন তাহার মন নিশ্চিন্ত হইত ন1। পরীক্ষার 


সময় তিনি খুব শক্ত বিচারকর্তী-ছিলেন না। 

আমাদের যুগে আমাদের মেয়েদের মধ্যে অন্তত অধ্যক্নন 
সত্য: সত্যই- অধ্যয়ন “ছিল। ফাঁকি দিয়] স্ব্গলাভ করিবার 
হচ্ছ! মেয়েদের মধ্যে,দেথিতাম না| কি একান্তিক আগ্রহ 
লইয়া ও তপস্যার--মত 'নিষ্ট। লইয়া সেকালের' এক একজন 
€ময়েকে পড়িতে দেখিয়াছি। দিনে রাত্রে আঠারো ঘণ্ট! 
পড়িয়াও এক একজনের: তৃপ্তি হইত -না। € ছাত্রজীবনে 
‘শ্রেষ্ঠ ছাত্র "হুইবার' উচ্চাকাজ্জ, যাহাদের “ছিল +তাহারাই 


"ছাঁণ্ীদেরও-আঁদর্শ ছিল! ' ছাত্র জীবনের :বাছিরে ধে বিস্তীর্ণ 


ফক্ষেত্ৰ পড়িস্বা আছে, -ভাঁহার চিন্তা:লইয়া তাহারা” তখন ডক 





৯২ বঙ্গলক্ষী__-১৩৫৬ মাঘ, 


বিন্দু মাথা ঘামাইত না৷ ছাত্রীদের জগৎ কোন কোন 
দিক দিয়া প্রাচীন মঠের সহিত তুলনীয় ছিল | 
বৎসরে ছাত্রীদের জীবনে যে সকল আধুনিক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে তাহার অগ্রদূত আমাদের ঘুগের মেয়েরাই ছিলেন। 
সে সব কথা অনেকেই জানে না। সামান্ত পথে হাটা, 
নিরভিভাবক ট্রামে বাসে চড়া, এটুকুও আমাদের বেখুনের 
 গ্নেয্েরাই যখন স্থরু করি, তখন সেটা একটা অত্যাশ্চর্য্য 
ব্যাপার বলিয়! অনেকের মনে হইত। এখন ভাবি, মানুষের 
অজ্ঞাতে নূতন জিনিষ কত শীঘ্র চলিয়া ষায়। 


ঘরের বাহিরের জগৎকে বিশেষ করিয়া সেখানকার 


মেয়েদের জীবনের বিচিত্রতাকে আমরা এই আমাদের 


এই চল্লিশ 


. 1২৫শ বর্ষ, 


বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়াই অনেকটা দেখিতে শিখি। এই 


জগৎটা এদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রের বাহিরে ছিল, আমাদের . 


হাতে-খড়ির সঙ্গে সঙ্গে এজগৎ বাংলাসাহিত্যে নিজের স্থান 
খুজিয়া লইয়াছে। 

আজ আমাদের সেই বিদ্যালয়ের শতবাধিক জন্মোৎসব । 
আমর! শৈশবের সেদিন হইতে বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি। 
আমাদের অর্ধ শতাব্দী পরে যাহাদের জন্ম বেথুনের দ্বিতীয় 
শতাব্দীর মুখে তাঁহাদের প্রবেশের দিন আসিয়াছে। সেই 
নৃতন শিশুযান্রীদের জীবনে এই বিদ্যালয় আনন্দ ও সফগতা 
ভাঁরে ভারে আনিয়া দিক প্রার্থনা করি।* 


* বেথুনবিদ্যালয় শতবাঁষি কীতে পঠিত 


০ বরে এরা এ “ata 


সমাজ সেবা 
শ্রীপদ্মিনী সেন গুপ্তা । 


১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনত! দিবসের অনুষ্ঠান ও 
উৎসবের ভিতরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল পল্লীবাসিদের 
ঘতন্ফুন্ভ যোগদান "ও তাঁহাদের আনন্দের অভিব্যক্তি ৷ 
আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে দিন আমি মাদ্রাজ 
যাইতেছিলাঁম--যাইবার পথে 'লক্ষ্য করিলাম স্বাধীনতার 
অকরুণৌদয়ে দীর্ঘদিনের ্ুপ্তির পরে পল্লীসমূহ যেন আনন্দ 
মুখর হইয়াছে । কুটীরে কুটারে ভগ্ন গৃহে সর্বত্র ফুল ও 
কাগজের মালা স্থশোভিত হইয়াছিল এবং সর্বত্র ত্রিবর্ণ পতাকা 
উড়িতেছিন। আঁবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই শোভাধাত্রা বা 
ভজন গানে যোগদান করিয়াছিল, মনে হইতেছিল ভন্ত্রামগ্ন 
ওমৃতপ্রায় জাতি যেন যাছুষ্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়াছে 
স্বাধীনতার জয়ধ্বনি সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মাদ্রান্দে 
পৌচ্িয়| দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম যে সহন্র 
সহন স্ত্রীলোক শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে 
এবং তাহাদের অনেকেই বস্তি ও কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী এবং 
সেই দিনের আনন্দউৎমবের সহিত তাঁহাদের যোগদান 
অন্তরের । সমাজ্গনেবায় জীবনের অধিকাংশ সময় 
ম্বায়িত করিম! গলীবাসী ও রন্তিবাদীদের সহি প্রকৃত বন্ধুত্ব 


" উপায় নাই। 


স্থাপনের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করিয়। আঁপিয়াছি, আর সেই 


দিন তাঁহাদিগকেই সকলের মাঝে পাঁইয়া আবার বক্ষ গর্বে 
স্ফীত হইয়া উঠিরাছিল এবং নৃতন ভারতের ছবি তাহাদের 
ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নূতন সমাজ ব্যবস্থা 
স্থাপনের নানাবিধ সঙ্কল্প সেদিন করিয়াছিলাম। মনে হয় 
অন্তু মেয়েরাও আমারই মত করিয়াঁছিলেন। 


সেই দিনের পরে দুইটি বংসর অতিবাহিত হইয়। গেল 


এবং ভারতবর্ষ রাজনীতির দিক হইতে যথেষ্ট অগ্রসর 


হইয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা তীব্র অসন্তোষের ধূয়াও 


জাতির অগ্রগতিকে বাঁধ! দিতেছে। নিয় মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
শ্রেণী ধনী ও উপরওয়ালাদের উপর রুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে, 
কারণ বহুঈম্পিত স্বাধীনতা তাহাদের অভাব ও দীরিদ্র্যকে 
মৌচন করিতে পারে নাই । 
পরিণত কর! যে সম্ভব নহে তাহাও তাহাদের বুঝাইবার 


সরকারকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং বড়ই ক্ষোভের 


বিষয় যে মহিলীরাও কেহ কেছ উহাতে যোগদান করিতেছেম। 


বিগত মহাধুদ্ধের ক্ষয্ন পূরণ হইতে ন! হইতেই উদাত্ত, খাদ্য 


রাঁতারাতি' অসম্ভবকে সম্ভবে 


একশ্রেণীর লোক ধ্বংসাত্মক কাঁধ্য দ্বারা 


ES 


T 


Et 


সেই কারণে অনেক জনহিতকর 


ওয়. সংখ্যা 1 


সঙ্কট পূরণ প্রভৃতি বহুবিধ অপ্রতাশিত সমস্যার পড়িয়া 
সরকারকে ভীষণ মর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে এবং 
পরিকল্পনাকে বাতিল 
করিতে হইয়ন'ছে। ধনীও দরিদ্রের ভিতরে যে আকাশ 


পাতাল ব্যবধান রহি'1ছে, তাহাই বর্তমানে দেশের অগ্র- 


গতিকে ব্যহৃত করিতেছে সব চেয়ে বেশী । একদিকে সামাজিক 
বন্ধন অপরদিকে ব্যক্তিগত ' দত্ত প্রতিনিয়তই এই 
উভয় শ্রেণীকে দূরে রাখিয়া আগিতেছে। 

একদিকে প্রাসাদসৌধ জহরৎ গহনার অপ্রয়োজনীয় প্রাচুর্য, 
অপর দিকে অনাহার অ্দ্ধাহার ক্লিষ্ট নিরক্ষর পল্লী ও 
বস্তিসমূহ এই ছুই: বিপরীতমূখী ধারাকে একত্রিত করিবার 
উপায় কি? নিশ্চয়ই: ধ্বংসাত্মক কাঁধ্য দ্বারা নয়। ধৈর্য্য ও 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোটি কোটি দুর্দশা গ্রস্ত নরনারীদের প্রতি 
ধনীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে যে 
তাঁহাদের দুঃখ ও দুর্দশা! আমাদের প্রত্যেকেরই দুঃখ ও ছুর্দিশ|। 


যখনই সম্ভব তখনই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে 


এবং পল্লী ও বস্তিবানীদ্বের বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
হইবে । আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে আরামকেদারাঁয় 
বসিয়া জ1কজমকপূর্ণ কোনও সমাঁজমজজল সভায় যোগদান 
করার. চাইতে একজন মিলমগুরের জ্ীর সহিত বন্ধুত্ব করা এবং 
তাঁহার তৈরী চা পান কর! অনেক. গুণে চিত্তাকর্ষক । আমার 
মনে হয় এই জঘন্য শ্রেণী বিভেদের দরুন ও নিম়শ্রেণীর প্রতি 
এই ওদাদীন্তের দন্ত আমাঁদের তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীর অনেক 
মহিলা, জীবনের বহু রস ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 
দিল্লীতে অধুনা অনুষ্ঠিত এক সমাঁজবল্যাণসমিতিতে 
একজন বক্তা বাধ্যতামুলক সমাজসেব| 


নৃতন নয়। এক সময়ে উপাধি দিবার পূর্বের প্রত্যেক ছাত্রকে 


প্ পল্লীতে পল্লীতে জনহিতকর কাঁধ্য করিতে হইবে : এইরূপ 


কথ। উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থ। মেয়েদের ভিতরেও যি 
প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে 
মেমসাহেবরূপে বা সনাতন অস্তঃপুরের পরদাস্ন আড়ালে 
বাহার দুরে সরিয়া আছেন তাহাদের অনেকেই 
প্রকৃত ভারতের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন । স্বভাবতই 


অনেক. মহিল। রাধ্যতামূলক সমাজ সেবায় ঘোর আপত্তি 


সমাজ সেব! 


, ছাত্রদের ভিতরে 
প্রবর্তন করিবার বিষয়ে বক্তৃতা করেনু। তাহার .পরিকল্পন! ' 


১৩ 


জানাইবেন। যাহার! প্রাচীনপস্থী, খাহার! নারীকে মনে 
করেন সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ এবং সমাজে স্বামী 
পুত্রের জন্যই তাহার প্রয়োজন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধরনের 
প্রগতি মুলক প্রস্তাবে কিরূপ সোর গোল পড়িয়। যাইবে 
কল্পনা কর! শক্ত নর। প্রকৃত কথা আমাদের দেশের 
নারীশক্তির বহুল অংশ অপচয় হইতেছে । এক মাত্র 
বিধবাদের কথাই ধরুন না। জীবনের বিষয় সকল চিন্তা 
ছাড়িয়া দিয়! অর্থহীন শুষ্ঠ জীবন যাপন করিতেছে অসংখ্য 
স্ত্রীলোক । তাহার! নরকাঁরের কাজে বা অসহায়ের সাহায্যে 
অগ্রসর হইলে হিন্দুধর্ম্মের বিরদ্ধীচরণ নিশ্চয় হইবে না। বরং 
এই বিধবাদেরই মধ্যে বাহার] অগ্রণী হইয়া আশ্রয় বা শিল্প 
কেন্দ্র খুলিয়াছেন সহ সত লোকের আশীর্বাদ তাহার! 
পাইয়াছেন--এবং কাজের. ভিতর দিয়া পুণ্যঅজ্জীনও 
করিয়াছেন। দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে সমাজ 
সেবা মুলক কাজের চাইতে স্ত্রীপোকের আর কোন আদর্শ 
কাজ থাকিতে পারে না । সৈন্ত বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
স্ত্রী এবং ধাহাদের স্বামী নৌবিভাগে ও বিমান বিভাগে কাজ 
করিতেছেন তীহাদিগের, অন্তান্য বিভাগীয় পরিবারের জন্য 
কিছু না কিছু সমাঁজসেবামূলক কাজ করা অনেকটা 
বাধ্যতামূলক হইয়া দীড়াইয়াছে। ' শিক্ষিত যাহারা, যাহারা 
পিভিলিয়ানের পত্রী এবং যাচছাদের স্বামী নির্দিষ্ট হারের 
উপরে উপার্জন করিয়া থাকেন, তাহারা যদি সমাজ সেবা 
মূলক কাজকে নৈতিক কর্তব্য মনে করেন এবং তদনুযায়ী 
কাজ করেন তাহা হইলে দেশের শ্রী অনেক ফিরিয়া আসে। 
এই নীতিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়! দেশের কাজে 
যদি অগ্রসর হওয়া যায় তাহ! হইলে দেখিতে দেখিতে 
হতভাগিনী ভাইবোনদের সেবা দয়াধর্ম্ম ন! হইয়! ফ্যাসান 
হইয়া দাড়াইবে এবং তাহাতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই 
ক্ৰমে বুঝাইবে যে দেশসেব! আনন্দদায়ক কাঁজ। 

সমাজ সেবা কি? অভিধানগত ‘সেবা! কথার অর্থ 
“জীবনকে উপভোগযোগ্য করিবার প্রয়াস” এবং ‘সমাজ 
সেবা! কথ! দুটির দ্বারা সমাজের ব্যাপক উন্নতিমুলক 
প্রয়ানই বুঝায়, কাজেই মহিলারাই এই কাজের প্রকৃত 


অধিকারী ; কারণ ভীহারাই সুন্দর করিয়! গড়িয়া তোলেন 


নিজ নিঞ্জ পরিবার, লক্ষ্য করিয়া থাকেন পরিবারের প্রতিটি 


৯৪, | বঙ্গলক্ষমী-১৩৫৬ মাঘ, 


লোকের, সুখ সুবিধার প্রতি“. তাহাদের আশৈশ্বব অভিজ্ঞতার 
ফলে সমাজের:- কল্যাণে--হস্তক্ষেপ করিলে- অভি--সহ্জেই, 


তাহারা কৃতকার্য; হুইতে:.পারেন। কিন্তু এই কাজে ব্রতী: 


হইলে: প্রথমটা বড়ই বিরক্তিরর ..বোধ হয়, কারণ, দরিদ্র 
নরনারীর . বিশ্বাসভাঁজন, হওয়া ও. তাহাদের প্রকৃত 
বন্ধুত্ব লাভ কর. প্রথম্ট। 
কতক ?গালিমন্মএমনাকি অকৃতজ্ঞ আঁচুরণও. -অবশ্য.-প্রাপ্য- 
এই. ন্নারণাঁদলইয়া ॥ কাঁজে- ব্রতী হইতে হইবে: এবং পরে. ইহার 
পুরস্কার: ! মিলিবেই। একবার. একজন. 
বিশ্বাভাজন.. হইতে ও হৃদয়: জয় করিতে-গ্রারিলে- তাহারা 
যে বুঝভরা-শরদ্ধা ও বিশ্বাস 'ইয়], আসিবে;তাঁহা অবর্ণনীয় 
সে/শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস লইয়া-মাত্মস্যর্গণ করিবে।-কাজেই 
সমাজসেবা” বলিতে বুঝায় নীরবে “দক্ষতার সহিত প্রেম 
ও অনুকম্প। লইয়৷ 'সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্রতী 
হওয়া। হিন্দু ও খৃষ্টধৰ্ম্ম উভয়ই শিক্ষা দেয়. সৎকশ্মই কর্মের 
পুরস্কার, কাজেই, এই কাজ 'হিন্দু ও গ্রষ্টিয়ানদের বিশেষ 
উপযোগী ।. রি 

+ দরিদ্র ও নি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক মাতা মা হইবায় 
যোগ্য নয়, ভ্রস্বাস্থ্য 'ভি্ও তাহাদের: অশিক্ষা, অন্ঞত| এবং 
কুসংস্কার'মা হইবার পথে বিশেষ বিপদ স্টি করে। আমাদের 
_ ভিতরে যাহার! শিক্ষার আলো: পাইঙ্বাছেন, এই বিষয়ে 
তাহার! সহজেই:. উপকার করিতে গাঁরেন। প্রতি বস্তির 
পাশেই .প্রাসাদসয়- অট্রালিক। রহিয়ছে-। এ প্রাসাদে যাহার! 
থাকেন, বস্তিতে, -যাঁইয়া' বন্তিবাসির সহিত বন্ধুত্ব করিতে 
পারেন এবং.শুধু'শিক্ষার'. কাজেই নয়, সন্তান পালনের, 
প্রাথমিক কর্তব্য, স্বাস্থাকয় জীবনযাত্র: এবং সংসার চালন। 
বিষয়েও অনেক বিষয়: বুঝাইতে পারেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষক, 
প্রহ্তিভবন, এবং -শিশুমঙ্গল :ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশের পক্ষে 
অপরিহার্য হইয়াছে, এই:বিষন্বে-রাষ্ট্রেরআরও সচেতন, হওয়া: 
দরকার }, অবশ্য রাষ্ট্র প্রস্থতি ও শিশুদের: যোগ সুবিধাদান 
করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু .নানাবিধ প্রতিকৃপ..অবস্থার দরূণ 
তাহার সকল সংকল্প বাস্তবে পরিণত কর! সম্ভব হইতেছে 
না কিন্ধ--আমরাঁও . সরকারের অংশ বিশেষ, কারণ 


আমাদের রাষ্ট্র; প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র । আমাদের প্রাণ “মানের. 


প্রাণ । সেই. অবস্থায়: আমাদের .কি বর্তর্য ব্যক্তিগত 


বড়ই: কষ্টকর | প্রথমে. 


পল্লীবাদীর 


অভিপ্রায় সিদ্ধির আশায় শুধু পৃজাপার্ণ 'আর নিজেদের. 
গণ্তীবদ্ধ পরিবারকে : লইয়! লিপ্ত থাকা? : আমাদের, টাকা. 
অন্যান্য ক্ষমতা. এবং ব্যক্তিগত সাহায্য রাষ্ট্রের কান্দে “অনেক: - 
সহায়ক হইতে পারে। Health Survey Development, 


সমিতির , ১৯৪৩ সালের রিপোর্টের, কিয়দংশ - উদ্ধৃত 
করিতেছি--“জনদাধারণের স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে, 
যে আবহাওয়ায় তাহারা বাম ও কাঁজ- করে, তাহার. 
সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, ভয় ও অভাবের, 
নিরাপত্তা, পুষ্টিকর খাণ্য .এবং ব্যায়াম ও বিশ্রাম বিনোদনের 


শিক্ষার :উপর |. তাঁহ|,হইলে একমাত্র অর্থনৈতিক . অবস্থাই, 
আমাদের- দুরবস্থার . কারণ নয়, হ শিক্ষার অভাবও -ইহার- 


অষ্ঠতম কারণ। ধনী সম্প্রদায়. গরীবদের সংস্পর্শে 
আসিলেই পরস্পরের, সম্বন্ধে পরস্পরের মনে বিশ্বাস জাগে। : 

হেল্থ রিপোর্টারের মতে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য 
পরীক্ষকের সংখ্যা ৭০০ হইতে ৭৫*এর ভিতর যেখানে ৩০ 


কোটি লোকের বাস.: সেখানে সাত শত: স্বাস্থ্যপরীক্ষক" 


সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায় নগন্ত.1 সেই. স্থলে যে প্রতি হাজারে 
২০ জন প্রশ্থতি প্রসব কালে মাঁর1 যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য: 
কি? প্রস্থতিমৃত্যুর-: হার- আমাদের - দেশেই বোধ: হয় 
সর্বাধিক। রিপোর্টে আরও বল।- হইয়াছে যে ৭টি বিদ্যালয়ে 
্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়  ট্রেণিং দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর, 
৬০ জন মহিলা” স্বাস্থ্য: পরীক্ষার ট্রেণিংপান। আমাদের 
দেশের পল্লী-ও বাস্তর, সাধারণ দাইদের অজ্ঞতা, নোংরামী; 
লোভ ইত্যাদির সহিত'-সকল: নারীই পরিচিত .আছেন। 
এবং এই অশিক্ষিতা দাইদের জন্কই- অনেক -প্রস্থতি"ও শিশু 


"অকালে মারা যায়, ইহার- প্রতিকার করা সমাজ সেবার 


সর্বপ্রধান কাজ। রিপোর্ট অনুযাহী ১ কোটি :গ্রস্থতির'জন্ত, 
অস্ততঃ-৫ হাজার শিক্ষিত! ভাইয়ের প্রয়োজন | ভদ্র, মহিলার 


এই: চেষ্টা করিলে এই.অ ভাঁবের.অনেকট!:পুরণরুরিতে পারেন | 
পল্লী বা বপ্তির:ঃলোকদের-. সহিত, একত্রিত হইয়া নিকটবর্তী: 


চিকিৎসাঁকেন্দ্র বা হাসপাতালের সাহায্য: লইয়া শিক্ষিত! 
মহিলাগণ যদি ধাত্রীশিক্ষ'কেন্দ্র খোলেন তাহা. হইলে: 
আনাড়ী ও অশিক্ষিত! দাঁইয়ের। এই বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত: 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অর্থসংগ্রহ' করিয়া. . ম্যাটানিটী 
ব্যাগ তাহাদিগের 'জন্য:যোগাড় করিয়া দিলে তাহার! তাহার 


চি 


ং্‌ 


ওয় সংখ্যা ] 


পরিস্কার যন্ত্রাদি . ব্যবহার করিতে পাঁরে ৷ আসাদের দেশে 


অনেক স্থানেই স্বাস্থা কেন্দ্র'নাই। এই স্থলে সমাজ হিতৈষী” 


সে মায়েরা নিজ বাড়ীতে "সপ্তাহে দুই-এক দিন করিয়া! ছুই এক' 


ঘণ্টার জন্য রা বসহিতে পারেন; সেখানে অশিক্ষিত মায়ের] - 
স্বাস্থা্ও নবজাত- শিশুদের লালন পালন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান 
লাভ করিতে পাঁরে। আধুনিক মহিলাদের সাধারণ 'কয়েকটা- 
বিষয়ে অন্ততঃ জ্ঞান থাক! প্রয়োজন যেমন, সম্ভান জন্মলাভের 
অব্যবহিত . পুর্ব ও পরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা; এ দময়ে 
খাগ্ঠাখাগ্ত বিচার, "রাস্তায় .ফিরিওয়।লাদের নিকট হইতে 
ভেঙ্গালপূর্ণ খাগ্. খাওয়ার; বিপদ, পরিষ্কার ' পরিচ্ছন্ন 


পুষ্টিকর খাঁনের প্রয়োজনীয়ত], জানলা দরজা খোল! রাখিবার 


উপকারিতা ইত্যাদি ইত্যাদি !. অশিক্ষতাদের সহিত 
মৌহার্দি স্থাপন পূর্র্বক এই সাধাবণ জ্ঞাতব্য ব্যিয়গুলি 
অতি সহজেই জানান যাইতে পারে। ভেজাল খাদ্য 


বিষয়ে এবং ড্রেণ ও পায়খানার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা রিষয়েও 


৫ কর ভূপক্ষ উদানীন। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য জন্মত .. 


+ 


'গরুয়োজন, 


গ্রহ ও বাদ প্রতিবাদ জাঁনানও প্রয়োজন হইলে কর! 


কাগুজের-নিক্ট হইতেই. সমর্থন পাওয়া যাইবে. তবে-লক্ষ্য 
রাখিতে হইরে যে, শান্তিপূৰ্ণ উপায়েই যেন. ইহা* কর] হয়, 
ধ্বংসাত্মক: বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর যেন কিছু না করা হয়-॥ 

" বাড়ীর হলঘরে বা বাগানে পাঁড়ার গরীব- ছেলেমেয়েদের 
জগ্চ-কয়েকঘণ্টার স্কুল।করিবার।- ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে ।- 
স্বামীর! যখন/অফিসে-বা-কাজে-এবং ছেলের। :হিদ্যালয়ে বাহির 
হইয়!| যায়. সেই:- অবকাঁশে দেশে গঠনাত্মক কাজ-.করিয়া 
দেশের কতবড় মঙ্গল" সাধনই ন! সম্ভবপর । আমাদের ভিতরে 
যাহারা অবসরপ্রাপ্ত! রহিয়াছেন-সকাঁল ও বিকাল ৷ এই দুইটা 
সময়েক্জীহাদের বিশেষ কিছু করিবার থাকে না; তাহার! 


এই শ্রেণীর -বিগ্ভাপয়কে” অনেক * প্রকার --সাঁহায্য: করিতে" - 


পাঁরেন। আমাদের দেশে -শিক্ষান্াতনের অত্যন্ত অভাব । 
বাড়ীতে, বাড়ীতে -বিদ্য।লয় স্থ'পনপূর্বক এই " অভাবের, 
অনেকট! পূরণ হইতে পারে.এবং রাষ্ট্রও ' কতকটাঁ আয়াস 
পাঁয়। ১ 

সাধারণ: ভারতীয় Ee ই ঘর দোরের, 
সৌন্দর্যকে -গর্ধের- বিষয় ভাবিতে শেখে নাই মধ্যবিত্ত 


, সমাজ-সেব!! 


হাসপাতাল” 


এই সমাজ, কল্যাণ, “কাজে ₹ প্রত্যেক - খবরের, 


৯৫ 


শ্রেণীর এমন বহু গৃহ আমাদের দেশে রহিয়াছে যাহারা 
দরিব্রতাঁর কারণে নয় কা্পণা-দোষে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার 
অশিক্ষার অন্ধকারে বদ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের ধারণ! 
টাকা জমানোই জীবনের কাজ! ইহাঁদিগকে শিক্ষা দ্বারা ঘর 
দোর আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করান যায় এবং 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা 
যায়, কার্পণ্য দোষেও সমাজকে ত কম আবর্জনীপূর্ণ করা হয় 
নাই! শিক্ষারণ্ডণে এই সকল গৃহ আলো ও হাঁসিতে সুন্দর 
হয়! উঠিতে পারে । ' 


সময়. ও শক্তিতে ' কুলাইলে-সমজ + সেবার “ক্ষেত্র, আরও 
বদ্ধিত কর] যায়; যেমন সামাজিক কুপ্রথাঁর বিলোপ সাধন, 
বাল্য বিবাছনিবারণ, বিধবানির্ধাঁতনের প্রতিরোধ, যুবক 
যুবতীদের হিতকর কার্ধ্য, সমাঁজ সংস্কারমূলক কাঁজ ইত্যাদি 
বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্ত্র, প্রভৃতি আরও 
. অনের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেখানে সাধারণের সাহায্য অতীব 
প্রয়োজনীয় । উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে 
রেডক্রশ, , নিখিলভারত মহিলাঁসম্মেলন,. সরোজ 


নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, ইত্যাি। 


প্রসঙ্গত অন্তান্ত দেশের সমাজ সেবামূলক কাজের পদ্ধতির 
বিষয়উল্লেখ করা হইতেছে । কাজের নিশ্চয়তা, সামাজিক 
নিরপত্তা, বার্ধক্যবয়সের পেনশান, বিধ্বাদের ভাতা, একাধিক 
শিশুর জন্য নগদ টাকার সাহাষা,, বিদ্যালয়ের বালক 
বালিকাদের জন্ত বিনামুল্যে দুগ্ধ ও খাদ্য বিতরণ, শিশু 
পরিচধ্য1, বিনামুল্যে সকলেরজন্য চিকিৎসার সর্তে জাতীয় 
শ্বাস্থা বীমা, বার্ধক্য ও ভগ্নন্বাস্থযের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা, 
শিক্ষার প্রবর্তন এবং স্বাস্থ্যকর আবাস ইত্যাদি গ্রেট বুটেণে 
সরকারের করণীয় কর্তব্য। আমেরিকার -. সরকার 
প্রত্যক্ষভাবে এই সবু কাজে হাত না দিলেও, সমাঁজসেবা- 
মূলক কাজে জনসাধারণকে উদ্ধ দ্ধ করিয়া তোলে এবং বাহির 
হইতে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয়। ফলে 
ব্যক্তি বিশেষে সকলেই নি নিজ কর্তব্যের প্রতি সচেতন 
হইয়। থাকে । ব্যক্তি বিশেষ ব! সত্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সমুদয় 
ইতিহাস পুস্তকাকারে সরকার কর্তৃক: প্রকাশিত হয় এবং 
জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যাহাতে জনসাধারণ 


৯৬ 


সকল প্রক্কার প্রগতি-মুলক প্রচেষ্টার সহিত পরিচিত হইতে 
পারে। ূ রা ০ 
উপসংহারে আমার বক্তব্য এই হে, সমাজসেবা মুলক 
কাজের অর্থ হইতেছে, জীবনকে স্থন্দর ও সহজ করিয়া গড়িয়া 
তোলা। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, শুধু নিজের জন্য নয়, 
অন্য দশ জনের জন্যও আমরা কতটুকু করিযাছি--যাহাতে 
দেশের .ও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে? গঙ্গায় স্থান বা 
পুজী অচ্চনার “ভিতর দিয়া কতটুকু পূণ্য অঞ্জন কর! যায় 
জানি না, তবে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে “পারি যে যে দেশে 
কোটি কোটি নরনারী অনাহার ও অশিক্ষার পেশনে পিষ্ট, 
সেখানে সমাজ সেবার দ্বারাই প্রকৃত ধর্ম্ম অর্জন কর! যায়, 


বঙ্গলম্মমী--১৩৫৬ মাঘ, 


[ ২৫শ বৰ্ষ, 


এবং আমাদের হিন্দুধর্ম, খষ্টধর্স্ম ও অপরাপর সকল ধর্মের 
মূল কথা “দেব পরম ধর্ম্ম?। আমাদের বেদান্ত -ও দর্শনের 


শিক্ষাও এই যে, প্রেম ও ধৈত্রীর দ্বারাই অক্ষয় স্বর্গরাজ্যে - 


অধিষ্ঠিত হওয়া ষায়? আমাদের রাষ্ট্র প্রদাতান্তরিক রাষ্ট্র 
প্রতিটি মানুষের উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের উন্নতি ও মদ্দল। 
নারী পুরুব নির্বিশেষে আমাদের পার্শ্ব ভাইবোনদের 
জীবনে আশার আলো জানিয়! তুলিতে সচেষ্ট হওয়া 
প্রধান কর্তব্য ।* 


* রজত জয়ন্তী উৎসবে “সমাঁজ-সেবা” সম্মেলনে শ্রীমতী 
পদ্মিনী সেনগুপ্তার প্রেরিত ইংরাজী প্রবন্ধের অন্ুবাদ--- 


অনুবাদ করিয়াছেন--শ্রীজিতেন্ত্র লাল ঘোষ । 


বা রি বি 


মহাত্মাজী ম্মরণে 
সরোজ নলিনী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রিবৃন্দ 


জাঁতির জনক মহামানব মহাত্মাগান্ধী ১৯৪৯ সালের 
৩০শে জাগুয়ারী আমাদের ছাভিয়। চলিয়া গিয়াছেন। 
জাতির পিতার হত্যা এখনও আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত 
করিতেছে। যে জ্যোতিষ আমাদের নানাবিধ দুর্য্যোগ 
অতিক্রম করিতে সাহাধ্য করিয়াছেন তাহার অভাব আজ 
আমরা মর্শে মর্মে অন্থভব করিতেছি । 

পৃথিবীতে যত মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহা! 
গান্ধীজী তাহাদের অন্ততম 1 বুদ্ধদেব, খৃষ্ট, হজরত মহম্মদ 
প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। 
কিন্ত গান্ধীশী ছিলেন সকল ধর্স্মমতের প্রচারক। গান্গীজীর 
জীবনে অহিংসাই ছিল সর্বশেষ্ঠ মূলমন্ত্র! এই অহিংসার 
মধ্য দিয়াই তাহার সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, 
ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার উন্নতি করিবার ইচ্ছ| ছিল, এবং 
যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আমাদের জাতির ভিতর 
নানা বিভেদ আছে, সেই ভেদাভেদ ভূলিয়া পরস্পরের 
মিলনই তাহার কাম্য ছিল। 

কুটার শিল্পকে গান্ধীজী অতি উচ্চে স্থান দিয়াছিলেন। 
কারণ অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে যাহ! কিছু উন্নতি লক্ষিত হয় 


তাহার মুলে ছিল এই কুটীর শিল্প । এহুলে আমাদের সুদৃঢ় 
অভিমত এই যে আমর] স্বস্ব চেষ্টায় যদি গ্রামের মুত্তকল্প কুটীর 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ন! পারি তাহ! হইলে জাতির 
উন্নতি হইতে পারে না। অন্য কোন মত বাদের দ্বারা ব! ব্যবস্থায় 
আথিক উন্নতি সম্ভব নয়, ইহাই মহাত্মাজী প্রমাণ কয়িয়াছেন। 
আমাদের দেশে শতকর। ১০ জন শিক্ষিত । তাহাও আবার 
কয়েকজন কেরলমাত্র নাম সই করিবার উপযুক্ত । কিন্ত 
দেশ শুধু কয়েকজনের নয়, সকলেরই জন্য । . এই ভজন্ত 
গান্ধীজী বলিয়াছেন বুনিয্াদি শিক্ষাই জাতির উন্নতির প্রকৃত 
পথ। শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার বিস্তার করা তাঁহার ইচ্ছ। 
ছিল! চরকাই ছিপ তাঁহার প্রিয় সহচর । তিনি তাহার 


অবসর সময়ে চরক! কাটিয়াই নির্মল আনন্দ উপভোগ 


করিতেন। তাই নিজ হাতে কাটা স্থতা হইতে খাদি প্রস্তুত 
করিয়া পরিধান করিতেন এবং সমগ্র দেশবাসীকে এইরূপে 
চরুক1 কাটিতে উৎসাহিত করিতেন । . 

এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে ঘরে চরকার 
প্রচলন হয়। গান্ধীজী বলিয়াছেন গ্রামকে শ্বীকার করিয়াই 
আমাদের চলিতে হইবে । দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী 


৫ 


J 


ওয় সংখ্যা] 


শোষণে, কেন্দ্রীভূত সভ্যতায় শহরকেই স্বীকাঁর করা হইয়াছে, 

গ্রামকে শ্বীকীর করা হয় নাই। ইহার ফল আমরা 
৷ নিজেরাই মাজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এই কারণেই গ্রামের 
২ আজ এত অবনতি । 


মহাত্মাগান্ধী আমাদের যে মহতী শিক্ষাদান করিয়া 
গিয়াছেন, এবং আমাদের জন্য যে আদর্শাব্লী রাখিয়! 
গিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে । যদি 
আমর এই শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্বত হই তবে আমাদের 
আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। করা হইবে । যদ্দি আমর! 
আমাদের দৈনন্দিন কার্ধাবলী হইতে তীহার উপদেশ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া, তাহার স্মৃতি ও বাক্যের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, 


তাহার ইচ্ছা অনুসারে আমাদের কার্য পরিচালিত হইতে : 


গ্ নাদিয়া) রাজনীতি এবং তাঁহার প্রচারিত সমস্ত কার্য্য ও 
নিষেধ বিধির মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করি তাহা! হইলে আমাদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন ও পূজা! প্রকৃতই প্রতারণার কার্ধ্য হইবে। 
মহাত্মাজী ভারতবর্ষকে শুধু স্বাধীনতাই প্রদান করেন নাই, 
4 তিনি ভারতবাসীদের আত্মপশ্মান বোধ জাগ্রত করিয়াছেন, 
ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আস্থা! ফিরাইয়া আনিয়াছেন 
এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীদের অন্তরে আশার সঞ্চার 
টী" কৰিয়াছে | “আজ কেম আমর! তাহাকে স্বরণ করি, তাঁহার 
প্রশংস। করি এবং সময় সময় তাঁহার মর্শর মুর্তি প্রতিষ্ঠার 


কথ! বলি? যে মহান আদর্শের জন্য তিনি কাজ করিয়। . 


মহিলা সমাচার ৯৭ 


গিয়াছেন এবং যাহার জন্য তিনি মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ 
করিলেন তাহার বিষয় আমর! কতটুকু জানি? তবুও 
আমর বিশ্বাম করি যে, তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। নিবেদন করিয়া আমাদের জীবন উৎমগিত 
করিতে পারিব। ' 

তিনি এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এবং 
আমাদের কার্য্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন ইহ! মনে 
ভাবিয়া আঁমাদের কার্য করা আবশ্যক । 


মহাত্মাঁজীর জন্য এখন আর আমাদের শোক প্রকাশ 
করা শোভা পায় না। তিনি যদিও আঁজ ইহলোকে নাই 
তপাঁপি কে ন! জানে যে তাহার অমর কীত্তি তাঁহাকে সঞ্জীবিত 
করিয়! রাখিয়াছে। তিনি সর্বদাই আসাদের মধ্যে বিরাজ 
করিতেছেন এই কথা মনে রাখিয়া আমর! যেন তাহার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিতে পারি ইহাই আমাদের একান্ত গ্রার্থন!। 

জয়তু বাপুজী 
তোমার বিজয় বার্তা কোটাকণ্ঠে শব হীন ফিরে; 
ধনীর প্রাসাদ হতে দরিদ্র কুটারে।_- 

কে বলে বাঁ চিনি নাই ? তব কীর্তি ধ্বজ! স্তস্তহীন 

কীপিতেছে লক্ষ বক্ষে মর্শ্বরিয়া চিরনিশি দিন। 

হে রোমের যীন্ত, মক্কার রহিম, অযোধ্যার রাম 


ত্রিধারা প্রেমের একরপ ধারা_বাঁপুজী-- 
| লহ প্রণাম ! 


পারা | কপ ৮০৮ “rata cm, 


মহিল|.সমাচার 
শ্রীমতী রমা মির 


পশ্চিমবঙ্গের সিভিল লাঁগিসে প্রথম মহিলা 
“1 শ্রীমতী বাণী পাল চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিভিল 
সা্তিণে নিষুক্ত হইয়াছেন | নিয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
তিনি একমাত্র মহিল1 প্রার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি 
প্রথম মহিল! সিভিন দাতিসে নিযুক্ত হইলেন। 
বাণী দেবী ফরিদপুর জিলার মেয়ে। তিনি বেথুন কুলে 


ও কলেজে পিক্ষাণাত করিয়াছিলেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের সজল 
পরীক্ষাই তিনি কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালঢয় নূতন মহিলা ফেলো 
শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ 
বরের জন্য ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। ' অশোকা 
গুধা একজন বিশিষ্ট সমাগ শেবিকা। মোগাধালীতে 


৭৮ 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নারীদের পাহাব্য ও অপহৃতা 
নারী উদ্ধারের কার্যে তিন্নি অত্যন্ত নির্ভাকত! ও দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধির নোয়াখালীতে বাসের 
সময় অশোকা গুপ্তার সেবাকাধ্য করিবার “সৌভাগ্য 
হইয়াছিল । ' তিনি স্বাধীনচেতা, নির্ভীক আই, সি, এস 
শৈবাল গুপ্তের পত্বী। তিনি শিক্ষার অন্ুরাগিনী। 

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতী বাঙ্গালী ছাত্রী 

বর্তমান বর্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব 
জানুয়ারী (১৯৫০) মাসে ভাইস চান্সেলার ' স্তার মরিশ 
গাওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবর্তন সভায় 
কৃতিত্বের সহিত এম, এ পাশ করিয়া! শ্রীমতী. উমা দত্ত, 
উমা চৌধুরী, স্থরীতি মজুমদার ডিগ্রী গ্রহণ করেন। 

কুমারী উম দাস, সুশীল! দেবীপুপ্ত, কুমারী ইন্দ্র পাল 
কৃতিত্বের সহিত বিটি উপাধি লাভ করিয়াছেন | 


বি, এতে অনার লইয়া ইন্্রগ্রন্থ কলেজের ছাত্রী 


রমলা সেন, আভা বস্তু, নমিতা চক্রবর্তী, উষা ঘোষ, 
লিপিকা বস্থ, কল্যাণী, ঘোষ, লীলা চক্র সুপর্ণ। 
চক্রব্ী প্রীতি সেনগুপ্ত, গীত সরকার, ‘মঞ্জুলা বসু, উমা 
গুপ্ত, বাণী বন্থ এবং ননকলিজিয়েট ছাত্রী রীতা মুখাজি 
ও রেব! বস্তু পাশ করিয়াছেন। 
বিশিষ্ট মহিলাপাংবাদিকের মৃত্য 
মাদ্রাজের শ্রীমতী কমল! সাথিয়ানাধন গত ২রা জানুয়ারী 
পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাহার 
জম ৷ ১৮৯৮ খৃঃ তিনি মাঁন্রাজ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লইতে বিঃএ 


পাশ করেন । এবং ১৯৯১ সালে তিনি এম,এ পাশ 
 করেন। তিনি প্রথম মহিল1 মাদ্রাজ প্রদেশে এম,এ পা” 
করেন। তাহার বিবাহ ডাঃ সাথখিয়ানাধনের 'সহিত 


হইয়াছিল। ২৮ বৎসর বয়সে দুইটা সন্তান লইয়! বিধবা 
হন। 

তিনি -বিদ্যোদয় বালিক! বিদ্যালয়: পদ ব্যক্তিদের 
বগ্ঠাগণের অন্ত ২ স্থাপিত করেন" এবং "আমরণ শিক্ষাত্রতী 
ছিলেন! তিনি মাদ্রাজ -ও . -অগ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো! ছিলেন, ইৎলগ্ডে অবস্থান কাঁলে-রয়েল:-এসিয়াটিক 
সেসাহটার সভ্য থাকিয়া নান! গবেষণা করিয়াছিলের-। 
তিনি তাহার পুত্র-ও কন্তার শিক্ষার ' জন্য বিলাঁতে বৃহ 


বঈলক্মী--১৩৫৬ মাঘ, 


[২৫ 
বৎসর অবস্থান করেন। তিনি বিশ্ব: ওয়াই, এম, সনি, এর. 
কার্ধানির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন। 

তিনি ১৯০১ সালে “ইণ্ডিয়ান লেভীস্” নামে "একটি 


মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন] তিনি এই পত্রিকাটি 
১৯১৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন । "তাহার 


ইংলণ্ড প্রবাস কালে এই পত্রিকার প্রকাশ - বন্ধ থাকে.। 


তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায় প্রকাশ করেন এবং 
১৯৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত ইহার, সম্পাদন! করেন। . “তীহার এই 
কাগজে শ্রীমতী দরোজিনী ৪০০৪ কবিতা প্রথম: ‘মুদ্রিত 
হ্য়। 

তাহার অনেকগুলি পাঠ পুস্তক ম্যাকমিঘন কোং "ও 
লংম্যান এণ্ড সন্প প্রকাশ করিয়াছিল। তীহার !কন্তা 


জীমতী পদ্মিনী সেনগুপ্ধা সুলেখিক!। 


লেডী প্রতিনা' মিতের শোক . .. 
ভারতের বিশিষ্ট সমাজ, সেবিক! লেডী গ্রতিম মিত্র 


' স্বামী স্বনানখ্যাত স্যার বরজেন্ লাল মিত্র. মহোদয় ২৬শে 
জাগুয়ারীতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া -যান। যখন 


সমগ্র ভারতে স্বাধীনত! ঘোধণ। উৎসবে নর-নারী ব্যাপৃত 
তখন আলিপুরের এক নিভৃত কক্ষে দেডা প্রতিম। 
তাঁহার স্বামী বিয়োগ ব্যথায় কাতয়। 


স্যার ভ্রজেন্দ্রের জীবন নানা কম্মেও সাফল্যের মধ্যে 


অতিবাহিত হইয়াছে । তিনি কলিকাঁ1 বিশ্ববিদ্যালয়ের 


 ক্কতীছান্র, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, 


বা্গলার ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিল, আডিভোকেট জেনারেল, ভারত 
সরকারের “ল” মেম্বর, ভারত সরকারের এ্যাডতোকেট 


'জেনারেল' হুইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া ব্রদার 


দেওয়ান হন। তিনি ভারতের শাসনতন্ত্র ব্রচনা কমিটির 
সভীয়ও কিছু কাল ছিলেন। ' ১৯৪৭ সালে কয়েক রি 
জন্য বাঙ্গলার গভর্ণর হুইয়াছিলেন। - 


লেডী মিত্র মহোদয় " অল্প “দিন . পূর্বের"? য়োধনলিনী 


জজত-জয়ন্তী উদ্নবের "নারী সম্মেলনের দ্বিতীয় “দিবসে 
'সভামেত্রীর -পদ-অলঙ্কুত"=করিয়া - কত'সৎ উপদেশ দিয়া 


গিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোকে আমরা * 'আরারিক 


লিহাশ্গভূতি জ্ঞাপন কৰি |- 


Ey 


lg 


L 


et: 
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ওয় সংখ্যা] .. 


বেথুন কলেজের শত বার্ষিক উৎসব 
বেখুন কলেজ ভারতের শর্ধপ্রাচীন মহিলা! শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । এক শত বৎসর পূর্ব বেথুন সাহেবের উদ্যোগে 
৯১ এই. বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহার স্মরণে গত ২৮শে 
ডিসেম্বর বিপুল আড়ম্বরের সহিত শতবার্ধিক উৎসব 
অনুচিত হইয়াছে । | 
উৎসবের প্রারস্তে শতজন প্রাক্ন ছাত্রী_ অনেকেই 


যাঁট বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক-_শোভাষাত্র! করিয়া কলেজের ' 


অভ্যন্তরে গমন করিয়। বেথুন সাঁছেবের মৰ্ব্মর মুত্তিতে মাল্য 
প্রদান করেন। তাহার পর শত মহিলা প্রত্যেকেই মঙ্গল 


প্রদীপ হত্তে ধীর পদক্ষেপে শঙ্খ, বাদ্য, গীত মুখরিত - 
এ প্রান্তর বাহিয়া সভামণ্ডপে গমন করেন। শোভাযাত্রার 


পুবতাগে সর্ধপ্রাচীন শ্রীমতী শৈললত। চক্রব্তা ছিলেন, 
এবং পশ্চাত্ভাগে প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাট ও 
মহারাণী সুচারু দেবী ( ময়ুরভঞ্জ ) প্রভৃতি বক্তারা ছিলেন । 


ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের মেট্রোপলিটান রেভাঃ 
সি হাবক মহোদয় মঙ্গলাচরণ করিয়া উৎসব উদ্বোধন করেন, 
তিনি স্বাধীন ভারতের নারীগণ এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া 
. প্রতিষ্ঠ| ও মধ্য দা লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা করেন। 

বাঙলার গ্রদেশপাল ডাঃ কাটজু এক শত বৎসরের 
স্ত্রী শিক্ষার ক্রমোগ্নতির এক বিরাট প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন 
করেন। তিনি বলেন, বাংলাই এবং এই বিদ্যালয়ই ভারতে 
ইংরাজ আমনে নারীদের শিক্ষার পথপ্রদর্শক এবং উচ্চ 


শিক্ষাদানের প্রথম গ্রতিষ্ঠান। তিনি প্রার্থনা করেন -. 


' বাংলার মেয়েরা ও এই বেথুন কলেজই স্বাধীন ভারতেরও 
স্ত্রী শিক্ষায় প্রধান নেতৃস্থান অধিকার করিবে। ছাত্রীদের 
০ সমবেত কে দ্বন্দেমাতরম্ঠ জাতীয় সঙ্গীত দ্বার! উৎদব্‌ 
আরম্ভ হয়। বিপুল শঙ্খ ও হর্যধ্বনির মাঝে মমুরভঞ্জ 
মৃহারাণী শ্রীন্চাক দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ 
শ্ব করেন। 
ডাঃ রাধা! বিনোদ পাঁল শত বার্ষিক উৎসবের সভাপতি 
রূপে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তিনি বলেন এই 
বিদ্যালয়ের গৌরব প্রক্ুষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তাহার এই 
জীবন্ত ছাআজী মগ্ডবীর প্রতিষ্ঠা হইতে । 
. অন্যর্থন। সমিতির সভাপতি ডাঃ কালিদাস নাগ বলেন 
¢ 


কিং 


মহিলা সমাচার ৯৯ 


জাতীয় স্বাধীনত। তখনই পূর্ণ হইবে যখন তাঁহার নারীজাতি 
শৃঙ্খল হইতে: মুক্ত হইবে। বেথুন বিদ্যালয় সেই পথ 
অতীতে পরিষ্কার করিয়াছে, ভবিষাতেও করিবে | 

গ্রীমতী তটিনী দান তাহার বেথুন কলেজের ছাত্রী, 
অধ্যাপিক ও ১৩ বৎসর নিরবিচ্ছিন্ন প্রিন্দিপ্যাল থাঁকিবার 
কথা অন্তান্ত কথার সহিত নিবেদন করেণ। 

তাইস চ্যান্সেলার চাঁরুচন্ত্র বিশ্বাস বলেন বেথুন কলেজে 
শিক্ষা গ্রাণ্চ হইয়। শত সহস্র নারী দেশে এক অপূর্ব চেতন! 
আনয়ন করিয়াছেন, ইহাতে স্বাধীনতা অনায়াসে লব্ধ. হইয়াছে 
এবং এই বিদ্যালয়ই আবার স্বাধীন ভারতের মর্ধ্যাদা রক্ষার 
জন্য বাংলান্ন নারীদের তেমনই করিয়া. গঠন করিয়া 
তুলিবে। - কি 

এমতী শাস্তা দেবী (প্রাক্তন ছাত্রী প্রতিনিধি ), বেথুন 
কলেজ বাংলার ছাঁত্রীদের হৃদয়ে তাহাদের যুগে কিরূপ স্থান 
লাভ করিয়াছিল লেই বিষয়েই প্রধানতঃ বলেন । 

মহারাণী বলেন, আমার জীবন সেই অশিক্ষিত নারী 
সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত নারী মহলের ক্রমবিকাশ 
দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। আজ আমায় দেশের 
মেয়েদের সকল দিকে উন্নতি 'দেখিয়। "মি আমার জীবন 
সায়ান্ছে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি! বেথুন কলেজ ও 
মহামতি বেখুনই এই পরিত্রাণের আধার। তাহ! ল্মরণ 
করিয়া আমার হৃদয় পুলকে ও কৃতজ্ঞতা ভরিয়া উঠিতেছে। 

জনগণ মন অধিনায়ক সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয়। 

কলিকাতায় মাদাম জোলিও কুঁরি 

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম দক্ষ ম্যাডাম জোলিও কুরি 
পুণায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদানের পর তিন দিনের জন্থ 
কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক ও 
স্থধী'মণ্ডলীর মধ্যে যে প্রীতির রস ও জ্ঞানের আলোক বিতরণ 


করিয়া ' গিয়াছেন তাহা, পরম..উপকারী। কলিকাতার 


নাগরিকগণও . তাহাকে নারে ও সসম্মনে দহন! 
করিয়াছেন। - | | 

তান চিত্তরঞ্জন ক্যানসাঁর হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন, 
এবং “শীলা ধর নাসেন হো:১ এর) ভিত্তি' স্থাপন করিয়া 
কলিকাতান্ন চিরস্মরণীয় হুইলেন:। তিনি. কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান: কলেজে ৯২ অপার সারকুলার রোড 


১০৩ 


নিউ ক্লীয়ার ফিসিক্দ গৃহের দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন। 
ইহার দ্বারা প্রাচ্যের ও প্রতাঁচোর বৈজ্ঞানিকগণেক্। প্রীতির 
বন্ধন চিরস্থায়ী হইল । 

ম্যাডাম কুরিকে ইণ্ডিয়ান কালিটিভেসন অব পাধনস 
এগে।সিয়েসন (ভারতের প্রাচীনতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগার ডঃ মহেন্্রলালসকাঁর কর্তৃক ৭০ বৎসর আগে 
প্রতিষ্ঠিত) “অয় কিশন” স্বর্ণ পদক দার) ভূষিত করেন। এই 


যজ্ঞে পুরোহিত ছিলেন ডাঃ মেঘনাথ সাহা) জয়তু ম্যাডাম 


জোলিও কুরী। 
চিন্তরগন নগরে ইঞ্জিনকারথান! 
বাসন্তী দেবী | 
২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্মরণীয় দিন এই দিন। ভারত 
স্বাধীন পার্ক ভৌমিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইল। এই শুভ দিনে 
মিহিজামের নিকট বাঙলার বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনএর নামে 
“ষে নগর গড়িয়| উঠিতেছে সেখানে রেলের ইঞ্জিনপ্রস্তুতির এক 
বিরাট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার দ্বার উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন মাননীদ্ধা বাসস্তী দেবী । চিত্বরঞ্জনের দাসের পত্নী 
বাসন্তী দেবীর হণ্ডে ২৬শে জানুয়ারী যে শুভামুষ্ঠান হইল তাহ! 
স্বাধীন ভারতকে গৌরবময় ও জয়যুক্ত করিবে। বাসন্তী 


উদ্বোধনে 


৯০০৮ 
+ 


ঘৃঙ্গলক্মী--মাঘ, ১৩৫৬ 


admiration of all of us. 


SHE bl 
[২৫শ বৰ্ষ 
দেবীর ভাষণ যেমন উদ্দীপক তেমনই কবিতুপূর্ণ। . তিনি 


অন্ুস্থতাঁধশতঃ ভাষণ পাঠ করিতে অসমর্থ হওয়াতে. তাহার 
কহ! শ্রীমতী অপর্ণা দেবী সেই ভাষণ পাঠ করেন। আমর 


এই কারখানার প্রধান কর্কর্তী পি এন মুখাজ্ভিকে ' 


এই অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্রনের পত্নীর নাম সংশ্লিষ্ট করিবার 
স্থযোগ দেওয়াঁতে ধন্তবাদ দিতেছি! 


পুরী বিধবাশ্রম 
বিগত ওর! ডিসেম্বর ভারতের শেষ গভর্ণর জেনায়েল 


্রগক্রবর্তী রাজাগোপালচারী পুরীর বগস্তকুমীরী বিধবাম 


দেখিতে যাঁন। আশ্রমের অধিবাসিনীরা তাদের »তাতের 
স্বহস্তে বোন! রেশমী "চাদর গভর্ণর জেনারেলকে উপহার 
দেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর উপহারটি হাতে করিয়া দেন । 
পৌষ সংখ্য! বঙ্বলন্মীতে তাহার ছবি বাহির হইম্াছে। গভর্ণর 
জেনারেল আশ্রমের কাজ দেখিয়া খুশী হইয়া আশুমের 
সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ দান করেন এবং মন্তব্য করেন 
The work and the worthy lady who has 


I am filled with joy 


seeing this place, 


স্বদেশ ও বিদেশ 


শআআসুধাকান্ত দে 


২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ 


১৯৫০ সালের .২৬শে জানুয়ারী, ভারতের ইতিহাসে 
বিশেষ স্মরণীয় এক উজ্জ্বল দিন, স্বাধীন ভারতের 
রিপাবলিক কনষ্টিটিউশন এ দিন গৃহীত হইয়াছে এবং 
ভারতকে সাব'ভৌম ক্ষমতা বিশিষ্ট স্বাধীন রাজ্যরূপে ঘোষণ! 
কর! হইয়াছে। 

' ১৯৩* সালের ২৯শে-জীনুযারী প্রথম স্বাধীনতার. সংকল্প 
বাক্য কংগ্রেস গ্রহণ করে| তাহা এইরূপ ছিল: 
"গামর! বিশ্বাস করি যে, আত্মবিশ্বাসের পূর্ণ স্থযোগ 


লাভের জন্য অগ্রাহ্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভাঁরতবাসীদের 


ও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমাজিত বিত্ত ভোগ 


করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার 
অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে] আমরা আরও বিশ্বাস করি, 


র্‌ 
যে, ষদি কোন গবর্ণমেপ্ট কোন জাতিকে এই সমত্ত অধিকার ২- 


হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্ধাতন করে তবে সেই 
গবর্ণমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই 
জাতিয় আছে। ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীর্দিগকে 


শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাঁখিয়াই বিরত হয় 'নাই, অধিকন্তু 
জনসাধারণের শোষণের উপরেই আত্মগ্রতিষ্ঠা করিয়া 


বারা পি 
made it her life-joy deserbe the worshipful 


৩য় সংখ্যা | 


, ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যত! ও ধৰ্নীতির দিক 


৯ 


মি 


জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। 


দিয়] ধ্বংস করিয়াছে। স্থতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে বুটিশ 
সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ 
কর ব্যতীত গত্যন্তর নাই--ইহাই আমাদের বিশ্বাস ৷ 
“অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের সবনাশ সাধন করা 
হইয়াছে। আয়ের তুলনার অত্যধিক পরিমিত রাজন্ব 


আমাদের দেশের লোকদের নিকট হইতে আদার করা হয়। 


আমাদের দৈনিক গড় আয় মাত্র সাত পয়পা। আমর! যে 


গুরু কর-ভার বহন করিতে বাধ্য হই তাহার শতকরা ২০ টাকা 


কৃষকদের নিকট হইতে ভূমিকর স্বরূপ এবং শতকরা ৩ টাক! 
লবণের শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। 
সতা-কাট। প্রভৃতি 
গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাঁহার পরিবর্তে অন্তান্ত 
দেশের স্টায় কোনও নূতন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই__ 
ফলে দেশের কৃষক দক্পরারকে বৎসরে অন্ততঃ চারি মাস কাল 
অলসভাবে সময় কাটাইতে হইতেছে এবং কুটির শিল্পের 
অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্িও খর্ব হইতেছে । 

“বাণিজ্য শুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত 
পরিচালিত কর! হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা 
আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশে আমদানি দ্রব্যের 


মধ্যে অধিকাংশই ইংলগ্ডে প্রস্তুত। বাণিঙ্যশুদ্ক ধার্য 


করিবার পদ্ধতি বৃটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাঁতহুষ্ট ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুদ্ধ লঙ্ক রাজন্ব দরিদ্রের ছুঃখ 
নিরাঁকরণে ব্যয়্িত না হইয়) একটা ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র 


পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্র! বিনিময় নীতি আরও 


অধিক যথেচ্ছাচারিতাঁর পরিচায়ক, ইহার ফলে কোটি কোটি 
টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়! যাইতেছে । 

“সভ্যতার দিক্‌ দিয়] বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে 
আমাদের বিশিষ্ট ভাবধার! হইতে বিচ্যুত করিয়াছে । ফলে 


যে শৃংখল আমাদিগকে দাসত্বের বন্ধনে বাধিয়া রাখিয়াছে 
আদর করিতে শিখিয়াছি। 


সেই শৃখলকেই আমর! 
মনুষ্যত্বের দিক হইতে বাধ্যতামূলক নিরন্ত্রীকরণ আমাদিগকে 
নিৰীর্ধ করিয়াছে। 

থে শাসন পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুবিধ সবনাশ 
সাধন করিয়াছে, সেই শাদন পদ্ধতির অধীনে আর মুহ্বৃত'কালও 


স্বদেশ ও বিদেশ 


এই শ্ুন্কভাঁরে দরিদ্র 


"বরণ করিয়াছে। 


১০১ 


বাস করা আমরা ময্যত্ব ও ধর্মের দিক হইতে অগরাধ 
বলিয়া! মনে করি। একথা আমর! মবগ্ঠই স্বীকার করি যে, 
হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃতট্টতয পন্থা নহে। সুতরাং 
আমরা! বুটিশের সহিত সবপ্রকাঁর স্রেচ্ছাক্কৃত সহযোগিতা 
যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং 
কর প্রদান বন্ধ এবং অন্যান্য উপায়ে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি 
অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত ইইব। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাদ 


“এই যে, উত্তেজনার কাঁরণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমরা যদি 


হিংসার পথ অবলম্বন ন! করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বজন 
করিতে পারি এবং কর প্রদানে বিরত হুই তবে এই 
অমানুষিক শাঁসনতস্ত্রের: অবসান সুনিশ্চিত অতএব 
এতদ্বারা আমর! দৃঢ়দংকন্ন করিতেছি যে, পূর্ণ খ্বগাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস যখন যেক্ধপ নিদেশি দিবেন, আমর 
সেই নিদেশ এঁকান্তিক ভাবে পালন করিব 1» 

তাঁরপর প্রতি বৎসর কংগ্রেস এ ২৩শে জামুয়ারীতে এই 
সংকল্প বাক্য গ্রহণ করিয়াছে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে 
গ্রামে। ইহার জন্য ভারতবাসী কত না ছুঃখ কষ্ট, মৃত্যু প্যান 
তারপর একদিন. ভারতবাঁসীর অহিংস 
সংগ্রাম সফলতা লাভ করিল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
ভারতবর্ষ পূর্ণ ওপনিবেশিক স্বায়ত্তশাদন লাভ করিল আপন 
অঙ্গের ছুই প্রান্ত ছিন্ন করিয়া । ১৯৪৭ সালের ১৪৯ আগষ্ট 
রাত্রি ১২ ঘটিকায় ইংরেজ ভারতবর্ধকে ভারত ও পাকিস্তানে 
পরিণত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী 
রাঁজাগোপালচারি ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইলেন এবং 
পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু প্রধান মঙ্ জীরূপে মন্ত্রিণভা গঠন 
করিলেন । | 

ইহার আগে ৩০৮ জন সভ্য লইয়া গণ-পরিষদ্‌ কায়েম 
হইল ভারতীয় শাসনতঙ্গ বচন! করিবার জন্য ( ১৯৪৬ সালের 
নই ডিলেম্বর )। ইহা মোট ২ বৎসর ১১ মাম ৮ দিনে 
শাদন-তন্ত্র রচনার কার্য সমাপ্ত করিয়াছে। আইন সচিব 
ডক্টর আঁহেদ্কার ইহা রচনার ও গণপর্ষিদে উপস্থাপিত 
করিবার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে ইহাতে ৩৯৫টি 
অনুচ্ছেদ ও ৬টি পরিশিষ্ট আছে। “ এই গণ-পরিষদের জন্তু 
মোট ব্যয় হইয়াছে ৬৩,৯৬,৭২৯২ টাকা । কার্ধ সমাধা 
হওয়! মাত্র গণ-পরিষদ্‌ গতানু হইয়াছে। EX 


~~ 
চর 


১*২ 


১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই নব শাসনতন্ত্র জন্ম 
লাভ করিয়াছে। শাসনতস্ত্রে বল! হইয়াছে, ভারত সার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক সাধারণতন্্রী রাষ্ট্র হইবে। মুখবন্ধে দ্বার্থহীন 
ভাষায় বলা হইয়াছে, ভারতের জমসাঁধারণই এই সার্বভৌম 
ক্ষমতার উৎস। শাসনতন্ত্র ইংরেজি ভাষায় রচিত এবং 
হিন্দি ভাষায় ইহার প্রামাণ্য অন্থ্বাদ হইয়াছে। বাংল 
প্রভৃতি ভাষায়ও অনুবাদ হইতেছে। 

ভারতের শাসনতঙ্ত্রের ভূমিকা নিয়রূপ £-- 

“আমরা. ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম 


গণতান্ত্রিক সাঁধারণতন্ত্রবপে সংগঠিত করিবার ও ভারতের 
সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রা" 
নৈতিক ন্যায়বিচার, 


“চিন্তা, ভাবপ্রকাঁশ, বিশ্বাস, 
স্বাধীনতা, 

“সামাজিক মর্য্যাদ। ও সুযোগলাভের সমানাধিকার 
প্রদানের এবং 

“ব্যক্তির মর্ধাদা ও জাতীয় 
পরিপ্রেক্ষিতে 

“ভারতের জনগণের মধ্যে সৌত্রাত্রোর উন্মেষের পবিত্র 
Lis গ্রহণ করিতেছি) 

“এতদ্বারা ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাঁসের ছাবি্বিশে 
তাঁরিখে আমাদের গণপরিষদে আমাদের জন্য এই শাসনতন্ত্র 
গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করা হইল।৮ 

এই শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে। এগুলিদারাই উহ্থার যথাযথ মূল্য নিধারণ কর! 
যাইতে পারে। 


ধর্মনত ও উপাসনার 


এক্যের প্রতিশ্রতির 


'সমানাধিকার” ' 


আইনের সমঘৃষ্টি ও ভা'রতরাষ্ট্রের আইনের আশ্রয়ে 
সমভাবে থাকিবার সুযোগ হইতে কাহাফেও বঞ্চিত করা 
হইবে না। 


কেবল ধম? জাতি, বরণ, স্রী-পুরুষ ভেদ, জন্মস্থান বা 


উহাদের যে কোনো একটি কারণের জন্ত কোন নাগরিকের 
বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। 

রাষ্ট্রের অধীনে যে কোনো কার্ষে নিয়োগ ও চাকুরীতে 
সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। 


“অস্পৃশ্ততা”র বিলোপ-সাধন করা হইল । এবং যে- 


কোনে| ভাবে ইহার «প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইল। অস্পৃশ্ততার 


দরুণ কাহারও উপর অযোগ্যতাঁর আরোপ কর! হইলে 
‘তাহা আইনাগ্ুসারে দণ্ডনীয্ন অপরাধ বলিয়া! গণ্য হইবে | 


. বঙ্গলক্ষমী- মাঘ, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত রা কোনা- 
প্রকার খেতাব প্রদান করিবে না। 


স্বাধীনতার অধিকার | 

সকল নাগরিকের নিম়োক্ত অধিকার থাকিবে 2 দু 

(ক) বক্তৃতা ও মতপ্রকাঁশের স্বাধীনতা 

(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশ 

(গ) সমিতি ও সংখ গঠন 

(ঘ) ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধ পর্মটন 

(ছু) ভারত রাষ্ট্রের যে কোনো অংশে অবস্থান ও বসবাস 

(5) সম্পত্তি অধিকার, রক্ষা ও বিলিব্যবস্থ! 

(ছ) যে কোনে! বৃত্তি গ্রহণ বা জীবিকা, বাণিজ্য ও 
ব্যবসা চালান 

আইন, দ্বার! প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যতীত কোনে! ব্যক্তি, 
তাঁহার জীবন বা ব্যক্তিগত শ্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
হইবে না। 

যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ ন! জানাইয়া কোনো 
ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে রাখ! হইবে ন... | 


শোষণ মুক্তির অধিকার 
মনুয্য ক্রয়-বিক্রয়, বেগার প্রথা এবং অনুরূপ ধরণের-৯ 
বলপুর্বক শ্রম করাইবার:রীতি নিষিদ্ধ করির) দেওয়া হইল) 
এই বিধান লংঘন করিলে তাহা আইন অন্কসাঁরে দনীয় 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে । রি 
চৌদ্দ বৎসরের নিয়বয়স্ক বালক বালিকাকে, নি 
কারখানা বা খনি বা অন্ত কোনে! বিপদদংকুল কার্ধে নিয়োগ 
কর! চলিবে না। 
ধমণচরণের স্বাধীনতা 
জনগণের শুংখল1, নীতি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকল 
ব্যক্তিরই বিবেকের স্বাধীনতা তথা ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্ম {চরণ 
ও ধম প্রচাঁরের অবাধ অধিকাঁর থাকিবে। 
সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় অর্থ হাতে পরিচালিত কোনো! শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হইবে না। 
সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অধিকার 
ভারতীয় রাষ্ট্র বা উহার কোনে! অংশে বসবাসকারী 
নাগরিকগণের মধ্যে যে কোনে শ্রেণীর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট 
ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার থাকিবে । টু 
ধর্ম বা ভাষার দিক্‌ দিয়া সংগ্যালধিষ্ঠ হইলেও 


সংখ্যালঘুদের সকলের নিজ ইীচ্ছামুযাঁয়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার থাকিবে। 
সম্পত্তির উপর অধিকার 
আইন ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে 
নি কর! হইবে না” fe 


ওয় সংখ্যা | স্বদেশ ও বিদেশ | ১০৩ 


ভারত ইউনিয়নে উপরাধ্ট্রসমুহ 
| ভারতকে কতকগুলি উপরাষ্ট্রের ইউনিয়ান আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উপরাষ্ট্গ্ুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় নীচে 
৯ দেওয়া গেল +-- 


উপরাষ্ট্রের রাজধানী. আয়তন 


লোক সংখা রাজন্ব 
নাম বর্গমাইল টাকা 
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১ ২১। বিলাসপুর বিলাসপুর ৪৫৩. ১,১০,৩৯৬ '৬৫ ১১ 
* ২২। কুর্গ ৩ ঘরঘর! ১,৫৯৩ ১,৬৮,৭২৬ 1৫১) 
১ ২৩। দিল্লী: | ৮৮ দিল . ৫৭৫. 3,১৭,৯৩১ . ১৩৫ ১, 
১২৪। হিমাচল প্রদেশ "সিমলা ১০,৬০০ ১০১০০১০৪৩ ১৩২ ১, 
১২৫। কচ্ছ ... ভুজ ১৬২২৫ ৫১০০১৯০৩৭৫৪ ১১ 
১ ২৬। মণিপুর | ইন্ফল - ৰ ৮১৬৩৮, - ৭০, ৬:৩৪ "১৭ ১১ 
| ১ ২৭] ত্ৰিপুৰ | আগরতলা!” . | ৪৪১১৫. . ৬)০ ০১০ ০৩ *:৪ 9, 

১ ২৮। আন্দামান, নিকোবর 


পোট ব্লেম্বার ৩,৬৪৩ | রি »ট ৯১৩০০ | 


* রাজপ্রমুখ ও ১ চীক-কমিশনারের গদেশ। : 


১০ 
ডক্টর রাজেন্্প্রসাদ ভারতীয়, . যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম 
প্রেদিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, এবং নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিগণ মন্ত্র সভা গঠন করিরাছেন। 
প্রধান মন্ত্রী--পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (পররাষ্ট্র ও 
বৈজ্ঞানিক )। | 
"সহকারী প্রধান মন্ত্রী--সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ( স্বরাষ্টর 
ও দেশীয় রাঙ্গা )। | 
শিক্ষা মন্ত্রী--মৌলান। আবুল কালাম আজাদ 
০... খাগ্মন্ত্রী--শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম 
শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী--ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
.- অৰ্থ এ ্ত্ৰী--ডাঃ জন মাথাই । 
শ্রম মন্ত্রী--খ্রী্লগচী বন রাম '। 
পৃত? খনি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী--শ্রীনারায়ণ বিষ্ণু গ্যাডগিল। 
বাণিজ্য মন্ত্রী-শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী । 
যোগাযোগ মন্ত্রী-্গনাঁব রফি আন্মেদ কিদেয়াই | 
হ্থাস্থ্যমন্ত্রী- রাজকুমারী অমৃতকুমারী । 
আইন মন্ত্রী-ডাঃ ভীমরাও রাঁমজী আধ্বেদকর। 
যানবাহন ও রেলওয়ে মনত্রী_-শ্রীগোপাল 
আয়েজার । | 
ইহাছাড়। ৪ জন রাষ্ট্র সচিব ও ২ জন সহকারী সচিব 
আছেন। 
রাষ্ট্র সচিব। শ্রীমোহন লাল সকদেন। (সাহায্য ও 


স্বামী 


পুনর্বমতি )। শ্রী কে সাত্তনম্‌ (যানবাহন ও রেলওয়ে )। 


শ্রীরাম চন্দ্র রঙনাথন দিবাকর ( তথ্য ও বেতার )। শ্রীসত্য 
নারায়ণ সিংহ ( পার্লামেন্টারি )। ৫ 
সহকারী সচিব। শ্রীখুরসেদ খাঁন (যোগাযোগ )। 
রামকৃ্চ কেশকার (পররাষ্ট্র )। I 
ভারতের প্রধান বিচারপতি--ডাঃ হীরাণাল কানাইয়। 
ভারতের অডিটার জেনাবেল--শ্রী ভি, নরহরি রাও । 
ভারতের প্রধান সেনাপতি-_কে এম্‌ কারিরাপ্পা। 
ভারত রাষ্ট্রের আয়তন ১২১২০১০৯৯ বর্গ মাইল । 
সংখ্যা ৩৩ কোটি । | 
কলিকাত! কর্পোরেশন অনুসন্ধান সমিতি 
শীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহশায়ের মভাপতিত্তে ষে অনু- 


ডাঃ 


লোক 


ব্গলক্মী--মাঘ, ১৩৫৬ 


চে 


"[ ২৫শ বর্ষ 


সন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাঁর রিপোর্ট সরকারের নিকট 
দাখিল করা হইয়াছে। ইহার মর্ম আমর) বারাস্তরে 


. আলোচনা করিব। যে ব্যবস্থা ভবিষ্যতে অবলম্বন করিবার 
“জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহা কতকটা? আমেরিকার 


নাগরিক শাসন-ব্যবস্থার মত। শাসন ব্যাপারটাকে 
সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়া একজন নগর পাল ( সিটি ম্যানেজার ) 


এর হাতে দিবার প্রস্তাব আছে। পূর্ণ বয়স্কের ভোটে 


কলিকাতার পৌরসভার সভ্যগণ নির্ধারিত হইবেন, কিছু 
তীর! শুধু উচ্চ প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ করিবেন কিন্ত 
শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না : 
ঢাকা ও কলিকাভায় হাজামা 
বাগেরহাটে হার্পামার ফলে কলিকাতায় ও কলিকাতার 
ফলে ঢাকায়, যে সর্বনাশকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, 
প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির তৎসম্বন্ধে গভীরভাবে অনুধ্যান 
করিয়। কতব্য স্থির করা দরকার । 
- উপদ্রবের সমর আমর! দেখিলাম, মানুষ কিরূপে পশুতে 
পরিণত হয়। কিরূপে উন্মত্ত জনতার আংশরূপে বুদ্ধিমান 
বিচক্ষণ নাগরিকও কাণ্ডজ্ঞানহীন অনগরজনোচিত কাধে 
গ্রবৃত্ত হন। 
হ্বাভীবিক কাজ হইব দাড়াইয়াছে। 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার দৃঢ়হত্তে এই অরাজকতা ও বিশৃংখলা 
দমন করায় বহুলোকের নিকট অপ্রীতি ভাজন এমন কি 
নিন্দিত হইয়াছেন। তাদের যুক্তি এই হিন্দুরা যখন 
অত্যাচারিত, হইতেছে, ধনে প্রাণে বিধ্বস্ত হইতেছে, 
তখন মুসলমানদের ক্ষমা করিবার কোন কারণ নাই। 
আমর! এই যুক্তি সমর্থন করি না এবং মনে করি 


পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঠিকই করিয়াছেন। আমি নিজে 
ভুক্তলোপী ৷ ঢাকায় আমার বুদ্ধ পিতা মাতা গুরুতর 
. ভাবে গুপ্তা, কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তারপর 


তাহাদের আর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।. পশ্চিম 
বঙ্গের শত শত গৃহে কারার রোল উঠিয়াছে। 
তথাপি আমাদের বিবেক ও বিচারবুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন না 


হয়। আমর! বেন হত্যার উত্তরে হত্য।, লুনের উত্তরে 


লুঠন না করি। 


(এপপাণ রর 


লুটতরাজ, অগ্রিদাঁন, নরহত্যা যেন মানুষের 


৯৯০৭৯, 


+ 
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"- নাঁরী মঙ্গল সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত 


মি 


' বুকত জয়ভ্ভী- উত্সব ৃ 
১৯২৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরোজনলিনী নারী মঙ্গল 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে সমিতির ২৫ বৎসর 


পূর্ণ হয়। এই ২৫ বৎসরের ইতিহাস বছলাংশে নারীগ্রগত্তিি 


ংখ | এতদ্‌টপলক্ষে সমিতি ভবনে সরোজনলিনী 
| হয় এবং 
মহিলাদের হস্তশিল্প ও কুটির; শিল্পের একটি গদৰ্শদীরও 
ব্যবস্থা করা হয়। রজত- জয়ন্তী উৎসয এক সপ্তাহ কাল 
প্ৰতিপালিত হয় এবং, উহার পূর্ণ বিবরণী নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

১৪ই ail শনিবার অপরাহ্ন ৪টায় উহ 
সত। হয়। মধু ভঞ্জের মাননীয়! মহারাণী নুচার দেবী 


ইতিহাসের 


মহিল। সন্মেলনের উদ্বোধন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং 
. বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 


সমিতির সভাপতি যুক্ত চারুচন্ত্র বিশ্বাস ময়ুরভঞোর 
ম্হারাণীকে, উৎসবানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ 


. জাঁনাইয়া বলেন, বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যক্তি 


বিশেষ বাঁ সঙ্ঘ শক্তির চেষ্টায়. ভারতীয় মহিলাসমাজ যে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাবে সরে আদলিনী:নারী , মঙ্গল 
সমিতি তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 

মহারাণী তীহাঁর বক্তৃতায় বলেন, মানুষ তাঁহার বাতির 
মধ্যেই অমর হইয়! থাকে, জীরনের বাহিরে অদৃশ্য হ্‌ইয় 


. গেলেই মানুষের মৃত্যু হয় ইহা. তিনি বিশ্বাস করেন না) 


সরোজ নলিনী.এবং গুরুদদয় তাঁহাদের প্রবর্তিত :গ্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে'অমর.হইয়া আছেন, মানুষের যৃত্যুরসেঙ্গে সকল কিছু 
শেষ হইয়া! গেলে মানুষের কাজে উৎসাহ থাকে নাও বন্ধ: 
এই সব প্রতিষ্ঠানে স্থাপরিতাগণের স্থৃতি, তাঁহাদের 
বিদামানতা {ও কাহার সত্তা! প্রবত্তিগণ অঙ্গতব করিতে 
পারেন। * 

কান; খোগুদানের সুযোগ লাভে সন্তোষ প্রকাশ 


ত রি > 
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করিয়া তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাকালেও তিনি 
ইহার সহিত সংঘুক্ত ছিলেন, জীবনের সন্ধ্যাকালে ইছার উন্নতি 
লক্ষ্য করিয়া তাহার বিশেষ আনন্দ : হইয়াছে। তাহার 
দেও ও মনের অসুস্থতা সত্বেও উদ্যোক্তাদের আহ্বানে তিনি. 
ইহার স্মৃতির সহিত বিজড়িত থাকিবার আশায় চিরকাল 
ইহার মঙ্গল কামনা করিতে থাঁকিবেন। | 
রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা! করিয়া ভারতের 
ভূভভূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী 
বাঙলার . গবর্ণর ডাঃ টৈলাশনাথ কাজু, ভারতেও 


স্বাস্থ্য সচিব রাজকুমারী অমৃতকুমারী, ত্রিবাহ্ধুরের মহারাণী, 


শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু মিসেস হংস মেহতা, এবং 
লেডী রমা রাও যে সব বাণী পাঠাইয়াছেন, সেগুলি 
পঠিত হয়। সমিতির মহিলা! সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত হেমলত। 


ঠাকুর অন্রস্থতার জন্য উৎসবে যোগদান করিতে পারেন 


নাই । এতছুপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি পঠাইয়াছেন, 
তাহা সভার পঠিত হয়। 
সমাজ সেব। সম্মেলন 

-এউদ্বোধন কাঁধ্যারস্তের পর এক সমাজসেবা সম্মেলন 
হয় এবং উহাতে মিসেম্‌ এস্‌, সি মুখাঞ্জি, শ্রীযুক্ত! বাসনা 
সেন, শীযুক্তা ইসিতা চ্যাটার্জি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা 
পর্যদের বাথ) আহ্বায়ক মিস জেনি ক্রিষ্টেনসাঁন, ডাঃ 
ফুলরেণু গুহ এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত 


সুজাতা রায় সমাজের কল্যাণ মূলক নানাবিধ প্রবন্ধ পাঠ ও 


আলোচনা করেন। | 
১৫ই জানুয়ারী রবিবার--স্বাস্থয সম্মেলন 
অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় লেডী প্রতিমা মিত্রের সভানেতৃত্ে 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বহু 
মহিলা শিক্ষাব্রতীর, সমাবেশ হয়! সমিতির সাধারণ 
সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত সুজাতা রায় . সকলুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করেন। গরীদুক্তা পরিমল দাদ, গ্রীযুক্তা লীনা গতিক! 
ব্যানার্জি, প্রযুক্ত রাঁশী-ধোব, শরীযুক্তা বাণী দাঁস, রীতা 


১০৬ 


ফুলরেএু গুহ শিক্ষা ও স্বাস্থোর বি ভগ্ন দিক আলোচন! করেন, 
্রীযুক্ত! পরিমল দাঁদ আমেরিকায় ঠাহার বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা 


সম্বন্ধে অভিজ্ঞত| ও ‘সমাজ সেবা শিক্ষা: সম্বন্ধে বলেন।, 


শ্রীযুক্ত বাণী দাস অন্ধদের শিক্ষা সম্বন্ধে ও রী! গুহ 


বুনিয়াদি শিক্ষা সহবন্ধে 'আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রাণী 


ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লীলা লতিক1 ব্যানাজি বডমান শিক্ষা 
পদ্ধতি স্্বন্ধে আলোচনা করেন । 
১৬ই জানুয়ারী সোমবার 

অপরাহ্ন ৫ খটিকায় সরোজ নলিনী শিল্প ও ট্রেনিং 
বিভাগীয় ছাত্রীগণ কর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য অন্গঠিত হয় এবং 
৬টায় ভাঃ মৈত্রেয়ী বন্দু “সরোজনলিনী'” বক্তৃতা, প্রদান 
করেন। তিনি বলেন থে সহরের সহিত পল্লীর যোগাযোগ রক্ষা 
করিয়াই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব । তাঁহার 
বক্তৃতাটি প্রবদ্ধাকারে বঙগলক্ষমীতে অন্ত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। 


এই দিনের সভাঁয় সমিতির সহসভানেত্রী শ্রীযুক্ত নীর প্রভা 


চক্রবর্ত্তী সভীনেতৃত্ব করেন। 

১৭ই মঙ্লবার অপরাহ্নে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল 
সমিতির অন্তভু ক্র মহিলা সমিতির প্রতিনিধিদের মিলিত 
সভায় মহিলা সমাজ ও পল্লীর উন্নতিমূলক নানা বিষয়ক 
আলোচনাহয়। - 

১৯শে বৃহল্পতিবার সকাল ৯1০ টায় সমিতির সহ: 
সভানেত্রী শ্রীধুক্তা নীরগ্রভা চক্রবর্তীর পরিচালনায় ‘প্রার্থনা 


সভা। অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ঞা চক্ৰবৰ্তী দ্বগীয়া সরোজ ন' লিনী: 
দত্তের জীবনা সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং প্রার্থনাস্তিক 
মরোজনপিনী মারা 


ভাষণে 
'গিয়াছেন 


বলেন 
সত্য, 


যে অল্প. রয়ে 


কিন্ত যে কান্দ: তিনি 'করিয়! 


গিয়াছেন, তাহাই তাহাকে অমর করিয়। রাখিয়াছে। তাহার 


আদর্শে সমস্ত নারী সমাজকে £ অহ প্রাণিত হইতে অঙ্গরোধ 
জানান। 

অপরাহ্ন ৫1৯ খটিকায় শ্রীমতী শ্ুভদ্রা নিট 
সভানেতৃত্বে বাধিক স্থৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । 

অনুষ্ঠানের প্রারস্তে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির 
সভাপতি শ্রীচারুচন্্র বিশ্বাদ একটি বক্তৃতায় সমিতির ইতিহাস 
এবং গত পঁচিশ বর্ষব্যাপী এই সমিতির কাৰ্য্য কলাপের 
বৰ্ণন করেন | তিনি বলেন, পঁচিণ বৎসর পূর্বে য়ে 


বঙ্গলক্গমী-_মাঁঘ, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বর্ষ 


' জন্ম হইয়াছিল তাহ! যে ভবিষ্যতে আঁরও.-উন্নতিলাভক্রিবে 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মফ:স্বলে ও গ্রামে যেখানে ' 
মহিলাদের কোন পৃথক. সামাজিক জীবন নাঁই,.সেখানে-এই . 
সমিতির শাখাগুলি সংগঠনের, মাধ্যমে মহিলাদের জীবনে 
অভূতপূৰ্ব জাগরণ আনিয়। দিয়াছে। | 
সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীধুক্তা সুজাতা রায় সমিতির বাৰিক 
২ বিবরণটা পাঠ করেন, তার ৪ কাৰ্য্যপ্ৰণালী বৰ্ণন! 


করেন। 
সাঁধারণ সম্পাদিকীর টিন দানি দির পর লেভা রঃ 
পুরস্কার বিতরণ করেন । 


ইহার পর শ্রীমতী স্থৃভদ্রা হাক্সার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, * 


সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির জন্মের ইতিহাস এবং 
পরবর্তাকালের কাঁধ্যাবলী তাঁহাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ 


করিয়াছে! সরোজ নলিনী দত্ত যখন প্রায় চল্লিশ .বংসর 


পূর্বে মেয়েদের মধ্যে প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন 
তাঁহাকে যে অন্ুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা 
আজ কল্পনা করাও ছুরুছ। 
সহিত সকল অস্থবিধাঁকে অগ্রাহ করিয়। নারী উন্নয়নের কাজে 
যোগ দিয়াছিলেন তাঁহার! অবশ্যই প্রণদ্য। শ্রীমতী হাক্‌সার 
আরও বলেন সরোজ . নলিনী .সমিতির মতো একটা 


প্রতিষ্ঠানের কাজ- শুধুমাত্র পশ্চিমবদে আবদ্ধ থাকা উচিত 


নহে) অন্তান্ত গ্রদেশেও ইহার শাখা বিস্তৃত হওয়া উচিত। 
উপসংহারে বলেন, সেদিন আর অধিক দুরে নহে যখন নারীরা 
শুধু নিজেদের দায়িত্ব আপন স্কন্ধে বহন করিবে না; তাহাদের 
পিতা, ভ্রাতা, ও স্বামীর বহু দায়িত্বভারও গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হইবে । 
শ্রীযুক্ত মনীষা রায় সমিতির পক্ষ হইতে দত স্ণুভদ্র। 

হাঁক্দার ও লেডী সিংহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 
. ২১শে, শনিবার--অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সরোজ নলিনী 
শিল্প ও ট্রেনিং বিভাগণ্ধয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রীদের 
এক প্রীতি সম্মেলন হয়। 

এতদউপলক্ষে বিদ্যালন্ের ছাত্রীগণ কর ক নৃত্য গান 
ইত্যাদি ব্যবস্থা! করা হয়। 

নিমপিখিত সমিতি সমুহ শীতে শি দ্রব্য ও 
্রতিমিখি, পাঠ ইয়াছেন। 


সেদিন যাহার সাহশিকতার " 
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(১) 


স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়বে এইখানে 
, ছুটবে তারা জগৎজোড়া- আলোর সন্ধানে 


জনাবে মশাল তাদের হাতে, ভরবে আলোয় দিক্‌; 
স্বাধীন তারা, জয়ের তাঁরা জীবন্ত প্রতীক্‌ । 

সবার সাথে মিলবে তাঁরা, সবার ভালো” পণ, 
সকল কাজে মিলবে তাদের সবার সমর্থন । 

মনকে তারা করবে সহজ, সত্য। সরল খাঁটা 
ভালোবাসায় ভিজিয়ে দেবে এই ধরণীর মাটা 
এব্য যেথা, সখ্য যেথা, লক্ষ্য যেথা! থির 

মৃত'ভূমি স্বৰ্গ সেথা, আনন্দ গভীর ॥ . 


(২) 
চোঁর ডাঁকাতে মাটীর তলায় চাঁপা সেথা রয় 
গাছপাথরের সঞ্ষে তাদের হৃদয় বিনিময় 
পাথর তাঁরা, কঠিন তাঁরা, জড়ের জ্যেষ্ঠ ভাই . 
ফুলফোটানোর ফলফলানোর শক্তি তাদের নাই। 
মানুষ হওয়ার ভাগ্যে ভারা সদাই বিড়ম্বিত 
মাছষ তারা নয় কতু নয়--মনুষ্য-নিন্দিত ॥ 


(৩) 


হিংস্রপগু ঘরের দারে হানা দিবে আদি 
পঙ্গপালে নিঃশেষিবে পাকা শস্তরাশি। 
আগুন শুধুঃ আগুন শুধু, জলন্ত আগুন 
সামনে তাঁদের ধরবে তুলে বজ্ঞভরা তুণ। 


বনের পণ্ড আলোক দেখে পালাবে ছুটি, 


পতঙগদল ঝাপ দিবে তায় তরাসে লুটি | 


" আঁগ্ুন জেলে মান্য তাদের তাড়াবে সত্বর 
জঙ্গলে আর গর্তে তারা রবে অতঃপর ॥ 


( 8 ) 


মাঙ্যপণ্ডর হানানানি, দুঃসহ দুদিন 
- সারাজগৎ যুচ্ছাগত, মানুষ সংজ্ঞাহীন 


প্রলাপ শুনি গ্রমাদ গণি, দুরন্ত প্রলাপ, 
মানব জগৎ বইছে শিরে প্রলয় অভিশাপ । 
রক্ষা কর, হে জননী, রক্ষা কর সবে। 
বিশ্বমানব ঝাপ দিয়েছে তপ্ত মহার্ণবে | 
শান্ত বায়ু বহাঁও মাগো, জগৎ শাস্ত কর, 
নরক হতে স্বর্গপানে দৃষ্টি তুলি ধর। 
যুগীস্তরের শেষে যারা থাকবে এ জগতে, 


অমৃত পান করবে তারা আনন্দ সৃঙ্ধেতে । 


বাউল! দেশে নারী আন্দোলনের গতি 
অধ্যাপক নিম'লকুমার চক্রবর্তী | 


বর্তমান যুগে বাউল! দেশের নারীকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সরোজনলিনী-নারীমজলসমিতির 
স্থান অতি উচ্চ। ২৫ বৎসর পূর্বে অসহায় ব্গললনার দুঃখে 
ব্যাকুল-হৃদয়ে সৱোজ্নলিনীর প্রাণের আকাঙ্থাকে রূপ দিয়! 


তাহার সার্থক স্বতিসৌধ গড়িয়া তুলিবাঁর মানসে স্বগীয়, 


গুরুসদয় দত্তের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়। 
ইহার রজতজয়ন্তী উৎসব বর্তমানে অন্ুঠিত হইতেছে । 
বাঞ্গলা তথা ভারতের নারীহিতৈষীদিগের নিকট এই 
উৎসবের মূল্য কম নয়। নারীজাগরণের ইতিহাসে এই 
সমিতির দান শ্রদ্ধার সহিত স্বরণীয় । 

এই উৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষে ও বিশেষভাবে বাঙল। 
দেশে নারীজাগরণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা 
কর! অন্তার হইবে না। হুঃখের বিষয় প্রাচীনেতর যুগে 
সমাজে ভারতীয় নারীর স্থান এই বিরাট দেশের মহান্‌ 
এতিহকে অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে নাই। দল্ত্রীলোক যেখানে 
পূজিত, সেখানে দেবতার! প্রসন্ন থাকেন”, এই মহাবাক্য যে 
দেশের খষিমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, সেই স্থপ্রাচীন 
ভারতবর্ষে নারী জাতির অবস্থার যে অধঃপতন বর্তমান যুগের 
অব্যবহিত পূর্বে দেখা গিয়াছিল, তাহ? একান্ত ক্লেশকর। 
এই শোচনীয় অবস্থার অবদান খটাইয়। যে সকল মহাপুরুষ 
নারীকে পুনরায় তাহার সম্মানের আঙনে অধিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার! জনসাধারণের গভীর কৃতজ্ঞতা ও 
ভক্তির পান্র। ৃ 

বর্তমান যুগে নারীকে পুরুষের সহিত সমপর্যায়ে উন্নীত 
করিবার. চেষ্টার প্রথম স্ুত্রপাত মহাত্মা 'রাঁজা রামমোহন 
রার্নের বিরাট কর্শগ্রচেষ্টায়। রামমোহনই এ যুগে প্রথম 
উপলব্ধি করেন যে, যে সমাজ নারীর মধ্যাদীরক্ষা করিতে 


পারে না, তাহার উন্নতি অসম্ভব । তিনি তাই তাঁহার উদার - 


ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে নারীর সর্ধাদীণ উন্নতির ভিত্তিতে 


দুগঠিত সমাজের চিত্র দেখিয়াছিলেন ও সেই সমজিব্যবছ ঃ 


গড়িয়া তুলিবার জন্য উদাত্তকণ্ডে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। 
সতী-দাহ নিবারণের জন্য যে প্রবল আন্দোলন তিনি. আরম্ভ 
করেন. তাহা বাস্তবিক পক্ষে সমাজে নারীজাতিকে পুরুষের 
সমান অধিকার ও মর্ধ্যাদ দিবার বৃহত্তর আন্দোলনেরই 
অংশ। তাহার প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদের 
নিম্নলিখিত অংশ হইতেই ইহ! পরিষ্ফুট হইবে :--প্রথমত 
বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ কালে লইয়াছেন 
যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? ' কারণ, 
বিগ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষ। দিলে পরে ব্যক্তি যদি অগ্ুভব -ও 
গ্রহণ করিতে ন! পাঁরে, তখন তাঁহাকে অল্পবুদ্ধী কহা সম্ভব 7 
হয়; আপনার! বিদ্াশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় 
পেন নাই, রী তাহার! বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে চি 
করেন? { 

রামমোহনের পরে তাঁহার আরদ্ধ কর্ম বিথ্যাত ঠাকুর 
'প্ররিবারের কর্শ্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সফল পরিণতি লাভ করিতে 


এখীকে। বাঙদা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই স্মরণীয় » 
* পরিবারের অবদান অনন্তলাধারণ | মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ও তাহার পুত্র ও আসত্মীয়গণ সগাজসংক্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্মের 
বিভিন্ন বিষয়েই তাহাদের ব্যক্তিত্ব, মনীষা, ও. সাধুতার সুস্পষ্ট 
ছাপ রাখিয়। গিয়াছেন। পুরুষলিংহ বিদ্যাসাগর, ধাহাকে 
নারীকল্যাণ আন্দোলনের পরবর্তী প্রধান স্তম্ভ বলিয়া -বর্ণন! 
কয়া যায়, জীবনের প্রথন পর্যায়ে মহষি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত 
তত্ববোধিনী সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই 
সনাতন ব্রাঙ্গণবংশের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি-পরিচালিত বিধব!- 
বিবাহ আন্দোলন দেশে প্রগতির জোয়ার আনিতে ' 
বিশেষভাবে সহায়তা করিক্বাছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বিভিন্নরূপ প্রভাবের ফলে দেশে সামাজিক চেতনার 
এক বিরাট উন্মেষ দেখা! দেয়। ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত ধর্শ্ 
ও সমাঁজ-সংস্কার আন্দোলন, সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়; 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রভৃতি কতিপনন 


Potted 


৪র্থ সংখ্য! ] 


মহামতি ইংরেজ পেবাত্রতীর প্রচেষ্টা ও দেশে নূতন ভাঁধাধারার 
নীবনের ফলে নারীজাতির অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। 
তাই আমরা দেখি যে, যে দেশের নারীরা অবরোধের 
অন্তরালে আপন শক্তি ও ক্ষমতাকে নীরবে অপচিত হইতে 
দিতেছিলেন, সেই দেশে ক্রমশঃ শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, 
সমাজমঙ্গল, প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিকে কৃতি রমণীর 
আবির্ভাব হইতে থাকে। সাহিত্যে তরু দত্ত, হ্র্ণকুমারী 
দেবী, প্রিয়স্বৰ দেবী, কামিনী রায়, মীনকুমারী বনু, 
অনুরূপ দেবী প্রভৃতি সমাঙ্জ কল্যাণে কৃষ্ণভাবিনা দাস, 
সরোজনলিনী দত্ত, মিসেস পি কে রায়, অবল। বস্তু, 
রাজকুমারী অমৃত কাউর ইত্যাঁদি, রাজনীতিতে কমলাঁদেৰী 
চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, সরলা দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি 
মহীয়সী নারী দেখা দেন। . পুরাতন ক্ষীয়মাণ সভ্যতার 

ধ্ংমন্তপ হইতে প্রগতিশীল সাম্য ও স্বাধীনতাবাদী 
নবসভ্যতার উদয় হইতে থাকে। বিগত দেড়শত বৎসরের 
মধ্যেই এই বিশ্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয় গিয়াছে 1 কুসংস্কার ও 


4 অদ্ধবিশ্বীসের বালুকাভূপ ভেদ করিয়া প্রগতিমূলক ভাবধারা 


ধীরে ধীরে আপন পথ কাটিয়া লইয়াছে। নীতি হিসাবে 
নারী স্বাধীনতা এখন একটি শ্বতঃদিন্ধ ব্যাপার "বলির! 
পরিগণিত। নারীকল্যাণ আন্দোলনকারীদের পরম আনন্দের 
বিষয় যে আজ নূতন: শাদনতত্ব এই মূল্যবান নীতিকে 


আন্নষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়। ভারতে নারীজাতির মর্যাদার স্থায়ী 


আসন রচন! করিয়াছে। 

এই নারী আন্দোলন ইতিহাসের পটভূমিকায় সরোঁজ- 
নলিনী-নারীমললসগিতির কার্যাবলী বিচার্ধ।। পুণ্যশীলা 
সাঁধধী সরোঁজনলিনীর পরছুঃখকাঁতর হৃদয়ের ব্যাকুল 
আঁকাঙ্খাকে চরিতার্থ করিবার জন্য নারীর সর্বাধীণ মুক্তির 
সঙ্কল্প লইপ্া ১৯২৫ সালে স্বীয় গুরুসদয় দত্তের আস্তরিক 


চেষ্টায় এই সমিতির জন্ম হয়। গত ২৫ বৎসর যাবৎ এই - 


প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে ও প্রতিবেশী প্রদেশসমুছে মহিলা- 


 দ্গকে স্বাবলম্বী ও শিক্ষিতা করিবার তাহাদের চিন্তাধারা ও 


জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কার্য করিনা 
আসিতেছে। শুধু কতকগুলি কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান 
দ্বার! নহে, নারী জাতির মধ্যেই তাহাদের স্বীয় উন্নতি ও 
শিক্ষার অন্ত আঁকাঙ্কষ! সঞ্চার দ্বারা তাহাদিগকে স্বাবলম্বী ও 


বাঙলা দেশে নারী আন্দোলনের গতি 


9৩৭) 


আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলা এই সমিতির উদ্দেশ্য । 
সমগ্র দেশে এই সমিতির অন্তর্ভূক্ত প্রায় এক শত 
মহিল। সমিতি মূল্যবান কাজ কয়িতেছে। 
ইহা ব্যতীত এই সমিতি নিয়দিখিত কাঁধ্য 
করিতেছে £ (১) বিভিন্ন গ্রামে ও নগরে মহিলা সমিতি স্থাপন 
ও পরিচালনায় সাহায্য করা; (২) কলিকাতায় একটি আদর্শ 
শিল্প-বিগ্ভালয় এবং একটি শিক্ষয়িত্রী ট্রেণিং বিদ্যালয় 
পরিচালন! ; (৩) পুম্বীতে একটি বিধবাশ্রম পরিচালনা ; (৪) 


সমিতির মুখপাত্র হিসাবে মহিলাদিগের একটি মাসিক পত্রিকা 


প্রকাশ ও (৫) দুঃস্থ মহিলার্দিগের জন্য একটি শিল্পকেন্দ্র 
পরিচালন? । 


মফঃস্বলের মহিলাসমিতিগুলি সম্পূর্ণ মহিলাদের 
প্রতিষ্ঠান । এই সকল সমিতি মহিলাদের দ্বার! গঠিত এবং 
কেন্দ্রীয় সমিতির অন্তভূক্ত থাঁকিয়! মহিলাদের হারাই 
পরিচালিত হয়। মহিল! সমিতির বহুবিধ কার্য্যক্রমের মধ্যে 
নানাপ্রকার কুটীরশিল্প, বালিকা! ও বযস্থাদের শিক্ষা, মাতৃমশ 
ও শিশুচর্ধ্যা, স্বাস্থাচর্চ” জনসেবা, সজীবাগাঁন প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 


সরোজনলিনী শিল্প শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত ' বিষয়গুলি 
শিক্ষা দেওয়া হয় £:--(১) সেলাই ও ছাটকাটের কাঁধ্য, (২) 
এম্ব্রযভারী, (৩) ড্রইং ও আল্পনা, (৪) কারপেট ও সতর্চ 
বোনা, (৫) ঠক্ঠকি তাতে গামছা, ৰাঁড়ন, সকল প্রকার ছিট 
সাঁড়ী ও ধুতি ইত্যাদি প্রস্তুত, (৬) চামড়ার উপর নক্সার 
কাঁজ, (৭) জয়পুরী পিতলের কাজ, (৮) হাঁতকলে মোজা ও 
মাফলার প্রভৃতি প্রস্তুত, (৯) সেলাইয়ের কলের সাহাধ্যে 
এমত্রয়ডারী, শিক্ষা” (১০) সাধারণ শিক্ষা ও (১১) খেলনা 
প্রস্তুত 1 শিল্পশিক্ষ! অবৈতনিক, তবে লেখাপ্ড়। শিক্ষার জন্য 
সাঁমান্ত বেতন লওয়া হয়। ছুই বৎসরকাল শিক্ষালাভ ক্রিয়া 
i পরীক্ষায় পাশ করিলে “ভিপ্লোমা” দেওয়া হস্ব। 

তঃপর আরও এক বৎসর থাকিয়া কোন দুইটি বিষয়ে 
পারি লাভ করিয়া “বিশেষ ডিপ্লোমা” পাইবার ব্যবস্থা 
আছে। 

বাঙলাদেশে ও বাংলার যাহিরে সরোজনলিনা নারীমঙ্গল 
সমিতির জীবনকাঁহিনী বিংশ শতাব্দীতে নারী আন্দোলন 


ইতিহাসের একটি গুরত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা! করিতেছে 


নারীকল্য।ণমূলক কার্যে এখনও অনেক অগ্রগ্গতির অবকাশ 
আঁছে। এই সমিতির রঙ্গত-জয়স্তী উৎসব বঙ্গনারীকে তাহার 
সামাজিক মৰ্য্যাদা ও উন্নতিলাভের প্রচেষ্টায় অধিকতর 
উৎসাহিত করুক সমগ্র দেশ অন্যের (সহিত ইহাই কামনা 
করিবে। 


রি | অজন্তা--ইলোর। 


কল্যানী মুখোপাধ্যায়, এম, এ 


সেবেন্দ্রাবাদ পৌছেচি সবে মাত্র চৌদ্দ দিন, এমন সময় 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে বদলীর খবর এল । সেরেন্দ্রাবাদ ছাড়ার 


' আগে তিন দিনের চুটী নিয়ে ২৪শে মাচ্চ, ১৯৪৭ খৃঃ আমর! ' 
অজন্তা ও ইদোরার পথে যাত্রা করি। .আওরঙ্গাবাদ, 


সেকেন্্রাবাঁদ থেকে খণ্ট! বার চৌদ্দর রাস্তা! সেখান পর্য্যন্ত 
ট্রেনে গিয়ে, তারপর মোটরে অজস্তা ও ইলোরা যেতে হয়। 
মোটরে যেতে দু'পাশে যত দুর চোখ যায় কেবল পাহাড়ের 
পর পাহাঁড়_-উচু আর নীচু-_পৃথিবীর বুকে যেন -একসঙ্গে 
শত-শত ঢেউ জেগে উঠেছে। কোথাও ব! খাঁনিকট। 
একটাঁন! সমতল জমি, পলাশ আঁর বাঁবলার মত একরকম 
গাছ শুধু চোখে পড়ে। আওরগাবাদ থেকে মোটরে 
একদিকে যাঁট মাইল গেলে অজস্তায় পৌছানো! যায়, 
আওরদাবাদ থেকে ভিন্নদিকে বাইশ মাইল গেলে ইলোরা। 
পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে, মাঝে মাঝে গভীর খাদ, 
সেখানে উপলথণ্ডে পাশে পাশে একটুখানি জলের রেখা; বর্ষার 
আগমনে এই ক্ষীণ, জলধারাটিই যে একদিন উন্মত্ত গর্জনে 
সমস্ত পার্বত্য ভূমিকে কীপিয়ে তুলবে আজকের এই নিদাঘগুষ্ 
জলরেথাটির দিকে তাকিয়ে সেকথা একেবারেই অবিশ্বাস্য 
বলে মনে হয়। এরই পাশ দিয়ে আঁকাঁশের বুক চিরে উঠে 
গেছে পর্বতমালা,--তার বুক ঘেসে চলেছে সবাক বাক! 
পথ--বন্কিম হলেও ম্থগম,--লোহার রেলিং দিয়ে খেরা,-- 
প্রাচীন যুগের পাথরের তৈরী পথের উপর নিজাম সরকারের 
সিমেন্টের প্রলেপ । অভস্তার বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলির কোলের 
ওপর এই পথ,-_ পাহাড়ের বুক চিরে চিরে কোন্‌ ম্মরণাতীত 
যুগে তৈরী করা হয়েছিল এই গুহাগুলি,--পর পর চলেছে 
গুহাঘর--দর্ধসমেত ২৮।২৯টি হবে। 
গ্রার্কৃতিক দৃশ্যপট গম্ভীর, ক্ষ, কঠোর,_বৌদ্ধ সন্গ্যাসীর 
কঠিন বৈরাগ্যেরই যেন প্রতিচ্ছবি। আজ থেকে দু'হাজার 
বছর আগে ( খৃঃ পূঃ ১মা বা ২য় শতাব্দীতে ) ভগবান বুদ্ধের 


কোন্‌ শিষ্যের বুকে জেগে উঠেছিল এই ইচ্ছা--হিংসায় ' 


উন্মত্ত কোলাহল মুখর পৃথিবীর থেকে দুরে বহুদূরে দুর্গম 


. চাঁরিদিকের 


নিৰ্জ্জন পর্বতের কন্দরে রচনা করবেন এক আদর্শ 
বৌদ্ধমন্দির-_যাঁর প্রতি গৃহে স্থাপিত হবে বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন 


মূত্ি, যার প্রতি প্রাচীর গাত্রে -অক্কিত থাক্বে তথাগতের 
পুণ্যজীবনের সমস্ত চিত্রাবলী, জাতকের যত কাঁহিনী--যার 
প্রতিটি মৃত্তির মধ্যে, প্রতি প্রাচীর মধ্যে ঘটবে ' ধর্ম্মপ্রাণতা 
আর সৌন্দর্ধা, পবিত্রতা আর মাধুর্য, অরূপ আর রূপের 
অপূর্ব সমাবেশ । ্‌ 

_অজন্তীর প্রায় প্রতিটি গুহার অত্যন্তরেই দেখ| যার 
একটি চতুষ্কোণ হল ঘর-_চাঁরিপাশে নানা কাঁরুকাধ্য করা 
পাথরের পিলার--তারি চারিদিক ঘিরে একটু উঁচু ভিত্তির 


ওপর ঘোরানো বারান্দার মত-_সেই বারান্দার পর পাহাড়ের 
গা খুদে খুদে ছোট ছোট কুঠুরী;-_এই কুঠরীগুলিতে বসে 


বৌদ্ধদন্যাসীর! তথাগতের ধ্যানে মগ্র হয়ে থাক্তেন। 
হলঘরটি পার হয়ে সামনের দিকে.একটি ছোট. ঘরের. মত, 
তাঁর মধ্যে স্থাপিত আছে ভগবান্‌ বুদ্ধের বিরাট মুত্তি-_-কখনও 
ব1 সমাহিত, কখনও বা! উপদেশ দিচ্ছেন। অজস্তার অপূর্ব 
মহিমা গড়ে উঠেছে তার অতুলনীয় Fresco Painting কে 
ঘিরে। প্রতি গৃহের প্রতিটি প্রাচীর এবং প্রতিটি ছাদের 


গায়ে কি অপরূপ বর্ণের বিনাঁস,-কি লা শিল্পনিদর্শন__ 
প্রতিটি মুত্তির প্রতিটি চিত্রের কি লালিত্য, কি কমনীয়তাঁ, 


সজীবতা! আজকাল অনেক চিত্রের অনেক অংশই নষ্ট 
হয়ে গেছে__পুরোপুরি একটি চিত্র প্রায় নেই বল্লেই হয়,_ 
ক্রমেই ০1৭56? খসে পড়ছে, আর যা” নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা, 
ঠিক আগের মত গড়ে তুলবার ক্ষমতা আধুনিক শিল্পীদের 
বোধহয় নেই । গাইডের . মুখে শোঁনা--পাঁথরের গাঁয়ে 
প্রথমে শটী, তারপর গোবর এবং তারপর চালের গুড়োর 
মত একরকম প্রলেপ দিয়ে 019969: কর] ' হয়েছিল,_-তারই 
ওপর তুলির রেখায় রেখায় রূপ পেয়েছিল অপূর্ধব বর্ণচ্ছটা! 
দুঃখ হয়, আরও অর্ধশতাব্ধী বা এক শতাব্দী পরে অজন্তার 


এই অনুপম . চিত্রাবলীর বোধহয় আঁর কিছুই অবশিষ্ট . 


থাকবে নী। 
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ভাস্কর্যের দিক্‌ থেকে .ইলোর! অজন্তার অনেক ওপরে । 
. ইলোরায় চৌত্রিশটি ঘর আছে,__স্থাপতাভঙ্গী প্রায় অজন্তার 
মতই,_তবে এখানকার মৃত্িগুদি যেন আরও কমনীয় আঁরও 
মাধর্য্যমণ্ডিত। তিনটি বিভিন্ন যুগে-তিনটি পৃথক পৃথক 
ধর্ম্মের শিল্পমহিমা স্থান লাভ করেছে ইলোরা'র বুকে। বৌদ্ধ 


মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, গাইডের মুখে শোনা গেল কোন্‌ 


ভেল-রাঁজা নাকি এর গোড়াপত্তন করেন-- স্থানীয় ভাষায় 
ভেল- অর্থ রাশ,__উক্ত রাজার রাজ্যে বেধহয় বাঁশের . কিছু 
প্রাচুর্য থেকে থাক্বে। এই ইপোরার পাশ দিয়ে অতীত 
যুগে নাকি ম) জাঁহ্ৃবীর একটি ধারা প্রবাহিত হ'ত--যাঁকে 
নাম দিয়েছিল ভেল-গন্গ,--ব্যাপারট! কিন্ত ভৌগলিক 
তথ্যের দিক. থেকে তেমন বিশ্বীস্য নয়। ভাস্কর্য এবং 
স্থাপত্যের দিক থকে আমার. বৌদ্ধমন্দিরটি সবচেষে ভাল 
লেগেছে। এরপর রচিত হয় জৈনমন্দিরটি,_জৈনদের 
সমস্ত তীর্ঘস্করদের মুত্তি পাহাড় খুদে খুদে রচনা কর! হয়েছে, 


--কৌদ্ধমন্দিরের মৃত হলঘর--তাঁরই চারিদিক ঘিরে মু্ির 
পর মৃত্তি সাজানে!। . তেমনই ছোট ছোট কুঠুরী সম্যাসীদের 


ধ্ানানয়,_ছাদের গাঁয়ে চিত্রাবলী চোখে পড়ে,_অজ্স্তার 
চেয়ে অনেক নিয়ন্ডরের--বড় বড় পদ্নের গাঁয়ে উজ্জল বর্ণে 
প্রলেপ- কালের লাঞ্চনায় যার ওজ্জল্য অনেকখানি নষ্ট 
হয়ে গেছে | সব্বশেষে রচিত হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শিক্পনিদর্শন 


‘মন্দিরের গায়ে গায়ে কোথাও.ব! মহিযমর্দিনীর উগ্র মুভি, 


বাল শিক্ষা 
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কোথাও ব! চি বাৎমল্যের মহিমায় স্বেছকোমলরূপ 
ধারণ করেছেন কৈলাসের নুখনীড়ে কোথাও বাঁ, পার্বতী 
মহেশের আলিগনে আত্মহারা! মনে হয় বোদ্ধধর্ম্মের 
সেই গৌরবময় যুগে,--যথন ব্রান্ণ্যধর্ম প্রায় লোঁপ পেতে 
বসে'ছল--তাঁরই কিছু পরে ব্রাহ্মণ্যধর্শের পুনকুখানের কালে 
বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রভাবে এই মন্দিরগুলি গড়ে ওঠে । শিল্পীদের 
শৈবধৰ্ম্মাবলম্বী হওয়াই স্বাভীবিক--মন্দির গাত্রের প্রতি মৃত্তির 
মধ্য দিয়ে মহেশের মহিদাকে বড় করবার প্রয়াস রয়েছে। 
বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূত্তি কোথাও কোথাপ্তি থাকলেও__ কোনও 
কোনও মুক্তিতে দেখান হয়েছে যে তীঁরা শিবেরই অংশমাত্র। 
আরও আছে রাবণের মুর্তি যিনি ছিলেন শ্রৈষ্ঠ শৈব। ষোল 
নম্বর গুহাটি-হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্বব কীত্তি! 


- সমগ্র পাঁহাঁড় কেটে বিরাট এক মন্দির গঠন করা হয়েছে-- 


কী তাঁর অপূর্ব ভাস্কর্য আর স্থাপত্যভঙ্গী! একটি বিশাল 
মন্দিরের সম্মথে ছোট একটি মন্দির,_তার একদিকের 
প্রাচীর গাত্রে রামায়ণের যত কাহিনী--সমস্ত খোদিত হয়েছে 


__ অপর প্রাচীর গাত্রে মহাভারতের সমগ্র চিত্র মুত্তিলীভ 
করেছে । সেই মন্দিরের পাশেই আছে আলোক স্তম্ভ, 
থানিকট। ভেঙ্গে পড়েছে । সুন্দর পয প্রণালীর ব্যবস্থা।। এই 
মন্দিরগুলির গায়ে রঙীন চিত্রাবলী আছে। গাইডের উক্তি 
এগুলি নাঁফি রাণী অহ্ল্যাবাই এর আদেশে হয়েছিল 1" | 
অজ্রন্তাও ইলোৱা পরিক্রম1- শেষ করে আমরা ২৭শে মাচ 
সেকেন্দ্রীবাদ. ফিরি । - সেদিনই সন্ধ্যায় লক্ষৌ যাত্রী করি। 


বাল-শিক্ষ 
" শ্রীস্বজাতা রায় 


_ বাল্যকাল-প্রথম ভাগের শিক্ষ। 
বাল্যকালের প্রথম ভাগের মধ্যে ৭ থেকে ১১ বৎসর 
বয়স্ক বালক বালিকাদের বিষয় গবেষণ! করা হবে। প্রগতি 
হিসেবে ৭ ও ১১ বৎসর. বয়স্কদের মধো তফাৎ অনেক । 


কিন্ত স্থলের ভাগ আর বেশী বাড়ানো যায় না বলে এই . 
চারটি বয়সের বালক বালিকাঁদেয়:এক সঙ্গেই রাখতে হয়|. 


একদিকে নার্শারি স্কুল (Nursery School) এর 


: এবং অন্যদিকে কিশোর কিশোরীদের শ্রেণীগুলি আলাদা 


করে দিয়ে, ৭ থেকে ১১ বৎসর বয়স্কদের আলাদা করে 
একটি ভিন্ন স্কুল করলে সেটা ভাল ভাবে পরিচালনা 
করা যাঁয়। 

আগেকার কালে মনে করা হতো যে এই বয়সটাতে 
ছেলে মেয়েদের শেখবাঁর শক্তি এত বেশী থাকে এবং স্মৃতি 
শক্তি এত ভাঁল- থাকে ষে যা! কিছু মুখস্থ করাবার এবং 


১৯২ 


অভ্যাস করিয়ে. দেবার তা এই বয়সেই করতে হয়। এখন 
আর লোকে এ রকম মনে করেনা। এখন বলা হয় যে 
. মনটা কোন সময়েই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না । সব সময়েই 
সক্রিয়। কাজেই তার ওপরে, বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মুখস্থ 
করিয়ে নেওয়া চলে ন!। ছাত্রের মনকে সমস্ত ব্যাপারেই 
কৌতুহলী করতে হবে। সে নিজের থেকে উৎস্থক হয়ে 
উঠলে তবেই তার বোঝা বহন করবাঁর শক্তি হবে। জগংটা 
ছাত্রের মনের কাছে কিভাবে প্রতিভাত হয়, ভাষার 
ব্যবহার' বাদক কিভাবে করে, কোন্‌ সাহিত্য তার 
১ চিত্তাকযণ করে, কোন্‌ ভাব তার মনে রিশেষ করে উদ্দিত 
হয়, এগুলি ঘুরে তবে “তাঁকে" শিক্ষা দেওরা যাঁয়। শৈশব- 
কালের এবং "উত্তর বাঁল্যকাঁলের বালকের" মনের ভাব এবং 
এই বয়সের বালকের মনের ভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য 
আছে। সেগুলি ন! বুঝতে পারলে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া 
যায় না। 

কেনে কোন্‌ জিনিষ বাল্যকালে শিখতে হুবে তা স্থির 
করবার সময়ে কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ সে ব্যক্তিগত ভাবে 
শিখবার উপযুক্ত ভাবতে হবে। তার পরে ভাবতে হবে 
সমাজের দিক থেকে কোন্‌. কোন্‌ জিনিষ সে শেখবার 


. উপযুক্ত। এই ছুই দিক থেকে চিন্ত! করে তাঁর পরে তার 


পাঠক্রম স্থির করতে হবে। - 


“এই বয়নেসের ছেতলমেতয়দের স্বভাতবর বৈশিষ্ট্য” 


শারীরিক ও মানসিক ভাবে এই বয়সের ছেলে মেয়ের! 
অপেক্ষাকৃত সংস্থিত (96515)1 সাধারণতঃ দেখা যায় 
এদের মধ্যে অসুস্থতার হার অপেক্ষাকৃত কম। ( ত! সত্বেও 
সুলে ভাল রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাক! সব সময়েই 
প্রয়োজন )1 এই সময়টাতে ছেলে মেয়েরা শারীরিক 
কৌশল দেখাতে এবং নৈপুণ্য লাভ করতে বিশ্ষে চেষ্টা 
করে। নানা রকম জিষ্লাষ্টিক কস্রৎ দেখানো, যেমন পা 
উচু করে হাতের উপরে হাট। কিংবা রণপ নিয়ে দৌড়ানো 
এইগুলি করতে ছেলের! বিশেষ ভালবাসে । 

মানসিক দিক দিয়েও সে তাঁর নৈপুণ্য দেখাতে এবং 
অন্তের থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বিশেষ ব্যস্ত 


থাকে। শিক্ষক নান! কাজে তাকে উৎসাহিত করবেন 


এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেবেন ধে“একটা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব 


বঙ্গলক্মী--ফাল্তুন, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বর্ষ, 


লাভ করাটাই জীরনের উদ্দেস্ঠ নয়, বরং অন্যর মধ্যেও 
অনেক রকম গুণ আছে এটা বুঝতে গাঁরলে তবেই সে তাঁর 
নিজের গুণেরও ঠিক মূল্য বুঝবে । বালকের বয়স বৃদ্ধির 


সঙ্গে ক্রমেই সে বুঝতে পারে যে তার নিজের মতের মূল্যই , 


সব থেকে বেশী নয়। এ সময় তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে একত্ববোধ 
বৃদ্ধি পাঁয় এবং আগে সে যেরকম নিজের বিরুদ্ধ মত 


শুনলেই কুন্ধ বোধ করতো! সে ভাঁবট। তাঁর কমে যার়। 


সে অন্তে মতামতের মূল্য বুঝতে শেখে এবং নিজের কাজের 
মধ্যে নানা রকম ক্রটী দেখতে পায়। তাঁতে করে হয়তো 
তার ব্যবহারে আগে যে একট! স্বাভাবিক ক্ষতি ও 
মনোরমত্ব দেখ যেত, তা দেখা যায় না। এই সময়ে 
শিক্ষকের খুব ধৈর্য্য সহকারে তাকে সাহাধ্য করা দরকার 
এবং তাঁর মানসিক সমস্তাগুলি সমাধানের জন্য তাঁকে 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস পরায়ণ হতে শিক্ষা দেওয়া দরকার! 

এই বয়সে বালকের মধ্যে সংগ্রহ করবার বৃত্তি বিশেষ 
ভাবে দেখা যায়। কড়ি, ঝিনুক, ছবি, টিকিট ইত্যাদি 


নানা রকম জিনিষ সে সংগ্রহ করে এবং সেগুপিকে সাজিয়ে 


রেখে ও ঠিক ভাবে সন্নিবিষ্ট করে আনন্দ পাঁষ। শিক্ষকের 
দেখতে হবে যে বালক এই. প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করবার 
সুযোগ পায় এবং শুধু সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট না থেকে এই কাজের 
থেকে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারে। যেমন 


ডাকটিকিট সংগ্রহ করার ফলে সে যেন নান! দেশ সম্বন্ধে 


জ্ঞান লাভ করে ভূগোলের পাঠকে জীবন্ত করতে পারে । 

এই সময়টাতে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের 
ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়। শশবে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি 
কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ বলে শিশু মনে করে। এই 
বয়সে বালক ' প্রাকৃতিক জগতের কাধ্য কারণের সম্বন্ধ, 
ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়াও যে হতে পারে তা বোঝে। 
প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের থেকে সে বোঝেই যে. এই পরিবর্তন 
স্বাভাবিক ভাবেই হয়, এটা ঘটাঁবার জকন্তে বিশেষ . চেষ্টা 
করবার দরকার নেই] . পা 

শিক্ষার মূল নীতি হচ্ছে. অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি করা। 
প্রকৃতির সম্বন্ধেও একথা যেমন খাটে মানুষের সম্বন্ধেও 
তাই। বালককে যদি মানুষের মন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে 
হয় তবে তাঁকে অন্ত মাষের কাজ কর্মের অনুকরণ করতে 


tH 


৪র্থ সংখ্যা ] 


দিতে হবে। ইতিহাস ও সাহিত্যের থেকে মানুষের জীবন 


সম্বন্ধে অনেকট। জ্ঞান ছেলেরা লাভ করে তা ঠিক, কিন্ত 
অন্তের মনের ভাব ভাল করে বুঝতে হলে তাদের জীবনকে 
অভিনয় করলে তবেই ছেলে মেয়েরা সে সম্বন্ধে ভাল করে 
জ্ঞান লাভ করবে। নিজেদের ব্যবহার কাধ্যকলাপ যে 
অনেক অপরিণত তা তারা এই অভিনয়ের থেকে সহজেই 
বুঝবে। , 

সঙ্গীতনৈপুণ্য ও অন্তান্ত ও ছুই একটি ক ছাড়! 
অন্য কোনও বিশেষ নৈপুণ্য এই বয়সে দেখ! যায় বলে মনে 
হয় না। বালকের কোন বৈশিষ্ট্য যেমন--হস্তশিল্প, দেখ 
গেলে বুঝতে হবে যে সাধারণ ভাবেই বাঁলকটি বিশেষ গুণী। 
শিক্ষকের মনে রাখতে হবে বালকের জগৎ যদি নান! 
সুযোগে পূর্ণ থাকে তাহলেই তার শক্তিগুলির ভাল ভাবে 
বিকাশেয় সম্ভাবনা হবে। | 

এই সময়ে ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত Nursery 
3০:০০ এর কাঁজের থেকে কিছু অন্ত রকম হয়ে যাবে, 
কারণ ছাত্রের এখন অনেক সময়েই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ 
করতে আরম্ভ করবে। হতবুও ব্যক্তিগত ভাবে কাজ 
একেবারে বন্ধ করা চলবে না। অঙ্ক কষ, নিজের মনে 
পড়া, বা আত্মপ্রকাশের কোন রকম প্রচেষ্টা বালককে 
ব্যক্তিগত ভাবে করতে দিতে হবে। কোন কোন সময় 
একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে কাজ না করে অথবা শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে কাঁ না করে, দুই চীরিজন এক সঙ্গে মিলে কাজ 
করলেও লাভ হয়। 

ছেলে ও মেয়েদের এক সঙ্গে শিক দেওয়। হবে, না 
পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে তাতে খুব বেশী কিছু আসে 
যায় না। সমান প্রতিভাশালী ছাত্র ছাত্রী দিয়ে শ্রেণীগুলি 
ভাগকরা অনেকের মতে সুবিধাজনক । আবার অনেকে 
বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করা ভাল মনে করেন (8800 
report on the Primary school Ch, V) 

এই বয়সের ছেলেদের ছুই একটা বিষয় যেমন-- গান, 
কলাবিদ্যা, ব্যায়াম ইত্যাদি ছাড়া বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের খুব 
বেশী দরকার হয় না। ক্লাশে ক্রমাগত ঘণ্টায় ঘণ্টায় নূতন 
শিক্ষক আদ! বরং এদের পক্ষে অসুবিধাজনক, দিনের 
বেশীর ভাগ সময় এক শিক্ষকের তত্বাবধানেই এই ছাত্রের 


. জীবনের যা 
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থাকলে ভাল হয়। তাই বলে স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে 
বিশেষজ্ঞ কেউ থাকলে, এবং তাকে দিয়ে কোনরবষয় খুব 
ভাল ভাবে শেখাবার পরিকল্পনা করা গেলে তা বন্ধ করবার 
দরকার নেই। 


“আত্মশাসন, 

Nursery Schoolএর ছেলেদের জন্য স্বাধীনতার 
কথাই বেশী ভাবতে হয়। কিন্তু এখন সেই স্বাধীনতাকে কি 
ভাবে আত্মশাসনের পথে নিয়ে আসতে পারা খাঁবে সেই 
কথ! ভাবতে হবে। স্কুলের কাৰ্য্যক্ৰম, সকল দিক চিন্ত! 
করে শিক্ষকেরই নির্দেশ করে*দ্িতে, হবে। কিন্তু সেই 
কাৰ্য্যক্ৰম যাতে ঠিক্‌ ভাবে পালিত হর্ন তাঁদেখবার ভার 
ছাত্রদের উপরে দিয়ে দেওয়। যান্ন। কিছু সময় থাকবে 
খন ছেলের! শান্ত ভাবে ও মনোযোগ সহকারে কাজ করে 
যাবে, আবার কিছু সময় খাকৃবে যখন নাঁনা রকম উৎদাহপূর্ণ 
কাজ চঞ্চল ভাবে করে নিজেদের দৈহিক শক্তির কিছু 
ব্যবহার ছেলের করতে পারবে। শিক্ষকের এতথানি 
ব্যক্তিত্ব থাক প্রয়োজন যাতে এই সম্স্তের ভেতর দিয়েই 
তিনি ছাত্রদের আত্মনংযম শেখাতে পাঁরেন। 

“পাঠক্রম” 

প্রাইমারী স্কুল কমিটি তাদের রিপোর্টে লিখেছেন এই 
বয়সের ছেলেদের পাঠক্রম ঠিক করতে বাইরের দিক থেকে 
তাদের কি শেখান দরকার তা ভাবলে চলবে না, ছেলের! 
তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং ক্ষমতার থেকে কি শেখবার উপযুক্ত 
সেই. কথাই ভাবতে হবে। তীরা আরও বলেছেন ধে 
উদ্দেশ্য তা বালকের জীবনে যতখানি 
প্রতিভাত হয় সেটা বুঝে দেখে তার চিত্তবৃত্তি এবং 
কল্পনাশক্তি এমন ভাবে পরিচালনা করতে হবে ষাতে সে 
আত্মোতকর্ষ এবং আত্মসং্যমের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের 
সৰ্ব্বোচ্চ আদর্শের কাছাকাছি যেতে পারে। 

“জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পর্ক" 

উপরি উক্ত ভাবে শিক্ষাকার্য্যকে দেখলে আমাদের 
চেষ্ট। করতে হবে বালকের প্রতিদিনকার জীবনী থেকে 
তার পাঠক্রম ঠিক করে নিতে। বালকের নিজের 
অভিজ্ঞতার মধ্যে যা আছে এবং পড়! ও শোনার মধ্য দিয়ে 
দে আরও যে অভিজ্ঞত! বৃদ্ধি বরে, তার ভেতর থেকেই 
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তাঁর পাঠক্রম তৈয়ারী হবে। তার পারিপাশ্িক, তার 
পরিবার, তার সমাজ ও স্বদেশ, পৃথিবীর মানব সমাঁজ-- 
এই সবই তার অভিজ্ঞতার ভেতর আগধবে। কিন্ত তাই 
বলে জ্ঞানের মুল্য কমে যাঁবে না। যে অভিজ্ঞতার থেকে 
জ্ঞান লাভ হবে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ -কার্যের সাহায্য হবে, 
সে অভিজ্ঞতা! ছাড়া! অন্য অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। 
এই জ্ঞানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে অনেক সময় তার বার 
বার পুনরাবৃত্তি করবার দরকার হবে; যোগ বিয়োগ ও 
গুণের নামতা শেখা এর একটি সহজ উদ্াচরণ। 


"৩-4 “ভাৰা শিক্ষা” 

অভিজ্ঞতার প্রকাশের জন্ত ভাষাকে উত্তরোত্তর আয়ত্তে 
আন। বিশেষ ' প্রয়োজন হয়। এক বস্বর সঙ্গে অন্য বস্তুর 
গ্থান ও কাল হিমাবে কিংবা কার্ধ্য কারণ হিসাঁবে কি রকম 
সম্পর্ক বালক যতই তা বুঝতে পারবে ততই তাঁর ভাষার 
গঠনের নানা উন্নতি হবে। “কখন” “কোথায়”? “কেন” 
“যদিও” “কিন্ত” ইত্যাদির ব্যবহার সে বুঝবে এবং নিজে 
করতে শিখবে । ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বিষয় 
বন্ত নতুন ভাবে বালকের কাছে প্রতিফলিত হবে। 
বালকের মনের গতি এত দ্রুত চলতে থাকবে যে তাকে 
লব সময়েই নিয়মাধীন রাখ! শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হবে না। 
কিন্ত তিনি চেষ্টা করে যাবেন যে ষতট! পারেন ভাষার 
ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং জীবন্ত করবেন। | 


'ালীত.ও নৃত্য” | 
স্কুলের (ছোট এবং বড়, সব ছেলে মেয়েদের জন্ত সঙ্গীত 


ও নৃত্যবিদ্য! শিক্ষা প্রয়োজন। প্রথম বাল্যকালেই ছেলে 


মেয়ের! এই বিদ্যার থেকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায়, কারণ 
এখনও তারা বেশী লাজুক হয়নি অথচ খুব ছোট শিশুর 
থেকে পটুত্ব তাদের বৃদ্ধি পেয়েছে।. এই বয়সে খুব কঠিন 
কিছু শেখান উচিত নয়। সোজ1 জিনিষ ভাল করে আয়ত্ব 
করাই এখন প্রয়োজন। মনের নানা ভাবগুলি বালকেরা 
সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সংযত ভাবে প্রকাশ করতে পারে 
এবং সমবেত ভাবে কাজ করাতে তাদের আনন্দ আরও 
বাড়ে। এই একই কারণে সমস্বরে কবিতা আবৃত্তিও এই 
বয়সের পক্ষে ভাল । 


বঙ্গলঙ্গমী-_ ফাল্গুন, ১৩৫৬ 


| ২৫শ বৰ্ষ, 

“শিল্প ও কল! বিদ্যা” 
পৃথিবীর অধিবাসীদের নান! রকম বাঁসগৃহ এবং কাজ 
কর্মের উপকরণ আংশিক ভাবে সভ্য জগতের মত করে 


তৈরী কর1--এট! এই বয়সের ছেলে মেয়েদের খুব পছন্দের 
কাজ। অনেক সময়েই দেখা যায় যে তাঁরা খেলার ছলে 


এই সব জিনিষ তৈয়ারী করছে। স্কুল ঘরের পরিসর কম, : 


তা সত্বেও বালকের এ কাজগুলি করবার যাঁতে সুযোগ 


পায় তা দেখতে. হবে। নানা রকমের ছবি ও মডেল স্কুলে 


রাথা দরকার। প্রথম প্রথম উৎসাহ ও আগ্রহের পরিমাণ 
যতটা! থাকৃবে নৈপুণ্য হয়তো ততটা থাকবে না; কিন্তু 


সময়ে নৈপুণ্য ও পটুত! যাতে বাড়ে সেই চেষ্ট! করতে হবে।. 
বাঘককে স্বাধীন ভাবে কলাবিদ্য। অনুসরণ করতে দিলে 


তার বর্ণ, ছন্দ ও আলেখনের জ্ঞান সহজে এবং সুন্দরভাবে 
বৃদ্ধি পার তা ঠিক্‌, কিন্তু নৈপুণ্য লাভও তার অন্যতম উদ্দেস্ত 
হওয়। উচিত । 

ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্যের মধ্যে মানব জীবনের 
বিচিত্র কথা ও কাহিনী এই বালকের! খুব ভালবাসে । 
জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, প্রাণীজগতের এবং শিশুজগতের 


নানা গল্প-এইগুলি খুবই আদৃত হয়। বালকের 


অতিরঞিত বর্ণনা পছন্দ করে বলে দুঃখিত হবার কারণ 
নেই। অসম্ভব ঘটনার তুলনার ঘারাই বালকের! সাধারণ 
ও স্বাভাবিক ঘটনার মূল্য বুঝতে শেখে। দূর দেশের এবং 


" অতীতের গল্পের থেকেই স্বদেশের ও বর্তমানের ঘটনা তারা- 


বুঝতে পাবে। 


“বহির্জগতের বৈচিত্র্য 


বাগানের মধ্যে কাজ করতে করতে বিজ্ঞানের ধৈচিত্র্য . 


ও বিস্ময়কর ঘটন!| সদ্বন্ধে বালকের! বুঝতে শিখবে। 


সাধারণ জগতে যা ঘটে, যে রকম ফুটন্ত জলের ধেশয়া, 
তার সঙ্গে জগতের অত্যাশ্ধ্য ঘটন! যেমন. আকাশের 
বিরাট মেঘ, এই সবের তুলনা করে. প্রাকৃতিক নিয়মগুলি 


সব জিনিষের মধ্যেই কি রকম ভাবে- কাজ করে তা বুঝিয়ে 
দিতে হবে। আমাদের চারিদিকে পূব সময়েই . অনেক 
রকম প্রাকৃতিক ঘটন! ঘটছে ; শিক্ষকের কাজ হবে তার 
থেকে কতগুলি ঘটন1 বেছে নিয়ে বিজ্ঞানের মুল নীতির 
কতকগুলি শিখিয়ে দেওয়া । 
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৪র্থ সংখা] 
“অঙ্কের জ্ঞান” 
বালকের নিজের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে তাকে 
অঙ্ক শেখাতে হবে। অন্কশান্ত্র একটি বিশ্লেষণ-বাঁচক শাস্ত্র 
(১9:৪6) । এই শাস্ত্রের নীতিগুলি যৌক্তিকতা অনুসারে 
সাজানো থাকে, বালকের মানসিক প্রয়োজন অনুসারে 
থাকে না। কিন্ত শিক্ষকের কাজ হবে বালকের মনের গতি 
অনুদাঁরে অঙ্কের নিয়মগ্ুলিকে শিক্ষা দেওয়া । তার 
নিজস্ব জিন্ষগুলির দাম, সে গুলির ভাগ ইত্যাদিতে তার 
মন সহজেই যাঁবে। মে নিজে কতদূর হাটতে পারে, 
কতখানি লাফাতে পাঁরে, কত ভারি জিনিষ তুলতে পারে 
ইত্যাদি ব্যাপাবের তার কাছে মানে আছে । এই সব দিয়ে 
অঙ্ক দিলে ক্রমেই অঙ্গের নিয়ম সম্বন্ধেও সে চিন্তা করতে 
শিখবে এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে নিয়মগুলি আয়ত্তে 
আনতে তার আপত্তি হবে না। 
“বুদ্ধির পরিমাণের তারতম্য” 
স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অনেক রকম ছাত্রই পাওয়া ষায়। 
কেউ বা খুব চালাক হয়, কেউ বা সাধারণ, আবার কেউ 
একেবারেই বোঁকা। কিন্তু দেখতে হবে যে প্রত্যেকেই 
তাঁর নিজের শক্তির চরম ব্যবহার করতে শেখে। কেউ 
কম কাঁজ পারলেও কিছু আসে যায় না। প্রত্যেকে নিজের 
যথাসাধ্য কাজ করে যায়, তার থেকে একটুও কম স্বরে না 
এইটাই দেখতে হবে। এই দন্ত বেশী চালাক ছাত্রের 
বেশী কাজ করবার ব্যবস্থা করতে হবে । যে ছাত্র অন্যের 
থেকে কম কাজ পারে তাকে তার কাজ কমিয়ে দিতে হবে, 
কিন্ত দেখতে হবেষে সে যেন একটুও নিরুৎসাহ না হয়। 
ছাত্রের আত্মমর্য্যাদী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অন্ন রাখা 
শিক্ষকের বিশ্যে কর্তব্য। তাই বলে কাজের মধ্য 
অনাব্ধানতা কোন রকমেই করতে দেওয়া চলবে না । বালক 
যে কোন কাজই করুক না কেন তার পূর্ণ মনোযোগ ও 
চেষ্ট! দিয়ে করতে হবে । এরকম ভাবে শেখালে লেখা 
এবং পড়া, স্বাস্থ, কলাবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা ও সঙ্গীত 
বিদ্যা সব জিনিষই সাধারণতঃ এখন যা শেখানো হয় তার 
থেকে বেশী ভাল করে শেখানে। হবে ॥ ূ 
আগেকার শিক্ষকদের থেকে বর্তমান কালের শিক্ষকদের 


বাল-শিক্ষা 


১১৫ 


একট! বেশী সুব্ধি| হয়েছে যে তারা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার 
পরিমাণ নান! রকমের টেষ্ট দিয়ে মাপ করতে পারেন। 
তাছাঁড়। নানী রকমের স্কুলে নিজেরা গিয়ে এবং নান! 
প্রদর্শনী দেখে নিজেদের জ্ঞানের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে 
পারেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য শিক্ষকদের 
জন্য, পাশ্চাত্য জগতের মত, মধ্যে মধ্যে Refresher 
9021:99 এ সব শিক্ষকদের আহ্বান কর]। 
“সাধারণ জ্ঞাভব্য বিষয়ে জ্ঞান দান” 

পাঠ্যক্রমের মধ্যে অনেক বিষয় থাকে য| আমাদের 
সাধারণ জ্ঞানের বিষয়-যে রকম শান, বাক্য, পৌরাণিক 
কাহিনী, ইতিহাসে উল্লিখিত বড় বড় লোকের জীবনী, 
ভূগোলের মূলতত্ব, নিজের দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ব 
ইত্যাদি| এই সকলের জ্ঞান যাতে গভীর হয় তার জন্য 
শিক্ষক সর্বদাই ছেলে মেয়েদের পৃথক ভাবে এবং দলবদ্ধ 
ভাবে উৎসাহিত করবেন। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের 
পরীক্ষাতে ভাল ফল করাবাঁর চেষ্ট! করা উচিত নয়। ছেলের 
বিশেষ শক্তি কোন দিকে আছে তা ঠিক করে বেঝবার 
সময় এখনও হয়নি। সেই জন্য কোনও বিশেষ বিষয়ে 
প্রতিযোগিতা করানো এখন উচিত ন!। 

গ্রত্যেকটী ছাত্রের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে শিক্ষকের 
অবহিত হ'তে হবে এবং অন্পবুদ্ধি ছাঁত্রটার সম্বন্ধে যে রকম 
ভাবে ভেবে কাঁজ করতে হবে সে রকম অতিরিক্ত প্রখর 
বুদ্ধির “ছাত্রকেও মানমিক ভাবে অলস হয়ে যেতে দিতে 
পারবেন না। কারণ তাঁহলে নিজের শক্তিকে বিকাশ 
করবার সুযোগ গাওয়ার অভাবে তার শুধু মানসিক নয় 
নৈতিক অবনতিও ঘটুবে। ওদিকে আবার অল্পবুদ্ধি 
ছাঁত্রটী সম্বন্ধেও শিক্ষককে খুবই সাবধান হ'তে হবে-_যেন 
তার আত্মসম্মন জ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার মনে 
হতাশার ভাব যেন কখনও না আসে। তার কাঁজ করবার 
এবং ইচ্ছাশক্তি বাঁড়াবার জন্য শিক্ষক সর্বদাই সচেষ্ট 
থাকবেন। এই বয়সে ছেলে মেয়েদের সমস্যা শিশুদের 
সমস্ত৷ অথবা অপেক্ষাকৃত বড় ছাত্রদের সমপ্তার থেকে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই কথা মনে রেখে শিক্ষককে কাজ করতে 
হবে। 


জিন 


মাতৃশিক্ষ' 
শ্রীলীল৷ মজুমদার | 


গুনেছি পৃথিবীর সমস্ড ভাষার মধ্যে চীনীভাষাই 
সব থেকে কঠিন, এবং চীনা অক্ষর-মাঁল। নিভু ল ভাবে লিখতে 
ও পড়তে শিখতে নাকি সাত বৎসর লাগে। তাঁর কারণ 
চীন! অক্ষর আমাদের বাংল! বা ইংরাজি অক্ষরের মত এক 
একটি ধ্বনি ব আওয়াজের সংকেতমাত্র নয় । একটি চীন! 
অক্ষর ছোট একটি চিত্র এবং সেই চিত্রের একটি সুস্পষ্ট 
অর্থও আছে। এমন কি একথা অবধি শুনেছি যে অক্ষর 
-_ছবিগুলির অর্থগুগিও নিগুঢ় ও রসময়। এতদূর অবধি 
শুনেছি যে চীনা ভাষায় ঝগড়া শব্দটি লিখতে হলে তার! 
আকেন ছে'ট একটি বাড়ীর ছাদ ও তার নীচে দু'জন 
সত্রীলোক। এক বাড়ীতে ছুটি-স্তীলোকের নিকটশ্বাপ; কে 
না জানে তারই মানে ঝগড়া!!! 
আমাদের দেশের ছোট ছেলে মেয়েদের চেনিক 
শব্চিত্ররস-রহন্যের গভীরতার মধ্যে নামতে হয় না, কিন্ত 
তাঁদের পড়ার ঘরের স্থান পেতেছি চিত্রন্গতের মাঝখানে । 
এই মাটির, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ছেলে মেয়েদের প্রথম 
পরিচয় হয় পঞ্চ ইন্দ্রের মধ্যে দিয়ে। শিশুর তরুণ চোখে 
সোনালি দিবালোকের আর তুলনা নেই। সবুজ গাছের 
পাতা, হুল্দে প্রজাপতি, লাল জবা ফুল, মায়ের পরণে নীল 
দাঁড়ি, সমস্ত তার চিত্তকে লু্ধ করে। জগতের সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়টি চোখের পরিচয়, তারপর সময় মত গোটা 
জগংটাকে দুই হাতে ধরে নিয়ে নেড়েচেড়ে, চেটে খেয়ে, 
বাঁজিয়ে, ঠুকে, বাকী চাঁরিটি অতৃপ্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পরথ করে 
নেওয়া যায় । কিন্তু চোখ দিয়ে হল প্রথম পরিচয়। 
| এই প্রাথমিক নিয়মটি আমাদের পড়ার ঘরেও স্থান 
করে নেয়। "আছ বল্লেই পরিচিত একটি অজ্জগরের ছবি 
মনে পড়ে । ““আ” বল্লেই মানলচোখ দেখতে পায় গাছের 
পাঁতার মাঝে পাক! আম ঝুলে রয়েছে । “ই” শিখেই 
ইঁদুর ছানার জন্ত করুণায় পূর্ণ হই । “ঈ* উচ্চারণ করলেই 
দেখতে পাই নীল আকাশে বিশাল ডানা প্রমারিত করে 


ঈগল পাখী উড়ছে। কেবল প্রথমভাগের প্রথম পাতা 
থেকে কেন, অক্ষর পরিচয়ের বহু পূর্ব থেকেই যে মুতে 
শিশু কথা বুঝতে ও মনের ভাব কথায় প্রকাশ করতে শেখে 
তার মানস পটের উপর ছবির পর ছবি আক ও মোছ! 
হয়। “বেড়াল” বলেই শিশু “মেনি'র চেহারা দেখতে 
পায়। “বাতি” বল্লেই ঘরের কোণের প্রদীপটির অলোক 


চিন্তাকাশে বেখাপাঁত করে। নতুন কথা শুনলেই শিশু 
জিজ্ঞাসা করে “সে কী রকম? অপরিচিতকে পরিচিতের 


ছবি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে| বলে “মা, উটু কী ঘোড়ার 
মতন?” অরূপকে ধারণ! কর! তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব । 
তা’র মানসলোক রূপ দিয়ে ভরা, তা*র শিক্ষার প্রথম বাহন 
তার কৌতুহলী দৃষ্টি । { | 

রূপ দিয়ে শিক্ষা সুরু হ’ল, কিন্তু এমন সময় আসে 
যখন শিশুকে তার পাঁজিপু'খি নিয়ে গিয়ে অরূপের দরজা 
গিয়ে দাড়াতে হয়। আমি ষখন ছোট ছিলাম, স্পষ্ট মনে 
আছে “আত্মা” বললেই মনে হ'ত বড় গোছের একটা মোম- 
বাতি ধরণেয় জিনিষ | “ভগবান” বল্লেই মনে হত 
মেঘের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন সৌম্যদর্শন, নীল 
পোষাক পরা, দাঁড়ীওয়াল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মন 
তখনও আমার অরূপের নাগাল পায়নি । 

সে বয়সের এ রূপ-মর্ধন্ব নানস জগতে মা'র কী কতব্য? 
প্রথম কথা, মার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত রূপ জগতের 
বূপগুলির যেন বাস্তব-জগতের সঙ্গে সাৃগ্ত থাকে। মাতৃ- 
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুকে এই পৃথিবীর উপযুক্ত করে 
গড়ে তোলা, তার জীবনে তাকে যেন নিজের দেহেরও মনের 
শক্তি ছাড়া আর কোনও অবলম্বন খু'জতে না হয়। একথা 
শিশুপালনের কোনও পর্ধ্যায়েই ভুলে গেলে চল্বে না। 
অতএব কল্পনাকে সংযত করতে হবে । 

দ্বিতীয় কথা, কল্পনাশক্তি যেন রূপের কোঠায় এসেই 


থেমে না যায়। রূপের সীমার বাইরের অনস্তলোকের 


 ধর্থসংখ্যা ] 


মধ্যে যাঁকে বিচরণ করতে হবে, . রূপের মোহ, তাঁকে 
কাটাতে . হবে। অতি অল্প বয়সেই অঙ্ক কষবার 


সময় শিশু এই নিদারুণ সত্যটাকে আবিষ্কার 
করে। নিরবলম্ধ সত্যন্জে ধরতে. তাকে বহু সাধন! 
করতে হয়। কিন্তু অবিলম্বেই রূপ ও অরূপের জগতে 


মেলা মেশ। হয়ে যায় । যাঁকে চোখে দেখা যায়, আর যা'কে 
আঙুলে গুণে তি হয় তাঁ’দের মধ্যে সথা স্থাপন হয়ে যায়! 
মানস জগতের যে যা’র ষথাস্থান অধিকার করে নিতে 
পারে। তখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্রের মৃল্য কমে যাঁর না 
বরং বেড়েই যায়। সে তখন হয়ে গড়ে শিক্ষার এক 
মহান্ত্। ভাষা যতদুর পৌছায় না, যেখানট! বর্ণনার অতীত, 
চিত্র সেখানে মনকে সহজেই নিয়ে যায়। শিক্ষার এই 
প্রথম পর্যায়েই চিত্রের এই ব্যবহার, বিশেষতঃ বিজ্ঞ।নজগতে, 
শিক্ষাদাত্রীর প্রধান সহার। | 

ছবি দিয়ে শেখান এত দহজ কেন? প্রথমতঃ ছবি, 
ভালো করে আ্বাকা ছবি, বিশেষতঃ রঙ্গীন ছবি, চিত্তকে 
তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে। যে সকল খুঁটিনাটি কেবলমাত্র 
ভাষার বর্ণনাতে মনকে এড়িয়ে যায়, ছবিতে সেগুলি ধর! 
পড়ে যায়। শিক্ষনীয় বিষয়টী সরস হয়ে স্বরূপ নেয়। শিক্ষার 
বস্তু আনন্দের সামগ্রী হ’য়ে দীড়ায়। | 

ছবির সাহায্যে শিক্ষাদানের এইটি হ'ল এক দ্িকৃ। 
অপর একটা দ্বিকও আছে । .তার মুল্যও অসীম। শিশুর 
হাতে রঙ্গীন খড়ি ধরিয়ে দিয়ে তাকেও আঁকতে শেখাতে 
হবে। অনেকের ধারণা যে ছবি আঁকতে পারা একটা 
প্রকৃতিদত্ত বিশেষ গুণঃকার্‌ও আছে এবং বেশীর ভাগেরই 
নেই। কথাটা একেবারে সত্যি নয়। যেমন সকলেই 


কথ! বল্‌তে ও লিখতে পারে, তবে মহাকাব্য রচনা করতে 


পারে না, তেমনি ‘ছবি অণকতে সবাই পারে, তবে শিল্পী 


হওয়া, সহজ নয়। র 


কি + 
জজ 


যার স্বাভাবিক বুদ্ধি এমন প্রত্যেকটি শিশু ছবি আকতে 
পারে এবং অধিকাংশই খড়ি হাতে পেলেই আহ্লাদে 


' আটখান। হয়ে যায়|: যারা গোড়াতে আনন্দ পায় নাও তাদের 


মধ্যেও অধিকাংশকেই .দুচারটে- পোকামাকড় ও তাদেরও 
বাচ্চাটাচ্চা আকবার পর দারুণ উৎসাহী হয়ে পড়তে 
দেখা যায়। প্রক্কৃতি-পরিচয় বলে একট! বিষয় আছে 


মাতৃশিক্ষ! 


১১৭ 


শিশু শিক্ষাতে যার স্থান ক্রমশঃ নির্ধারিত হয়ে আসছে। 


গাছপালা ফুল ফল জীবজগতের সঙ্গে শিশুদের, পরিচস্্ 


দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য । স্কুলে ছেলে মেয়েরা এই বিষয় চার্ট 
প্রস্তুত করে থাকে। অর্থাৎ বড় বড় কাগজে, খোপ খোপ 
টেনে নিয়ে হয় ত আকল যত শ্রেণীর ফগ হয়, নয় আ্বাকল 
মশার জীবনকাহিনী। নয় ত' ভারতবর্ষের একটা প্রকাণ্ড 
মানচিত্র একে দেওয়া হ’ল, তার মধ্যে আঁকৃল কোথায় 
কী জিনিষ উৎপন্ন হয়। এই চার্ট প্রস্তুত করতে ছেলে 
মেয়েদের যেমন অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহ, এই চার্টের 
বিষয়বস্তও তেমনি মনের মধ্যে চিরদিনের মত গেঁথে যায় । 
এমনি ক'রে চিত্র হয় বাস্তব শিক্ষার বাহন। 
সব মা'র পাঁচ ছ’ বছরের ছেলে মেয়েদের স্কুলে দেন 
না, তাদের ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে রঙ্গিন থড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে 
16 তৈরী করত পারে। খেলা আর পড়া অভিন্ন হয়ে যাঁয়। 
আঁকতে গেলেই বস্তুর অনাবশ্যক অংশটি বাদ্‌ দিয়ে 
প্রয়োজনীরটুকু গ্রহণ করতে শেখা হয়| . . 
অনেকে বলে থাকেন আজকালকার শিক্ষা-প্রণালী 
কোমল ' শিশু-চিত্তের অনুপযোগী, এত ছোট বয়সে এত 
শেখাবাঁর 'প্রয়োজন কী? সেকালে ত’ ইংরেজি বাংল 
অঙ্ক ছাড়া 'ওবয়সে কিছু শেখান হ’ত না ইত্যাদি। : কথাটা 
খানিকটা সত্য। যেই আমরা শিশুকে পু'থিগত বিদ্যা 
দান করতে সুরু করি, অমনি তাঁকে অনাবশ্যক শিক্ষার 
বোঝার নীচে চাঁপা দেবার আশঙ্কা থাকে। কতখানির 
প্রয়োজন আছে আর কৌথা থেকে লিদপ্ন ভাবে বর্জন করব 
সে একট! সমস্যা বটে। তবে পাচ বছরের শিশুর বিষয় 
একটা নিয়ম কর] যায়, যে যার ছবি আঁক! যাঁর না এমন 
কোনও জিনিষ শেখাব না। : 
ভেবে দেখতে গেলে এ বয়দের শিশু যেটুকু অঙ্ক শিখবে 
তার পর্য্যন্ত ছবি আঁকা যাঁয়। যর্দি না যায় সে অঙ্ক শেখাবেন 
না। আস্তে আন্তে দেখবেন শিশুর মনের যেমন বিকাশ হতে 
থাকবে ছবি আর শিক্ষার বাহন হয়ে থাকবে না, তাঁর একটা 
আম্যঙ্গিক ও সহায় হয়ে, অবশেষে পরিণতবয়স্ক ছাত্রের 
পড়ার বই থেকে এক ছুঃখের দিনে ছবির! সব অন্তর্ধান 
করবে । মন যথন ছবি আঁকতে শেখে হাত তখন ছুটী পায় । 
মনের যখন পুষ্টি খুলে যায় চোখের তখন -কাঁজ কমে যায়। 


১১৮ 


ছবি দিয়ে শিক্ষাদান কর! শিক্ষার শেষ নয়, আরম্তমীত্র | 


পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুরু ইন্জিয় দিয়ে, পৃথিবীর 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞীনেরও সহজ স্থরু ইন্দ্রিয়কেই বাহন 
করে । কেবলমাত্র শ্রবণ দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের চেয়ে, চোখ দিয়ে 
দেখে, কাণ দিরে শুনে, হাত দিয়ে একে শিখলে শিক্ষা 
কেমন সহন হয়ে যায়। 


 ব্গলম্দী-_ফাল্তন, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বর্ষ 


পৃথিবীর মা’দের কাঁজ তখন শেষ হয়ে যায় ছেলেমেয়েরা 
যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। যে মা ছেলেদের চিরদিন পঙ্গু করে 
নিজের স্েহের সেবার উপর নির্ভরশীল করে রাখতে চায়, 
সে অযোগ্য মা। এ পৃথিবী থেকে নিজের হাতে যেন 
আমার ছেলে রূপরসশবম্পর্শগন্ধ'ও মানস দিয়ে সব সম্পদ 
আহরণ করে নিতে পারে। নইলে মা হলাম কিসে? 


কানন বরে বস 


আমার মোনোমামা 
শ্রীপুষ্প দেবী 


অনেকদিন আগেকার কথা। যখনই মামার বাড়ী 
যেতুম তখন সেখানকার প্রধান আকর্ষণ ছিল মোৌনোমাম1! 
সে নাকি আমার নিজের'মাম! নয় মার পিসতুতো ভাই । 
কিন্ত তার কথ! বলতে গেলে এই বালিক] এমন মুখর হয়ে 
উঠতে যে ঠাকুরদা একদিন বলেছিলেন, নিজের মামার সঙ্গে 
খোঁজ নেই, কোথায় মন্ত মামা মতি মাম! তাঁর গল্প শোন । 

তখন আমার মায়ের ঠাকুমা বেঁচে ; সেরকম অগ্রিশিখার 
মত তেজস্বিনী মহিল। আমি আর দেখিনি। আজে! আমার 
মনে তার দেবীমৃত্তি অল্লান হয়ে বিরাজ কচ্ছে। জানিন৷ 
তিনি শিক্ষিতা ছিলেন কিনা, কিন্ত মনের অমন উদারতা 
অমন প্রসারতা, আজকের দিনে দেখতে পাইনা । পূর্ণ 
মাতৃত্বের দীপ্ত মহিমায় তিনি বিরাজ কর্তেন। তাঁর বিচারে 
তার পক্ষপাতশৃন্ক মনের প্রসাঁদে কারুর মনে বিন্দুমাত্র 
অভিযোগ দুঃখ ছিলনা । নিজে খাটতেন সবচেয়ে বেশী, 
চাইতেন সবচেয়ে কম । সংসারে থেকে অমন তপন্থিনী আর 
চোখে পড়েনি । সেই সময় সেই বিরাট পরিবারের মধ্যে 
মনোমামাকে দেখেছি । মনোমামা! আমার চেয়ে দশ বার 
বছরের বড়ই ছিল। কিন্ত তাঁর প্রতি আমার বাৎসল্যের 
সীমা ছিল না। আমার তখন শিশু বয়ন। একবারও 
ভাবতুম. ন! আমি যখন বিদেশে বাবার কাছে থাকি তখন 
মনোমামাকে কে দেখে ? মামার বাড়ী এলেই তার যাবতীয় 


দায়িত্ব নিজের মনে করে কত কষ্ট যে মোনোমামাঁকে দিয়েছি 
তাঁর অন্ত নেই। তাঁরা ছিল চার ভাই। বোধহয় বছর 
খানেকের ছোট বড়। কিন্তু সেই ১৮1১৯ বছরের ছেলের মধ্যে 
এমন একটা অদ্ভূত জিনিষ ছিল যা সচরাচর চোঁখে গড়ে 
না। সে যে ভায়েদের চেয়ে বড়, ছোট ভাইদের জন্ে 
এবং বাঁড়ীর সকলের জন্যে সবকিছু ছাড়তে সে সর্বদাই 
প্রস্তুত । তাঁর মনের এই অপূর্ব সম্পদ আমার শিশুমনকে 
আ'কৃষ্ট করেছিল ।-+ তাঁর একটা অস্ত্রের ঘর ছিল। নানা 
রকম বড় বড় জীবজন্তর ছাল তাঁতে সাজান, বাঘ কুমীর 


তালুক নানা রকম। মাঝে মাঝে দেখতুম মোনোমাম! . 


একমনে বসে বন্দুক পরিস্কার করছে । কখনো কোন নতুন 
অস্ত্রের নান! পরীক্ষায় ব্যস্ত । কিন্তু কোনদিন তাঁর কাছে 
শিকারের কাঁহিনী অবধি শুনিনি। বাড়ীর সকলে বলতে 
ওসব নাকি মৌনোৌমামার শিকার করা। 

মস্ত নামকর। জমিদারের ছেলে সে। দৈব দৃিবপাকে 
মামার বাড়ীতে শিশুকালে ছিগ, তবে তাদের গল গ্রহ হয়ে 
নয়। এখন বুঝি হয়তো তীদেরই এখর্য্যে আমরা মামার 
বাড়ীর আদর আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করেছি । প্রায়ই 
আসতে! তাদের মহল থেকে লোক ভারে ভারে আম ছান! 
ঘী রাশিয়াশি নিয়ে। নিরক্ষর সেই প্রজার) গলবন্ত্র হয়ে 
এ কিশোর ছেলেকে প্রণাম করে দাড়াতে|। অত্যন্ত গভীর 


৪র্থ সংখ্যা] | আমার মোনোমামা | ১১৯ 


ভাবে মোনোমামা তাদের সব খরর নিতে । কারুর চোখের 
জল কারুর দুঃখ মোনোমামা সইতে পার্তনা। তার অন্তর 
ছিল সত্যই কুন্ুমকোমল সত্যিকারের বীরের মতন। 
৮ কখনো দ্েখতৃম নানারকম যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে চারভায়ের 
কাঁজের আর অন্ত নেই। বাগানের মধ্যে তাঁদের জালঘের' 
ঘরে মোনোমামার হরিণ ময়ুর ভালুক এসব ছিল, একট! 
গরিলা জাতীয় জীবও ছিল । মোনোম!মা আমায় বাঁরেবারে 
সাবধান করে দিয়েছিলো, “ওর কাঁছে যেন তুমি যেওনা মায়ী, 
ও কামড়ে দেবে*। সেই গ্ররিলাটার একদিন কি অসুখ হল । 
মোনোমামার আহার নিদ্রা নেই সেই খাঁচার মধ্যেই দিন 
কাঁটে। “পশুদের ডাক্তার এল, এল রাশি রাশি ওষুধ কিন্ত 
তার * নাদ আর থামে না। পে যত আর্তনাদ করে 
মৌনোমামার মুখ তত গম্ভীর হয়ে ওঠে। একদিন সকালে 
উঠে দেখি কই গরিলাটাতো আর টেঁচাচ্ছে না। নিশ্চয়ই 
সেরে গেছে । গিয়ে দেখি খাঁচার মধ্যে গরিলাট। মরে পড়ে 
আছে, পাশে খানিকটা জমা রক্ত । বাঁড়ীর সবাই বলাবলি 
€-কর্ছে মোনোমামা নাকি তাকে গুলি করে মেরেছে। ও 


মোলোমামা বুঝি এমনি করে শিকার করে? মনে একটা 


অদ্ভুত বিরূপ ভাব নিয়ে মোনো মামার ঘরে গিয়ে দাড়ালাম । 
- গিয়ে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড । মেজেতে বন্দুক পড়ে মোনোমামা 
নিছনায় শুয়ে ফুলে ফুলে কীদছে। - খানিকক্ষণ চুপ করে 
থেকে বন্ুম, কীঁদছে! যদি তবে ওকে মীবলে কেন? 
মোন্যেমাম! উত্তর দিলো, ওর যে বড্ড কষ্ট হচ্ছিল, ভাক্তারের। 
যে বলল ও আর সারবে না। আমি যখন বন্দুক নিয়ে ওর 
ঘরে ঢুকলুম তখন ও নিশ্চিন্দি, ও ভাবতেই পারেনি যে আমি 
ওকে মারতে পারি । 
দুপুর বারটা বাজলো, সেই একভাবে মোনোমাম। 
টুপচাঁপ বসো? মার ঠাকুমা নিজে এলেন তাকে খেতে 
ডাকতে । মোনোমামা উঠে এলো শুধু একবার বললো, 
কত বাঘ ভালুক তো মেরেছি দিদিমা, এমন কষ্ট কখনে। 
হষনি। কিন্ত উপায্ন কি? অবোলা জীব ওর কষ্টটাঁও তে 
দেখতে হবে? এই দিনের ঘটনা আমার শিশু মনের মধ্যে 
একট! গভীর দাগ দিয়েছিল, মনে ইহ নামা 
মোনোমাম। সাধারণ নয় 
আর একদিনের কথা মনে পড়ে । জামিন কোথা! থেকে 


একটা মস্ত বাণিশ কর! বাস্সে করে একবাঝ্স রঙ্গীন পেনসিল 
মোনো মামা এনেছিল। অনেক নাকি দাম, দুর্লভও, বটে। 
কোন দুর দেশ থেকে অর্ডার দিয়ে আনান। কদিন ধরে তার 
ঘরে দেখলুম অবিশ্রান্ত দলে দলে কিশোর তরুণদের 
আনাগোন1। সবাই কৌতুহল ভরে নেড়ে চেড়ে দেখছে 
বাঝুটা। আমর! প্রায়ই স্বল্প দিনের মেয়াদে মামার 
বাড়ী আসতুম। ফেরার দিনে গিয়ে দেখি 
মোনোমামা কি একটা লেখ! নিয়ে ব্যস্ত । বুম আমরা 
যাচ্ছি। ও তাই নাকি? বলে মোনোমামা আবার সেই 
লেখার ওপর ঝুঁকে পড়লে | মনেমনে বেশ খাঁনিকট! 
অভিমান নিয়েই গাড়ীতে উঠলুম, পারলে বোধ হয় লেখার 
কাগজ গুলো ছি'ড়েই দিতুম। 

দিন কয়েক বাদে আমার নামে একটা পার্খেল এসে 
হাজির, তার মধ্যে মোনৌমামার সেই মস্ত পেনগিলের বাক্স, 
তাতে পৃষীমায়ী লেখ|। বল! বাহুল্য রাগ পড়তে বিন্দুমাত্র 
বিলম্ব হল ন!-কিন্ত মোনোমামার.অত সাধের জিনিষগুলির 
আমার হাতে পড়ে যে কি সদগতি হয়েছিল তা আজ মনে 
পড়ে না। | 

এর পরের বার গিয়ে দেখি মোনোমামার বিষে হয়েছে। 
বছর বার চোদ্দর ফুটফুটে সুন্দর একটি যেয়ে। একমাথা 
কালো কৌকড়া চুলের ওপর ঘোমটা টেনে নোলক 


পরা মুখখানি নিয়ে সে এসে দাড়ালো । দুচোখে তার 


কৌতুহল ঝলকে উঠছে, ঠোটের কোনে অবাধ্য হাসি প্রাণ- 
পণে দমন করে রেখেছে । দেখে মনে হয়েছিল একটা 
মানুষের মধ্যে এতথানি প্রাণ প্রাচুধ্য যেন দেখা যায় না। 
সবাই বলেছিল মৌনোমামার খে নাকি খুব সুন্দর হয়নি । 
কিন্ত আমার মনে হল এমন সুন্দর আমি আর কোথাও 
দেখিনি। মামীমার ভীষণ ভাব হয়ে গেলো আমার সঙ্গে | 
না হয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু সেভাব সথিত্বের নয়। 
নির্বিবাদে আমার সব দৌরাত্ম্য মেনে নিয়ে সেই দুরন্ত 
মেয়ে আমার কাছে ধরা দিলো মা মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে । 
কিজানি কেমন করে হঠাৎ বড় হওয়ার মন্তর সে শিখেছিল 
মোনোমামার কাছে। তাই এক এক সময় মনে হত 
বয়সে বেশী বড় না হলেও''সে যেন আমার চেয়ে অনেক 
বড়। মোনোমামা যাঁকে ভালোবাসে তাঁকে না ভালো 


১২০ 
বেসে তারও যেমন উপান্ধ ছিলনা মৌনোমীমার বৌকে 
না ভালবাসাও তেমনি শক্ত ছিল আমার পক্ষে। সেযেন 
অসম্ভবই। 

মামীমা ছিল বৈষ্ণব ঘরের মেয়ে, আর মোনোমামার 
ছিল ভয়ানক মাছ মাংসে করুচি। এ নিয়ে দুজনে মাঝে 
মাঝে মতানৈক্য ঘটতে? তবে মতবিরোধ নয়। মনে পড়ে 
একদিন সন্ধ্যেবেলা ছাতে আমরা ঘোর কলরবে পুতুল 
খেলতে ব্যস্ত ; এমন সময় মোনোমামা এসে দাড়ালে! হাতে 
একটা ব্রাউন রংএর ঠোঙ্দ! | মোনোমামা বললো, কিরে 
তোরা চপ থাবি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে ঠোঙ্গা শেষ। এয়পর 
থেকে প্রায়ই চপ আসতে লাগলে! এবং তাতে সবচেয়ে আগ্রহ 


ছিল মীমীমারই । এখনও মনে পড়ে এমনি করে ভূলিয়ে 


মাংগর চপ খাওয়ান জানতে পেরে মামীমার কি রাগ । 
মামীম1 জানতো চপ মাত্রেই, মনমোহিনী মোচার চপ। 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন বাড়ীর ছেলেমেয়ে হলেও সত্যকারের ভালো- 
বানা তাদের মনে সাম্য এনে দিয়েছিল । ছুজনের মুখের 
সে.জিগ্ধ হাদি একদিনও মান হতে দেখিনি | 

তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেগ। আর মোনোমামার। 
চলে গেল তাদের জমিবারীতে। দ্রেখাশোন! প্রায় বন্ধই 
বলা চলে! তবু মোনোমামার সে স্সেছ একদিনের জন্য 
.তিলমাত্র হ্রাস হতে দেখিনি । প্রত্যেক বছর আমের সময় 
ট্রেটে ডেলিভারী করে মন্ত মন্ত আমের ঝাক! এসে 
পৌঁছত আমার শ্বশুর বাঁড়ীতে। ভালে! ভালো আমের 
ওপর গোটা অক্ষরে মোনোমামার নিজের হাতে 
নাম লেখা । 

তার মনের আর একটা পরিচয় পাই একদিন । বাঁজ- 
(দ্রোহিতা, অপরাধে তার এক ভাই বহুদিন বন্দী ছিল। 
তার বালিকা বধূর জন্য মোনোমামার কি ব্যস্ততা । একবার 
একবার শুনলাম মোনোমামা তাঁর নাকি আবার বিয়ে 
দেবার চেষ্টা করছে, বলছে ফুলশয্যে হবার আগে ষে বন্দী 
হয়েছে তার আবার বিয়ে নাকি? বৌতো এখনে! কুমারী । 


বঙ্গলন্মী--ফাস্তন, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বর্ষ 


শেষে সেই ভ্রাতৃবধূর ঝোৌঁকেই সে বিয়ে বন্ধ হল। কিন্ত 
তাঁকে ভূলিয়ে রাখতে মোনোমামা যেন প্রাণমন বিসঞ্জন 
দিলো । কখনো শুনতুম বকুলের জন্যে ছবি আঁকার সরঞ্জাম 
কেনা হচ্ছে। কখনো শুনতুম রাশি রাশি বই যাচ্ছে। 
সেই ক্ষুদ্র বধূকে বুক দিয়ে ঢেকে তাঁর সবকিছু অভাব পূরণ 
করার জন্তে মোনোমামার চেষ্টার অবধি ছিল না| বকুল 
মোনোমামাকে বলতে বড়দা, মোনোমামা বকুলকে বলতে! 
দিদি! দৈবদুর্ব্িপাকে হৃদযস্ত্রবিকারে বকুল মারা গেলো । 
মোনোমামার জীবনে এল অদ্ভূত অবসাদ সে আনন্দময় মুস্তি 
চিরদিনের মত ম্লান হয়ে গেলো । মনে হল একসদ্ধে যেন 
বিশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে তার। 

শুনলুম অনৃষ্টের পরিহাসে এর পরই নাকি মোনামামার 
সেই ভাই মুক্তি পেয়েছে। বাড়ীর সবাই চেষ্টা করেছিল 
তার আবার বিয়ে দেবার। মোনোমাম! হতে দেয়নি, 
বলেছে, নারে, আর পার্ধ না। নিজে হাতে করে দে 
মেয়েটীকে পুড়িয়ে এসেছি, আর শান্তি তোরা দিসনি আমায় । 


এরপরই মোনোমাম! মারা গেল। বংশের দুরন্ত ভাঁয়- ৯ 


বেটিস তাকেও ক্ষমা করেনি। তাঁর ওপর বকুল যাবার পর 
থেকেই ওষুধ বিষুধ নিয়ম সবই সে ছেড়ে দিয়েছিলো । এ 
সময় মামীমার মুখ থেকে একদিন মাত্র অনুযোগ শুনেছিলুম, 
শুধু দুটো মাছ ভাত খাই, তাও কি তোমার সইছে না? 
গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তার দিকে. চেয়ে মৌনোমাম! বলে- 
ছিল, সবইতে| আমার জন্টে হাসিমুখে ত্যাগ করেছ । এটুকু 
ছাড়তে এত ভয় ? 

দীর্ঘ তিনবছর বাদে এবার মামীমাকে দেখলুম । তিরিশ 
বছর বয়েসেই চুলগুলো ধপধপে সাদা হয়ে গেছে। সেই 
বিদ্যুৎ চঞ্চল! মেয়ে যেন কী এক মন্ত্রে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে গিয়ে 
দাড়িয়েছে, যেন স্থির শান্ত নির্বাণোনুখ ৷ প্রাণপণ বলে 
নিজেকে দমন করে তাঁকে প্রণাম করলুম। মনে মনে 
বললুম এরি মধ্যে আমার মোনোমামা মিশে আছে। সেতো 
আমার হাঁরায়নি। 


মারের প্ারাধাত টিন 


দোল পুণিমা 


শ্রীশান্তা দেবা 


এমন সময়ে এবার দৌলপুরিমা দেখ] দিয়েছে যে উৎসবের 
কথ! বলতেই সঙ্কোচ হয়। তবু দিনটা যখন এতকাল ধরে 
পালিত হচ্ছে তখন তাঁর বিষয় কিছু একটু বললে খুব 
অশোভন 'হবে না। দোলপুণিমা ভারতের একটি বিশেষ 
উৎসবের দিন। শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভীবে সকল 
দেশেই মানুষের মনে উৎসবের ইচ্ছা স্বভাবতই জাগে। 
উত্সব যদি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে দেখ! ন! দিত, তাহলে 
মানুষ দৈনিক উপাজ্জন আর থাওয়! পরার চক্রের বাইরে 
সহজে আসতে পারত না! উৎসবই সাধারণ মানুষকে 
সংসারের বাইরে পাঁচজনের মধ্যে টেনে আনে, খাওয়া পরা 
4. আর ঘরোয়া রোগ শোকের উপরে জগতে যে আর কিছু 
আছে ত! মনে পড়িয়ে দেয়। এই জিনিষটা যখন মানুষ 
বুঝতে শেখে, তখন জীবনে উৎসবের সংখ্য! ক্রমেই বাড়িয়ে 
তোলে। বার মাসে তের পার্বণ তাই দেখা দেয় । অব্য 
সব উৎসব একরকম নয়। কোনো উৎসবে মানুষ পাচ 
জনকে দিয়ে আনন্দ পায়, দোঁলের মত উৎসবে আজকাল 
পাচজনকে নাকাল করেও মানুষ আনন্দ পায় 1... | 

দোলপূণিম| টচতন্যদেবের জন্মতিথি বলেও এর একট! 
অন্য বিশেষত্ব আছে। উন্মত্তভাবে রং খেলার চেয়ে এই 
বিশেষত্বের দিকে বাঙালীর মন যদি আরও একটু যেত ভাল 
হত | আমর! বাঙালীর] শ্রীচৈতন্ের জাত ভাই বলে গর্ব 
অনুভব করি,- কিন্তু তার বিষয় বিশেষ কিছুই জানি না! 
কিছুকাল আগে গগনেন্্রনাথ ঠীকুর মহাশয় যখন চৈতন্ত- 
লীলার নানা ছবি আঁকতেন তখন তবু শিক্ষিত মানুষের 
১ চোখের সামনে তার জীবনের ঘটনাবলী ছবিরূপে দেখা যেত, 
আজকাল সে সব ছবিরও আদর নেই। 

যাই হোক শ্রীচৈতন্তের জীবনের সামান্ত. কয়েকটি কথা 
আজ বল্ব। পঞ্চদশ খতীবীতে ‘নবদ্বীপে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ 
নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু ভক্তিধর্ম্মের প্রতি 
সেইসব পণ্ডিতদের বিশেষ অন্গুরাগ ছিল. না। _এই সময 


জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীহট হতে 
নবদ্বীপে এসে বাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র ও তাহার পত্নী 
শচী দেবীর আটটি কন্যার শৈশবে মৃত্যুর পর নবম সন্তান 
বিশ্বরপের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী 
হয়ে ফান] শচীদেবীর দশম সন্তান ফাস্তন পূর্ণিমায় চন্দ 
গ্রহণের সময় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর নাম 
রাখ! হয় বিশ্বস্তর। তাঁর ডাক নাম কিন্তু ছিল নিমাই এবং 
গৌর। তাঁর সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্য ছিল, তাই গৌরাঙ্গ নাঁম। গৌর 
অল্প বয়সেই বড় পণ্ডিত হন। এবং সে বিষয়ে তীর অহস্কারও 
ছিল যথেষ্ট, তাই অপরকে তিনি ছোট মনে করতেন । 
প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ 
করেন। কিছুদিন পরে গয়ায় তীর্থে গিয়ে তিনি ঈশ্বর- 
পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঈশ্বরপুরী যে সন্যাসী সম্প্রদায়ের 
ছিলেন তাঁরাই মন্ন্যাসীদের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্রবর্তন করেন। 
এর শিষ্যত্বে পাণ্ডিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে গৌর ভক্তি 
ধর্মে দীক্ষিত হন। তীর কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তি বিষয়ে বেশী কথ! 
বলার সময় আঁজ-নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে 
তাঁর কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির প্রকাশ দেখে ক্রমে নবদীপের বহু- 
লোঁকে তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলতে লাঁগলেন। তিনি 
দেশে হরিনাম কীর্তন ও কীর্তনের মিছিল আরম্ভ করলেন। 


+ বনু পাষ্ণ্ডী(অবিশ্বাসী)কে নাম গানে দীক্ষিত করতে পারলেও 


নিমাই পণ্ডিতদের ভক্ত করে তুলতে গারেন নি। এই 
এই পণ্ডিতদের হৃদয়ে ভক্তি জাগাঁবার জন্যই নিমাই হতাশ 
হয়ে সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। সন্যাস গ্রহণ কালে তাহার 
নাম হয় কৃষ্ণচৈতন্ত । তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর | 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছয়বৎসর তিনি উড়িষ্য, দাক্ষিণাত্য 
বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করে বেড়ান! পরে 
ত্রিশবৎসর বয়সে তিনি পূরীতে বাদ আরম্ভ করেন। এখানে 


 ধছ ভক্ত ও শিষ্য তার দর্শনে আসত। ভক্তি ধর্শ্ের উন্মাদনা 


জীবনের শেষের দিকে তাঁকে এমন মাতিয়ে রাথত যে নিজের 


১২২ 


প্রাণের কথা তার মনেই থাঁকৃত ন।1 তিনি কখনও সমুদ্রে 
বশপ দিয়ে পউতেন,কখনও মাটিতে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়ে 
থাকতেন। এইভাবে * প্রেমসাধনার মব্যে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে 
তীর মৃত্যু হয়। ঠিক কি ভাবে যে তীর মৃত্যু হর ত! 
জীবন্মীলেখকর] ল্পষ্ট বলেন নি। 

. বৈষ্ণবধর্মের প্রচারই শ্রীচৈতন্তের জীবনের প্রধান কাজ। 
ভক্তি ও প্রেষই তীর জীবনের সাধনা ছিল। সে প্রেম শুধু 
কৃষ্ণের বাঁ ভগবানের প্রতি প্রেম নয় জীবের প্রতিও প্রেম | 
সেই প্রেম হ'তে ক্রমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মগ্-মাংস ত্যাগ, 
পশুবলি নিবারণ ইত্যাদি এসেছে । শ্রীচৈতন্যের পূর্বে 
নবদ্বীপে শাক গ্রথায় দেবীকে ম্-মাংস অধ্য দেওয়া এবং পরে 
সেই প্রচাদ গ্রহণ করা মহোৎসাহে চলত । 

আজ বাংলাদেশ বৈষ্ণবপ্রধান দেশ শীচৈতন্তের জন্যই । 
লোকে বলে বাঙালী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত বলে প্রেম ও 
বিনয়কেই সব চেয়ে বড় বলে দেখেছে । সে কথা আজ 
কতটা সত্য বল! অবশ্য শক্ত । তবে একথা সত্য যে বর্তমান 
যুগে গান্ধীজির পূর্বের বাংলাদেশই ভারতের সর্বত্র ভগবৎপ্রেম 
ও অহিংসাঁর কথা শ্রীচৈতন্যর মুখে প্রচার করেছে। বাংলার 
বৈষ্ণব এবং কবিরাই এই ভাবধারা কিছুদিন রক্ষা করে 
চলেছিলেন। আধুনিক বৃন্দাবন, তাহার মন্দির ও সংস্কৃত 
টোল ইত্যাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবদেরই সৃষ্টি । 

টচৈতন্ঠদেবের সম্বন্ধে এই অতি সামান্য কটা কথা বলে 
আজ আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথাও একটু 
বল। উচিত । | 

কারণ দিনটা। দোলপুণিম৷ হলেও আজ দেশে নিরানণোর 
দোল, আর কানায় রোলই বেদী শোন যাঁচ্ছে। সর্বহারা 


হয়ে কত মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউবা ধন মীন ' 


প্রাণ সবই হারিয়ে এ জীবনের খেলা, শেষ- করেছে! মানুষ 
যেখানে মামুষকে, প্রতিবেশীকে, আশ্রিত বা আশ্ুয়দা তাকে 
বিশ্বাস করে নিজের চিরকালের ঘরে বসবাসটুকু পর্য্যন্ত 
করতে ভরসা পায় না, সেখানে মানুষের কতথানি অবনতি 
হয়েছে অনুমান কর! সহজ । হিন্ুসুসলমান এদেশে বহুকাল 
পরস্পরের সঙ্গে যোগ রেখে পাশাপাশি বাঁস করেছে, হয়ত 
তখন মানুষের মনে ভ্রাতৃভাব বেশী ছিল, অথবা হয়ত যার! 
মত্যাচারী গ্রন্থৃতির মান্য তারা তথন ক্ষমতাশালী ছিল নী, 


ব্গলক্মী --ফাঁন্তন, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বধ 
ছিল সামান্য লোক। তারপর ক্রমে মান্থষে মানুষে ভেদবুদ্ধি 
জাগিয়ে মারামারি কাটাকাটির সাহায্যে দেশটাকে দুর্বল 
করে রাখবার ইচ্ছা জাগল আমাঁদের শাসকদের মধ্যে। 
তার পর থেকে ক্রমেই এই বিরোধ বেড়ে চলেছে। আমরা. 
চরম ভুল করলাম ভারতকে খণ্ডিত করে। সে ভুলের 
পরিণামের থেকে ভ্রাতৃপ্রেমের কখা বলে আমরা উদ্ধার 
পাব কিন! সন্দেহ । | 

চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে প্রেমে বশীভূত করেছিলেন, 
আমরা আজ সে জাতীয় প্রেমের কথ! বলছি নাঁ। প্রেমের 
যে দিকটা আজ মানুধের সবচেয়ে বড় করে দেখ! দরকার 
সেট? হচ্ছে লাঞ্চিত, উৎপীড়িত, ভয়ার্ত আশ্রিতজনের প্রতি 
প্রেম। বলাই বাহুল্য যাঁদের প্রতি অত্যাচার হয়েছে 
তাঁদের কোনোই মঙ্গল হবে ন! যদি আমরা উত্তেজিত হয়ে 
অপর কতকগুলি মানুষের উপর অত্যাচার করি। একের 
উপর অত্যাচারের প্রতিশোধরূপে, অপরের উপর অত্যাচার 
করে গেলে জিনিষটা উভয় দিকেই বাড়তে বাড়তে কোথায় , 
গিয়ে যে দীড়াবে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং 
এই ভ্রান্ত গথের কথা মনের কোণেও না স্থান দিয়ে আমাদের 
চলতে হবে সোজা পথে। বুদ্ধদেব যে দুর্ভিক্ষের দিনে 
ভক্তদের বলেছিলেন 

“ক্ষুধিতেরে অয়্দাঁন সেন! 
তোমরা লইবে বল কেবা !” 

সেই রকমই আমাদের ভাবতে হবে বুদ্ধ-চৈতন্তের অশরীরি 
বাণী যেন আমাদের ডাক দিয়ে বলছে “কে তোঁমর! এই 
দুর্দিনে দুর্গতদের সহায় হবে?” অবশ্য রাষ্ট্রীয়-কারণে-ঘট! 
আজকের দিনের এই বিরাট সমস্যার একক কারও সাধ্য 
নেই যে সমাধান করে, তাই সকলকে সজ্ঘবদ্ধ হতে হবে 
ক্যজের জন্য! আমাদের প্রতিক্ষু্র মুতে যেটুকু শক্তি বা 
সঞ্চয় আছে তা আমরা নিয়ে আসি যদি এই প্রেমযজ্ঞে 
আহুতি দিতে তবেই যজ্ঞ সুমন্পন্ন হবে। রাষ্ট্রের যারা নায়ক. 
আজকের দুর্গতদের প্রতি প্রধান কর্তব্য তাঁদের হলেও Ml 
আমরা যেন ভুলে না যাই যে তীরা- আমাদেরই প্রতিনিধি! 
সুতরাং এই উৎপীড়িত সর্বহার! নরনারীর প্রতি আমাদেরও 
সমান কর্ভব্য রয়েছে। লভাসমিতিতে আমাদের সহামুভূতি- 
প্রকাশ কর! এবং রাষ্ট্রনায়ক্ণের কাছে প্রতিকার দাবীও 


সস 
রই 


রথ সংখ্যা ] 


প্রার্থনা করা অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু সভামমিতিতে সাময়িক 


'সহাচভৃতি প্ৰকাশ করেই ষদি আমাদের মন থেকে এদের 


কথা-মুছে যায়, যদি ঘরে ফিরে এসেই নিজের সংসারের নিত্য 
নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে আক ডুবে যাই, তবে বুঝতে হবে 
এই দুঃখ ছুর্দিশার কাহিনী আমরা কাণে শুনলেও ত! আমাদের 
মনকে সত্য সত্য স্পর্শ করে নি। সভাসমিতিতে বসেই 
আমাদের মনে মনে সংকল্প করা উচিত আমরা যে যা পারি 
সেই ভাবে এই দুৰ্গতি নিবারণ করবার চেষ্টা করব। একল! 
হাতে করবার কাজ এ নয়, .ন্ুতরাং আমাদের নিজ নিজ 
দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হতে হবে সমস্তার 
সমাধান খু'জবার জন্য | 

অন্তঃপুরের আড়ালে যে সব মেয়ের! দিন কাটান, তীর! 
ভাবতে পারেন একাজে তাদের সাহায্য করবার কি আছে? 
ছুরকম সাহায্য তাঁর! করতে পারেন, একটা সাময়িক, আর 
একট! স্থায়ী । সাময়িক সাহায্যে যাদের পক্ষে ক্যাম্পে বা 
ষ্টেশানে দ্রগতদের মধ্যে যাওয়া সম্ভব তীর! সেখানে অনেক 


“করতে পারেন। যাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তারা বাড়ীতে 


' তা স্বপ্নেও কে ভেবেছিল, বদ? ; 


বসে এদের জঙ্ অন্ন বস্ত্র গষধ-পথ্য ইত্যাদি যাঁর পক্ষে 


'কনে-বিদায়ি 
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দেওয়া সম্ভব তা দেবেন বা সংগ্রহ করবেন। 
যার! সর্বস্বান্ত তাদের স্থায়ী, সাহায্য করা অব 
সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ ' নয়। তবে নিঃসন্তান 
মহিলারা অনাথ শিশু দুটি-একটির ভার নিতে পারেন 
বা অনেকে মিলে একটা অনাথাশ্রম গড়ে তুল্তে পারেন। 
আর দেশ ও জাতিকে নূতন করে গড়ে তোলার যে সাহায্য 
সেট। হচ্ছে সকলের চেয়ে বড় সাহাধ্য। এই বুদ্ধ-চৈতন্যের 
দেশে মহাত্মা গান্ধী আবার নূতন করে অহিংসাগ্রচার 
করেছিলেন। ভারতের মহামানবেরা চিরকালই অহিংসার 
জয়গান করে এসেছেন। কিন্তু এ যুগে নূতন করে গান্ধীজির 
প্রয়োজন হয়েছিল লেই চিরস্তনবাণীকে দেশের ঘরে ঘরে 
কোণে কোণে ধ্বনিত কররার জন্য । মেয়েদের কাজ সেই 
অহিংসাঁকে মুখের কথা মাত্রে পর্যযবধিত না করে দেশে এবং 
দেশীত্তরে সত্য করে তোলা একট! দেশ যদি অহিংস হয় 
তাতে সভ্যতা গড়ে না এবং টে'কেনা বটে, পৃথিবীব্যাপী 
অহিংসাই সভ্যতার ভিত্তি। কিন্তু একটা দেশে যদি সকলে 
কায়মনোবাক্যে হিংসাকে ত্যাগ করতে পারে তাহলে সেই 
দেণেই বিশ্বব্যাপী অহিংসার পাকারান্ড। তৈরী হয়। * 


ষাঁ 


* বালীগণ্জ মহিলা সজ্ঘে পঠিত। 


. কনে-বিদায় 
শ্রীনীলাঞ্চন৷ দেবী কর্তৃক অনুদিত 


কেটীদিদি মিস্টার রসেটির সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল-- 
অবশ্য ওর পক্ষে যতটা পড়া সম্ভব ঠিক ততটাই। 
যে কেটীদিদির চোঁথরাডানী আর কড়াহাঁতের শাসনে 
আমর! "মানুষ ইচ্ছিলাম, তাকে যে এমন ন্তাকাঁপানায় 
ধরবে--পনেরো বছরের হাবাচোখে। মেয়েগুলোর মত 


এসব দেখেশুনে বাবারও বিরক্তি ধরে গেছে। 
সেটাও কি কম আশ্র্রের? বাব! তে। কদিন. ধরে 
কত ভাল ভাল "পাত্র কেটিদিপ্দির ঘাড়ে চাঁপাবার 
চেষ্টা ক্রদেন-সবই আমার মনে পড়ে ম্পষ্ট। তবে 


_- ল্ম্যমত ফাদ কেটে ঠিক পালিয়েছে কেটীদিদি। 


ওঁ 


মিস্টার রসেটাকে বাবা কোনদিন ভাল পাত্র 
ভাবেননি। তিনি বল্লেন_-আমি অগডেন সহরের লোক, 
বিরাট সম্পত্তির মালিক আমি সেখানের! এসব কথা 
তার মুখেই, শুধু পোনা । সংসার পরিবারের বঞ্চাট 
নেই, গত গ্রীক্মে আমাদের বাড়ী এলেন ভাড়াটে হয়ে। 
বাবার. কিন্ত তাকে পছন্দ হলনা, বজ্পেন--সন্দেই হয় 
লে|কটাকে। তীয় পরণে সুরে পোষাক, গায়ে দামী 
আতরের গন্ধ ভুর্তূর্‌ করছে। কেটাদিদিকে তিনি ডাকতে শুরু 
করলেন, শ্রীমতী ক্যাথলীন’ বণে। বদ্দিও সেটা কেটীদিদিরই 
নাম তবু আমরা সে নামে তাকে কোন দিনও ডাকিনি। 
ও নাম যে তাকে আরও দুরে অরিয়ে দে! . 
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গোঁড়ার থেকেই বাবা বলতে শুরু করলেন যে 
রসেটার নজর পড়েছে কেটার টাকার থলির উপর । 
.কেটার ‘টাকার থলি'র কথ। আমরা জন্মাবধি শুনে 
আসছি। জিম্মাম। জীবন বীমাঁয় থে পাচ হাঞ্জার 
ডলার রেখে গেছেন, তা এখন এই থলিতে। কেটাদিদি 
বাবার সন্ধে ঝগড়ী করলেই ঠেস্‌ দিয়ে বলে যে, তার 
যে আমাদের সঙ্গে না থাকলেই চলে না এমন নয় 
এই মাঁমরা ছেলেগুলোৌকে মানুষ না করেও একল| 
নিজের পরায় তার বেশ জীবন চলে। নিতান্ত দায়ে 
পড়েই মাসির ছেলেদের ভার নিতে হয়েছে। অবশ্য 
তার সঙ্গে এই বিষয়ে যাবার মতের মন্ত অমিল ঘটত। 

মা মারা যাবার পর, মা'র বন্ধু ব্ধিব মিসেস্‌ 
মালিন্দ আমাদের ঘর"সংসার দেখবেন বলে জানাঁলেন। 
কিন্তু কথটা ওঠামাত্র কেটীদিদি রণগাজে এসে উপস্থিত 
হলেন এবং আমাদের সংসারে জেকে ব্নলেন। 
কেটীদিদি মিসেস্‌ মলিন্মকে বরদাস্ত করতে পারতনা. 
আমাদের কিন্ত তকে ভারী ভাল লাগত। ঠিক মারই 
মত, হাসিতে, আনন্দে জল্জলে মানুষটি । হু গ্রামে তার 
একটি মগিহীরী দোকান, আমর! গেলেই শুন্তাম হেঁকে 
বলছেন বাবা, “আজ কেমন আছ সার"? উত্তর আস্ত, 
"উত্তম { থোসমেজাজে আছি!” তারপরেই তার প্রাণ- 
খোল! মিষ্টি হাসি মিশত এসে বাবার অট্রহাঁসির সঙ্গে, 
আর টম আর আমি হৈহৈ করে উঠতাম দস্থ্যদের 
মত। মোটাসোটা স্মেহময়ী মিসেস্‌ মলিন্সএর কাছে 


যেতে ভারী ভাল লাগত আমাদের আর বাবারও। 
বাড়ীতে প্রাণখুলে. মজা করতে বাবাকে কখনও দেখিনি | - 


কেটীদিদির কড়া শাসন হাপি হল্লাকে ঝশটা মেরে 


বিদায় করত। 


কেটাদিদির একটা বড় বাতিক সংস্কারক হওয়া।, 


কেটীর ভাষায় ‘অধঃপাতের চোরাবালি’ থেকে ভ্রান্ত 
জীবদের উদ্ধার করায়, ও নিজে যে অপরিসীম একটা 
আনন্দ পেত, তা আর কিছুতে পেতনা। 


বাবাকেও যে ন্নে.উদ্ধার করেনি তা নয়। শনিবার 


ঈন্ষেবেণ।, বাবা আর তাল খেলতে জাননা, যেমন যেতেন 


মা বেচে থাকতে । সিগারেট থেতে- হ'লেই: পিছনের 


বঙ্গলন্্মী-_ফাঁন্তন, ১৩৫৬ 


| ২৫শ বর্ষ 
দালানে যেতে হয়--আর কিছু তে| উঠেই গেছে 
সব নিয়মই মনের জোরে পালন করতেন বাবা--অশান্তি 
যাতে না ঘটে। খুব শীতের দিনে একটু: অনিয়ম 
করতেন, 
কেটীমাসীর মুখে ফুটে উঠত বেদনার ছাপ, 
বিতৃষ্ণার রেখা আর চোখ উঠত কপালে । 
সে তুলনায় রসেটা, সাহেব ছিলেন আদর্শ। নিথুৎ 
ভদ্রলোক যাকে বলে! রাত্রে খাবার সময় তিনি 
কেটীদিদির চেয়ার ধরে দাড়িয়ে থাকতেন, তারপর 
মহ! আড়ম্বর করে বসাতেন তাকে । বসেটাসাঁহেৰ খেতে 
বসবারও আগে আমাদের থালা পাতা আর অর্ধেক 
তরকারী পরিবেশনও হয়ে ষেত। ভদ্রলোক কেটীদিদির 
সঙ্গে এমন করে গল্প জুড়ে, দিতেন যেন ঘরের ত্রিলীমানার 
আর জনপ্রাণী নেই-এক টেবিলে বসে খাওয়া তে 
দুরের কথা ! 
চাপ! গলায় জোরদিয়ে একটান! বলে যেতেন তার 
ণ্টাক1গয়সা আর গরুর গোঁয়ালের” কথ|। 
“শ্রীমতী ক্যাথলীনের” দু'চোখ জল্জল্‌ করে উঠত, 
গালে ফুটে উঠত রঙের আমেজ, হালকাভাবে খাবার 
নিয়ে সে খুণ্টুত। . গরম কালিক়াটা আনতে যখন দিদি 
উঠত, রসেটা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তেন, কেটার 
ফেরা অবধি দীড়িয়েই থাকতেন, তারপর আবার সেই 
চেয়ার নিয়ে সমারোহ! | 
বাবা কোট খুলে বমতেন টেবিলে আর নীরবে সহা 
করতেন প্রতি রাতের এই অনুষ্ঠানটিকে'। 
খাবার পর মিঃ রসেটা প্রত্যেকটি রান্নার. উচ্ছৃমিত 
গ্রশংস। শুরু করতেন । একদ্রিন.সামান্ত একটা সি নিয়ে 
এমন কবিত্ব ফলাতে আরম্ভ করলেন যে আমরা কাস 
আর চাপতে পারলাম নী। 
কেটীদিদি আমাদের দিকে ফিরে তাঁকালো, তার 
আধ-আধ লাজুক হাসিটি মিলিয়ে . গিয়ে ভীষণ ভ্রকুটি 
মুখে ফুটে উঠল । কড়া গগায় হুকুম. হ এ নি 
বেরোও এ ঘর থেকে 1” 
তাঁরগর' থেকে ওর) ছু'জনে আলাদা খেত টু 


ঠোঁট 


মাঝে মাঝে, আমাদের খাবার উন্ননের উপর ঢাকা.- 


তাও পথ্যি হিসেবে। কিন্ত সেই একদিনও : 


০৯ 


ক 


td 


ধর্থ সংখ্যা ] 


দিয়ে, কেটাদিদি রসেটির সঙ্গে দৌড় দিত হয় কোন 
জলসায় নয় গাঁড়ীচড়ে বেড়াতে । তখনই বাবার ধ্যান 
 ভাউল। গরম গরম খাঁবার,. ঠিক সময় মত থেতে 
ভালবাসতেন বাঁবা-দি্দির অবহেলায় ছু ”টোই তথন বন্ধ 
হয়ে গেছে। 

অগু ডেন সহরের দাবোগাসাহেবকে নানা প্রশ্ন করে 
লম্বা এক. চিঠি লিখলেন বাঁব।। চিঠি শেষ করে 
সেটাকে খাঁড়া করে টেবিলের উপর রাখলেন। ডাকে 
দেবার আগে কেটী নিশ্চয্ন সেট! পড়েছিল, কিন্তু সে 
বিষয়ে কোন কথা তুলল না। তাঁছাঁড়। কি একটা ঘটকালি 
অপিসের বিজ্ঞাপনের টুক্রো মাটীতে কুড়িয়ে পেয়ে আমি 
কেটীকে দিয়েছিলাম, সে বিষয়েও টুপ করে রইল। 
তাতে কোন জেলার এক ধনী বিধবার বিষয় লেখা 
ছিল--ধনী” কথাটার তলায় পেন্সিলের ঘন দাগ দেওয়!। 

কিন্তু তারপর থেকেই দিদির রসেটা সাহেবের প্রতি 


LL সুনজর কমতে শুরু করল । ষদিও'আমর! ছাঁড়া আর কেউ 


তখন বুঝতে পারেনি। 

এমন সময় মিঃ রসেটা একদিন দিদিকে তার টাকার কথা 
জিজ্ঞেদ করলেন! রাত্রে রান্নাঘরের টেবিলে আমর! 
পড়ানুনো করছি, হঠাৎ দিদি ঢুকে বাবাকে বলতে লাগল, 
“ভদ্রলোক জানতে চাইছে আমার টাকা কড়ি কিছু আছে 


কিন! ৷ ভয় পাবার কিছু নেই এতে ! আমি তাঁকে বল্লুম-- এই 


'গচাহাজার আন্দাগ্ । ভদ্রলোক জবাব দিল যে--ভাঁলই 
হ'ল, তোমার টাকা এতই কম যে কেউ বলতে পারবেন! 
আমি তোমায় টাকার জন্ত বিয়ে করছি। তারপর 
বল্ল যে আমর! দু'জনের টাকা মিলিয়ে ব্যাঙ্কে জম] 
রাখতে পারি!” 
বাবা ফেটে পড়লেন--“আমি গর জানতাম এ হবে!” 
কেটী তাকে থামিয়ে দিল, “দেখ চেঁচামেচি আঁমি 


- মোটে পছন্দ করি না। দু'জনের টাকা এক সঙ্গে কি করে 


জম! দেওয়া যাঁর, সেইটে শুধু আমায় বুঝিয়ে দাও 1” 

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, “বুঝিয়ে তো দেবোই! 
তোমার টাকাটা হাত করবার এটা একট! উপাঁয়। সেট 
হয়ে গেলে "পর ওই গ্রন্ধগোকুল চোর বেটার টিকির চিহ্ন 
খুজে পাবেন। তুমি! 


কনে-বিদায় 


তত 


তারপর হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। 


১২৫ 

বাবার আবেগে দিদি একটুও টলগ না। মৃত্গলায় 
বল্ল, “তা ছাড়া ও আমাকে পরত্রিশ ওলারের একট! 
চেক কাটতে বলেছিল !” 

“আর তুমি সেটা দিয়ে দিলে, ওর ফন্দীটা 
বুঝলেও ন1?” বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। 
“ওই ঘটিটার ভিতর থেকে পঁয়ত্রিশ ভলার নিয়েছি, 
তোমায় জানিয়ে দিলাম” 
বাবা ঝড়ের বেগে গিয়ে আলমারীর মাথা থেকে 
মা'র গুরানো ঘটিটা নামালেন; সেটাতে সংসারের 
খুচরে|। টাঁকাপয়লা রাখা হ’ত। হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন, 
“বাকীট। ও শয়তান পাবার -আঁগে আমি সরিয়ে রাখব !” 
ঘট দেখে বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু! বাকী টাকাও 
উধাও, ঘটিট। একেবারে খালি | 

খানিক পরে, নিজেকে সামলে নিয়ে বাবা বল্লেন 
“ও তোমায় এখান থেকে পঁয়ত্রিশ ডলার নিতে 
দেখেছে?” . 

কেটা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হা।। 

বাব! একবার মুখ খুললেন, আবার বন্ধ করলেন, 
ঘরে 
একট! থম্থমে ভাব, দিদির গল। হঠাৎ কীসরের মত 
বেজে উঠল, “আমি মিঃ রসেটির ভার নিলাম, 
এ আমার চরম কর্তব্য! মুখে তার সেই তারিণীমূ্তি 
আবার ফুটে উঠল |--“হয় ওই ঠগটা এবাড়ী ছাড়া 
হবে,নয় আমিই যাঁক! কোনটা চাও বঙ্গ!” 
এই বলে হুম্‌ করে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে বাব! বেরিয়ে 
গেলেন । 

বাবা যখন ফিরলেন তখন আমরা সবাই শুয়ে 
পড়েছি। টম থুমিয়ে পড়েছে আমার পাশে, আর, 
কেটিদিদির দরজার তলা দিয়ে যে আলো দেখা 
যাচ্ছিল, সেটাও উঠানে গাড়ীর ক্যাচকোচ, শবে 


এনা 


নিবে গেল । 


বাবা সিড়ি দিয়ে উঠছেন। আমাদের দষজার 
কাছে এসে একবার উকি মারলেন। কেটিদিদির দরঙ্জার 
কাছে গিয়ে কি চুপ করে শুনলেন, তারপর সিঁড়ির 
বাঁতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। 


ed 


১২৬ 


আস্তে আস্তে সব নিঝুম হয়ে গেল। বাবার বাতিট?ও 
নিবল | খাটটা ক্যাচ, করে উঠল, একটা জুতো! ধুপ, 
করে পড়ল, তাঁরপর আর একট! তারপর, হঠাৎ 
সব চুপ। - | 

আমি::যখন, ঢুলতে শুরু করেছি তখন বাবার নাক 
ডেকে উঠগ। ‘তার পরেই শুনলাম নাক ডাঁকার' তালে 
তালে রসেটাসাহেবের ঘর: থেকে পা টিপে টিপে কে 
নীচে নামছে । আমি. লাফিয়ে জেগে উঠলাম, মাথার 
চুন সব খাড়া হয়ে উঠেছে। 

স্বটুকেসপ হাতে কালো একটা ছাঁয়। “কেটাদিদির 
দরজায় দাড়াল, তারপর চট্টপট্‌ সিড়ি নামতে লাগল । 
একটা দরজার কবাট কিচ, করে উঠন, তারপরে 
কেটাদিদির রবিবারে পরার সিন্ধের . গাউন . অন্ধকারে 
খস্খস্‌ করে উঠল.। দিদি তাড়া করল নাঁকি ওকে? 

বাধার দরজাটা. একটু ফাঁক হ'ল, কিন্তু নাক ডাকা 
চলল সমানে। তারপর আরওটরধাঁক হ'ল, বাধা সি'ড়ির 
কাছে বেরিয়ে এলেন, তখনও নাক ডাকছে 1 বোবায় 
ধরল নাকি! আমায় দরজার কাছে দেখে, নাঁক ডাক 
থামিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তারপর টিটি হাসতে 
‘লীগলেন।. 
ফিস্কিদ্‌ করে বল্লেন__“মেয়েট। চলে গেছে?” 

আমিও রী চুপি বল্লাম, “গাড়ীটা বোধহয় ওর 
নিল, বাবা?” 

বাব! বলেন, “বেশ বেশ ! আমিও নর ভেবেছিলাম । 
সব যুভেটুতে, ঠিকঠাক করে, দরজাটা খুলে রেখে দিয়ে 
এসেছিলাম 1৮ 

“রেটাদিদি কোথায় যাবে বাব?” 

“পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে য়ে?” 


বঙ্গলক্মী--ফান্তুন, ১৩৫৬ 


সাধু রে! 


[২৫শ বুধ 

“বুসেটীসাহেবকে ?” আমি চেঁচিয়ে উঠলাম--“সে ন! 
ঠগ ?” + EE 
“নী রে বাধা না! অগডেন শহরের সবচেয়ে 


বড়লোক ও, কিছু মিথ্যে বুলে নি। তা আমি গোড়া 
থেকেই জানতাম । | 

“কিন্ত বাবা, তুমি যে বলেছিলে" 

“ন! বলে উপায় কি বল্‌? ও পাপী, ওকে বাচাতেই 
হবে, সেটা কেটাকে বোঝাই কি করে? কেটা ওকে 
ভালবাসে--কিন্তক এ কথা আমি যদি না বলতুম তা 


হলে" ও কোন'দন ওকে বিয়ে করে উঠতে পারত নী! 


তোর কেটীদিদি যে ঘোড়ার ব্যাপারীর মত রে! যদি 
ভাবে তুই বিক্রী করতে চাস্‌ না, তবেই. সে কিনবে। 
আমি ওকে ৮৪ যে রসেটাসাহেব বিক্রীর জন্ত 
নয়! | 

“কিন্ত ডলারগুলো 

“আমিই নিয়েছিলম--তারপর ওর বাইবেলের পাতায় টি 
চেপে রেখে দিয়েছি । যেই রসেটীর নামে প্রার্থনা সুরু 
করবে অমনি সেগুলে। খুঁজে পাবে! ঘটকালির 
কাগজটাও আমি ফেলেছিলাম। আমিই ডাকাত, রসেটিই 
এখন যা শুগে যা; কাল .ভোরে উঠে 
যাজার যেতে হবে, তোদের জনকে মুতন একটা ব্যবস্থা 
করতে!” 

সব কি রকম তালগোল পাকিয়ে গেল। ঘরে 
ঢুকতে ঢুকতে ফিরে দীড়িয়ে বল্লাম--"তুমি ভাল আছ 
তেঁ বাবা?” | 

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে একচোঁথ মটকিয়ে 
বললেন--প্উত্তম রে উত্তম! খোসমেজাজে আছি!” 

তারপর একলাফে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন । 


কসর ভন সোজা চিকন 


সংস্কৃতির সঙ্কট 


শ্রীমনোজ বস্ু 


দ্‌ 
শু 


লৌহনগরে সাহিত্যোৎসব ; ফাঁনেসের সদাজাগ্রৎ 
বহিদৃষ্টিতলে রসিকজনের। মিলিত হয়েছেন ।- উৎসব- 
অতিথি আমরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি স্জল।-স্ুফলা 
বিশেষণে বহু-বিঘোষিত বাংলাদেশ থেকে-হানাহানি ও 
বঞ্চনার অভিশাপে যে ভূমি অহল্যার মতো Li dll 
পাষাণ হয়ে উঠল । ৃ | 

বাংলার এই অদভুত অবস্থা কল্পনা করতে পেরেছে কেউ 
কখনো? ' আচার্ধ প্রফুল্পচন্দ্র অথবা প্রথম-শহীদ প্রফুল্ল 
চাঁকি_-জীবিত থাকলে তীরা কেউ ভারতীয় বলতে 
পারতেন না নিজেদের; ভিন্ন -বাষ্রবাসী--ষে রাষ্ট্র গ্রীতির 
মধুসম্পর্ক পাতায়নি আমাদের, সঙ্গে! বন্দেমাতরমের 
প্রবল ও প্রথম উদগাঁত| বরিশালে বন্দেমীতরমূ্‌ উচ্চারণ 
করে পরিজাঁণের উপায় নেই আজ কারও | 

খণ্ডিত বাংল! । - সাহিত্যের উপজীব্য যে. রা 
সর্বনহিমাচাত। পাঁছিত্য-সংস্কৃতির ধারফ*বাহক মধ্যবিত্ত 
সমাজ আজ হৃতসর্বন্থ। উদ্বাস্ত, নামধেয় তাদের সুবৃহৎ 
এক অংশ অশন ও পুনর্বাসন ভিক্ষায় পথে পথে ঘুরছেন। 
বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্র-শরৎ তাদের জীবন-সাধনী অকুণ 
বিশ্বাসে. উত্তরপুরুষদের সমপ্পণ করে শেষ-নিশ্বাস মোচন 
করেছেন। বাংলা-সাহিত্যের সেই অবাধ ধারাবহতা ও 
প্রাণাবেগ এতকাল পরে নিঃশেধিত হয়ে যার বুঝি ! 

মহ!- বিভীষিকা চতুর্দিকে। দেশকালাতীত শাশ্বত 
সাহিত্যের লক্ষণ বিশ্লেষণ ব। অনুরূপ কোন ভাঁধণ আজকের 
মানসিক অবস্থায় সম্ভব 'নয়। আপনারাও নিশ্চয় এরূপ 
প্রত্যাশা করেন ন!। প্রবাশী হ্বজনগণের. সঙ্গে মাথায় মাথা 
ঠেকিয়ে আমর! সঙ্কট-মে|চনের উপায় ভাবছি |. 
. বাংলাদেশ সর্বাগ্রে ইংরেজের করায়ভ্ত হয়, বালি তাই 
সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তার সংস্পর্শে আসে। 
অভিশাপের! অন্তরালে এমনিভাবে মহৎ জাগৃতি লাভ.হল 
আমাদের দেশব্যাঙ্থ তয়সার মধ্যে সুযোদয়ের অরুণ আভ। 


প্রকাশিত হল পূর্বপ্রাস্তীয় এ অঞ্চলে । ভারতের অপরাপর 
অংশ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নতশিরে দীক্ষা গ্রহণ করল নব্য-বাংলার 
কাছে ।- বাংলার €বশিষ্ট্য সন্দেহাঁতীত রূপে সর্বত্র স্বীকৃত 
হল। পাশ্চাত্য ভাবধারাঁয় স্নান করে বাংলা-সাহিত্য ও 
ও  বদ্দ-সংস্কৃতি নবীন বীর্ধবন্তী লাভ করল ; সাহিত্য- 
দিক্‌পালের! প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র অলঙ্করণে অপরূপ 
মহিমা-দান করলেন বঙ্গ-সরস্বতীর । 
প্রাচীন ধর্মীয় ভিত্তির উপর ইউরোপীয় রীতির সমন্বয়ে 
সামাজিক সৌধপরিগঠন রামমোহনের অতুলনীয় কীতি। 
অমন স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি ও সুদৃঢ় অগ্রবতিতা ভারতের অন্যান্ত 
অংশের দুরতম কল্পনার বাইরে ছিল তখন। বিদ্যাসাগরের 
তাঁলতলার"চটি ও ব্ৰাহ্মণ্য বাহ্‌রূপের অন্তর্বর্তী চিত্ত ও হৃদয় 
নিঃসন্দেহ ইউরোপীয়-_ বোধকরি খৃষ্টান মধুস্থদনের চেয়েও 
অধিক। তার. আত্মসন্ত্রমবোধ, সময়নিষ্টা, সামাজিক 
কদাচারের বিরুদ্ধে স্থতীব্র ঘ্বণা_-সমন্তই তদানীন্তন প্রতীচ্য 
রুচিপ্রকর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিতান্ত সংস্কতাহ্সারী 
তার ষে.লব পাহিত্য-কম' তাঁদের মধ্যেও সে যুগের 
গ্রগতিচিত্ততার পরিচয় মেলে |. 
মধুহ্দনের প্রধান স্থি মেঘনাদ বধ কাধ্যের কাঠামো 


'রাঁমায়ণী, বিস্ত কারুকম পুরোপুরি ইউরোপীয় । কৃতিবাস 


প্রমুখ কবিরা তৎপূর্বে রামায়ণ নিয়ে যথাঁশক্তি ভাঙাগড়! 


করেছেন--রাম-সীতা ও অযোধ্যা অঞ্চলটি তার! বড় জোর 


বহন করে এনেছিলেন বঙ্গ-গৃহস্থালীর মধ্যে। মধুহুদনের 
সৃষ্টি প্রচলিত রীতিবিরোধী ও বিপ্লবাত্মক ; শুধুমাত্র আদিকে 
নয়, চরিত্র-পরিকল্পনাক্ও | রাম-লক্ষ্মণ নিন্দিত সেখানে; 
রাবণ.ও ইন্দ্রজিৎ এ্রশ্বর্ধে, বীর্ষে, ট্রাজেডির অতি-বিশালত্বে 
পাঠক-চেতন্য আচ্ছন্ন করে থাকে। রামার়ণী ক্ষেত্রের 
উপর 'সমুদ্রপারবর্তী পৌরাণিক বীরবন্দের পদধ্বনি যেন 


সুস্পষ্ট শুনতে পাই । ' 
'.  বঙ্কিমের হ্জন-বীতিও এই পরিবেশান্থগ । তৎকাল- 


১২৮ 


চলিত অত্যুগ্ত ইউরোপীয় স্বাদেশিকতাঁর সঙ্গে তিনি গীতোক্ত 
নিষ্কাম * কমর্যোগের সংযোগ সাধন করলেন । শ্রী 


বারমূতিতে পুনরভ্যুদিত হলেন আলো-স্বীধারি পৌরাণিক. 


পশ্চাৎপট পরিত্যাগ করে{ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও 
বিরাট মহীরুহের মতো উপনিষদ ইতাদি সুমহৎ ভারতীয় 
এতিহ থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে বাধাবন্ধহীন 
আকাশে শাখা বিস্তার করেছে। বষ্ষিম্-রবীন্দ্রের মাঁনস- 
সন্তান অধুনাতন সাহিত্য শরয়ী বাঙালি আমাদেরও নয়ন 
দিগ দিগন্তে প্রধাবিত হল। . জাতীয় 'জীবনের শতবিধ দেন্ত 
ও পরাধীনতার গ্লানির মাঝে অকম্মাৎ বৃহৎ আত্মটৈতন্য 
আবিষ্কার করে বাঙালি বিশ্বজনীনতা! দাভ করল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে 
বিজয়যাত্র। | সর্বক্ষেত্রে বাঙালির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল 
সাহিত্যে, সমাঁজরুতো, রাষ্ট্রনীতিতে। ভারতের নান! 
অঞ্চলে বাঙালি. ছড়িয়ে পড়ণ-_ভারতের বাইরেও । শ্বদেশে 
বিদেশে সর্বত্র প্রধান হল বাঙালি। 

বাঙালির: আঁত্মাভিমানও আকাশচুম্বী হল সেই সঙ্গে 
শালীন রুচি ও উন্নত বুদ্ধির অহস্কারে চতুর্দিকে আমরা 
অবহেলার দৃষ্টিতে তাকালাম। বাঙালি সকলের অগ্রবর্তী 
এই মানসিকতা বাঙালিকে আলাদা করন সকল থেকে। 
আমরা নিজ বাঁসভূমিতে সহজ হাদ্যতায় অন্যের সঙ্গে মিশতে 
পারিনি, বহিঃপ্রবাসেও স্বাতন্ত্যের দুল ভ্ঘ্য অবরোধ গড়েছি। 
সমস্ত ভারতীয় থেকে বাঙালি পৃথবঃ তার ধ্যান-ধারণা 
থাদ্যপরিধেয অন্য কারো সঙ্গে মেলে না, একটি বিশেষ 
আইন দার্ভাগ-দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে তার জীবন বিধৃত, 
এমনি ধরণের আত্মঙ্সাঘ। করে এসেছি, আমরা চিরদিন । 
দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েও গণ্তীবদ্ধ হয়ে 'রইল বাঁঙালি- 
জীবন। 
. এর অবগ্তত্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় সকলের ঈর্ষার পাত্র হলাম 
আম্রা। কালক্রমে অপর প্রদেশীয়রাও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে 
অগ্রবর্তী হলেন, অর্থ-সাচ্ছল্যের দিক' দিয়ে এগিয়েও গেলেন 
অনেকে--হ্বভাব বশে আমরা তবু আত্মমুখীনতা ত্যাগ 
করতে পারলাম না। ঈর্ষা ক্রমশ তীব্র অশুয়ায় পরিণত 
হল। সবাই প্রাদেশিকতা দুষ্ট, বাংলার বেদনায় কারে 
হৃদয় গলে নাঁ_ইত্যাকার অভিযোগের মধো সত্য নিশ্চয়ই 


বঙঞ্ল ন্রনী--ফাস্তুন, ১৩৫৬ 


বাঙালির অভিনব, 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


আছে। কিন্ত নিদ্বান-নির্ণয়ে কেবলমাত্র অন্যের উপর 
দোষারোপ মন! করে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক । 
পরাধীনতা মোচনকল্পে বাংলার সন্তান অজস্র আত্মাহুতি 


দিয়েছে ; তাঁদের . ত্যাগ জাতির গৌরব-ইতিহাস রচনা 


করল। কিন্তু স্বাধীনতার অমৃতস্বাৰ উপলব্ধি করতে পারল 
ন। বাঙালি। মহাব্যথায় আমরা অিযুমান। বাঙালির 
ধন-প্রাণ-মর্ধাদ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সমস্ত বিপয়,। বাঙালি 


জাতির অস্তিত্বই থাকবে কিনা, এই সন্দেহে দোলাফ়িত 


সকলে-। ভারতরাষ্ট্রে বাংলার সমস্তাই আজ সর্বাধিক 
জরুরি। 

বাংলার উভয্ন খণ্ডের মধ্যে মতাস্তরের অস্ত নেই। 
তা সত্তেও হিন্দু বা মুসলমান পাকিস্তানি ব ভারতীয় 
বাঙালি মাত্রেই ইতিপূর্বে ভাষ! ও সাহিত্যের সঙ্কটে হৃশ্চিন্ত। 
প্রকাশ করেছেন। পূর্ব-পাকিস্থানে ভাষাগত আন্দোলনের 
যে আগুন জলেছিল, নান। সমস্যায় ইদানীং তা ভন্মাচ্ছাদিত 
হয়ে আছে। র্যাডক্লিফ-রোয়েদাদ অন্সারে জমিজমা! 
ভাগ করে দুটো পৃথক রাষ্ট্র পরিগঠিত হয়েছে ; একটি 
এক্যবদ্ধন তবু অটুট--ভাষা 'ও সংস্কৃতির বন্ধন । উভয় 
বাংলারই এক ভাষা, জীবন-রীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামে। 
মোটামুটি এক। | 

কিন্ত অবিরত আঘাত পড়ছে এই বদ্ধন-ন্থত্রের উপর। 
জীবিকা ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে পশ্চিম-বঙ্গের আমরা হিন্দির 
অগ্শীলন করব ; পূর্ধ-বন্গের বাঙ্গালীদের উর্ঘ চর্চ্চ। করতে 
হলে। বাংল! ভাষা ও সাহিত্য সুতরাং অগ্রয়োজনের 


সামী হয়ে পড়বে । ইংরেজ আমলের চেয়ও এই অবস্থা ' 


অধিক মারাত্মক। বিপরীত ধন্মী ছুই প্রবল সংস্কৃতির চাঁপে 
এক্য বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। অর্থনীতিক 
এঁক্য জবরদস্তি করে ভাঙী হয়েছে ইতিমধ্যেই। মাস. কয়েক 
আগে এই ক্ষত যতটা মৰ্মান্তিক মনে হয়েছিল, এখন আর 
তত নেই। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল এখন ক্রমশঃ তা 
মন্দীভূত হচ্ছে । ক্ষত যত বিষম হোক, কালক্রমে তার 
উপর- প্রলেপ পড়বেই। এখন বাংলার উভয়. খণ্ডেই 
পারস্পরিক বাণিজ্য-সম্পর্ক পরিহারের প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছে। 
অর্থনীতিক বিচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত যদি' পুরোপুরি ঘটে, তারপর 
কাকি থাকবে ভাষা.সাহিত্য। এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে 


লা 


রথ সংখ্য ] 


অচিরে একপক্ষ উর ভাষী অপরপক্ষ হিন্দিভাষী--হটে! 
সম্পূর্ণ পৃথক জাতি হয়ে উঠব আমরা । অর্থাৎ ভিন্ন রা্্রবাসী 


. হওয়া সত্বেও যে মমত্ববোধ ও প্রতিবেশিত্ব এখনে কিছু 
-₹ বজায় আছে, পরিপাটি রূপে নিশ্চিহ হবে সেটা ভবিষ্যতের 


ভাঁষাতাঁত্বিক হয়তো পুরাঁণো পু'থিশালার কাঁটদষ্ট বই খুঁজে 
খুজে বাংল! ভাষার, লুপ্তাবশেষ নিদর্শন বের করবেন। 
হাসবেন না-_ইতিহাঁসে এমন ভাষা-বিলুষ্থির একাধিক 
নজির আছে। 

একট! ভরসা মনে মনে লালন করতাম, বর্গ-সংস্কৃতি শেষ 
পর্যন্ত আমাদের বাঁচাবে, ষড়যন্ত্রকারীদের কৃত্রিম ভেদ-টি 
বিদুরিত হবে। কিন্ত সাম্প্রতিক ফেব্রুয়ারির হাঙ্গামায় সে 
বিশ্বাস ভেঙে যাঁচ্ে। পরিণাম কতদূর গড়াবে,. কেউ 
আন্দাজ করতে পারছি না। লোৌকাঁপসারণ৭? বুদ্ধ? 
কামনা করি, কোন বিছুরই প্রয়োজন ন হয়! মানুষের 
শুভ বৃদ্ধি, বিকাশ প্রাপ্ত হোক! তবু যতদুর দৃষ্টি চলে, 
আশার ক্ষীণতম আলো! দেখা ষাচ্ছে ন। J 

দুঃখ-বিপদের মধ্যে দূরের আত্মীয়দের মনে পড়ে। 
জামসেদপুর তে! বাংলার প্রত্যন্তব্তী--দারা ভারত জুড়ে 
বঙ্গ-সন্তানের৷ ছড়িয়ে আছেন। ভারতের বাইরেও আছেন। 
নিজেদের শিক্ষা, চরিত্র -ও কমিষ্ঠতার অসামান্ত- প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছেন তীরা। স্থানিক ব্যবধান সত্বেও, তাদের 
সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙালির নিবিড় সম্পর্ক প্রধানত সাহিত্যেরই 
মাধ্যমে ।. বাংলা-সাহিত্য অদ্ৃষ্য সাযুতন্ত্রীয় মতো মেশ- 


বিদেশের বাঙালির মধ্যে আত্মীয়তা বজায় রেখেছে। নিজ, 


ভূমিতে বিপন্ন আমর! বাইরের স্বজনবর্গের:দিকে তাকিয়েছি 
সাংস্কৃতিক মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার আশায়। ষে'শ্বাসরোধী 
বিষক্রিয়ার বাংলার বাঙালি মুহ্মান, আপনারা সৌভাগ্াক্রমে 
তা থেকে বিষুক্ত। যাঁর স্থির চিত্তে আপনারা. বঙ্ধ- 
সংস্কৃতির. পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করুন। 


বৃহৎ-ভারতের নানা অংশে আপনারা বসতি স্থাপন, 
করেছেন। কিন্ত যতট! জানি--দ্বীপ রচনা! করে আঁছেন- 
অনেক ক্ষেত্রেই, চারিদিকে, সুউচ্চ সাংস্কৃতিক মর্যাদার পাঁচিল 


সংস্কৃতির সঙ্কট - 


১২৯ 
তুলে। উঁচু থেকে অপরের দিকে তাকানো জাতীয় অভ্যাসে 
পরিণত হয়েছে আমাদের। একদা যখন নিখিলভাঁরতের 
নেতৃত্ব করতাম, গর্ব ও ওন্ধত্যের তবু খাঁনিকট। সঙ্গতি ছিল। 
এখন প্রাচীন চণ্তীমগ্ডপের ভাঙা বেদিতে ছিন্নকস্বাবৃত অবস্থা 
আমাদের। সঙ্কীর্ণ ত্বাজাত্যাতিমান বিচুণিত করে বৃহৎ 
ভারতীয়তাঁয়মুক্তিলভের একান্ত প্রায়াজন আজকে । এমন 
প্রয়োজন জাতির ইতিহাসে আর কখনে। আসেনি। 

. হিন্দির গ্রতিযোগী!নো হয়ে পরিপূরক হোক ম্হীঁদস্বদ্ 
আমাদের বাঁংলাভাষ! | মহা-ভারত গঠিত হচ্ছে, তার 
উপযোগা মহা-ভাষার স্থষ্টি হয়নি এখনো । হিন্দি নামক যা 
এখন চালু আছে, তার শক্তি নেই আহিমাচল-কুমারিকা 
ভাব ও চিন্তার পরিবাইক হবার। বাংলা এবং সকল 
প্রাদেশিক ভাষ! পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি নিয়ে আমুক মহাভাষ] স্থির 
জন্যা। বাংলাই রাষ্ট্রভাযাকে গ্রাস করুক না কেন তার 
অতুল বৈভব ও বিপুল শক্তির সমবায়ে। লিপি? ভাষার 
ইতিহাসে ধুগে যুগে. লিপির: চেহারা বদলায়। বুছৎ 
প্রয়োজনে অভিমান বিমর্জন দিয়ে নাগরি হর্প মেনেই নিই 
যদি মহাতাধার লিপি রূপে! রোমান হরপ চালাধার 
প্রস্তাবও তে হয়েছিল। এবং প্রয়োজনের তাগিদে অদূর 
কালে নাগরি ছেড়ে রোমান লিপির প্রবর্তন হবে কি না, 
তা-ই বা কে বলবে? বাংলা নিজন্ব রূপে যতটা থাকে 
থাকুক ;-ত1 ছাড়াও যংকিঞ্চিৎ পরিবর্তনের পর হিন্দি রূপে 
যদি আমাদের ভাষা নবমর্ধ্যাদ্ায় অভিষিক্ত হয়, তাতে 
ক্ষোভের কি আছে? মোটের উপর, সর্বালীণ দেশ- 
পরিগঠন্র দিনে অসহযোগ মনোবুত্তি কল্যাণপ্রন্ন হবে না। 


ইংরেজ অভ্যাগমে মুসলমানদের এইরূপ মনোবুদ্তির পরিণাম 


আমর! প্রত্যক্ষ করেছি । তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ কর! উচিত। 

কর্মশীলতাঁর মধ্য দিয়েই বর্তমান বিপদ কাটিয়ে উঠব; 
পাঁরিপাঁথিকের: সঙ্গে পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে. যাব আমর]। 
অনেকেই আমরা যতখানি বাঙালি ততট ভারতীয় নই। 
প্রবাধী আপনার ও বঙ্গবাসী. আমাদের মিলিত-চেষ্টার 
ভারতবর্ষে বাঙালি দ্বিতীয় জন্ম পরিগ্রহ করুক। 


রও “Un Gotta নিত 


মহিলা সমাচার 


শ্রীজ্যেতিষ চন্দ্র ঘোষ 


বিমান দৌড়ে মহিলা ॥ চালকের জয়- 
স্বাধীন ভারতে বিমান পোতের প্রতিযোগিতা-দৌড় 

ফেব্রুয়ারী, মাসে ভারতের বিমান ' বন্দরগুলির মধ্যে 
সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিমান প্রতিযোগীগণের 
মধ্যে একটি সাত্র মহিল। চালক ছিলেন। কুমারী প্রেম' 
মাথুর ১১জন জঙ্গী, ব্যবসায়ী ও সখের বিমান চালকের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বিমান দৌড়ে সর্বপ্রথম 
হইয়াছেন। তাঁহার এই সফলতায় মনে হয় বিমান পোত 
চালনার কাজে নারীগণের দক্ষতা অর্জন সহজসাধ্য হইবে। 
দগদম হইতে বিভিন্ন বিমানখাটী ছু'ইয়৷। জমসেদপুরে 
এই প্রতিষোগিতা শেষ হয়। 

নলিনী নারীশিক্ষ। সমিতি, কাশীধাম 
| সালে, কাশীধামে শ্রীমতী বর্ণনলিনী 
দত্ত :(চাঁটার্ডি) নারীদের স্বাবলম্বী হইয়া উপাজ্জনদক্ষ 
করিবার নিমিত্ত কারীকরি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। 
কাশীধামে বহু হিন্দু বিধবা বাঙ্গলাদেশ হইতে গিয়া! বাস 
করেন। তীহাপ্দের মধ্যে অনেককেই আত্মীয় স্বজনের অর্থে 
জীবন যাপন করিতে হয় । তাহারা নিজেদের পায়ে ধাড়াইয়া 
জীবিকা অর্জন করিতে চাহেন। সেইজন্য অল্প দিনে এই 
প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় ইইয়! উঠিয়াছে। 

.* কর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৫০টী ছাত্রী শিক্ষালাভ 


১৯৬৩ 


করিতেছে। যুক্ত প্রদেশের সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষণ 


বিভাগ হইতে বাঁধিক ৮৬০২ শাহাধ্য পাইতেছে। আসামের 
গ্রদেশপাল গ্রীপ্রকাশজা ইহার সভাপতি ছিলেম। ' বর্তৃমানে 
শ্রীমতী সজ্জন.দেবী_ এম-এ তাঁহার স্থানে সভানেত্রী আছেন। 
-এই প্রতিষ্ঠানে বস্তরবুনন. দরজীর কাল, গ্লাশের উপর 
নকসা, পুস্তক-বীঁধান, বেতের কাজ, কাপড়ছাপা, পটারী 
(পোড়া ও চীন!) মাটীর বাসন প্রস্তুত শিক্ষ। ও শিল্প: সম্ভার 
উৎপাদন হইয। থাকে সম্পাদিকা স্বর্ণনলিনী দ্রেবী এই 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের উপার্জন পথ সুগম করিবার নিমিত্ত 
দ্থানীয় একটা ছাপাখান! ও একটি বামন টালাইয়ের 


কারখানায় নারীদের শিক্ষা ও উপাজীনের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
৬টী মহিলা কম্পজিটার ও ৪টা মহিলা ঢালাইয়ের কারখানার 
--মেসিনে পালিশের কাজ শিক্ষা ও হাতে করিতেছে। 


কাশী বঙ্গের বাহিরে বাঁঞ্ধালীর বৃহত্তম জনপ্রিয় নগর। 


কাঁশীতে প্রায় ৫০,০০৯ বাঙ্গালী নর-নারী বান করে। এখানে 
বহু বিধবা ও অন্তান্ত মহিল! জীবনের শেষে আঁপিয়। থাঁকেন। 
তথাপি যাহারা সক্ষম তাহার। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া 
স্বাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করিলে নিজের ও বাঞ্থালীর 
মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে । সেই জন্ম এইরূপ প্রতিষ্ঠানে সকলের 
সাহায্য করাই কর্তব্য । সরোঁজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির 
তত্বাবধানে হাঁড়ারবাগে শ্রীমতী মশোক! ঘোষ-এর তত্বাবধানে 
একটি শাখা কয়েক বৎমর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল! 


বর্তমানে তাহার ঝাঁ্যউগ্ঘম শিথিল 'হইয়| পড়িগাছে। ' 


স্থানীয় বাঙ্গালীরা এই মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণে ও 
পরিচালনায় সাহায্য করিলে উপকার হয়। 
ভারতের বাহিরে বঙ্গনারীর কৃতিত্ব 

ই,মতী শান্তিস্ধ। কর ১৯৪৭ লালে বারিংহামে সোসাল 
সাঁয়নন পড়িতে যান এবং এক বৎসর মধ্যেই সমগ্র 
ইউরোপে এক৷ ভ্রমণ করিয়৷ পাঠ্য বিষয় অভিজ্ঞত লাভ 
করেন। সম্প্রতি তিনি তথায় পাঠ সমাপন করিয়া এই 
বিষয়ে আরে! অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবার নিমিত্ত 
ষ্টেষ্ট ডিপার্টম্ণটে অব, লেবার’ হইতে মনোনীত 
হইয়া বিশেষ ট্রেনীং লাভেব জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছেন। 
তিনি এই শিনালাভের জন্ত ৫৬ পাউণ্ড বৃত্তি পাইবেন। 

শ্রীমতী শান্তিস্ধার: স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
‘ঘোষ ট্র্যাভলিং ফেলোসিপ' লইয়া! অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিতেছেন। তাহার নাম পরিমল কুমার রায় | 


পুর্ব্বব্গের পুনবর্পতি ও-রিলিফে মহিলাদের উদ্ধন 


১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাঁকা খুশনা, বাগেরহাট, 


'বরিখাল, ফেণী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক 
তাঁগুবলীলা, হিন্দু নর নারীর নৃশংস হত্যা, 


গৃহদাহ, 


৪র্থ সংখ্যা]. : 


সম্পত্তি লুগন, নারীহরণ ও ধর্মাস্তরকরণ চলিয়াঁছে তাহা 
যেমন অবর্ণনীয় তেমনই পাঁদবিক। এই সব ভয়াভয়, 
অনিষ্টকর নিপীড়ন সহ করিতে না পারিয়া বু নরনারী 
তাহাদের প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সর্বস্ব: হারা ইয়া, 
আতঙ্কে পূর্ব বাঙ্গল ত্যাগ করিয়। আঁমিতেছেন! : 
তাহাদের নিদারুণ নিপীড়ন ও দুঃখদৈন্য পশ্চিমবঙ্গের 
নারী সমাজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। - কলিকাতার 
৩৫টি বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কলিকাতায় 
৮ই মার্চ লাটগ্রাসাদে ভারতের প্রধান মন্ত্রী: মাননীয় পণ্ডিত 
জহবুলীল নেহেরুর নিকট এক ম্মারকলিপি পেশ করেন 


এবং তাঁহারা দলবদ্ধভাবে বলেন :যে--বর্তমান পরিস্থিতি 


পূর্ববঙ্দে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে এমনই ভয়াবহ ও 


'অসহ হইয়াছে যে ভারত সরকার পূর্ববাঁজলা হইতে হিন্দু 


অন্ত কোন পন্থা নাই । 


1 * 
/ 


শি 


নরনারী অবিলম্বে অপসারণ ও ভারতে পুনর্বসতি ব্যতিত 

: সম্মিলিত মহিল। সমিতির 

প্রতিনিধিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন | 
যে, “্সমস্ত। যেক্প জটিল এবং ভারত গ্ভ্ণমেণ্ট যে 


অস্গুবিধার সন্মুখীন তাঁহ। বিবেচনা করিয়। আমর। লোক 


অপসারণ, উদ্ধার, পুনর্বাসন বা অন্ত: যে কোনও, কাজে 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি ।» 

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের. পক্ষ হইতে শ্মারকদিপি 
দাঁখিল করা হয়_নিখিল বঙ্গ নারী সভ্ঘ, নিখিল, ভারত 
নারী সমিতি ( কলিকাঁতা শাখা ), আনন্দ আশ্রম, আর্ধ্ত্র 
সমাজ, বালীগঞ্ মহিলা সঙ্ঘ,বঙ্গীয় পল্লী সংগঠন সমিতি, 
বেঙ্গল গার্ল গাইডস 'এসৌসিয়েশন্ঃ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি 


কাউন্সিল অব উইমেন, বেঙ্গল উইমেন্স এসোসিয়েশন, 


বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী কাউন্সিল অব উইমেন, বেল উইমেন্স 
এডুকেশন লীগ, মারোয়াড়ী লেডী: ক্লাব, ক্যালকাটা 
উইমেন্স এসোসিয়েশন, কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ, গুজরাটা স্ত্রী 


পর 
কর ০০ 


মহিলা সমাচার 


উদ্বাস্ত বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র, 


১৩১ 


মণ্ডল, কামারহাটী উইমেন্স কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্টিয়েল 
হোম, কেরলীয় মহিলা সমাজ, মহারাষ্ট্র ভগিনী সনাজ, 
মহিলা মণ্ডল, মেয়ে-মহুল, মিলন মেলা, নারী সংগঠন সভা 
নারী সেব। সঙ্ঘ, নারী শিক্ষা সমিতি, গ্াঁশন্যাল কাউন্সিল 


, অব উইমেন্স ইন ইণ্ডিয়া, সরোজনলিনী এসোসিয়েশন, 


ওয়েষ্টবে্গল উইমেন্স ইমারজেন্দী রিলিফ কমিটি, ইয়ং 
উইমেন্স রিলিফ সোসাইট, জোরোয়ান্তিয়ান স্রামণ্ডল, বন্দীর 
মুসলিম - মহিল। সমিতি, বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান,” বেনিয়া- 
পুকুর মহিলা সমিতি, কংগ্রেস মহিল| সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর 
নোয়াখালি মহিলা সমিতি, 
সেত-দি চিলড্রেণ কমিটি ও টাঁলীগঞ্জ মহিলা সমিতি। 
শ্রীযুক্তা চারুলতা! মুখার্জি. প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব 
করেন এনং শ্রীযুত্তী ফুলরেণু গুহ প্রতিনিধি দলের 
সম্পাদিক হিমাবে কাজ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ 
হইতে নিম্নলিখিত মহিলাগণ প্রতিনিধি দলে ছিলেন 
শরীযুক্তা রমলা সিংহ, শ্রীযুক্ত। মীরা দত্ত গু, শ্রীযুক্তা 
মনোরম! বন্থ, মিসেস হাঁ, শ্রীধুক্তা প্রীতিময়ী কর, 
শ্রীযুক্ত) সুজাতা দাশ, মিসেস মমিন, মিসেস .গফ ফর, 
যুক্ত রম! মজুমদার, শীযুক্তা অমলপ্রভ! বস্তু, শ্রীযুক্ত! 
রাজকুমারী পিংহ, শ্রীযুক্তা রাণী ঘোষ, শ্রীযুক্তা ভাগীরথী 
জালান, ্রীঘুক্তা কমলা! অরোরা, শ্রীযুক্ত, কমল! দীশগুপ্তা, 
শ্ীযুক্ত। বিভ1 চৌধুরী, রী কু্থুম শা শ্রীযুক্তা বীণা দাঁস, 
শ্রীযুক্ত জারমিনি মেনন, মিসেস ,বারকার, শ্রীযুক্তা আরতি 


৷ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত! এইচ ভাছুড়ী, শ্রীযুক্ত! শান্তি ঘোষ, শ্রীযু। 


অশোকা ৫৩), শ্রীযুক্ত। এস কাগ্রিলাল, শ্রীযুক্ত! অনপূর্ণা 
ভট্টাচাৰ্য্য, - শ্রীযুক্তা, আরতি দত্ত, এীযুক্তা মৈত্রেয়ী বন্ধু, 
শ্ীযুক্তা শান্তিলত। মুখার্জি, শ্রীযুক্ত করুণাঁকন। গুপ্তা, শ্রীযুক্ত! 
ব্রিজ পুরী, শ্রীযুক্ত! কিরণ বস্তু, মিসেস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত! 
কুলদীপ সিংহ ও মিসেস নানাবতী Ls 


বিদেশিনী 


গ্রীনলিনী চট্টোপাধ্যায় 


মিসেস পল এলিং পরলোকগত রাষ্ট্রদূতের 


পত্নী. কর্তৃক টবদেশিক রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষাদান 


ওয়াশিংটন ২*শে ডিসেম্বর-_পাঁকিস্তানের ভূতপূর্বব 
মার্কিণ রাষ্ট্রদূত পল এলিংয়ের বিধব) পত্বী'স্বামীর সহিত ১৭ 
বৎসর কাল মরকো, বেরুট আ্যালেপ্পোঃ দাঁমাঙ্কা ও 
পাকিস্তানে কাঁটাইস্কাছেন।. এ' সকল স্থানের রীতিনীতি, 
আচার ব্যবহার জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে 
তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা. আছে। ও অভিজ্ঞতা এখন 
তাঁহার খুব কাঁজে লাগিতেছে। রাষ্ট্রবিভাগের যে সকল 
কমণচারী বৈদেশিক দপ্তরের চাকুরী লইয়া বিদেশে গমন 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাহাদের তিনি এ সকল 
বিষয়ে শিক্ষ! দিয়া থাকেন । 
পতিচ্ছদাঁদি সম্পর্কেও মিসেস. এলিং তাহার ছাতছাত্রীগণকে 
বিশেষ পরামর্শ দিয়া থাকেন। 

মিসেস এলিংয়ের. এক ' কন্ঠ, বাষ্ট্রবিভাগে চাকুরী 
করিতেছেন) অপর কন্তাঁও কুটনৈতিক বিভাগে চাকুরী 
করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। , -. 

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণারত ভারতীয় ভূঙত্ববিদ 
প্রভাত কুমার ভ্রীচার্ধ- বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
সুকুমারশিল্পে . পারদণিভার জন্য সহযোগীদের 
উচ্চপ্রশংসালাভ 

ওয়াশিংটন ৩র! 
গরবেষণারত ভারতীয় ভূতত্ববিদ গ্রীপ্রভাত কুমার ভট্টাচার্য 
সম্পর্কে তাঁহার সহকর্মীরা, বলেন যে, তিনি যেন 
বেসরকারীভাঁবে ঠাহার স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। 


ত ভট্টাচার্য বর্তমানে ক্যালিফোণিন্বা ইনষ্টিটুট অব. 
টেকনলজিতে তৃতত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিয়।:. ভকটরেট 


উপাধি লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। 
শ্রীধুত ভট্টাচাৰ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। 
ভারত সরকারের বৃতিলাভ “করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষার অন্ত 


জন্য একটি ফেলোশিপ- প্রদান করিয়াছেন । 


এ সকল স্থানের পোষাক 


+ জান্ুয়ারী-বতথানে যুক্তরাষ্ট্রে : 


আমেরিকা গিয়াছেন। ক্যালিফোণিয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
এম, এস-সি ডিগ্রীলাঁভ করিয়া বর্তমানে তিনি ক্যালিফো রিয়া 
ইনষ্টিটুট অব টেকনগজিতে সাতকোত্তর গবেষণাকার্ষে লিপ্ত 
আছেন। তাহার গবেষণাঁকার্ষে আকুষ্ট “হইয়। ওয়াশিংটনের 
কার্ণেগি ইনষ্টিটুশন তাহাকে পার্থিব চুম্বকত্ব ( terrestrial 
maguetism ) সম্পর্কে আরও অধিক,গব্ষণ। করিবার 
এতদসম্পর্কে 
ক্যালিফৌণিয়! ইনট্রিটুট অব টেকনলজির জনৈক অধ্যাপক 
মন্তব্য করেন--“"এতদিনে এখানে একটি ছাত্র আসিয়াছে 
যে কেবলমাত্র একজন- ইনজিনীয়ারই- হইবে না। তাহার 
মধ্যে কবিত্ব শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিত্দির একটা । আশ্চর্য 
সমন্বয় সাধিত হইয়াছে ।” 

ভারতীয় লোকনৃত্য এবং কবিতার ভাষ্যকার 

ওয়াশিংটনে শ্রীধুত ভট্টাচার্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য 
যেমন সুনাম অর্জন করিয়াছেন, ভারতীয় লোকনৃত্য এবং 


কবিতা আবৃত্তির জন্যও তাঁহার খ্যাতি সেইরূপ ছড়াইয়! 


পড়িয়াছে। তিনিই ওয়াশিংটনের অধিবাসীদিগকে রবীন্দ্র 
নাথের কবিতার সহিত পরিচিত করিয়াছেন; তীহারই 
চেষ্টায় ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে সেখানে একটা নূতন আগ্রহের 
সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য আমেরিকার লোকনৃত্যও 
শিক্ষা করিয়াছেন। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বুযৎপত্তি : 

বতমানে শ্রীযুত ট্টাচার্ধ ওয়াশিংটনের কার্ণেগি 
ইনষ্টিটুশনের ডাঃ জন গ্রেছাম প্রমুখ কয়েকঞ্জন বিশিষ্ট ' 


" বৈজ্ঞানিকের অধীনে জীবাশ্মের চুম্বকত্ব (fossil magne- 


(0909 ) সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিকদলটি 
বত'মানে পাললিক শিলার € sedimentary rocks ) 


“চুম্বকত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণাকার্ষে রত আছেন। 
 ভূগোলকের অন্তনিহিত প্রবল চুম্বকশক্তির উৎপত্তির কাঁরণ 


নির্ণর করাই ইহাদের অন্ততম উদ্দেশ্য | 


টু 


আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশনের 


৪র্থ সংখ্যা ] 
শি ক 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে পুস্তক রচনার জন্য ওয়াতুমল 
পুরস্কার প্রদান" 
বোষ্টন, ওরা জীনুয়ারী_ আমেরিকায় ভারতের ইতিহীন 
সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচনা করিবার জন্য আমেরিকান 
হিষ্টরিক]াল এসোসিয়েশন মিসেস গারট্রড এমাঁসনসেন এবং 
পেনসিলভ্যানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলডেন 
ফাঁরবারকে ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশন পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন 
উক্ত পুরস্কারের মুল্য ৫০০ ডলার, উভয় লেখকের মধ্যে উহা 
বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। | 


মিসেস সেনের পুস্তকথানির নাম “দি প্যান্যাণ্ট অব 
ইণ্ডিয়াস হিষ্টরী (The Fageants of 
History—Vol 1 ) মিসেস সেন বতনানে ভারতবর্ষে 
আছেন এবং ইতিহাসখানির দ্বিতীয়খণ্ড রচন! করিতেছেন। 
তাহার পক্ষ হইতে তাহার ভগ্নী এডিথ এমাসন উক্ত 


India’s 


পুরস্কার গ্রহণ করেন। * 


অধ্যাপক ফারবারের পুস্তকখানির নাম ‘জন কম্পানী 
আ'যাটওয়ার্ক, এ হিষ্টরী অব ইউরোপীয়ান এক্স্প্যানসন ইন 
ইণ্ডিয়া ইন দি লেট এইটানথ সেঞ্চুরী’ ( John Company 
at work, A History of European Expension 
in TIudia in the Late Eighteenth 


Century ). 


পুরস্কার প্রদান প্রসঙ্গে আরও ২ জনের নাম উল্লেখ করা 
হয়। একজন হইতেছেন টীউমাণ্ট ইন ইতডিয়া 
in India ) পুস্তকের লেখক, টাইম এবং লাইফ পত্রিকার 
রেমস্থিত "সংবাদদাতা জর্জ ই, জোনস। অপরজন 
হইতেছে, হাফ-ওয়ে টুফ্রীডম ( Half-way to 
Freedom ) পুস্তকের লেখিকা লাইফ পত্রিকার মহিলা 
সংবাদদাতা মার্গারেট বুক-হোয়াইট | 


( Tumult 


বিদায়ী 

সভাপতি, পেনসিলভ্যা নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরাঁড 

কর্তৃক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। এ্রতিহাসিক এবং ইতিহাস 
সম্পর্কে যাহাদের আগ্রহ আছে তাহাদের লইয়। আমেরিকান 

হিষ্টরিক্যাল এসোসিয়েশন গঠিত। প্রতি ছুই বৎসর অন্তর 
ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশন পুরস্কার দেওয়৷ হয়। 


বিদেশিনী 


১৩৩ 


আমেরিকার মহিল। অমিক- একই. কার্ধে 


পুরুষের সমকক্ষ বেতন লাভের প্রচেষ্টা 


ওয়াশিংটন ওরা জান্ুয়ারী--একই প্রকার কাজের জঙ্ 
স্ত্রী শ্রমিকেরা যাহাতে পুরুষ শ্রমিকদের সমকক্ষ বেতন 
পাইতে পারে এজন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে আন্দোলন 
চলিতেছে তাহা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক জনগণের সমর্থন লাভ 
করিতেছে বলিয়া ইউনাইটেড ই্টেটস ওমেনস বুরে! 
জানাইয়াছেন। ৯৯৫* সালে আন্তর্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানের 
যে বৈঠক হইবে উহাতে বিষয়টা আলোচিত হইবে। 


ভাপা পা. বসল 4 — ৯ ৯৮৯৯ Bl A 
FF Ae 
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v' 







ee 


মিসেস ইউজিন|এপ্ডারসন । 
আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে প্রথম মহিলা-রাষ্ট্রদূত 
নির্ব্বাচিত হইয়া ডেনমার্কঃগিয়াছেন। 


বারে! জানাইতেছেন পূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল 
কাঁজ পুরুষের! করিত যুদ্ধের সময়ে এবং উহার পরে মহিলারা ও 
এ স্কুল কাধ করিতে আরম্ভ করে এবং তখন হইতেই স্ত্রী 
ও পুরুষ কর্মীর বেতনের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ হাস হইয়া 
আসিতে থাকে। গত যুদ্ধের সময়ে মহিলা কমীর সংখ্যা 
৬০ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। 


-১৯৪* সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মহিলা ক্ষীর মোট 


১৩৪ বঙ্গলঙ্ষী__ফাস্তুন, ১৩৫৬ 1 ২৫শ বৰ্ষ 


* সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৩০ লক্ষ, ১৯৪৫ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় দিবার আইন ১২টি ষ্টেটে গৃহীত হুইয়াছে। কতগুলি 
১৯,৬১০,*** এ সংখ্যা হ্থাসপ্রাণ্ত হইয়া বতমানে ষ্টেট সরকারীকার্ধে নিযুক্ত স্ত্রী শ্রমিকদের রেতনের ব্যাপারে 
দাড়াইয়াছে ১৭,৫*০,*০০ অর্থাৎ আমেরিকার মোট শ্রমিক এই নীতি আন্দরণ করিতেছে। ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট 


সংখ্যার শতকরা! প্রায় ৩০ ভাগ। ১৯২৩ সাল হইতে এই নীতি অগ্ুসারে বেতন প্রদান 
স্ত্রী পুরুষ নিবিশেষে শ্রমিকদের একই হারে বেতন করিয়া আসিতেছেন। 


| 
আমাদের আসর 
পরিচালিকা__শ্ীঅামিকা 
রান্নাঘর ৃ ৫ রাখুন | ডিম দুটে! ও আলু ছুটে! সিদ্ধ করে নিন। হয়ে 
প্রীরমা চট্টোপাধ্যায় ই গেলে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন! 
মাছের মেওনেজ | _Tomato_e শশা ও পেঁয়াজ চাকা চাকা! করে কেটে, 
দেখতে দেখতে গরমের দিন এসে পড়ল। এখন সব লেবুর রগ ও নুন, চিনি দিয়ে ঠাণ্ডায় রাখুন 1 
সময় বেশী তেল, ঘি খেতে ভালে| লাগে না--মশলা দেওয়! মেওনেজ সসৃ ঃ 
থাবারে আনক সময় শরীরের অনিষ্ট হয়। 
এবারে যে কটি খাবারের প্রণালী দেওয়া হলো__-এগুলি 
সব কটিই অল্প ব্যায়ে এবং অনায়াসে প্রস্তুত করা যায় । 
মাছ ( কাটা পোনা বা বড় ভেট কী) আধসের 
ডিম ছটো৷ 


আলু (বড়) 
শশা 


টমেটে! (বড়) ও 
শা 28 ite রাইএর সংগে’ দু চিমটি স্থন ও এক চিমটি অথবা রুচি 
পাতিলেবু একট মতো চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন--অল্প অল্প করে দুধ ঢেলে 
চিনি ্ারেকতাচে ই চামচ মাশান-_বেশ ঘন ক্ষীরের_মতে| হয়ে এলে: আর দুধ দেবেন 
বরফ এক সের লা ঠাগুয় রেখে দেবেন। 

প্রণালী :₹_- BME এটি খাবার আধ ঘণ্টা) আগে: মাছ টুকরো! করে (লম্বা) 
মাছের পুরে। টুকরোটি ছন জলে সিদ্ধ করুন। পরে কাটুন। ডিমও আলু চাকা করে কাটুন। একটা “বড় 

তুলে আধখান। পাতিলেবুর রস দিয়ে ভিজিয়ে ঠাণ্ডায় পাত্রের মাঝখানে মাছ-রাখুন, তার:?চারপাঁশে ডিম ও 


হ্ধ ্‌ আধপোয়| 

রাই ( mustard ) দুই তিন চাঁয়ের চামচ 

ৰ চিনি ছুই চায়ের চামচ 

Bl aa স্বাদ মতো 

- Salad oil চায়েশ্ চামচের ছু” চামচ 

(ধার! এর শ্বাদটি পছন্দ 
করেন না-- তার এটি 
বাদ দিতে পারেন) 





গ্র্থ সংখ্যা]. 


আঁলুগুলি সাজিয়ে দিন__সবশেষে শশা | 'টমেটে! প্রভৃতিগুলি 
চার পাশে সাজিয়ে, দিন | 
এরপর মাছ ৪" তরকারী, সবটার উপর সদটা ঢেলে 


= দিন। এক সের বরফ ছোট টুকরো করে কেটে পাত্রের 
চার পাশে ও সম্ভব হোলে ঢাকনা চাপ! দিয়ে উপরে ছড়িয়ে . 


দিন খাবার সময় যাতে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। জিনিষটি 


থেকে ছ' জনকে চাঁর ভাগ করে দিতে পারেন। 
ৃ ঘুগ নী--এীমঞ্জু নাগ 
শ্তীগ্মকালে চায়ের সময়, লুচি বাঁ পরটা দিয়ে ঘুগী 
খেতে কারন! ভালে! পাগে। খুব কম সময়ে ও কম খরচে 
এটি বেশ তালে! খেতে হয়। 


সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 


মাথামাখা হ’বে। 


১৩৫ 
চায়ের চীমচে ছুই চাঁমচ 
নারকেল জারা ও 

হুন alo 
6 চার পয়ম। 
শুকনো লক্ধ! দুটি 

. প্রণালী ঠি AR ১ 


শ্বালাদ' পাত্রে আলু ও মটর সিদ্ধ কবে নিন। ম্মালু 
সিদ্ধ হোলে খোলা ছাড়বে খুব ছোট ট্রকণেো করে কাটুন । 


, নারকেল ও ছোট করে কুটে নিন। তেঁতুলটা পাথহ ব' 


কাচের বাঁসনে ঘন করে গুলে রাখুন। শুকৃনো লঙ্কা ও 


জিরে তাওয়ীয়'গরম করে ভাজা গন্ধ উঠলে নামিয়ে শুকনো 


শিলে গুড়ো করে নিন। 
এবার এালুমনিয়ামের কড়ার ঘি দিয়ে মটর, আলু ও 
নারকেল ভাজতে থাকুন একটু ভাঙ্গা গন্ধ উঠলেই তেঁতুল 


' গোল! ঢেলে দেবেন, ফুটে উঠলে স্বুন, চিনি ও গুড়ে 


মশল। দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিন। খাবারটি বেশ 
এই উপকরণে ৭1৮ জন খেতে পারে। 


পরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 


উপকরণ :- 
কাবলি মটর বা ছোলা , দুই আনা। 
চিনি ছুই চায়ের চামচ । 
আলু ( বড়) চারটি বা গাচটি। 
_ তেতুল . দু’ পয়সা 
নৈহাটী মহিলা সমিতি 


শ্রীযুক্ত! পান্না রায় বি, এ, মহাশার প্রচেষ্টার নৈহাটা 
রেলওয়ে কলোনীতে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত 


সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছে, 
সমিতির সম্পাদিক! শ্রীযুক্ত পানা রায় সমিতির মাধ্যমে . 
পঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি. 
হয় না। ইতি মধ্যেই সমতিতে বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র খোলা ' 


হইয়াছে এবং ২৫৷৩* জন নিরক্ষর! বয়স্কা উক্ত কেন্ত 
শি নিয়মিত শিক্ষা! লাভ করিতেছেন, নিরক্ষর! ছাত্রীর সংখ্যা 
ক্রমেই বদ্ধিত হইবে আশ! করা যাঁয়। 
মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতীত শিল্প শিক্ষা যথ। কটিং, চামড়ার কাজ, নুচিশিলল 
ইত্যাদির জন্য একজন শিক্ষায়িত্র নিযুক্ত আছেন। সমিতির 


সমিতির মভাদের :' 


: সেই সাহ'ষা সার্থক হইয়া উষ্ঠিবে | 


সকল সভ্যাদের ভিতরেই বিশেষ উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। 
রেল কর্তৃপক্ষ সমিতিকে যথাবিধি আথিক সাহায্য করিলে 
বেলের অন্তভু ক্ত ঢস্থাদের সেবায় নৈহাটী মহিলা! সমিতি 
বিশেষ কৃকার্ধা হইবে। 
এই সমিতির আথিক দুর্গত ও সমিতির সভাদের সমাজ 
সেবামূলক কাজের প্রতি রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ কণা 


তাহ! নিশ্চিয় করিয়া! বলা যায়। 


যাইতেছে। রেলকর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের আনন্দ বিনোদন 


ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট টাক! মঞ্জুর করিয্া থাকেন, সেই অর্থে 
এই শ্রেণীর মহিল! প্রচেষ্টাকে ও যদি আিফ সাহাযা দ্বার! 
উৎসাহিত করেন তাহ! হইলে, সমাজকল্যাণের 
দিয়া বহু লিরানন্দ পরিবারে শান্তির পরিবেশ সৃজন করিয়া 


ভতর 


কেন্দব সম্ক্রে পঢচাৱিকা 
শ্রীযুক্ত! স্ুবোধবাল! ঘোষ সম্তিটি একাধিকবা, পরিদশ- 


করিয়া বিশেষ প্রীত হুইয়াছেন। 


তক 


“ 
Ey ত 


চার পুণ্যস্থান-_লেখক ্ঃজ্যেতিষচন্্ ঘোষ । মুল্য 
১০ গপাঁচসিকা। সচিত্র । গ্রকাশক-_বেভাঃ ভিক্ষু জিনরতন | 
মহাবোধি সোঁসাইটী। ৪-এ, বঞ্চিল চ্যাট।ধি ট্রীট, কলিকাতা। 

জ্যোতিষ চন্দ্র খোষ মহাশয় সাহিত্য জগতে সুপরিচিত 
লেখক । বিশেষ করে ভ্রমণ সাহিত্যে 
চার পুণ্যস্থান তাঁর অন্যতম একটি ভ্রমণ পুস্তক। বছর 
তিন চারেকের মধ্যে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাঁশই 


“চার পুণ্যস্থান” যে পাঠঃ সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন 


করেছে তার যথেষ্ট গ্রমান। 

এই পরবর্তী সংস্করণে লেখক বইখানির কিছু 
পরিবর্তন ও পরিব্্ধন সাধন করে পাঠক সমাজের 
ধন্যবাদ হয়েছেন। .ঘেষ মহাশয়ের লিপি চাতুঃ্ষর 
কৌশলে ও রচন! ভঙ্গিমার মাধুর্য “চার পুণ্যস্থান” কেবল 
সুথ পাঠাই হয়নি, আঁকধণ মুলক হয়েছে। 'লুখিনী, 
ধবুদ্ধগয়!”, 'সারনাথ” এবং 'কুশীনগরেরঃ চিত্রগুলি যেন 
জীবন্তরূপে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং বুদ্ধের চরণ 


ky 


KE পুস্তক পরিচয়: . - 
7. .: আীপূরণ 


তার ঝেক।.. 


পা 


্ n 


গোস্বামী এ সি 


+ 


চিহ্নিত পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের ব্যাকুলপ্রেরণাঁয় মন স্বতই 


উৎস্থখ হয়ে ওঠে । এই খানেই জ্যোতিষবাবুর ভ্রমনের এবং 
সুমনকে লিপিবদ্ধ করবার যথার্থ সার্থকতা । 


চার পুণান্থানের’ অন্ধতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই রচনাবলিভে 


লেখকের অন্ত্ৃষ্টি ও বুদ্ধদেবের' আদর্শ এবং ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতির প্র একান্তিক শ্রদ্ধাবোধ সাবসীল প্রকাশভঙ্গিমার 
মধ্য দিয়! সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 


মনে হয় বৌন্ধদর্শ.নর সামা, মৈত্ৰ ও করুণার আদর্শবাদ 
প্রচারের দিন আবার এসেছে! ছুই শতাব্দীর বিদেশী 
শাসনের অনাদর অবদ্ঞা ও অবহেলা প্রকাশের ফলে এবং 
দারিদ্রের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে জাতির মেরুদণ্ড জীর্ণ হয়ে 


ভেঙ্গে গেছে। জাতির চরিত্রে শুধু দেখতে পাওয়া যাক 


দুনীতির কলুষতা, পৈশাচিক স্বার্থপরতা-_এখবধে্যের প্রতি 
অমান্ুঘিক চাহিদা, প্রেম, করুণামেত্রীর স্থান মাঞ্জ কোথায়? 

যুগ সঙ্কটকালে ধুগোপযোগী গ্রন্থ রচনা করে ঘোষ 
মহাশয় সমাজে চেতনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। 


mc a ঝর ররর নারাজ 
এ 
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ও (১) = 
বাস্তহার' পূজার পাত্র 
কপার পাত্র নয়: 
অশ্রুভর! হৃদয় আজি 
এই কথা সে কয়। 
সবার বুকে আছেন ধিনি 
বাস্তহারা হলেন তিনি 
জগৎানি বাস্ত যাহার 
সেই ষে নিঃস্ব হয়। 


: - সবার সে যে পূজার পাত্র 


কপার পাত্র নয়।' 
(২) 


. ভিখারী সে সবার দ্বারে 


সত 
ভরি 


কেউ চেনে কেউ চেনে নাঁরে 
বক্ষে তুলি নিলে তারে' 
বক্ষ মণিময় 
মণি কোঠার মণি সেষে-' - 
ধূলি কণা নস্ব '.' 
সবার সে যে পূজার পাত্র . 
'_ কৃপার পাত্র নয়। 


৬ (৩) 


 সবহার! আজ কোথায় যাবে 


3 কোথায় গেলে বাস্ত পাবে 


‘বাস্তুহার!. 
শ্রীহেমলতা ঠাকুর . 


+ 
৪৮ 
সি 


কোঁন আকাশের তলে গো তার 
শষ্য পাতা রয় 


কোন মানুষের বুকের ঘরে 


মিলেছে আশ্রয় 
কে জানে সে পূজার পাত্র 
| কপার পত্রে নয়। 

(৪) 
বাস্তহারার অন্পপানি 
. পূজার শ্রেষ্ট অর্থমানি 

আপন হাতে দিলে আনি 

জীবন ধন্ত হয় 
মেই জানে এই পূর্ণপূজ। 

: কপার ভিক্ষা নয় । 


১ 8 (৫) 
আছে স্বর্গ নরক আছে- : 


যেওনা নরকের কাছে 
. উ্তৃষ্ মেলি--বল 
হে দীন দয়াময় 
' (৬) 
পা মোদের ঠাঁই ক’বে দাও 
নরকভূমি করব জয় 
আমর! কজন বাস্তহারা 
নরকগ্রীনি করব জগ্ন 





EE 


খ্যুক্ত করছে সবার সঙ্গে’ 


শীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় ৭ ক 


‘যে মানুষ, নিথিলের সঙ্গে আপনার উক্যকে সমস্ত মর্দ 
দিয়ে উপলদ্ধি করেছে 'নিথিলের হাহাকার তার চিত্তকে 
বিচলিত ক'রে তুল্বে। আর মানুষের দুখে চিত্ত যার 
বিচলিত হ'য়ে উঠেছে সে কথনে! বাস্তবের দাবীকে উপেক্ষা 
ক'রে কল্পনা নিয়ে ডুবে থাকতে পারে না! রোম ষখন 
পোড়ে তথন বাঁশী বাজাতে পারে নীরোর মত. হৃদয়হীন 
মান্গষ। হৃদয় যার আছে সে কখনো জনন্ত ঘরের সন্মুখে 
বাশী বাজানোর আনন্দে ডুবে থাকৃতে পারে না! তাকে 
বাশি নামিয়ে রেখে বালতি হাতে কর্ম্মদাগরে ঝাঁপ দিতে 
হয়ু। প্রকৃতির লীলা ভুলে চাঁরিদিকের সহন্র সহন মানুষের 
সঙ্গে ঁক্যের উপলব্ধি রবীন্দ্র নাথের অন্তরে যখন অত্যন্ত 
জীবন্ত হয়ে উঠলো তখন পদ্মার চরে চরে চথাচখীর 
কাকলী কল্পোলের মধ্যে হ্বপ্প- নিয়ে ডুবে থাক! তা"র পক্ষে 
আর সম্ভব হোল না। জীবন তূর্ধা বাজিয়ে তাঁকে ডাক দিলে! 
কর্ম্মের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য । তাঁর ক$ থেকে 
বেরিয়ে এলো £ 

কী গাহিবে, কী শুনবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ 

মিথ্যা আপনীর দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ 

বৃহৎ জগৎ হোতে, সে কখানা শেখেনি বাচিতে। 

মভাবিশ্ব জীবনের তঃছেতে নাচিতে লাঁচিতে, 

নির্ভয়ে ছুটিতে হঃবে সত্যেবে করিয়া ঞ্রুবভারা। 
এতদিন কবির কারবার চঙ্গেছিলে! ফুল নিয়ে আর তারা 
নিয়ে, নদী নিয়ে আর আকাশ নিয়ে। নিপীড়িত মানুষের 
জগৎ ছিলে দুরে। বাশি বাজিয়ে তার শ্বপ্ন ভরা দিনগুলি 
তখন তের ফুলের মতই ভেসে চলেছিলো--এই ছায়াময় 
নদীস্েহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের একটি নিভৃত কোনে। 
“ছিন্নপত্রেঃর পাতায় পাতায় কবির সেই অজ্ঞাত দেশের 
অভিজ্ঞতার অপরূপ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কথনে! 
চলেছে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতা পড়া, কখনো সময়কে 
অধিকার করেছেন কালিদাস।- দুপুরবেলা কাটে গল্প 
রচনার মধ্যে। লিখছেন, “আমার এই সাজাদপুরের ছুপুর- 


বেলে গতর দুপুরবেলা y দিস্তর্যাপী বালির চর ধু করছে 
_-পশি দিয়ে 'চলৈছে পদ্মা । সেই জনহীন চরে কবির সান্ধ্য 


ভ্রমণের একমাত্র সাক্ষী শুরুসন্ধ্যার চাদ বেড়াতে, বেড়াতে, 


কেবল জ্যোৎস্সার একরঙ! শভ্রতায় জলস্থল মণ্ডিত হ'য়ে যায়। 


বেড়ানো শেষ হ’লে নদীর নাঝখানে জালিবোটে শুয়ে চুপ, 


চাপ, সময় কাটে। সেই সময়কার কথ! লিখতে গিয়ে 
কবির লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে ৪--”চোখের উপরে 
আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে ওঠে! আমি প্রা 
রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আঁবার কি 
কখনো. জলগ্রহণ 'করবো? আর কি কথনে! এমন প্রশান্ত 


_ সদ্ক্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাঁংলা 
' দেশের এই সুন্দর একটি কোনে এখন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে 


জালিবোঁটের উপর বিছান1পেতে পড়ে থাকৃতে পাবে?” 
“সেদিনের জীবন নদীতে নদীতে জলে বেড়ানোর 
আনন্দময় জীবন।  %ছুইধারে সবুজ ঢালুঘাটি, দীর্ঘঘন 
কাঁণবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম” 
কবির চোখে বারবারই ভাল লাঁগছে। মাঝে মাঝে সঙ্গ 
দিচ্ছে নিজ্নের প্রিয়বন্ধু .008619 09:12) | সেই নিঃসঙ্গ 


জীবনের একট! দিন সম্পর্কে “ছিন্নপত্রে লেখা, রয়েছে £ 


“আমি যেন সেই মুমুষ্ত পৃথিবীর একটি মাত্র নাঁড়ীর 
মতো আস্তে আন্ডে চল্ছিলুম। আর সকলে ছিলে! আর 
এক পারে, জীবনের পারে--যেখানে বৃটিশ, গবর্ণমে্ট এবং 
উনবিংশ শতাব্দী এবং চ1 এবং চুরোট 1৮ 
‘এবার ফিরাঁও ওরে’ কবিতায় এই রকমের কথাই 
আছেঃ $ টা 

"প্হৃষ্টিছাড়| সৃষ্টিমাঝে বহুকাল, করিয়াছি ব বাস 
এসঙ্গীহীন রাত্রি দিন ;” 
সৃষ্টিছাড়! স্ুটিমাঝে এই নির্জন বাস থে কত আনন্দের ছিলে! 
সে কথা “ছিন্ন পত্রে লেখ! আছেঃ - *' 
“আমি প্রায়ই এক এক সময় ভাবি, এই ষে আমার 
জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে 


৫ম সংখ্যা] 


| ূ A 
কোনটি স্রর্যধ্যোদয় স্বর্য্যান্ডে রাঙা, কোনটি: 


.ঘনঘোর মেঘে ন্গিগ্ধ শীতল, কোনটি পূর্ণিমার 
জ্যোৎসায় সাদা, ফুলের মত প্রফুল্ল; এগুলি কি 
আমার কম সৌভাগ্য ? এবং এরা! কি কম 
মুল্যবান ?” 

দিন যায়-মাস যায়-_বৎসর যায় । তারপর এলে| ভিতর 


থেকে একট! নূতন পথে চল্বার প্রবল তাগিদ্‌। এই নূতন 
পথ হোলে! নিষ্কাম সেবার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে মিলিত 


হবার পথ। চথাচখীর কাকলী-কলোল ডুবে গেল নিখিলের 
হাহাকারের মধ্যে |, স্বদেশের সহস্র সহঅ্র চলন্ত ন্রকঙ্কালের 
মধ্যে ছড়িয়ে গেল কবির চেতনা । তিনি দেখলেন, কর্মের 
জগ থেকে আপনাকে দূরে রেখে ধ্যানের মধ্যে নির্জনে 
অনস্তকে উপলব্ধি করবার যে আনন্দ--সেই আনন্দের মধ্যে 
"নই আগেকার সেই তীব্রতা । উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ 


কর্ধের ভিতর দিয়ে সকলের: সূলে যুক্ত হবার জন্য একটা 
ব্যাকুলতা আপনার মধ্যে তিনি অন্থভব করলেন । 
“আমার একল! ঘরের আড়াল ভেঙে 
OO বিশাল ভবে : 
প্রাণের রথে বাহির হ’তে 
পাঁরর কবে? 
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে 
_ ফিরবো ধেয়ে সকল কাজে, 
হাটের পথে. তোমার সাথে 
মিলন হ'বে। 
প্রাণের রথে বাহির হতে 
রা পারবে! কবে?” : 
অথবা ..' ৃ নি 
" “যখন আমি পাবো তোমায় ' 4 * 
‘নিখিল মাঝে 
সেইখনে হৃদয়ে পাবে 


“হৃদয় রাজে। 
এই চিত্ত আমার বুন্ত কেবল, 
তারি পরে বিশ্ব কমল।,. 
++. ' তারি পরে পূর্ণ প্রকাশ” 


দা রান 1% 


যুক্ত করহে সবার অঙ্গ 


১৩৯ 


এইসব কবিতার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মিলনের ভিতর 


-দিরে ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করবার আকাজ্ফা পরিষ্ফুট হয়ে 


উঠেছে। 
ভাই তুমি যে ভাইএর মাঝে প্ৰভু, 
তাদের পানে তাঁকাইনা যে তবু, 
ভাইএর সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন 
তোমার মুঠ কেন ভরিনে 
' ছুটে এসে সবার স্থখে দুখে 
দ্াড়াইনে তো তোমারি গম্মুখে 
স’পিয়ে প্রাণ ক্লান্তি বিহীন কাজে 
প্রাণসাঁগরে ঝাপিয়ে পড়িনে। 
:" নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি--সকলের সঙ্গে প্রেমে 
মিল্তে পারছিনে”-গীতাঞ্জলির বহু কবিতায় এইরকম একটা 


০.4 সুতীব্র বেদনার বারবার প্রকাশ! 
করেন--কিস্তু সে মন্ত্র আগেকার মতো আর প্রেরণা দেয় না।, 


একা আমি ফিরব ন! বার 
এমন ক'রে 
নিজের মনে কোনে কোনে 
মোহের থোরে। 
তোমায় একল! বাছুর বাধন দিয়ে 
ছোটে] ক'রে ঘিরতে গিয়ে 
আপনাকে যে বাধি কেবল 
আপন ডোবে। 
এখানে একই বেদনার অভিব্যক্তি কর্মের জগতে যেখানে 
ভালো মন্দ ওঠা পড়ায় 
বিশ্বশানার ভাঙাগড়ায় 
বিশ্বেশ্বরের খেলা চলেছে সেখানে তিনি যে কোন অংশ 
গ্রহণ করতে গারছেন না_এই বেদন৷ তার মনকে অস্থির 


' ক'রে তুদেছে। তাই তে! তার ব্যথাতুর হৃদয় থেকে 


উৎসারিত হ'য়েছে কাজের জগতে সকলের সঙ্বে মিলবাঃ 
জন্তু একটা কামার স্থর। 
ভেবেছিলাম বিজন ছায়ায় 
নাই যেখানে আনাগোনা! 
- অন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমার 


সেথায় হবে জানাশোনা । 
অঙ্গক্তাবে এক! এক! 


১৪৪ ' 


>. সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা, ME 
১ ডাকো তোমার হাটের মাৰে | 
চলছে যেথায় বেচা কেনা। 
বনে নয়, বিজনে নয়, আমার আপন মনেও নয়- যেখানে 
বিশ্বলনের পায়ের তলার ভূমি ধূলিময় হয়ে আছে--মেই- 


বঙ্গলক্মী-_চৈত্র, ১৩৫৬ 


খানেই তো স্বর্গভূমি, আর সেই গ্র্গভূমিতে কাজের দিনে: 


সকলের সঙ্গে এক হয়ে বিধাতার যে পরিচয় আমরা লাভ 
করি-_-সেই হোল তাঁর সত্যিকারের পরিচয়। 
বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধুলিময় যে ভূমি 
সেই তো স্বর্গ ভূমি 
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছে ভূমি 
সেই তো৷ আমার তুমি 
বৃহৎ মানবসমাজ থেকে দূরে বিজনে আপনার মনের মধ্যে 


চে 
- 


- জেগেছে তার মনে! - তখনই তীর ক থেকে উৎসারিত 
হয়েছে £ 


২৫শ বর্ষ 


“ব্রাহ্মর! নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যা না। | 
তোমরা সাকারকে মানে! তাঁহাকে কানে শোনা যায় না। 
আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখ! যায়, কানে, 
শোন! যায়--তাহাকে বিশ্বাস ন! করিয়া থাকা যায় না।” " 

"আমার এই চামার মুসলমান দেবতা |” এই কথ! 
বলে জ্যাঠামশাই বিশ্বে যারা বঞ্চিত এবং নিপীড়িত 
তাঁদের গাঁয়ে আপনার্‌ মস্তককে লুটিয়ে দিয়েছেন, মামুযকে . 
বাদ দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি কর! যাঁয় না--এই উপলব্ধি 


 ববীন্দর নাথের চিত্তে যখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তখনই কল্প 


ভগবানকে উপলব্ধি করবার যে নিশ্ফল ্রয়াপ--এই 


নিক্ষ্নতার অভিজ্ঞতার কথ] রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন 
তীর Religion of Nan নামক গ্রন্থে | সেখানে আঁছেঃ 
“মানুয়ের ভিতর দিয়েই যে ভগবানের প্রকাঁশ--এই 
সত্যের উপলব্ধি আমার মনের অবচেতন প্রদেশে দিনে দিনে 
গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো । মাঙ্গযের মধ্যেই 


ভগবান এই ধারণা অবশেষে আমাকে বাধ্য করলে! আমার 


সাহিত্য জীবনের নির্জ্জনত| থেকে বেরিয়ে এসে কর্ম্মজগতে 
আমার কাজের অংশ গ্রহণ করতে। অনস্তকে শুধু নিজের 
মনের মধ্যে ধ্যান করে আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না 
যেসব মন্ত্র আমার নীরব উপাসনার অঙ্গ ছিলো, আমার 
অজ্ঞাতসারে তাঁরাও আমাকে প্রেরণ! দেবার শক্তি কখন্‌ 
হারিয়ে ফেললে! । আমি ভিতরে ভিতরে বুঝ, তে পারলাম, 
আমার আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজন নিষ্কাম 
সেবাধর্ম্ের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। 
Rabindra nath—'"The Religion of ME 0 wm 
P..P, 165,166. ( অন্থবাদ) 

মানুষের মধ্যেই যে ভগবান এবং দেবতাকে দেখবার 
চোখ যার অন্ধ হয়ে যায়নি সে যে মানুষের সেবাকেই 


. ভগবানের সেবা বলে গ্রহণ করবে--এই সত্যের উপলবন্ধিহ - 


চতুরপ্রের জ্যাঠামশায়ের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।  ' 


জ্যাঠামশাই ভাই হরিমোহনকে বলছেন, 


< 


জগৎ থেকে মানুষের জগতে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুলত। 


“এবার ফিরাও মোরেঃ লয়ে যাও সংনারের তীরে 
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী ! ছুলায়ে নী সমীবে সমীরে . ১ 
তরঙ্গে তরদে'আর। ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়। 
রোখাঁনা বসায়ে | ০ ৩ 
তখনই মানুষের সেবা ক'রে আপনার জীবনকে সফল 

করবাঁর জন্য তার বাঁশিতে বেজে উঠেছে £ 

এইসব মুঢু্নীন মুক মুখে 

দিতে হবে ভাষা, এইসব আন্ত শুফ ভগ্নবুকে 

ধ্বনিয়৷ তুলিতে হবে আঁশ? 

শিলাইদহের কল্পজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের 
অবারিত প্রান্তরে প্রচণ্ড কর্মের মধ্যে ঝখপিয়ে পড়ার পিছনে 
রয়েছে সেবার ভিতর দিয়ে '.মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার এই 
পিপাসা । মানুষকে সেবা করবার এই যে প্রয়োজন তিনি 
বোধ করেছিলেন আত্মোপলন্ধির জন্য--এই প্রয়োজন বোধ 
থেকেই শান্তিনিকেতন এবং শ্ীনিকেতন্রের জন্ম। কবির. 
জীবন ধারার এই ষে বিরাট পরিবর্তন--অভিনব পথে 
কর্ম্মবাঁদের ধ্বজা উড়িয়ে এই যে জয়যাত্রা--এও এক রকমের 


জন্মান্তর- আর এই জন্মাস্তরের অভিজ্ঞতা কবির একট! 
প্রচণ্ড মনোহর আনন্দের আস্বাদন! 


পুরাতনের সঙ্গে 
এই বিচ্ছেদকে কবি সানন্দে বরণ করেছেন। নূতন 
পথে চলার এই অন্থভূতিকে, তিনি ভাষা দিতে গিয়ে 
নৈবেদ্যের একটি কবিতায় লিখেছেনঃ 

প্রকৃতির বুকে 

লালন- ললিত চিত্ত শিশুসম সুখে 


~~ 


ৰ 


৫ম সংখ্যা ] 


ছিন্ন শুয়ে , প্রভাত শর্বরী সন্ধ্যাবধূ 
নান! পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু 
পুষ্প গন্ধে মাখা। 
আজি সেই ভাবাবেশ, 
সেই বিহ্বলত1 যদি হয়ে থাকে শেষ, 
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে, 
"কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে 
" এবার এনেছে। মোরে-_দাঁও চিত্তে বল ! 
দেখাও সত্যের মুস্তি--কঠিণ নির্মল ! 
আর একটি কবিতায় রয়েছে ঃ 
কর মোরে সম্মানিত নববীর বেশে; 
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর 
বেদনায় পরাইয়া"দাও অজে মোর 
ক্ষত চিহ্ন অলঙ্কার ! . ধন্য কর দাসে 
সফল চেষ্টায় আর নিস্ফল প্রয়াসে । 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করে দাও সক্ষম শ্বাধীন। ূ 
ভাবের ললিত ক্রোড় থেকে কর্মক্ষেত্রের কঠিনতার মধ্যে 


পাট 


জন্মান্তর গ্রহণ করবার জন্য কবির এই যে ব্যাকুলতা--এ 


ব্যাকুলতা কেন? কারণ কর্মের দায়কে স্বীকার করে 
আমরা সমাজের সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে প্রেমের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করি। আর দশজনের পরিশ্রমে উৎপন্ন 
সামাজিক সম্পদের উপরে ভাগ বসাবো কিন্তু সমাজকে 
দেবার বেলায় কড়ে আউলটিও নড়াবো না- এমন অলস 
মানুষকে শাস্ত্রে তক্থরের প্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজের 
সম্পদ সৃষ্টির কাধ্যে সবাই ষদি অংশ গ্রহণ করে তবেই 
সমাজের সবাইকে: দারিদ্রের দুঃখ থেকে মুক্ত রাখ! সম্ভব । 
“ এইজন্ুই বল! হয়েছে-কাজ না করার চেয়ে কাঁজ কর! 
ভালো । কাজ না করার মধ্যে রয়েছে বর্বর স্থলভ স্বার্থ- 


পরতা | মানুষের আত্মপ্রকাশের পথ সেখানেই প্রশস্ত 


হয়েছে যেখানে মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পেয়েছে সম্পদের প্রাচুধ্যের মধ্যে। মানুষ দারিদ্র্যের 
অভিশাপ থেকে সেখানেই মুক্তি পেয়েছে যেখানে সম্পদ- 
সৃষ্টির কাজে সব মাঁনুষ পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা! করতে 
প্রস্তুত হ'য়েছে। বর্ধবরতার স্তরে যাঁরা রয়েছে আত্মপ্রকাশের 
পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হ'য়ে রয়েছে তাদের মারাত্মক 


রি 


যুক্ত করহে সবার অঙ্গ 


‘ The Religion of 10090 - এ লিখেছেন £ 
- history of the growth of freedom 15 the 


১৪১ 


স্বাতন্ত্যপ্রিয়তা | এইদ্বিক থেকে চিন্তা কবেই ব্রবীন্্রনাথ 
‘The 


history” of perfection of human relation- 
8711). মানুষের সম্পর্ক যতই পূর্ণতা লাভ করেছে-- ততই 


সে আপনাকে মুক্ত করতে পেরেছে। মাঈষের সঙ্গে মানুষের 
_ সম্পর্ককে পূর্ণত! লাভ করতে দিচ্ছে না! যে সকল কারণ 


--তাঁর অন্ততম_ হচ্ছে নিজের আত্মাকে বাঁচাবার উদ্দগ্র 
কামনা । চারিদিকের সহস্র সহস্র খান্ষ খেতে পরতে 
পাক আর ন! পাঁক'"*সেটা বড়ো কথা নয়) বড়ো কথ! 
হ'চ্ছে আমার আত্মার মুক্তি। এই যে আত্মাকে বীচাবার 


... জন্য বৈরাগীদের একান্তিক প্রযত্ব এটা হচ্ছে টাকার থালকে 
১" বাচাবার জন্য বেনেদের অতন্দ্র চেষ্টার মতোই স্বার্থপরতায় 
' কলুষিত ৷ Edward Carpenter ঠিকই বলেছেন £ 


“এমনি ক'রে বৈশ্ত সভ্যতার এবং. খৃষ্টান ধর্মের দ্বারা 
শাসিত সমস্ত আধুনিক যুগ্টা প্রেম্ধর্ম্মের বিকাশের পথে 
মারাত্মক হয়েছে। এই দুটো বিরাট আন্দোলনই মানুষের 
সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করেছে তার ব্যক্তিগত মুক্তির 
মাহাত্যের পানে; খৃষ্টানধর্ম্ম জাগিয়েছে আত্মাকে বাঁচাবার 
কামনা আর বৈশ্যধর্শ জাগিয়েছে টাকার থলিকে বাঁচাবার 
কামনা ৷” 

ধর্মসাঁধনার নামে এই যে কর্মযজ্ঞে সকলের সঙ্গে 
মিলনের আদশকে অস্বীকার ক'রে নিজের কল্যাণ চিন্তার 


মধ্যে একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে যাবার অন্রদারতা "এই 


অন্ুদারতার বিরুদ্ধে কাঁপেন্টারের মত রবীন্দ্রনাথেরও 
অভিষান। 
বিশ্ব যদি চলে যায় কীদিতে করিতে 
এক আমি বসে:রব মুক্তি সমাধিতে '*: 
এই বাণী যে একদা রবীন্দ্রনাথের ক থেকেও উৎসারিত 
হ/য়েছিলে1*তীর মূলে ছিলে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় 
ভালোবাসা । সকলের, সন্দে'এই এঁক্যের সুগভীর অয়ুভূতিই 
তীর হস্তে তুলে দিয়েছে কর্ম্মবাদের জয়ধ্বজ! | 
এই অনুভূতি থেকেই বেরিয়ে এসেছে £ 
ভজন পূজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক পড়ে। 
রুদধদ্বারে দেবালয়ের কোনে 
কেন আছিস্‌ ওরে? 
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পূজিন্‌ সঙ্গোঁপনে ; 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 
দ্বেবতা নাই ঘরে। 





বিলেতের একটি স্কুলে কয়েকদিন .. 


শ্রীফুল্লর! রায় 


মা বাবার সঙ্গে যেদিন অক্সফোর্ডের একটি প্রাইভেট 
স্কুলে ভঙ্তি হতে গেলাম সেদিন কত রকম ভাঁবনাই না৷ আমার 
ছেলেমান্ুষ মনে এসে জুটলে!। মেয়েদের সঙ্গে মিলেমিশে 
থাকৃতে পারবো কি না,, তারা কি রকম ব্যবহার করবে, 


_গড়াশুনো। সব সমানে করে উঠতে পারবো কিনা সব কিছুই 
ভাবছিলীম। কিন্ত ভাবনা! আগার বেশীক্ষণ রইল না। 


ছু একদিনের মধ্যেই স্কুল ও আমি দুজনেই দুজনকে 
একেবাঁরে আপনার করে নিলাম। এতে! সুন্দর ব্যবস্থা 
ছিল সে স্কুলের ও এতো চমৎকার ব্যবহার পেলাম সকলের 
কাছ থেকে যে খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটিয়ে আস্তে পারলাম 
কয়েক মাস। কি ভাবে সব কাজ কর্ম্ম হতে। ও কি' ধরণের 
নিয়ম কানুন ছিল সে স্কুলের তারই আজ ল্ঙ্েেপে বর্ণনা 
দিচ্ছি। 


সকাণ নটায় প্রার্থনার পরে ক্লাস আরম হয়ে একটায় 
ক্লাস শেষ হতো $ মধ্যে এগারো টায় কেবল কয়েক মিনিটের 
ছুটি ছিল। এই সময়ের মধ্যেই বেশীর ভাগ পড়! শেষ 
হতে! ; তবে উচু ক্লাসে দুপুরে আরে] ছু একটা ক্লাস হতো। 
একটা জিনিস দেখতাম বাড়ীতে করবাঁর জন্য খুব কমই পড়া 
দেওয়া হতো। শিক্ষকেরা যতদূর পারতেন ক্লাসেই সব 
পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। বাড়ীতে পড়া করতে দিলেও 
ঠিক করে দিতেন কতো সময়ের মধ্যে সে পড়াটা করা যায়, 
কাজেই পড়ার বোঝা নিয়ে কোন দিনই বিব্রত হতে হয়নি। 
পরীক্ষার বিষয়েও সে দেশের মেয়েদের ও শিক্ষকদের মনের 
ভাঁব সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দেখলাম । কিছুদিন স্কুলে পড়বার 


পরে শুন্লাম পরীক্ষা হবে। আমি তো ভেবেই অস্থির ;' 
কিন্ত অন্য মেয়েরা দেখলাম কেউ কিছু গ্রাহও. করছে না|. 
তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম--পরীক্ষা আস্ছে, কিন্ত কই .. 


তোমরা তো পরীক্ষার পড় পড়তে আরম্ভ করছো ন|? 
তারা নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিলে! «পড়াতে রোজই করছি, 
পরীক্ষার পড়। আবার আলাদ! করে কি করবে! ? পরীক্ষার 


সময়ও দেখলাম সকলে নিশ্চিন্ত মনে ক্লাসে ঢুকলো, পরীক্ষাও 
দিলো। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি কে কি স্থান 
অধিকার করণে! তা বল! হলো না। মোটামুটি কি রকম 
ফল হয়েছে তাই জানানো হলো। এও দেখলাম যে কেবল 
পরীক্ষার ফলের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করতো না। 


প্রত্যেক দিনের কাঁজের বিষয় মন্তব্য দেওয়া হতো,এবং ঝে কি 


মন্তব্য পেলো তা প্রত্যেক মেয়ে নিজের নিজের ছোট খাতার 
লিখে রাখতো! । মাসের শেষে কে কি মন্তব্য পেয়েছে ত! 
শিক্ষকরা দেখতেন ও নিজের খাতায় লিখতেন। তারপরে 
স্কুলের সব মেয়েরা এক সঙ্গে হতে) এবং প্রত্যেক ক্লাসের 
প্রধান শিক্ষক মেয়েদের, লাম করে পড়ে যেতেন কে কি 
রকম কাজ করেছে। | 

পাঠ্য বিষয় মেয়েদের সহজ ও সুন্দর ভাবে বোঝাবার 
জন্য অনেক সময় মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করানে। 
হতো ফরাসী ভাষায় লেখা “তিনটি লেবু’ গল্পটি আমরা 
সকলে মিলে অভিনয় করলাম | ‘রবিন ইডে”র গল্প পড়ানে। 
হচ্ছিল) তাই তখনই বাবস্থা! হলো যে ছোট একটি কাঠের 
মঞ্চ করে তাঁর মধ্যে ছোট ছোট পুতুল তৈরী করে ‘রবিন 
হুড’ ও তার সঙ্গীদের কীর্তি কলাপ সেই পুতুল নাচের মধ্যে 
দিয়ে দেখানো হবে। এতে হাঁতের কাভেরও জ্রাহাঁয্য হলো, 


পড়াও হলো। পুতুল তৈরী হলো ও তাঁদের হাতে পায়ে; 


তার লাগিয়ে মঞ্চর ওপর থেকে তাঁর টেনে পুতুল নাচাবার 
ব্যবস্থ। হলো। মেয়ের! নিজেরাও কখনো কখনে! নাটক 
লিখতো এবং তা অভিনয় করা হতো। 


অভিনয় করা হলো। | 
স্কুলের গ্ন্থাগারটি খুব সুন্দর গোছানো ছিল । আশ্চৰ্য্য 
হয়ে দেখলাম “ যে, যে যখন আসছে নিজেই বই বের করে 


নিচ্ছে, পড়ছে ও আবার ঠিক জায়গায় তুলে রাখছে। . 


কোনদিন কোঁন বই চুরি যেতে ৰা হারাতে দেখলাম না। 


আমি থাকতে 
,- থাঁকৃতেই একটি মেয়ে ল্যাটিনে একটি নাটক লিখলো! এবং ত! 


Hf রা 


হম সংখ্যা | 

স্থলে কেবল যে পড়াই হোঁত তা নয়। খেলাধূলো, 
জিম্ন্তাষ্টিকি সাতার কাট! সবই হতে|। দুপুরে একটায় 
খাওয়া ও অল্প বিশ্রাম হয়ে গেলে আর ছু একট! মাত্র পড়ার 
ক্লাস হতো, তার পরেই আরম্ভ হতে! হাতের কাজ ও খেলা। 
হাতের কাজ নানা রকমের হতো--মাটি দিয়ে জিনিষ গড়! 
থেকে আরস্ত করে ছুতোরের কাজ পর্য্যন্ত । স্কুলের যা কিছু 
দরকার হতো সবই প্রায় মেয়ের করতো । 
করার কথ! হলো, স্কুলের মেয়েরাই কাঠ কেটে তা তৈরী 
করলে। এবং সেই বছরের শেষে. স্কুলের পত্রিকায় লেখ! 
বেরোৌলো যে স্কুলের প্রধান ছুতোঁর এবং অন্তান্তরী এবার 
একট! 5৪০০ ৪৭৮ তৈরী করেছে। 

প্রকৃতি শিক্ষার ক্লীস হতো, কিন্তু শুধু বই পড়িয়েই ছেড়ে 
দেওয়। হতো ন৷। ছোট ছোট জাল ও বোতল নিয়ে 
শিক্ষকের সঙ্দে সকলে রওনা! হৃতাম। টেম্স্‌ নদীর ছোট 
ধানাগুলোতে গিয়ে, যে পোকামাকড়ের বিষয় পড়তাম সেই 
সব পোকামাকড় ধরা হতে।। বোতলে জল ভরে পোক! 
“তাঁর মধ্যে ছেড়ে স্কুলের ৪00871007 এ নিয়ে আসা হতো। 
প্রত্যেক দিন আমরা তাদের খেতে দিতাম আর লক্ষ্য করতাম 
কৌন পৌঁকাটি কি করে ও কি ভাবে থাঁকে। 

প্রত্যেক সোমবার বিকেলে আমাদের নকল হাউস অফ 
কমন্স বস্তে।। মেয়েরাই তাঁতে প্রেসিডেন্ট, স্পিকার 
ইত্যাদি সাজতো ও হাউস অফ কমন্দে: ঠিক যেরকম ভাবে 
ফাঁজ কর্ম কর! হয় ঠিক সেই রকম ভাবেই সব কাঁজ করা 
হতে । 0৯8০৮৭ ( অক্সফোর্ড ) এ দেই সময় একটি নির্বাচন 
ইলে|। যেদিন সত্যিকার নির্বাচন হবে তার আগের দিন 
আমাদের স্কুলেও সেই রকম নির্বাচন হলো? হগ.ও 
লিগুসে কনসাঁরভেটিভ ও লেবার পার্টির হয়ে দীড়িয়েছিলেন। 
আমাদের স্কুলেও ছুটি মেয়ে হগ ও লিগুসে সাজলে|। পোষ্টার 


‘‘See saw” 


লাগানো হলো। মজার কাণ্ড এই যে আমাদের স্কুলে হগ, 


২জিভলেন ও পর দিন নির্বাচনেও হগ জিতলেন।.. 
_. নিয়মান্থবর্তিতা যাতে রক্ষা হয় ও যাতে প্রত্যেক মেয়েরই 
দায়িত্ব জ্ঞান বোধ হয় সে জন্যও ব্যবস্থা ছিল। মাসের 


প্রথমে প্রত্যেক মেয়েকে তার ক্লাসের. প্রধান শিক্ষক 


কাওবোর্ড দিয়ে তৈরী কিছু নকল পাউণ্ড শিলিং পেন্য দিতেন। 


প্রত্যেক অপরাধের জন্য কতো! জরিমানা দিতে হবে তা টিক. 


বিলেতের একটি স্কুলে কয়েক দিন 


১৪৩ 
করা ছিল। কোনও মেয়ে: অপরাধ করলে তথনই তাকে 


জরিমান! করা হতো ও সেই জরিমানার রূথা সে তার নিজের 
খাতায় লিখে রাখতো | মাদের শেষে যেমন পড়ার রিপোর্ট 


পড় হতে। দেই রকম কার কত জরিমানা হ’ল তাও 
শিক্ষকরা সকলকে জানিয়ে দিতেন। এ ছাড়া ক্লাসে 
কেবল একটি 200010588 থাকতো না প্রত্যেক 


মেয়ের ওপর এক একটি দায়িত্ব থাকতো! | একজন ক্লাস 
পরিস্কার রাখতো একজন ক্লাস ফুল দিয়ে সাজাতো, 
এক জন কালির দোঁয়াতে কালি আছে কিনা দেখে রাখতো, 
আরেকজন মেয়েদের বাঁড়ীর কাজের থাঁতা সংগ্রহ করে 
শিক্ষকের ঘরে দিয়ে আস্তো ইত্যাদি । যে মেয়ের! ছোট 
ছিল, (যেমন আমি) একটি করে বড় মেয়ে তাদের 
অভিভাবিক হতে অভিভাঁবিক! সব সময় তাঁর মেয়ে 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া 
করছে কিনা সব দেখাশুনে। করতো । এগারোটার সময় যে 
ছুটি হতে! তখন প্রত্যেক অভিভাবিকা তার মেয়েকে হাত মুখ 


“ধুইয়ে চুল আঁচড়িয়ে খাইয়ে ক্লাসে ফেরৎ পাঠাতো। আর 


একটার খাবার সময় প্রত্যেক অভিভীবিক1 তার মেয়েকে 


পাশে নিয়ে খেতে বস্তো ও সে ঠিক ভাবে কীট! চামচ দিয়ে 


খেতে পারছে কিন! দেখতে|। খাবার টের্বিলের ভব্যতা 
শিক্ষার তার তার ওপর ছিল। 

শিক্ষকদের খুব সহজ ভাব ছিল। মেয়েদের সঙ্গে তারা 
যথেষ্ট মেলামেশ| করতেন। মেয়েদের মা বাবাদের সঙ্গেও 
তাঁরা যথেষ্ট ষোগাযোগ রাখতেন। প্রত্যেক মেয়েকে 
বুঝিয়ে দেওয়! হতে যে সে স্কুলের একটি খুব মূল্যবান অংশ, 


- এবং এই বোধ থাঁকাতে প্রত্যেকেই তার কাজ ভাল ভাবে 


করতে চেষ্টা করতে) দুষ্ট. মি অনেক রকম করতো মেয়েরা, 
কিন্ত তার মধ্যে বেশীর ভাগই দেখতাম নির্দোষ দুষ্ট,মি-_ 
আমোদের জন্ত। সব থেকে ভাল লাগতো ষে প্রত্যেকটি : 
মেয়ে সজীব স্ৃত্তিবাজ ছিল । আরো ভাল লাগতো এই যে 


যেমন নিয়মাস্থবর্তিত। ধক্ষা হতো এক দিকে, অন্য দিকে 
সেই রকম সহজ ও সুন্দর ভাঁবে সব কাঁজ হতো। তাই যখন 
কিছুদিন পরে সে স্কুল ছেড়ে আমাকে চলে আস্তে হলো 
তথন খুবই কষ্ট হলো । তবে চলে আস্তে হলে ও এই 
যে চমৎকার শ্তিটুক থেকে গেছে মনে সেইটুকু আমাকে 
চিরজীবন আনন্দ দেবে। . 


cA 


EL ক 
রে 


নান ডেভিম্ ১ 


অনুবাদঃ 


দক্ষিণ ওয়েলসের ট্রেজেনী জেলার পার্বত্য খনিগুলিতে 
যারা কাঁজ করতে| তাদের নিয়েই পেখানে বেশ একটা বড় 
সড় গ্রাম গড়ে উঠেছিলে।। ওপওয়েন্‌ ডেভিস্‌ সদ্য 
ইীসপাতাল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যখন এখানে নাসের 
কাঁজ নিয়ে এলে! তখন তাঁর বয়েস মোটে বাইশ। তার 
বাঁড়ীটা ছিলে! গলির মধ্যে। একটি মাত্র ঠাণ্ডা স্যাত- 
সা্যাতে ঘর নিরেই সে থাকতো, ঘরে আসবাব প্রায় ছিলন। 


বল্পেই হম! 
গ্রামের লোকরা একেবারেই মিশুক ছিলনা । বিবাঁহাদি 


ব্যাপারের জন্চও তারা বহু বছর ধরে. কখনও নিজের 
গ্রামটর গণ্ডীর বাইরে যাঁয় নি, কাজেই এই নবাগতাকে 
তাব। কোনও রকম সাঁদর আহ্বান জানালোনা। 

গ্রামের লোকের কাছ থেকে এটা বিরুদ্ধত1 সে আঁশ! 
করেনি-_কিন্ত তবুও সে দমবার পাত্রী নয়। : পরম আগ্রহে, 
ওলওয়েন নিজের নির্দিষ্ট কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর কাজ 
ছিল অস্থস্থাদের বাড়ী গিয়ে সেবা করাঁ, কারণ গ্রামে কোনও 


হাসপাতাল ছিলো না । 
প্রথর রোদে কন্কনে ঠাণ্ডায় ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে 


দিনের পর দিন, এবড়ো খেবড়ো। সরু পাহাড়ী রাঁ্ডাঁ ধরে, 
সে কাছের ও দুরের সব রকম রুগীর সেবা করতে যেতো। 


গ্রামের স্বাস্থ্য সমিতি থেকে ছোট্ট যে দাতব্য চিকিৎসালয়টি 


থুলেছিলো সেখানে যে অল্প কজন থাকত তাঁদের ওষুধ 
পথ্যের ব্যবস্থাও সেই করত ।- কিন্ত ভার কাঁজের পদ্ধতিতে 
একাস্তিকতা থাকলেও সব সময় ষে সে ঠিক ডাক্তারী শান্ত 
মেনে চলতে পারত তা। নয় | কে তাঁকে সাহায্য করবে? 
গ্রামের একমাত্র ডাক্তার বলতে, ডাক্তার গ্যালোই 
ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধ, অত্যন্ত অলস এবং তার 
পাঁনভ্যাসের মাত্র৷ বহুদিন হোল সীম! ছাড়িয়ে গেছে। 
কাজেই ডাক্তারী শাস্ত্রটাও যে তাঁর কতটা মনে আছে সে 
সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ । অতএব এর কাছ থেকে নার্স ডেভিস 
কোনও সীহীধ্যই পেতো না। 


দিশাছিলি নাগ 


এই প্রতিক আবহাওয়ায়, তরুণী নাস'টিকে বারবার 
কর্তব্চ্যতির প্রলোভনের সম্মুখীন হোতে হয়েছে । 
সে এখানে আসার অল্প কিছুদিন পর যথন গ্রীষ্মকাল 


সবে শেষ হয়ে আসছে তখন হঠাৎ ট্রেজেনী জেলায় খুব 
খারাপ রকম আরক্ত জরের ম্ড়ক লাগল । রোগটা কি ভাবে 


কমানো যায় এবং কতখানি প্রস্তুত হয়ে তাঁর সংগে লড়া 
উচিৎ, এসব বিষন্ন নির্দেশ পাবার আশায় যখন ওলওয়েন 
ভাক্তার গ্যালোর কাছে এলে, তখন তার সব আশার মুলে 
কুঠারাঁঘাত করে তিনি বিরক্তিপূর্ণ ধমক দিয়ে তাঁকে বিদায় 


করলেন। এ রোগের মড়ক ট্রেজেনীতে প্রথম নয়, কিন্তু. 


ডাক্তারের সাহায্য বিনা ও গ্রামের লোকের সহায়তা ভিন্ন, 


এর উচ্ছেদ কল্পনাতীত । রোগীর সেবা করা ও রোগের 


নির্মম আঘাত সহ কর! ছাড়া উপায় কি? 
' কিন্তু তরুণী নাস টি পণ করে বসল এই ভীষণ - পরীক্ষার 
সম্মুখীন সে হবেই ৷ কুয়োর পানীয় জল, গরুর দুধ প্রভৃতি 


যেসব জিনিষে বীজাণু জন্মায়, তার নমুনা সংগ্রহ করে সে 
+ কাডিফ সহরের স্বাস্থ্য বিভাগে সেগুলি পরীক্ষা করতে দিয়ে 
: এলোঁ। আটচলিশ থণ্টা পরে টেলিগ্রামে খবর এলো, 
মরগান নামক দুধের ব্যবসায়ীর গরুর দুধে বীঙ্গাণু পাওয়া 


গেছে, কাজেই তাঁর দুধের বাবসা সম্প্রতি দি, একেবারে 


বন্ধ রাখতে হ’বে। 


থবব আসা মাত্র সাবা গ্রামে আবার সাড়া পড়ে গেল | 


“এট অনধিকার চর্চ্চ। !” ইডওয়াল মরগান গ্রামের বেশ 
প্ৰতিপত্তিশালী লোক। বিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি তিনি, 


. গ্রামের নবচেয়ে বড় গির্জীর ধর্মযাঁজকের পদেও তিনিই 


সা 


প্রথম ওলওয়েনের সংগে দেখা হোল, 


প্রতিষ্ঠিত, কাজেই তিনি এ ব্যাপারটাকে সম্দীনহানিকর মনে 
করে নিজের রাগ চেপে রাখতে পারলেন ন!। পথে যেদিন 
‘সেইদিন তিনি 
ক্রোধান্বিত আক্ফালনের সংগে তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, 


স্বাস্থ্য বিভাগের হুকুম অমান্য করে তিনি ট্রেজেনী গ্রামের 


লোকদের আগেকার মতো দুধ বিক্রী করতে থাকবেন। 


“৫ম সংখ্যা 


এই নিষ্টুর ভাগ্য পরীক্ষা আরও কতো অভাবনীয় 
অবস্থার মধ্যে যে এই তরুণী নার্পটিকে টেনে. নিয়ে যেতে 
তার ইয়তা নেই। কিন্তু হঠাৎ মরগান নিজেই এই কঠিন 
রোগন্রান্ত হয়ে পড়ায় অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখ! দ্বিল। 
ভদ্রপোক প্রায় প্রোঢত্বের গণ্ডীতে পা দিলেও বিবাহ .করেন 
নি; কাজেই একজন বৃদ্ধ প্রায়-নন্ত চাকর ছাড়! সেবা 
করবার আর তাঁর কেউই ছিলো না। প্রাপ্তবয়ুস্কর! 
এই রোগক্রান্ত হোলে অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাবেই আক্রান্ত 
হ,ন এবং এ'র বেলা ও তাই হোল। 

ওলওয়েন মরগানের অন্ধকার খরটায় ঢুকেই দেখল 


তিনি নিজের সরু খাটটায় শুয়ে প্রলাপ বকছেন ও যন্ত্রণায়. 


এপাশ ওপাশ করছেন। সে তৎক্ষণাৎ নিজের কাঁজ আরম্ভ 
করে দিল। সে বিছানাটার ময়লা! চাদর বদলে নূতন বিছান! 
পাতল । মরগানের গা মুছিয়ে মুখ ও জিভ পরিস্কার করে 
* তার জ্বরের তাপ নিয়ে কাগজে লিখে রাখাল এবং তাঁকে 
ওষুধ খাইয়ে বালিশে ঠেশান দিয়ে শুইয়ে রাখল। রান্নাঘর 


4২. থেকে নিজেই খানিকটা দুধ সা বানিয়ে এনে খাওয়ালে । 


সবশেষে বুড়ো চাঁকরটাকে রোগাঁর মেবা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
কয়েকটা! কথা বুঝিয়ে দিয়ে সে তার ব্যাগটা! তুলে নিয়ে 
অন্য আর একজন রুগী দেখতে রওনা হোল । 


মরগানকে নিয়ে বেশ কিছুদিন যমে মানুষে লড়াই চল্প; 
কিন্তু অবশেষে অবস্থাট। ভালোর দিকেই ফিরল। ক্রমশঃ 
তিনি.ষথন শক্তি ফিরে পেলেন, তথন থেকে সারাক্ষণই তাঁর 
দৃষ্টি এই মূত্তিমতী সেবার প্রতিটি চলা ফেরা অগ্ুসরণ করতে 
থাকতো! | মরগান ছিলেন হ্বল্নভাষী, কিন্তু ওলওয়েন তাঁর 
কৃতজ্ঞতাটা দৃষ্টির মধ্যে থেকে অন্থুভব করতে পারতো এবং 
যেদিন সে'তীকে শেষবারের মতে] দেখতে এলো, সেদিন 
তিনি পরম বন্ধুর মতে| তার সঙ্গে করমর্দিন করার পর তার 
হাতে মৃতু চাপ দিয়ে আগেকার অভদ্রতার জন্ত মাপ চাইবার 
2 মতো করে আড়ষ্ট ভাবে কি সব বলবার চেষ্টা করলেন। 
_ গুলগুয়েন কথাগুলো বুঝতে পাঁরলনা বটে, কিন্তু তাঁর উৎফুল্ 
গন বিজয় গর্কে বলে উঠগ--মরগাঁনকে আজ থেকে তোমার 
পরম বন্ধু বলে জেনৌ। LO 

মরগান যেদিন থেকে সুস্থ মানুষের মতো আবার চলা 
ফেরা সুরু করলেন, সেদিন থেকে তিনি মুক্তকণ্ঠে- সকলের 

২ রি 


মার্স ডেভিস 


১৪৫ 

কাছে তরুণী না”টির গুণগান ও তাঁর কাঁছে তাঁর থণের 
কথ! বলে বেড়াতে লাগলেন; সেই সংগে তিনি তার আগেকার 
সব তূপ্ত্রান্তি ও স্বীকার করলেন। এরপর থেকে ওলওয়েন 
বেশ ল্পষ্ট লক্ষ্য করতে নুরু করল যে গ্রামের লোকের তার 
প্রতি শ্রদধ। দিনদিনই একটু একটু করে বেড়ে চগছে। 
ভ্রাকুটিকুটিল অসন্তষ্ট দৃষ্টি আর তো সে দেখতে পায় না! সে 
কাছে এলেই আর তো। সবাই অদ্ভুত ভাবে হঠাৎ কথ! 
থামিয়ে চুপ করে যায় না। গ্রামের লোকেরা যেন একমংগে 
তাঁর জন্তে তাদের ঘরের ও মনের দুয়ার প্রশস্ত ভাবে খুলে 
দিয়েছে । ক্রমশঃ ইস্কুলের পথে যেতে যেতে ছোট ছেলে 
মেয়েরা দৌড়ে রাঁস্ত। পেরিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানিয়ে 
যায়--খনি থেকে কাজ করে ফেরবার পথে সব কর্মীর! 
তাঁকে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানায়; এমনকি এমনও অনেক 
দিন ধায় যখন তাঁকে, কাঁজের পথে যাবার মুখে, রাস্তা থেকে 


ডেকে এনে, বৃদ্ধার! বাড়ীর তৈরী মিষ্টি ও চা হাতে তুলে 


দিয়ে, চুলীর ধারে বসিয়ে তাদের স্থখ দুঃখের কথা 
শোণান। 


তারপর, সেই বছরের শেষে একদিন খুব থট| করে, 
ইড ওয়াল মরগানের নেতৃত্বে একট! স্থানীয় সমিতি গঠন 
করে, তাকে একটা খুব দামী বাইসাইকেল উপহার দেওয়া 
হোঁল। সাইকেলটি অত্যন্ত দ্রুতগামী, সব রকম আবহাওয়ায় 
চাঁলাঁবার উপযুক্ত করে তৈরী। এই জিনিষটি কিনতে 
গ্রামের লোকদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিশশ। বিশেষ 
করে এই উপত্যকার তখন বেশ দুর্ঘিনই চলছে ; অনেকগুলি 
খনিরই প্রায় অর্দেক কাজ বন্ধ। কাজেই ছু'চার পেনী 
করে চাদ! তুলে যেটুকু অর্থ জমা হয়েছিলো তা থেকে বহুকষ্টে 
সাইকেলের কিছুদীম উঠেছিলো । কিন্ত ওগওয়েনের কাছে 
এই উপহাঁরটি অমূল্য হয়ে উঠল | এটি পাবার পর দৈনিক 
দশ মাইল হেটে রুগী দেখার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেলে।। 

এই সাইকলে চড়ে একদিন একটি ক্ষীর বিষয় 
আলোচনা" করবার জন্য নার্দ ডেভিন আমার সঙ্গে দেখা 
কবতে আসে । সেইদিনই আমি তাকে প্রথম দেখলাম । তার 
বয়স তখন প্রায় ভ্রিশ। লম্বা! চওড়া সুগঠিত দেহ, মুখে 
ছেলেমানুষের মতো কোনো ভাব ধর! পড়ে নাঁ-কিন্ত তার 
ধূসর চোখ ছুটির স্থির সরলতা ও নিষ্ঠার সুষ্পষ্ট. ছাপ, 


১৪৬ 
যেন তার একনিষ্ঠ উদার মনের" কথাই বলছে। -আমি 
তখন সবেমাত্র মেডিকাল ইস্কুল থেকে পাশ করে ডাকার 
গ্যালোর জায়গার এসেছি । নিজের অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
সব সময়েই আমি সচেতন থাকতাঁম-_কেবলই ভয় করতে) 
এই বুঝি কিছু বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসি। কিন্ত নাদ'ডেভিসের 
গে গ্রথম সাক্ষাতেই আমি যেন অনেকটা মনে বল 
পেলাম। ওর বিশেষ কয়েকটি ব্যবহারে আমার মনের 
ভয়, সংশয় ও দ্বিধা যেন কুয়াসার মতো! মিলিতে যেতো। 
রোগীর শয্যাপার্শ্বে তার বিশেষভাবে দীড়াঁবার ভঙ্গী ; 
কারুর ক্ষত বাঁধবার সময় ব অস্ত্রোপচার করবার সময় তাঁর 
শির ও দৃঢ় হস্তে যন্ত্রপাতি গু ব্যান্ডেজ নাড়াচাড়া করার 
ধরণ) সামি যখন কোনো কাজ করতে, হঠাৎ নিদারুণ 
দ্বিধার মধ্যে পড়ি, তখন তাঁর বারংবার আশ! দেবার চেষ্ট! 
ও কোনে! বিষয়ে আমি কৃতকাৰ্য্য হোঁলে তার শান্ত দৃষ্টি 
দিয়ে আমায় নীরবে উৎসাহ দেওয়া, সবের মধ্যেই আমি 
আশা, উৎসাহ ও আবত্মবিশ্বীসের বাণী শুনতে পেতাম । 
প্রায়ই মাঝরান্রে জীর্ণ পুরাতন কোনে! বাড়ীর সরু 
ছাঁতের ঘরে যখন কোনো রুগীর জীবন রক্ষা করবার জন্য 
আমর! দুজনে প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছি--তখন তার অসীম 
ধৈৰ্য্য ও সহিষ্ণুত। দেখে আঁম বারংবার বিস্মিত হয়েছি। 
খনির মধ্যে মাটি ধবষে গড়ে যখন সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে 
তখনও সে তার সেই অপরিহার্ধ্য সাইকেলটি চড়ে আমার 
অনেক আগেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌছে গেছে। প্রশান্ত 
ন্মিতমুখে, নির্ভীকভাবে সে ্রেচারবাহকদের পাশে এসে 
দ ড়াতোঁ, সময় - হোঁলেই ‘খনির মধ্যে প্রবেশ করবে। 
নিজের অজ্ঞাতসারে অকুঠ চিত্তে স্বাৰ্থত্যাগ - করাই ছিলে! 
তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । পরহিত বুতই ছিলে! তার 
জীবনের মূলমন্ত্র । তার সকল চিন্তাই ছিলো! অন্যকে ঘিরে । 
শঙ্কিত, বিষণ ও ছুঃখভারা ক্রান্তকে কয়েকটি সমবেদনা ও 
আশার কথ! বলবার জন্য কোনোদিনই তাঁর সময় কম 
পড়তো না। যখন কোনও রুগীর বাড়ী থেকে জরুরী 
ডাক আত তখন রাত্রির যে কোনও সময়েই শধ্যাত্যাগ 
করতে তাঁর ক্লান্তি বোধ হত না। 
কিন্ত ত) বলে যে সে প্রচলিত প্রথ! আরা কঠোর 
ধান্মিকের জীবন-যাপন করতো তাঁও নয়। সে কড়া চা ব। 


বঙ্গলক্ষ্মী- চৈত্র, ১৩৫৬ 


[২৫শ বর্ষ 


কফি পান করতো! ও পরের জীবনে ধূমপাঁনও সুরু 
করেছিলে ৷ গ্রামে” অনেকগুলি গিজ্জা থাকা সত্বেও, 


তাঁকে খুব অল্পদিনই গির্জা যেতে দেখা ষেতো। জিজ্ঞেস 


করলে হাসিমুখে টকফিয়ৎ 'দিতো--আমি বড় ব্যন্ত। অথচ ' 


| চে 


যতদিন আমি তার সংগে কাঁজ করেছি--তাকে কখনও 


কারুর বিষয় নিন্দা করতে ব কটুকথা বলতে শুনিনি। 
সে খুব বুদ্ধিমতী ছিলোনা, কিন্ত তাঁর উপস্থিতবুদ্ধি ও সাধারণ 
জ্ঞান যা ছিলে! তেমন অনেকের মধ্যেই লভ! ' 

এই কথা বলতেই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা মনে 
পড়ছে । একদিন বহু দূরে নিরাল একটি কুটারে আমি 


ডিফ.থিরিয়া রোগাক্রান্ত একটি শিশুর গলায় অস্ত্রোপচার . 


করতে বাধ্য হয়েছি। কাজ সুরু করে দিয়েছি, এমন সময় 


হঠাৎ, বৈছ্যতিক আলো দপ করে নিভে গেলো । আমি ' 


মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের মাঝে. ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্য বিষুটের 
মতে! স্তম্ভিত ও অসহায় ভাবে থমকে দীড়িয়ে পড়লাম। 
তখনই নার্সডেভিস চট করে ঘরের বাইরে গিয়ে তীব্র একটা 


আলে! হাতে ফিরে এপো--সেটার সাহায্যে আমার + 


মেদিনকাঁর অস্ত্রোপচার স্থসম্পন্ন করা সম্ভব হোল। পরে 
জানলাম আলোট। তাঁর সাইকেলের বৈছু) তিক. বাতি ৷. 

সেই পুরণো কাঁলে। সীইকেলট! যেন তার শরীরেরই 
একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে দীড়িয়েছিলে।! রাত্রিবেল! 
কোনো জরুরী কাজ সমাপনের পর আমি যখন ক্লান্ত হয়ে 
পড়তাম--সে সর্বদা আমাকে গরম এক পেয়ালা চা বা 
কফি তৈরী করে দিতো--সেটুকু খেয়ে অনেকাংশে আমার 
ক্লান্তি নিবারিত হোত। কিন্তু তারপর আর সে এক 
মুহূর্ত ভাতে! না-_তার ছোট মাথাটি নেড়ে ক্ষুদ্র একটি 
বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, সাইকেল চড়ে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
পাশে, নিজের বাস! বাঁড়ীটিতে ফিরে ষেতে!। 

এ সাইকেলটা নিয়ে আমি ওকে প্রায়ই ক্ষ্যাপাতাম। 
ওকে বলতাম ‘এ ছুটে! চাকার লংগেই শেষে তুমি গাটছড়। 
বাধলে ! এখন চেষ্টা করলেও ওকে তুমি ফেলে পালাতে 
পারবে না, সার! জীবন ওর সংগেই ঘর করতে হবে” 

এমনিভাবে দ্রুতগতিতে তিনটে বছর কেটে গেলো । 
তারপর একদিন আমি লণ্ডন সহরে একট! খুব ভালে 


কাজের সন্ধান পেলাম ৷ আঁমার বিশেষ বন্ধুও সহকস্মী 
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নাস” ডেভিসের সপ্চ্যুত হওয়ার কথ! ভেবে আমার মন 
খুব খারাপ হয়ে গেলো । কিন্তু সেই বারবার করে আমায় 
বোঝালো--যে মানুষের জীবনে, এমন স্থযোগ দুবার 
আসে না, কাজেই আমি ফেন অবিলম্বে রওনা হুই । নার্স 
ডেভিসও তো! এমনি একটা স্থযোগে পদোম্নতি লাভ করতে 
পারে এই ভেবে আমি মনকে প্রবোধ দিলাম । 

বহুদিন পরে অনেক ক্ষতি ও লোকসানের আঘাত 
খেয়ে অবশেষে ট্রেগেনী কোম্পানীর কয়লার খনিগুলি নিজের 
পায়ে দীড়িয়েছে। তাঁদের ব্যবসা চগছে খুব ভালো! ভাবে, 
লাভও হচ্ছে প্রচুর। এইবার কোম্পানীর ..অধ্যক্ষর! মিলে 
ঠিক করলেন শহরটিতে একটি হাঁমপাতাল খুলতে হবে 


এবং তার ভার নিয়ে সেখানে স্থা়ী ভাবে একজন বড় 


ডাক্তীরও থাকবেন। আমি মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে ভাবলাম 
এইবার ওলওয়েন নৃতন হাঁসপাতালের প্রধান নারদ” হয়ে 
আবে, তাঁর অবস্থাও স্বচ্ছল হবে। 
আমি লণ্ডন যাত্রা করার কিছু: আগে ভারাক্রান্ত মনে 
ওলওয়েনের কাছে বিদায় নিতে গেলাম । অল্প কথাবার্তার 
পর আমি ওকেবব্ল্রাম_“আর কি, এবার তো তোমাকে 
সাইকলটার কাছ থেকেও বিদায় নিতে হ’বে। সমস্ত 
হাসপাতালের ভার পেলে আর তো ওটা তোমার কোনও 
কাজে লাগবে ন! ৷” 

নাস ডেভিস আমার মুখের উপর তার স্থির দৃষ্টি তুলে 
বল্লো--“ন!, হঃখের সংগে জানাচ্ছি ওটা আমার এখনও 
দরকার হ’বে। আমি তো! হাসপাতালের: প্রধান নাসের 
কাজটা পাচ্ছি না| 

“কি ?৮-আমি বিস্ময়ে চীৎকার করে . উঠলাম। 
অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বল্লাম--“এই জেলাটার জন্য 
প্রাণ দিয়ে খেটে তুমি এই পুরস্কার পেলে? কিন্ত কেন? 
মরগান, গ্রামের লোকর!--সবাই তো তোমাকে চায়», 

ধীর শান্তকরণ্ডে সে উত্তর দ্িলে--“তা হোঁতে পারে 
কিন্ত নৃতন ভ্ভীরটি তাঁর প্রধান নামকে কাভিফ থেকেই 
সংগে করে «আনবেন । মহিলাটি আমার চেয়ে এ বিষয়ে 
আরও অনেক বেশী শিক্ষালাভ করেছেন। তিনিই কাজটি 
পাবেন” 

“অনস্তব,,আমি সজোরে বলে উঠলাম । 


নার্স ডেভিস 
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নির্মল উদার হাঁস্যে মুখটি উদ্ভাসিত করে নে বল্পঃ 
“অসম্ভব কেন হোতে ষযাবে--কোম্পানী থেকে তার কাজ 
তো মঞ্জুর হয়ে গেছে ।৮ কি প্রশান্ত ওর মুখটা, কোথাও 
কোন হিংসা দ্বেষের লেশমাত্র নেই। দে আবার বললে! ঃ 
“আর তাছাড়। ভালোই হোল) এরকম বিরাট ব্যাপার 
সামলানো! আমার কোনদিন অভ্যাস নেই। অস্ত্রোপচারের 
যন্ত্রপাতি নাড়াচাঁড়ার নিমমও যা জানতাম, তা'তেও মরচে 
পড়ে এসেছে ৮ স্মিতহাস্যে ওর সারা. মুখটা ঝল্মল্‌ করে 


' উঠলো --+*আমি এই দুটো! চাকার উপর ভর করে সার? 


গ্রামট! চষে বেড়াতে পারলেই সব চেয়ে খুসী থাকবো, 
নিজের মতো করে কাঁজও এভাবেই বেশী ভালো পারবে! 
* # # 

বছবছর পরে আবার আমি একবার ট্রেজেনীতে বেড়াতে 
আগনি! অতি পরিচিত খোয়া বাধানো রাস্তা ধরে চলতে 
চলতে পুরনো দিনের কতো স্বতিই মনে ভীড় করে আস্তে 
লাগলে । 

হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাড়িয়ে পড়লাম । তাঁর বাড়ীর 
দরজা ধরে দাড়িয়ে আছে ইড্‌ওয়াল মরগান। এতগুলে! 
বছর কেটে যাওয়া! সত্বেও সে তেমনি বলিষ্ঠ সবলই আছে। 
এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম সে এখনও দুধের ব্যবসাই 
করে। আমাকে দেখবামাত্র চিনতে পেরেই সে এগিয়ে এসে 
আমার করমর্দন করলো । আমি ব্যগ্রভাবে ওর কাছ থেকে 
নাস" ভেভিসের খবর বার করবার চেষ্টা করলাম । মরগান 
ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিক পরে বল্লো ঃ 
‘ওর দুর্ঘটনার কথা শোঁননি ?” 

অমঙ্গল আশঙ্কায় চমকে উঠে, মাথ। নেড়ে শুধু জানালাম 
নী? । 

ঠোঁট দুটোকে প্রাণপণে টিপে মরগান এক নিঃশ্বাসে বলে 
গেলো ঃ “প্রায় বছর ছুয়েক হোল ব্যাপারটা ঘটেছে । 
একদিন ভীষণ ছূর্য্যোগের রাতে, ঘুটথুটে আঁধার পথ বেয়ে ও 
এক রুগীর বাড়ী যাচ্ছিল। পথে একটা বিরাট গাছ 
পড়েছিলো --ও দেখতে না পেয়ে সোজা এসে ধাক্কা খেয়ে 
ছিটকে পৃথের ওপর পড়ে যায়। সেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে 
দু’ঘণ্ট। ও পিঠ ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকার পর--আমরা ওকে 
খুঁজে পাই |” 


১৪৮ 


আমি আতঙ্কিত হয়ে ওর দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে 
বললাম? “কিন্ত-"***"ও সেরে উঠেছিলো তো?” 

মরগান কোনোও উত্তর দিলো না। অনেকক্ষণ সব ইয়ে 
দাড়িয়ে থাকার পর, আমার হাত ধরে নীরবে পথ বেয়ে 
এগিয়ে চল্ল । মরগানের পাশে হাটতে হাঁটতে, মাঝে মাঝে 
আমি ভয়ার্ত চোখে ওর. পাথরের মতে। কঠিন, ভাঁবলেশশুন্য 
মুখটার দ্রিকে তাকিয়ে দেখছিলাম । ও কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছে আমায়? তবে কি, শহরের শেষের সেই টিলাটার 
দিকে আমায় ও নিয়ে যাচ্ছে*'**"ষার পিছনে সমাধিগুলে। 
নীরবে দাড়িয়ে আছে? 

সো! সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে ও হঠাৎ বলে উঠল, 
‘তুমি বোধহয় জানোনা। আমি ওকে বিবাহ করতে 
চেয়েছিলাম--কিন্ত ও আমাকে গ্রহণ করলো ন! | ও বড্ড 
কাঞ্জে জড়িয়ে পড়েছিলো কিনা ।৮ ম্রগান একটু থামলে] । 
“হ্যা, ওর কাজই যে ওর প্রাণ, কাজই যে ওর প্রাণ ।” 

ওর গলার সুর শুনে আমি আরও নিরাশ হয়ে পড়লাম । 
কিন্তু হঠাৎ ওর কঠিন মুখটা স্বাভাবিক হয়ে এলো । আমার 
দিকে ফিরে, আমার পিঠের উপর সজোরে এক চাপড় মেরে 
বল্ল? “ও রকম মুখ করছে! কেন হে ডাক্তার, যতট! 
খারাপ ভাবছ, ব্যাপারট। তোমার তত খারাপ নাও লাগতে 
পারে ।” 

হঠাৎ একট সরু গলি দিয়ে ও আমাকে কোথায় যেন 
নিয়ে এলো। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি... আরে এ থে 


সেই দাতব্য চিবিৎসাঁলয়ের সামনে দীড়িয়ে আছি! আমি 
প্রায় অন্ধের মতো মরগানের অন্ুমরণ করলাম। তারপর 
বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টির মধো দিয়ে যা দেখলাম তা*তে আমার 
হৃৎংপিগট| ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো । 


বঙ্গলক্ষমী-- চৈত্র, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


এ তো, একটা রুগীদের চাক! লাগানে| চেয়ারে বসে 
আঁছে আঁযাদের নাম” ডেভিস্। আগের চেয়ে অনেক 


রোগা হয়ে গেছে, সামনের দিকে অল্প একটু হুয়েও পড়েছে ৯. 


যেন, মাথার চুলগুলি সাদা, চলৎশক্কিরহিত পা দুটো একট! 
কম্বলে ঢাকা, গায়ে কিন্তু দেই আগেকার মতো ধোঁপ দুরস্ত, 
থড়খড়ে ইস্ত্রি করা নাসের পোষাক । এখনও রুগীর! ওকে 
ঘিরে দাড়িয়ে আছে.""তবে এর! বেশীর ভাঁগই শিশু । 
ছোট ছেলেমেয়েদের ও পরম যত্বে ওষুধ পথ্য বলে দিচ্ছে, 
কাউকে অল্প শ্বল্প ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিচ্ছে । ওর ছু'চাকাঁর 
চেয়ারের হাঁতল ধরে নিজেই ঘরের এদিক থেকে ওদিক সেটা 
চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে"*"চালাবার ধরণ দেখে মনে হয় অনেক 
দিনের অভ্যাস। 


নীরবে, ঘরের কোণের ছায়ার মধ্যে আমি দাড়িয়ে 
বইলাঁম | শেষ কুগীটি ঘর ছেড়ে চলে যেতেই, ওকে এদিকে 
ফিরবার অবকাশ পর্যন্ত না দিয়ে, দৌড়ে গিয়ে আমি ওর 


সপ 


হাত দুটো চেপে ধরলাম । সেই শীর্ণ, কর্ম্মনিষ্ঠ হাত ছুটে!. + 


~~ 


যাঁর! পঞ্চাশ বছর ধরে আর্ত মানবের সেবা করে চলেছে। 
৷ শ্নাৰ্স” ডেভিস্ন**ত তত ওল্ওয়েন্‌ 1” আমি আর্ভকণ্ে 
চীৎকার করে উঠলাম'."তুমি সেরে উঠেছ।” সে এক 
মুহূর্তেই আমাকে চিন্তে পেরেছে। 

“কেন সারব না? দেখতে পাচ্ছন।1'***""আমি এখনও 
কাজ করছি” ওর সেই নির্শ্মল, সুন্দর হাসিতে সারা মুখট! 
ঝল্মল্‌ করে উঠল-.ছুটে! চাকার সংগে এখনও আমার 
গাটছড়। বাঁধ! রয়েছে ।৮* 


* লেখক এ, জে; ত্রনিন। 


কিশোর শিক্ষা 
শ্রীস্বজাতা রায় 


এই বয়সের আগে পর্য্যন্ত ছাত্রদের এক রকম ভাবে শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন তাঁদের শিক্ষা নান। ভাগে 
বিভক্ত হয়ে যাবে আগেকার মত কেবল মাত্র শ্রেণীকক্ষ 
থাকৃলেই চলবে না, ছুই একটা বিশেষ বিষয়ের ঘরও দরকার 


- হবে--ধেমন ভূগোল, বিজ্ঞান, কারুশিল্প ইত্যাদি । লাইব্রেরীর 


+ 


he SEE 


+ 


জন্য . একটা ঘর আলাম] করে রাখতে হবে। বাগান করা, 
জীবজন্ত (0০05165 ) পাপন করা৷ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে 
হবে। ব্যায়াম শিক্ষার এবং নান! সামাজিক আমোদ 
গ্রমোদের ব্যবস্থা রাখতে -হবে। এই বয়সের ছাত্রদের 
শিক্ষকদের বিশেষ ভাবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হওয়| প্রয়োজন । 
এখন বিশেষজ্ঞ ছাড়াও কাজ চল্বে না. । 


কৈশোরের বিশেষত” | 
ছেলে মেয়েদের এখন আগে থেকে অভিজ্ঞতা অনেক 


বৃদ্ধি হয়েছে,. অতীতের থেকে তারা অনেক জ্ঞান সঞ্চয় 


করেছে, বর্তমানকে অনেক বেণী আয়ত্বে এনেছে এবং 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান করতে শিখেছে । কেবল মাত্র তাই 
“য়, তাদের নিজেদের চিন্তাঁশক্তি ভাবধারা এবং কর্মীশক্তি 
এখন আর আগের-মত নেই ; এগুলি এমন একটা স্থায়িত্ব 
এবং দৃঢ়তালাত করেছে যা সম্ভবতঃ তাদের পরবর্তী জীবনের 
গতি নির্দেশ করবে। 

নিজের শক্তিসমূহকে সে এখন অনেকট! আয়ত্বের 
ভিতরে নিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরপ ফুটবল খেলাকে 
নিলে আমর! দেখতে পাই ৭ বছর বয়সের একটা দলের খেলা 


এবং ১৩ বছর বয়সের দলের একটা খেলা এক রকম নয়। 


প্রথম দলটা অনেকট| ব্যক্তিগত ভাবে খেলে এবং নিজের 
আঘাত-প্রতিঘাত,নিয়েই ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় দলটী নিজের 
সুবিধা অন্থবিধার থেকে দলের মঙ্গলের. কথাই বেশী ভাবে। 
মাংসপেশীকে ঠিকভাবে আয়ত্বে আনা কেবলমাত্র শারীরিক 
ব্যাপার নয়, এট! মানসিক ব্যাপারও বটে। বয়স বৃদ্ধি পেলে 
ছেলে মেয়ের! কেবল মাত্র চোখের সামনের জিনিষটা দেখে 
না, চারদিকের. ব্যাপার সম্বন্ধেও তারা হু'পিয়ার হয়। পথে 


ঘাটের বিপদ অথব! যন্রপাতি নিয়ে কাজ করার বিপদ কিংব! 
আগুনে পোড়া ইত্যাদি দশ বৎসর বয়সের পর অনেক কম 
হয়ে যায়। | 

এখন নান! রকমের তথ্য একত্র করে তাঁর নিগুঢ় অর্থ 
সে বুঝতে পাবে_যেমন একটা ছবি দেখলে বা গল্প শুনলে 
তার সারমন্ম সে বলতে পারে । কোনও বিশেষ অবস্থার 
সমন্ত'ঘটন! না জানা পর্ধ্যস্ত সে বিষয়ে সে তার মতামত 
মূলতুবী রাখতে পারে । 


নানারকম সজ্যের-প্রতি ও বিদ্যালয়ের সঙ্গীদের প্রতি 
তার অনুরাগ হয়েছে । এই অনুরাগ তার পরবর্তী জীবনে 
তাকে বড় হওয়ার পথে নিয়ে যাবে। সেই জন্য প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেখতে হবে যে বালকের স্বাভাবিক 
প্ীবৃতিগুল ঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয়। তা না হলে বালকের 
বিপথে চালিত হবার সম্ভাবনা আছে। 


পরবর্তী জীবনে যা সাধন করবার আঁশ! বালক করে ত 
পূর্ণ করবার ব্যবস্থা এখনই বরা প্রয়োজন এবং সেই জন্তই 
এখন ছাত্রদের কাঁজ নান! ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দরকাঁর। 
এখনকার কাঁজ দিয়ে তার ভবিষ্যতের আকাজ্ষা পূর্ণ হবে না 
একথা মনে হলে সে তার বর্তমানের কাজে অমনোষোগী হয়ে 
যাবে। ৫ এ 

কাজ করবার শক্তি এবং নিয়ন্ত্রনের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার 
সঙ্দে তার মনে শ্বাতগ্ত্রের প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা 
বিজ্ঞানের এই তথ্যটী মনে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
অবশ্য অবাধ স্বাধীনতা বালককে দিলে চলবে নী, কারণ 
স্বাধীনতা ঠিক ভাবে ব্যবহার করবার অভিজ্ঞতা অথবা ভরসা 
তাঁর নিজেরই এখনও হয় নাই | বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার 
পরিচয় আরম্ভ হয়েছে মাত্র, সে এখনও নিঃসন্দেহে কাজ 
করতে শেখেনি এবং শিশু মনোভাব ও বয়স্কের মনোভাবের 
এবং ব্যবহারের মধ্যে সে দোঁছুল্যমান। এইজন্য সে একদিকে 
নিজের মনের সব কথ! লুকিয়ে রাখতে চায় অন্তদিকে সামান্য 
সমালোচনাও সহা করতে পারে না। এই সব ছেলে মেয়েদের 


. ১৫৩ 


কতকগুলি কাঁজ নিজের ইচ্ছামত করতে দিলেই শুধু হবে না, 
সেগুলি কেন করতে দেওয়া হচ্ছে তার কারণও বুঝতে দিতে 
হবে। 

এই বয়সে ছেলে ও মেয়েদের বুদ্ধির গতি এক রকম; 
হলেও পরবর্তী জীবনের আদর্শে অনেক পার্থক্য থাকে । সেই- 
জন্ত অনেক বিষয়ে তাদের শিক্ষা একরকম হলেও কতকগুলি 
বিষয়ে তফাৎ কর! দরকার। শারীরিক শক্তিতেও অনেক 
প্রভেদ হয়ে যাঁয়। এই পব কারণে যে সকল স্কুলে সহশিক্ষা! 
নেই সেখানে মধ্যে: মধ্যে বালকবালি চাদের এক: সঙ্গে হয়ে 
কাজ করবার ব্যবস্থা করা.দরকাঁর ; যেখানে সহশিক্ষা! আছে 
মেখানে আবার সুযোগ দিতে হবে ষেন বালক ও বালিকার! 
তাঁদের পৃথক আদর্শের কাঁঞ্জ কর্বারও সুযোগ পায়। 

“সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন” 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ছেলে মেয়েদের সমালোচনা করবার 
প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বয়োজ্যেষ্টদের আচরণ সম্বন্ধে তার! 
অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। সেই জন্য কর্তৃপক্ষকে একসঙ্গে 
দৃঢ়, ায়পরায়ণ, ধৈর্য্যশীল এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। 
বিদ্যালয়ের সমাজই হলে! বালকের প্রথম সমাজ। এই 
সমাজের আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। 
এখানে 'দুঁঢ়তা। অথবা প্রশ্রয়ের আতিশয্য চলবে না। সময় 
বিশেষে, যেমন আগুনের ড্রিলের সময়ে অবিলম্বিত ( ক্ষিগ্র) 
আদেশ মানতে শেখাতে হবে,'কিন্ত আবার অনেক সময়ে 
বালকের দোযক্রটী সম্বন্ধে উদারতাও দেখাতে হবে। সমাজের 
শাসন সম্বন্ধে ছেলের অনেক সময়ে বিদ্রোহী হ’লেও নিজেদের 
একটা সমাজ গড়ে তোলবার ইচ্ছা তাঁদের মধ্যেও থাকে । 
এ বিষয়ে তাঁদের কাজে সাহায্য করতে হবে। ছোটদের 
উপরে বড়দের অবাধ কর্তৃত্ব থাঁক। উচিত নয়। অনেক 
সময়েই বড়র। নিজেদের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্কার শোধ ছোটদের 
উপরে নিয়ে থাকেন। সমান বয়স্ক লোকেদের: দিয়ে; মানুষ 
যে কাজ করাতে পারে না সেই সব কানের চাপ:অথবা যে 
সব আকাজ্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে তার জের অনেক সময় 


ছোটদের সহা 'করতে হয়। যে সকল লোক নিজের জীবন 
নিয়ে সন্ধষ্ট আছে, অথব1 যাঁর! শ্বাধীন ভাঁবেচিস্ত। করতে 
শিখেছে অথচ অন্যলোক সম্বন্ধে সহানুভূতি ও উদারতা সম্পন্ন, 


কেবল তারাই ছেলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে দিতে 


পারে। 


 বঙ্গলক্ষমী--চৈত্র, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 

“স্বরাজের সমস্যা” ূ ্‌ 
সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞীন্দান উদ্দেশ্যে ছেলেদের 
কিছু কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়! হয়, তাঁকেই prefect system 
বলে। স্কুলের টনিক কাঁধ্যক্রম শৃঙ্খপাঁবদ্ধভাঁবে করাঁবার 
জন্যে কতকগুলি দায়িত্ব ছেলেদের নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। 
কিছু দায়িত্ব এমন থাক্‌বে যার অংশ প্রত্যেক ছেগেই পাবে; 
আর কিছু থাঁকবে য। বিশেষ অধিকার হিসেবে গণ্য হবে এবং 
যাঁর যারা তা পাবার উপযুক্ত তাঁদেরই দেওয়া হবে। কিন্ত 
অন্যদের শাসন করবার বিশিষ্ট অধিকার ছুই চাঁরিটা বালকের 
উপর দেওয়া উচিত কিন! সন্দেহ। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক 
বালকের মনের ভিতরে বিপ্লবকারী পরিবর্তন সুরু হয়েছে এবং 
সেজন্ত তার মনে সব সময়েই একটা অস্থাচ্ছন্দ্যের ভাব 
রয়েছে । স্কুলে এত রকমের কাজ আছে যাঁতে নেতৃত্বের 
সুযোগ স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হয়; সহজ সামাজিক 
ব্যবহারের সঙ্গেই শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব এসে যায়; এই সব 


স্থলে বিশেষ করে কর্তৃত্ব করবার অধিকার দিয়ে দেওয়!, ৮ 


be LY 


দরকার হয় না। 
“নান! রকমের লঙ্ঘ” 


নিয়ম করেই হোক বা না করেই হোক স্কুলের মধ্যে একটা 
আদর্শ থাববেই ; এবং সেই আদর্শের উপরে ভিত্তি করে 
স্কুলের ভেতরে ছোট ছোট দল গড়ে উঠবে । যেখানে কর্তৃ 
পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী সেখানে নানা রকমের সভ্য, ক্লাব ইত্যাদি 
গঠন করবার নির্দেশ দিয়ে করানো হবে।, কিন্তু যেখানে 
শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সথ্যের ভাব আঁছে সেখানে এইগুলি 
নিজের থেকেই গড়ে উঠবে ; এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা করাঁর 
সঙ্গে হয়তো এমন কতকগুলি সঙ্ঘ গড়ে উঠতে পারে যেগুলির 


সম্বন্ধে শিক্ষককে সাহায্য এবং সমালোচনাই করতে হবে। . 


এই সব কাজের জন্য স্কুলে নিয়মিত পাঠের সময় ছাড়! অন্ত 

সমন দরকার হতে পারে এবং সেই জন্ত স্থুল বাড়ীটী বিকালের 

দিকে অন্ত কোনও কাজে ব্যবহার হওয়! উচিত নয়। 
“অভিভাবকদেয় সহায়তা”, 


উপরি উক্ত ধরণের যে কোনও কাঁজ করতে হ’লে 
অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাঁড়া হতে পারে ন|। অনেক 
সময়েই ছেলে মেয়েদের অবসর সময়ের সখের কাজের সঙ্গে 
অভিভাবকরাঁও যোগ “দিয়ে থাকেন এবং (মেই জন্যই স্কুলের 
নান! কাজেও তদের সহযোগিত। পাওয়া সম্ভব হবে। 


৫ সংখ্যা ] 


“সামাজিকভাবে একভে খাওয়া” 


যে সকল ক্ষেত্রে স্কুলের ছেলে মেয়ের! .অনেক দুর থেকে - 


আসে সে সব স্থানে দুপুরের খাওয়াট। স্কুলেই খাওয়| দরকার 
হয়ে পড়ে এবং এই ব্যাপারে সামাজিকতা বৃদ্ধি পাক । আদিম 
যুগ থেকেই একত্রে বসে খাওয়া বন্ধুত্বের নিদর্শন বলে গণ্য 
হয়েছে। জীবনে লেখাপড়া শেখা যত মূল্যবান সামাজিকতা 
শেখাও তাঁর থেকে কম নয় এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিলে প্রত্যেক 
মানুষেই এট! শিখতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলে মেয়ে 
খাবার সময়ে যখন এক সঙ্গে হয় তখন সকলের প্রতি মনোযোগ 
দিতে এবং ভদ্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সাধারণ 
ভাঁবে অপরিচিত লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শিক্ষা 


প্রীন্ধ। মনের শান্তিতে খাঁওয়া ন হলে স্ব থেকে ভাল 


খাবারও শরীরকে ভাল করতে পারে না-এই তথ্যটা 
উপদেশ ছাড়াই ছেলেরা বুঝতে পারবে । মধ্যে মধ্যে সঞ্চলে 
একসঙ্গে বাইরে গিয়ে কয়েকদিন থাকলে ছেলে মেয়ের! খুব 
ভাল ভাবেই সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করে। 
‘House এবং Teamএর ব্যবস্থ)” 

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ছাত্রদের 
একসন্ধে করার পক্ষে 7০5৪9এর ব্যবস্থা খুব ভাল । শ্রেণীর 
মধ্যে ছোট ছোট সঙ্ঘ তৈয়ারী করলে নিঃস্বার্থপরায়ণত। বৃদ্ধ 
পাঁয়।. সমবেত ভাবে কাজ করলে প্রত্যেকে . বুঝতে - শেখে 
যে সে সমাজে একক নয়, তার কাঁজের উপরে অন্যের মঙ্গল 
নির্ভর করছে ।-. কিন্ত বিভিন্ন সঙ্ঘের মধ্যে প্রতিঘবন্বিতা চরম 
আদর্শ হওয়1 উচিত নয়, সঙ্যবদ্ধ হয়ে নিঙ্গের স্কুলের কোনও 
উপকার করতে পার] অথব! স্কুলের বাইরে সমাজের কোনও 
উপকার করতে পারাই আদর্শ হওয়া উচিত। অতএব কোন্‌ 
উদ্দেম্তে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে সেটা ভাব প্রয়োজন । আরও 
মনে রাখতে হবে যেমন সভ্বের জন্য প্রত্যেকে তার যথাসাধ্য 
করতে চেষ্টা করবে তেমনি সঙ্ঘ আবার যেন সকলের 
ব্যক্তিত্বের দাবী মনে রেখে কাজ করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ 
করতে গিয়ে ছেলেরা অনেক সময়েই সমগ্র বি্কালয়টার হিত 
এবং সজ্বের অন্তর্গত প্রত্যেকটা ব্যক্তির দাবী ভূলে ধায়। 

“কল্মাজীবনে প্রবেশ” 

বিগ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ হয়ে এলে ছাত্রের! ' ভবিষ্যৎ কর্ম্ম- 

জীবনের বিষয় ভাবতে আরস্ভ করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং 


. কৈশোর শিক্ষা 


কি করে রাখ! যায়। 
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কৰ্ম্মজীবনের মধ্যে কি ভাবে যোগ স্থাপন: সে বিষয়ে 
অনেক আলোচনা হয়েছে। কিত্ত কোনও পথ যে খুজে বার 
কর] গিয়েছে ত! মনে হয় না। ছাত্রের শরীর এবং মনের 
মধ্যে যখন বড় রকমের পরিবর্তন চ'লছে ঠিক সেই সময়ে 
হঠাৎ তার জীবনের ধাঁরা যেন এক রাত্রেই পরিবন্তিত হয়ে 
যাঁয় 1 এই ছুই রকমের জীবনের মধ্যে ষোগস্থত্র কি ভাবে 


অক্ষুণ্ন রাখা যায় সে কথা বর্তৃপক্ষদের বিশেষভাবে ভাবা 


প্রয়োজন. অনেক স্কুলে প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন এ বিষয়ে 
চিন্তা করতে আরম্ত করেছে। 
“পাঠ্যক্রম” 

কিশোরদের পাঠ্যক্রম তৈরী করবার সমর ছু'টা কথা মনে 
রাখতে হবে। গ্রথমটা হচ্ছে এই যে এই বয়সে নানা রকমের 
শক্তি ও অনুরক্তি প্রকীশ হয় ; সেই জন্য ঠিক এক পাঠ্যক্রম 
সকলের জন্'রাথ। চলে নী। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, 
এখন শিক্ষাদানের জন্য বিশেষজ্ঞের এবং বিশেষ ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমর! শক্তি ও অনুরক্তির বিকাশ 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সক্ষমতা দেখাতে পারিনি। যদি আমর বধের প্রয়োজন 
অনুসারে অন্ততঃ পক্ষে পাঠ্যক্রম বিভেদের বস্থাটুকুও করতে 
পারি, তা"হলেও কিছু কাঁজ হয় । 


“ছাত্রদের উপর অতিরিক্ত চাপ দেওস। ঠিক নয়" 
বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের হাতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
ব্যবন্থ। হওয়াতে একটী সমস্তা আমাদের সামনে আসে তা 
হচ্ছে নানা বিষয়ের মধ্যে মমীকরণ (Balance ) কি করে 
করা যায় এবং ছাত্রদের অভিজ্ঞতার গণ্ডতীর ভিতরে শিক্ষাদানকে 
জ্ঞান ভাগারে এত রকমের বিভাগ 
আছে এবং প্রত্যেক বিভাগে এত বেশী জ্ঞাতব্য তথ্য আছে 
যে ছাত্রের উপরে অতিরিক্ত চাপ দেওয়ার সম্ভতাবন! ঘটে। 
একজন বিশেষজ্ঞ যে পাঠ্যক্রম নির্দেশ করবেন তা তিনি 
নিজে যত সহজ বলেই মনে করুন ন! কেন ছাত্রের পক্ষে তা 
আয়ত্ব কর! খুবই কঠিন কাণ্জ। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সেই- 
জন্য ছাত্রের পক্ষে দুরুহ হওয়া অবশ্ঠত্তাবী। যে ছাত্রদের 
«৮ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাদের পাঠ্য সাধারণের থেকে 
'আরও সহন্গ এবং আরও প্রত্যক্ষ জাঁনসম্পর হওয়া প্রয়োজন 
এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি আরও বিচিত্র এবং ব্যবহারিক হওয়! 


১৫২ 


দরকাঁর। “গ” শ্রেণীভূক্ত ছাত্রদের যদি এতটা শিক্ষা 
দেওয়া বাঁর যে তাঁরা জীবনটা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে 
পারে, সমাজে মিশতে পারে এবং নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা 


মিটিয়ে আত্মসশ্নানের সঙ্গে দিন কাটাতে পারে তাঁহলেই ' 


যথেষ্ট হবে। অবশ্য “ক” শ্রেণীর .মধ্যে অনেক ছাত্র আছে 
যাঁর সাধারণ পাঠ্যক্রম থেকেও বেশী আয়ত্ব করতে পারে; 
তাঁদের সংখ্য! নির্ভর করে কি পরিমাণ সুযোগ তাঁরা জীবনে 
পায় তাঁর উপরে। 

ছাত্রের ইন্ডিয় সমুহের সাহায্যে সে জগৎকে বোঁঝবার 
চেষ্টা করছে এবং নানা প্রকার কাজ নিজের ইচ্ছামত করে 
নিজেকে প্রকাশ: করবার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত কাজে 
বিদ্যালয় তাকে সাহায্য করবে এবং তার মানসিক অবস্থার স্তর 
অনুসারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। ছাত্র যতই বুঝতে 


পারবে তাঁর স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের 


প্রকৃত যোগ আছে ততই গে স্কুলের এবং নিজের স্বার্থ এক 
বলে দেখতে শিখবে । পাগ্ডিত্যের দিক থেকে শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলি বিচার করে পাঠক্রম ঠিক-ন! করে এই হিসাবে 
পাঠক্রম ঠিক করা অনেক বেশী দরকার । জীবনের সঙ্গে 
যোগ না থাকলে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ পাঠক্রম বালকের কোন কাঁজে 
আসবে না। খান্তের গুণাগুণ নির্ভর করে হজমের উপরে, 
হজম করতে ন! পারলে ভাল খাদ্য দিয়ে লাভ নেই। 


বঙ্গলদ্দী-_ চৈত্র, ১৩৫৬ 


| 1 ২৫শ বধ 


'পণঠক্রমে বৈচিত্র্য থাক! প্রয়োজন” 

পাঁঠক্রমে ৫বচিত্ এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে করে 
দৈনিক জীবনের নানা আকন্মিক ঘটনাও কাঁজে লাগিয়ে.ফেল! 
যায়। প্রত্যেক ছাত্রকে, নির্দিষ্ট প্রত্যেক বিষয়ে সমান 
মময় দিতে হবে, তার কোন মানে নেই। কোনও বিষয়ে : 
যদি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং নৈপুণ্য বুদ্ধি হয় তাহলে 
দৈনিক কর্্মতালিকার ছোট ছোট ভাগে নেই বিষয়ের 
জ্ঞানান্ুসরণের কাজ বাধ! পাঁয় এবং তাতে ছাত্রের ক্ষতি হয়। 
এ রকম ভাবে সব কাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ নী করে, 
কোন কোন বিষয়ে ছাত্র যাতে বেশীক্ষণ সময় মনোযোগ . 
সহকারে একট! কাজ. করতে পাবে সে সুযোগ তাঁকে দেওয়! 
উচিত । ূ 

এই বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষামূলক কাধ্য করা হয়েছে। 
ইতিহাস এবং ভূগোলের জন্য সময় পৃথক না রেখে কখনও 
কখনও কিছুদিনের জন্য শুধু একটিতে মন দিয়ে আবার - পরে 
কিছুদিন অন্তটা শিক্ষ। দেওয়া হয়েছে। আবার কথনও 
ভূগোল শিক্ষা বন্ধ রেখে গণিতের কতকগুলি মুলতত্ব য! 


ভূগোলেও দরকার হবে তা শিখিয়ে নিয়ে তারপরে আবার 
ভূগোল শিক্ষা দেওয়া আস্ত হয়েছে। এইভাবে কাল 
করতে হলে বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে বিশেষ রকমের সহযো গিত। 
প্রয়োজন এবং একই শিক্ষকের নিজের বিশেষ বিষয়ের থেকেও 
আরও কিছু বেশী জানা দরকার । রি 


ডাকাত .. 


সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে আসিয়া জয়তী সর্বদাই 
আগ্রহভরে খবরের কাগজটি খুলিয়া বসে,_নৃতন নূতন 
চমকপ্রদ খবর পড়িতে তাহার এত ভাল লাগে!“ কিন্তু বেশীর 
ভাগ দিনই দেশের নেতাদের সুগভীর তত্বপূ্ণ ব্তৃতাই পাত! 
জুড়িয়া থাকে । আগে এগুলি জয়তী মন দিয়াই পড়িত, 
কিন্ত এখন আর ভাল লাগে নী- দেশ এবং দেশের নেতাদের 
উপর তাহার আর আস্থ! নেই। 

স্থতরাং বেশীর ভাগ দিনই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
অসংখ্য রোমাঞ্চকর হত্যার কাহিনী । চোঁথ বড় বড় করিয়। 
এগুলি সে একেবারে গোগ্রাসে গিলতে থাকে । কোথায় 
ট্রেণ হইতে দূর্ত্তগণ জোর করিয়া এক অসহায়! তরুণীকে 
- নামাইয়া হত্যা করিয়াছে,_-€োথায় ভদ্রবেশী যুবকের 


ছদুবেশে ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার! আরোহীদের- 


সর্ববন্ব হরণ করিয়া তাহাদের নিহত করিয়াছে। এইসব 


গল্প পড়িতে পড়িতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়|। উঠে। 


পড়িতে ইচ্ছ| করেনা, কিন্ত কি এক দুনিবার আকর্ষণে তাঁহার 
চোঁখ ছুটি বারবার ছুটিয়। গিয়া ইহাদেরই উপর পড়ে । “মানু 
কেন যে মালষের প্রতি, ধরিয়াছে হেন যমের মূরতি” ইহা সে 
কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না,_ মানুষের মনুষ্যত্ব কি 
তাহ! হইলে একেরারেই ভূয়ো ও ক্ষণভঙ্ধুর বস্তু? 
সামান্ত আঘাতে সামান্ত লোভেই আর তাহার কণামাঁত্রও 
অবশিষ্ট থাকে না? দয়ামায়।, করুণা, ধর্ম্ম ও নীতিবুদ্ধি তাহ! 
হইলে মানবচিত্বের একটা উপরের আবরণ মাত্র? তাহাদের 
অন্তরের অন্তরতম স্থানে ইহাদের, কোনই আধিপত্য নাই? 
সঈয়তীর নিকট পৃথিবী এখন আর মাতৃক্রোড়ের ন্যায় স্েহপূর্ণ 
নিরাপদ স্থান নহে--তাঁহ! হিংস্র শ্বাপদসঞ্কুল নির্মল অন্ধকার 
বমভূমি মাত্র । 

জগতে আর সে যেন কাহাকেও বিশ্বাস করে না, তাঁহার 
সব সময়েই সকল বিষয়েই ভয়। বাঁড়ীর লোকে তাহার 
অধস্থ। দেখিয়! হাঁসিয়াই আকুগ হয়--ভাইরা। বলে, “তোর 

ও 


শ্রীসুন্মিত। দত্ত। 


শী যে সেই নন্দলালের মত হল, এত ভয় পাঁস্না, পাগল হয়ে 
যাবি শেষ পর্য্যন্ত !” 

দিনে বাড়ীর ছেলের! বাড়ী হইতে বাহির হইয়। যাওয়া 
মাত্র সে খাইয় দাইয়|৷ শোবার ঘরের দররজাগুলি বন্ধ করে__ = . 
বন্ধ করিবার আগে খাটের তলায় ঘরের আনাচে কানাচে: 
উকি মারিয়া দেখিয়! লয়, যদিই কেহ লুকাইয়া থাকে।  « 

রাঁত'দশটার পরে কোন নিকট আত্মীয়ের সহিত পথে 
বাহির হইতেও তাঁহার তয় করে__-যদিই কোন দুবৃ্তি আক্রমণ 
করে! অথবা যাহার সহিত যাইতেছে-_তাহাকেই বা মে 
এত বিশ্বাস করে কি করিয়! ? 

চাকরদের কোন কারণে নিভৃতে দীড়াইয়া কথ! কহিতে 
দেখিলেই তাহার মনে হয় যে তাঁহার! নিশ্চয্ন*পরষ্প- 
সহিত কোনক্সপ চক্রান্ত. করিতেছে { 

কনিষ্ঠ! ভগিনী শ্রীমতী বলে, “জগতের লোকের ত আর 
খেয়েকম্মে কাজ নেই--সকলে খালি 'তোঁমাকে মারবার জন্য 
ছুরি শানাচ্ছে! কি যে পাগলামী তোমাকে পেয়ে বসেছে !* 
জয়লীর জন্য বাড়ীতে কোন নৃতন চাকর প্রবেশাধিকার পায় 
নাঁচাকর নী পাওয়! গেলে নিজের! ঝাঁজ করিয়া লইবে-_ 
কিন্ত তবু অজানা লোক বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না। 
রাত্রিবেল! ভাল করিয়! তাহার ঘুম হয় না, অন্ধকারে চক্ষু 
বিস্ষারিত করিয়া সে গুনিতে চেষ্টা “করে কেহ জানালার 
গরাদ কাটিতেছে মথব। দরজার ছিট্কিনী খুলিবার চেষ্টা 
করিতেছে কিনা । এ হেন মানুষকে লইয়| তাহার! কি 
করিবে বাড়ীর লোকেরা কিছুতেই বুঝিয়৷ উঠিতে পারে 
না। কলিকাঁতার বাহিরে কোথাও বেড়াইতে যাঁইতেও 
তাহার ভয় করে, তাহা হইলে ষে ট্রেণে চড়িতে হইবে! 


কিন্তু ট্রেণেই তাহাকে বাধ্য হইয়া চড়িতে হইল একদিন । 
জয়তীর পিতা মনমোহন মানুষ হইয়াছেন পশ্চিমে, তাহার 
পিত! সেখানে বড় চাকুরী করিতেন, অবসরপ্রাপ্ত হইয়া সেই- 
খানেই বাঁড়ীঘর করিয়। আঁছেন,-_বাংলাঁদেশ হইতে এস্থানই 
তাঁহাদের নিকট অধিকতর পরিচিত লাগে । 


১৫৪" 
পুত্র আবার চাঁকুরীর খাতিরে বাংলাদেশে বাস করিতেছেন 
বটে, কিন্ত হৃদয়ের টানে প্রায়শঃই কলিকাতা হইতে সে দেশে 


যাতায়াত করিম) থাকেন,-_-তাহী ছাড়! পিতামাত! বৎসরাস্তে 


একবার অন্ততঃ একমাত্র পুত্রকে ন! দেখিয়াও থাকিতে 
পারেন না। ' 

মনমোহন বাবু অনেক সময় একলাই দেখ! করিয়া আসেন, 
কখনে। বা তাহার পরিবারও তাঁহার সঙ্গ নেন। 

এ বৎসর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তীহার ও 
. তীহার পরিবারের চিন্তা অধিকার করিয়া আছে। 
*. জয়তীর ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার নাতজামাই দেখিয়া 
"যাইবার ইচ্ছা বহুদিন ধরিয়াই আছে,--তাহার অল্প বয়সে 
বিবাহ .দিবারই তাহার! পক্ষপাতী ছিলেন--কিন্ত পুত্রের 
ইচ্ছা ছিল কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়। রিদুষী করিয়] তুলার । 
পুত্রের ইচ্ছাই বলবতী. ছিল এতদিন পধ্যস্ত--[কিস্ত জয়তী 
বি-এ পাঁশ করিবার পর তাহাদের ধেধ্যের বাধ ভাঙ্গিয়! 
গেল--ছেলেকে পত্রের পর পত্রীঘাত করিয়। তাহার! ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিলেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন--কবে আছেন কবে নাই, 
তাহাদের এতবড় সাধটা কি অপুণই থাকিয়া যাইবে? 

মনমোহন বাবুও একটু বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন-__ 
কিন্ত একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা ত মুখের কথ নয়-অন্য সব 
ভয় ভাবনাই ভুলাইয়| দেয়। সর্ধাপেক্ষা ঝড় কথা হইল 
মনের মত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? জয়তী সুন্দরী, জয়তী 
শিক্ষিত, জয়তী ধনীকন্থ_-তাহীকে সন্থ্ট করিতে পারে 
এরূপ রূপবান, ধনবান ও সর্বগুণাধিত ছেলে কোথায় ? 
তীঁহার এ সমস্তারও সমাধান করিলেন তীহার পিতা । এক 
পত্রে তিনি লিখিলেন যে ঠিক এইরূপই এক ছেলের সন্ধান 
তিনি পাইয়াছেন--তাহারই এক বন্ধুপুত্র। ছেলেটিকে 
তাহার দেখিয়াছেন, তাহার সহিত আলাপও করিয়াছেন, 
এবং খুব পছন্দও হুইয়াছে। তাঁহাদের বড় ইচ্ছা এইস্থানেই 
জয়তীর বিবাহ হয়_জয়তীর পছন্দ অপছন্দের কথ! 
মনমোহন তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তীহাদের দৃঢ় ধারণ! যে 
জয়তীর ইহাকে পছন্দ ন! হইয়াই যায় না। ছেলেটি নিজে 
পশ্চিমের আরেকটা কোন শহরে ভাল কাজ করে। 
_ শ্রীমতী পত্র পড়িয়| বলিল, বহুৎ আচ্ছা! জয়তী না! 


হোক শ্রীমতী আছেঃ এমন পাত্র কি বৃথা যাবে? 


বঙ্গলক্ষমী__চৈত্র, ১৩৫৬ $ 


(শব্ধ 
আমি দিদির চেয়ে অনেক reassonable—3tীন অপু দেখায় 


আমি বিশ্বাস করি না, বাস্তবটা আমার কাছে অনেক 
বেশী important |” 


EE 
অনেক ঝগড়াঝাটি করিয়া জয়তী শেষ পর্য্যন্ত বাজী হইল; 


মনমোহন বাবু পশ্চিমে স্থপংবাঁদ পাঠাইয়| দিলেন | ঠাঁকুর- 
দাদ! ও ঠাঁকুরম! লিখিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহারা অক্ষম হইয়| 
পড়িয়াছেন, অতদুর গিয়া! নাতনীর বিবাহ দেখা তাহাদের 
পক্ষে সম্ভব - হইবে নী। তাঁহার চাঁইতে - বিবাহ তীহাদের 
ওখানেই হউক, বরও ত পশ্চিমের ছেলে । 

মনমোহন বাবু শত অন্ুবিধা সত্বেও রাজী ন! হইয়! 
পাঁরিলেন না--জয়তীর মাথায় কিন্ত আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়িল, 
অতদূর গিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে? কিছুতেই 
যাইবে না গে,-শেষকালে বেঘোরে প্রাণট! যাক আর কি! 
ভীষণ অশান্তি বাঁধাইয়া দিল । কিন্তু মনমোহন বাৰু কন্যার 
অশান্তির কারণ হাঁপিফাই উড়াইিয়। দিলেন--তাহাঁকে এই 
প্রথম তিক্তমধুর ভাঁষায় শুনাইয়া দিলেন যে সংসারে চলিতে 
হইলে, কাচের আলমারীর সৌখিন পুতুলের ন্যায় নিজেকে 
বাচাইয়] সারাক্ষণ চলিতে পারা যাঁর না। এখন মা বাবার 
কোল ছাঁড়িবার সময় হইয়াছে, বাহিরের জগতে জয়তীকে 
অন্যান্য সাধারণ মাগুষের ন্যায়ই নিজের স্থান রাছিয়া লইতে 
হইবে, তাঁহাদেরই মত সকল প্রকার স্থখ-দুঃখ বিপদ -আপদের 
মধ্যে তাহার জীবনধারা! প্রবাহিত হইবে, সকল কিছুর উর্দ্ধে 
থাকিয়] জীবন ধারণ করিবার আশ! সে ছাড়িয়! দ্িক। 

জয়তীর ভীষণ অভিমান- হইলেও সে আর প্রকাশ্ঠে 
আপত্তি করিল না। তাহা ছাড়া তাহার তরুণ মন গহন! 
কাপড়ের ছ্যুতিতে মাঝে মাঝে এ সকল ভয় ভাবনা ভুলিয়া 
যাইত, বিয়ের শাড়ী কি রঙের, কিরূপ কাঁপড়ের হইবে-- 
গহনার প্যাটার্ণ কির্নপ হইবে__আ'স্বাবপত্র বাসনকোশন কার 


রুচি অনুযায়ী হইবে ইত্যাদি নীনারূপ সমস্যার সমাধান করিতে 


করিতে তাহার মনে হইত পৃথিবীতে এখনও আনন্দের. ভাগার 
একেবারে শুন্ত হইয়! যায় নাই । | 


পশ্চিমে যাইবার দিন আসিয়া পড়িল--জয়তী সকাল . 


হুইতে শ্রীমৃতীর কাছে মনের যত রকম ভয় ভাবন। উন্নাড় 
করিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছে। 
শ্রীমতী বলিয়াছে, “মরতে হ'লে একবারই ত মরবি--'আর 


ক 


৪র্থ সংখ্যা] ২ ডাকাত .. j ১৫৫ 


সা? 


একদিন না একদিন তোকে মরতেই হবে, কাজেই অত ভয় 
পাচ্ছিম্‌ কেন ?* জয়তী বলিল,“how symphathetic 1” 
শ্রীমতী বলিল, “তোর দুঃখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে Sympathy 


জানাতে হ’লে আমার যেটুকু 89085 বাকি আছে, সেটুকুও 
উড়ে যাবে”. 


ট্রেণে উঠিয়াই জয়তী বেঞ্চের তঙ্গায়, একোণে সেকোণে 
উকি মারিয়া একবার দেখিয়! লইল--দরজা জানালা ঠিকমত 
বন্ধ হয় কিন--9.৮0:০০৫এ কেহ লুকাইয়৷ আনছে কিনা 
ইহারও তত্ববিধান করিল। ভ্রাতৃদয় হাসিয়া বলিল, “আরে, 
আমরা ত আছি---আমাদেয় কাছে অত চালাকি খাটবে না” 
জয়তী গাল ফুলাইয়া বলিল, “Rev০!৮e1, ছোরার কাছে 
তোমরা কি করবে শুনি ?” 


রাত্রির ট্রেণ! জয়তীর তাঁহাঁতে আরও ভয়, অন্তর! 
যতক্ষণ জানালার বাহিরে মুখ বাহির ক্রিয়া নক্ষত্রখচিত 
আকাশের শোভ! দেখিতে ব্যস্ত, সে ততক্ষণ ভাবিতেছে 
_. গাড়ীর অন্ত সকলে যখন ঘুমাই] পড়িবে--সেই সময়ে যদি 
কেহ জানালা দিয়া. গাড়ীতে প্রবেশ করিবাঁর চেষ্টা করে 
কিরূপে সে তাঁহাকে আটুকাইবে? হয়ত তাহাকে মারিয়া 
গাড়ীতে ঢুকিয়! ঘুমন্ত যাত্রীদের হত্য! করিয়! তাঁহাদের সর্ববশ্ব 
অপহরণ করিবে। ভ্রাতাকে বলিল জানাল! দরজাগুলি ভাল 
করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে। মাতা বলিলেন, “হ্যারে তোর কি 
ও ছাঁড়া আর কোন ভাবন! মাথায় ঘোরে না? এত লোক 
যাওয়া আসা করে, প্রত্যেক দিনই কি তাদের মারা হচ্ছে?” 
জয়তী বলিল, “কি জানি--1901 fe এর মধ্যেও ত পড়ে 
যেতে পারি 1” 


রাত্রি গভীর হইয়া! আসিতেছে, কত মাঠ প্রান্তর পার 
হইয় ট্রেণটি আপনার গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিতেছে, রাত্রির 
অন্ধকারে নারিকেল, তালগাছগুলি যেন সজাগ, প্রহরীর ন্যায় 
নিদ্ৰিত! ধরণীর দ্বারে নিশ্চ,প হইয়া দীড়াইনা প্রহর গুণিতেছে। 
=" মাঠের ঘাসে--গাছের পাঁতায়-_ভোবার জলে চলন্ত ট্রেণের 
আলো ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়| পড়িয়া আবার তখনই 
মিলাইয়। যাইতেছে । কোথাও বা গাছের পাতার ফাকে 
ফাকে জোনাকিরা যেন অসংখ্য মশাল জালাইয়া উৎসব নৃত্যে 
মাতিয়াছে। 

কিন্তু প্রকৃতির এ সকল বিচিত্র রূপ উপভোগ করিবার 


মৃত মনের অবস্থা জয়তীর ছিল না, সে তখন জানাঁলাগুলি 
টানিদ্া নামাইয়! দিতে পারিলেই বাঁচে । গাড়ীতে ত্নন্তর' 
সবাই তখন নিন্রার আয়োজন করিতেছেন। কামরাটি সম্পূর্ণ 
মনমোহন বাবুর দখলে, সুতরাং কাঁহাকেও জাঁয়গ। ছাড়িয়া 
দিবার প্রশ্ন উঠে লা। জানালা নামাইয়া দিয়া এবং দরজ! 
ভাল করিয়! বন্ধ করিয়! সবাই এবার যে যার বিছানায় শুইয়া 
পড়িলেন, আলে! নিবাইয়া দ্বিবার প্রস্তাবও একবার উঠিল, 
কিন্ত জয়তী হৈহৈ করিয়া উঠাতে সেটা আর করা হইল না। 
জয়তী ঠিক করিল, ষে যতই ঘুমাক, সে কোনমতেই ঘুমাইবে 
না_স্থতরাং বিছানার উপর -প1 ছড়াইয়! গাড়ীর দেয়ালে 
ঠেসান দিয়া বসিয়া সে একট! ইংরাজী নভেল খুলিয়া! বসিল। 

গাড়ী চুটিয়া চলিয়াছে-স্টেশনের পর স্টেশন আসিতেছে 
যাইতেছে, জয়তীর চোখে ঘুম নাই । রাত বাড়িয়া চলিয়াছে, 
গাড়ীর অন্য আরোহীগণ নিশ্চিন্তে নিদ্রার কোলে ঢলিয়! 
পড়িয়াছে । és 


গাড়ীর গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া! আসিয়াছে, দুরে মানব 
উতিত কোলাহল কানে ভাসিয়। আসিতেছে--আকাশের 
একটা কোণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। বড় কোন 
স্টেশন আসিয়া গেল বোধ হয়,_-বাংলাদেশ ত তাহার! 
অনেকক্ষণ ছাড়িয়া আসিয়াছে, ইহা পশ্চিমেরই কোন বড় 
স্টেশন! জয়তী গাড়ীর জানালার জালের আবেষ্টনীর ভিতর 


দিয়! চাহিয়া দেখিতে লাগিল, এত রাভিরেও স্টেখন জনাঁকীর্ণ, 


ফেরীওয়াঁলারা- হাকিয়। হাকিয়। ফিরিতেছে, হোটেলের বয়র! 
ব্যস্ত হুইয়। ট্রে হাতে লইয়া এদিক ওদিক দৌড়াইতেছে-- 


- যাত্ৰীগণ দৌড়াইতে দৌড়াইতে কামরায় উঠিতেছে। একটি 


অদ্ভুত লম্বা! চওড়া লোক একবার তাঁহাদের গাড়ীর মামনে 


দিয়! স্থটকেস হাতে করিয়া ওদিকে চলিয়া গেল--একবার মনে 


হুইল যেন জালের আবেষ্টনী ভেদ করিয়া তাহার চক্ষু্বয় 
একবার জয়তীর উপরও আসিয়। পড়িল, কিন্তু মাথার টু পিট! 
একটা চোখের উপর টানিয়! নামানো ছিপ বলিয়! ঠিক ভাল 
ভাঁবে বুঝা গেল না৷ 

“ঠিক একটি perfect cr০০Kএর মত চেহারা? আয়তী 
ভাবিল, বাঁবা--যদি গাঁড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার পর 
তাহাদের কামরায় উঠিবার চেষ্টা করে! তাহ! হইলে কাঁহাকে 
কিছু বলিবার আগেই বোধ হয় তাঁহার ফিট্‌ হইয়া যাইবে! 


১৫৬ 


. ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌-কামরার দরজাটি নড়িয়া উঠিল, জয়তী 
একেবারে তীরের মত সোজ! হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল--দরজার 
জালের আবরণের ওপারে সেই লম্বা চওড়! মুন্তিটি দীড়াইয়া 
আছে! জয়তী গিয়া তাহার ত্রাতাকে সজোরে এক ধাক্কা 
দিল--““দাদা, দেখ কে একট! { লোক ওখানে দাড়িয়ে আছে 1” 
উত্তেজনায় তাহার গল! তখন কীপিতেছে ৷ দাদা নিদ্রাজড়িত 
কঠে জড়াইয়! জড়াইয়া বলিলেন” “আঃ কি আপদ-_-কে 
আবার দীড়িয়ে থাকবে? ঘুমে! গিয়ে যা” বলিয়া! আরেক 
পাশ ফিরিয়া আবার নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন 
“শুন” লোকটির গভীর কঠ ভাসিয়া আসিল, “বড় বিপদে 
পড়েছি--গাঁড়ীতে কোথাও জায়গা পাচ্ছিনা, আপনার 
গাড়ীতে বদি একটু জাগা. দেন ত উপকৃত হই”। জয়তী 
আর একবার তার দাদাকে ধাকা। দিল--“ঘাঁদা ওঠ বলছি 
শিগগির । কুস্তকর্ণের মত ঘুমোতে হবে না_-দেখ ও লোকটি 
কি বলছে”। দাদা! এইবারে এপাশ ফিরিয়া তাকাইয় 
দেখিলেন- ততক্ষণে জয়তীর তজ্নগঞ্জনে অন্তদ্বেরও ঘুম 
ভাঙগিয়। গিয়াছে, পিতা উঠিয়া! দীড়াইলেন, ' ও ছুইভ্রাতী। 
চুলের ভিতর দিয়! আঙ্গুল চালাইতে চাঁলাইতে জানালার 
সামনে গিয়া] দাড়াইল,স-শ্রীমতী ও তাহাদের মাতা বিরক্ত 
ভাবে এইদিকে তাকাইয়া ছিলেন। বড় ভাই জানীলাট! 
নামাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাই আপনাদের ?” 
যাত্রীটি বিনীত ভাবে হাসিয়া বলিলেন, “Very sorry to 
01568 you people, কিন্ত দেখুন গাড়ীর কোন 
কামরাতে একটু পা রাখবারও জায়গা নেই--আপনার! 
যদি দয়া করে একটু জায়গা দেন, দরকারী কাঁজে যাঁচ্ছি”। 
বড়দীর “ও হ্যা-তা*****» ছাপাইয়! হঠাৎ জয়তীর চাপা 
গলার ক্রুদ্ধ তর্জন শুন! গেল “ক্ষনে জায়গা! দিওনা বড়দা, 
দেখছ না কিরকম ডাকাতের মত চেহারাস্*তারপর. যদি 
গুলি ছুড়তে সুরু করে তখন কি করবে তোমর। ?” জয়তীর 
ছোটদাদ। চাপা গলায় ধমক দিয়া উঠিলেন, “আরে কি 
সব যাতা। বল্ছিস্‌ চুপ কর।* | 
যাত্রীটির মুখে একটু কৌতুকপূর্ণ অথচ বিপন্ন হাসি 
খেদিয়া গেল, “দেখুন আমার চেহারাটা যে ঠিক ভদ্র- 
লোকোচিত নয় সেটা শ্বীকারই করছি, কিন্ত সেটা আমার 
দোষ নয়,.প্রকুতির_-যাই হোক্‌ তাহ'লে জায়গা দিচ্ছেন না? 


বঙ্গলক্ষ্মী-__চৈত্র ১৩৫৬. 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


উপকার কৃরতেন খুব যদি দিতেন” বড়! দরজা খুলিবার 
উপক্রম করতেই জয়তী চেঁচাইয়া উঠিল “না ন! কিছুতেই 
না’ । তাহার কোন কারণে মনে হইয়াছে যে লোকটির্‌ 
হাঁসিটি বড়ই, ইংরাজীতে যাঁহাকে বলে, sivister নিশ্চয়ই” 
ডাঁকাত--চেহারাটা ভাল বলিয়াই কি অমনি তাহাকে জায়গা! 
ছাড়িয়া দিতে হইবে? এদিকে ঘণ্টা বাজাইয়। গাড়ী 
ছাড়িয়া দিল, ঘাঁত্রীটি অগত্যা একটু মৃদু হাসিয়] টুপিটা হাত 
দিয়! স্পর্শ করিয়া হু’ তিন পা! পিছাইয়! গেলেন ৷ 

গাড়ীটা চলিতে আরম্ভ করিলে বড়দ বলিলেন "৮০:9৫ 
gentleman, ৬1কে বলে কিনা ডাকাত, জয়তীর জাঁলায় 
তার পারি না” জয়তী বলিল, “অনেক সময় অনেক ডাঁকীতের 
perfect gentlemanএর মত চেহারা হয়--তাঁতে ভুলে 
গেলে ত চলেন! !” শ্রীমতী বলিল, “দিদি ধরেই নিয়েছে 
ও ডাকাত, ওকে শুনিয়ে কথাটা না বল্পেও চলত 1” 

পিতা বলিলেন “জয়তীর মাঁথ!..একেবাঁরেই খারাপ হয়ে 
গিয়েছে_য়াইহোক গাড়ীতে একটা- অজানা লোক উঠলে 
৪0688) লাগত সে বিষয়ে মন্দেহ নেই--তোমাদের মার 
ঘুম হ'ত না ।” মাতা বলিলেন “হ্যা ঃ এমনিতেই আর ঘুম 
হচ্ছে, যা সব তোমাদের কাণ্ড ।-- 


যা ঝা ৯ 

জয়তীর পিতামহের বাঁড়ীটি অতি আধুনিক দেখিতে, 
বেশ বড় বাঁড়ী, ও অতি সুন্দর ভাবে সাজীনো ৷, কিন্ত অত 
বড় বাড়ীতে ছুই প্রবীণ প্রবীণ! ছাড়া আর কেহ থাকেন ন! 
ইহাতে তাঁহাদের অবশ্য দুখের সীমা নাই, পুত্রকে প্রায়ই 
অনুরোধ করেন বদলি হইয়া এদিকে চলিয়া আসিতে । . 
এখন আঁশ! করিতেছেন যে নাতনী বিবাহ করিয়া এদিকে 
চলিয়া আসিলে, তাহাকে মাঝে মাঝে আনিয়! এখানে 
রাখিতে পারিবেন। 

জয়তীর মাতার বেশীর ভাগ আস্বাৰ পত্র এ বাঁড়ীতেই 
পড়িয়া অছে, বদলির চাকুরী! জিনিষপত্র বড় বেশী নষ্ট ' 
হয়, সুতরাং এগুলিকে সঙ্গে লইয়! ঘুরিবার আর তাহারা 
কোন চেষ্টা করেন না; জয়তীও শিশু অবস্থায় এদের 
এখানেই মাুষ হইয়াছিল, সেই শিশুজয়তীর স্থিতি এদিক 
ওদিক অনেক ছড়াঁন আছে | 

ট্রেন হইতে নামিয়া সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতে- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ছিলেন নকলেই স্বানাহারের জন্ত ব্যস্ত! রায়না তখনও 


হইয়! উঠে নাই বলিয়া ঠাকুরমা সকলকে একটু চা “খাইতে 


অন্থরৌধ করিতেছিলেন। স্থতরাং চোখেমুখে একটু জল 
দিয়া সকলে খাবার্ঘরে আসিয়। জড় হইয়াছিলেন। শ্রীমতী 
চা ঢালিতেছিল, কাজ করিতে করিতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “হঁয্য ঠাকুরমা, ছেলের কোন ছবি তোমাদের 
কাছে নেই? সেষেকি রকম দেখতে তাই ত জানলাম 
না!” শ্রীমতীর ঠাকুরমা বলিলেন, “ছবির জন্য ত অনেক- 


বার বলেছি, কিন্তু এখন. অবধিত একট1ও জোগাড় করে, 


পাঠাতে পারল নাঁ-তবে কর্তী ত বলছেন যে আজকে 
বিকেলে তার দেখা করতে আসার কথা, তখন না হয় সাধ 
মিটিয়ে দেখে নিস!” | 

শ্রীমতী বললি, “ওমা আজকেই আসছেন নাকি? কি 
মজী।” জয়তী অত্যন্ত অবহেলা ভবে শ্বাচল ঘুরাইয়| 
চায়ের টেবিল হুইতে উঠিয়া চলিয়া গেল, ঠাকুরমা পশ্চাৎ 
হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “বড় গুমোর যে রে। চেহারা 
একবার দেখলে এত গুমোর আর থাকবে .ন11” শ্রীমতী 
বলিল, ‘‘খুব সুন্দর বুঝি ঠাঁকুরমা ?” ঠাকুরমা বলিলেন, 
“দেখিস না তখন সুন্দর কি অসুন্দর 1» 

কিন্ত বিকেলে বর দেখিবার সৌভাগ্য তাহাদের আর 


, হইল না। ভয়তী" ও শ্রীমতী বৈকাঁলিক প্রসাধন সমাপ্ত 


করিয়। নীচে বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল--ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা কাটিয়া গেল, দিনের আলো ও আস্তে আস্তে ম্লান 
হইয়া আসিল, কিন্তু যাহার আসিবার কথা সে আর আদিল 
না। জয়তীর ঠাকুরদাঁদা একবার ব্যস্ত হইয়া নির্দিষ্ট 
হোটেলটিতে থোজও লইতে গেলেন__কিস্ত সেখানেও 
ওই নামের কেহ আসে 'না ই। 

বরের নাম ম্থবীর--ঠাকুরদাদ] আসিয়া বলিলেন, 
“মুবীরত কই এলনাছেলে ছেক্রার কাণত! কি 
আবার মনে হয়েছে, পেছিয়ে গেল!” শ্রীমতী বলিল, “বোধ 
ইয় 90০6০ দেখে পছন্দ হয়নি তাই আর এল না!” 
জয়তী বলিল '“হ"” | 00 | 

পরদিন অপরাহ্নে জয়তী পিছনের বারান্দায় বসিয়া 


বুনিতেছিল, এই বারান্দাটায় ভারি সুন্দর হাওয়া! আসে, 
সুতরাং জায়গাটি জয়তীর খুব পছন্দ। এদিকে অনেকথানি 


ডাকাত 


১৫৭ 


জমি আছে--তবে এখানে সৌখিন ফুলের বাগান, করিবার 
আর কোন. চেষ্টা করা হয় নাই,--তাহাঁর বদলে, তালগাছ 
নারিকেলগাছ, নিম, ইউকালিপটাস্‌ ইত্যাদি বড় বড় গাছ 
লাগানো হইয়াছে, মাঝখানে একটি পুকুরও আছে পরিষ্কার 
স্বচ্ছ জল টল্টল্‌ করিতেছে, মাঝে মাঝে দুপুরে জয়তী এখানে 
গাছের ছায়ায় বসিয়া দুরে যেখানে মাঁকড়শার জালের মত 
প্রথর রৌব্রে জল, থর্‌ থব্‌ করিয়া কাগিতে থাকে সেইদিকে 
উদাস নেত্রে তাকাইয়| থাকে । 


তাহাদের তখনও চ1 খাওয়া হয় নাই-বৈকালিক 


গ্রপাঁধনও হয় নাই, এমন সময় তাঁহার ঠাকুরম! তাঁহাকে 
খৃঁজিতে খু'জিতে সেইখানে আসিয়া দীড়াইলেন, বলিলেন, 
“ওমা তুই এখানে? ওদিকে তোর গ্তামরায় নীচে এসে বসে 
আছে যে!” জয়তী চম্কাইয়া উঠিয়া বলিল, “কে?” 
ঠাকুরমা বলিলেন, “সুবীর গে! স্থবীর-_নীচে এমে বসে আছে 
যা শিগগির, তোর ঠাকুরদাঁদা ভাকছেন”। শ্রীমতীও 
আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, বলিল, “দিদি, মা বলছেন 
একটু ভদ্রস্থ হয়ে নিতে--নৃতন লাল শাড়ীটা ‘বের করে 
পরতে বল্লেন। জয়তী বলিল, “তুই সাজবি ন1?” 
শ্রীমতী বলিল “ন! ভাই শেষকাঁলে যদি আমাকে বেশী 
পছন্দ হয়ে যায় ?” 

জয়তী একল! কিছুতেই যাইতে রাজী হইল না বড়দাকে 
টানিয়। নিয়া চলিল, তিনি বলিলেন, “আমাকে আবার 
কেন? আচ্ছা বেরসিক' মেয়ে ত1৮ শ্রীমতী আড়ি 
পাতিবার জন্য পিছন পিছন চলিল। 

বসিবার ঘরে ঢুকিয়া জয্বতী দেখিল ভদ্রলোক পিছন 
ফিরিয় দ'ড়াইয়া জানাল! দিয়া বোৰ করি রাস্তা দেখিতে" 
ছেন, অদ্ভুত লম্বা চওড়। দেখিতে কিন্ত অধিক গবেষণার 
সুযোগ না দিয়! ভদ্রলোকটি সামনে ফিরিয়া! তাঁকাইলেন, -- 
বড়দা ও জয়তী দুজনে চক্ষু বিস্ষারিত করিয়া! তাকাইলেন, 
-ধখিলের কে এ? সেই স্টেশনের লোকটি না? 
সামনের দেওয়াল ফুঁড়িয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়। 
আসিলেও বোধ হয় তাঁহার! ইহ! হইতে বেশী বিস্মিত 
হুইতেন না, বড়দা বলিলেন “আ-আ-আপনি ? ভদ্রলোক 
বলিলেন “হ্যা আমিই” । তাহারপর জয়তীর দিকে 
তাকাইয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বলিলেন “আপনার 
বোনের 815৮. 596টি অতি 1661) বলতে হবে, আমি ষে 
ডাকাতী করতে এসেছি, এবং তা আপনাদের বাড়ীতেই 
সেটী খুব চট করে ধরে নিয়েছেন--আমি অবশ্য দেখেই 
চিনেছিলাম--প্রতিমুত্তি একটি আছে কিনা কাছে 1” 
জয়তীর লঙ্জানত রক্তিম মুখের দিকে তাকাইয়া ও 
আগন্থকের কৌতুকে উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকাইয়। 
বড়দা এইবার সজোরে “হাঃ হাঃ” করিয়া উচ্চহাস্য করিয়। 
উঠিলেন। . . 


[০০ 


দাদৃবাণী * 


প্রীযোগেশ চন্দ্র মজুমদার 


জাগিয়! যখন থাক 
জগংপতিরে দেখ 

পরম আনন্দ ইহা পরম আনন্দ। 
ঘুমাবে যখন রাতে 


. মিলিও স্বামীর সাথে 


পরম আনন্দ সে যে পরম আনন্দ । 
যেথায় সেথায় থাকি | 
চিরমাথী তোমা দেখি 

সদাই আনন্দপূর্ণ হৃদয় আমার। 
নয়নে বচনে ধিনি 
হৃদয়ে আছেন তিনি 

আনন্দে হয়েছে পূর্ণ অন্তর আমার! 

থ রবি আকাশেতে 

সব ভরি রয় তাতে 

তেমনি সকলি পূর্ণ সত্বায় তাহার। 
দশদিকে-সেই রবি 
আঁকে আলোকের ছবি 

পরম জ্যোতির রূপ প্রকাশ আল্লার! 


চমকিছে চির জ্যোতি 
তেজঃপুগ্ত তার দ্যুতি 

আকাশে বাতাসে তাহা করে ঝলমল । 
আকাশে অমৃত ঝরে 
পান কর প্রাণ ভরে 

উঠিবে তোমার চিত্ত করি টলমল । 
ডুবিয়াছে এ নয়ন 
সে জ্যোঁতিতে অনুক্ষণ 

প্রত্যক্ষ রূপেতে পূর্ণ নয়ন কমল। 
নয়ন সম্মুখে ধিনি ্‌ 
আত্মার অন্তরে তিনি 

তেজ:পুগ্ত সব ভরি সদা ঝলমল । 


* ‘জাগত জগপতি দেখিয়ে পূরণ পরমানন্দ' নামক 
. দাদুর স্থপ্রসিদ্ধ বাণীটির অন্্বাদ। = 





জাগত জগপতি দেখিয়ে পূরণ পরমানন্দ । 
সোঁব্ত ভী সাই মিলৈ দাদু অতি আনন্দ ॥ 

জই তঁহ সাথী সঙ্গ হৈ মেরে সদা আনন্দ । ' 
নৈন বৈল হিরফৈ 'রহৈ পূরণ পরমানন্দ ॥ 

জেঠা রবি এক আকাশ হৈ এসে সচল ভরপুর । 
দহ দিশি সুরজ দেখিয়ে অল্লাআলে নূর ॥ 
জ্যোতি চমন্ধই ঝিলমিলৈ তেজপুংজ পরকাস। 
অমৃত ঝরৈ রস পীজিয়ে অমর বেনি আকাশ! 
নৈন হমারে নূরমে সদা রহৈ লব, নাই । 

দাদু উম দীদার কে নিস দিন নিরখত জাই ॥ 
নৈনহ' আগে দেখিয়ে আতীম অংতরি লোই! : 


ক 
- 


পপ 


তেজ পুংজ সব ভরি রহ্যা ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি হোই ॥_ ৮ 


পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কৃত অনুবাদ £-- 


“জাগিয়া জাগিয়া দেখ জগৎপতিকে, ইহাই পূর্ণ পরম 
আনন্দ; ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও স্বামীর সঙ্গে হও মিলিত, 
তাহাও হে দাদু, অতি আনন্দ। 


েখানে-সেথানে সাথী সঙ্গী হইয়া তিনি আছেন, 


আমার সদাই এই আনন্দ; নয়নে হৃদয়ে তিনি 
বিরাঁজিত, এই তো পূর্ণ আনন্দ । 

, যেমন এক রবি (সমগ্র) আকাশে বিরাজিত এমন 
সকলই ( তাহাতে ) ভরপুর, দশদিকেই দেখ এই সূর্য্যকে। 
পরম জ্যোতি সেই আল্লা। 

সেই তেজপুগ্তের (সংহত জ্যোতির ) প্রকাশই 'চম্‌কাই- 
তেছে কম্পমান ঝিলমিল জ্যোতিরূপে; আকাশই অমৃত 
বল্লী অমৃত ঝরিতেছে, সেই রস কর পান। 

আমার নয়ন সেই জ্যোতিতে সদাই রহে প্রেমে ডুবিয়! 
দাদু সেই প্রত্যক্ষ রূপ নিশিদিন করিয়া চলিয়াছে দর্শন । 


> 


নয়নের সন্মুখের দেখ তিনিই, আত্মার অন্তরেও দেখ 


তিনিই ; তিনিই তেজঃপুগ্ত হইয়া সব আছেন পূর্ণ করিয়া, 
ঝিলিমিলি হইয়া তিনিই সবদিকে জাজ্জল্যমান ।* 


_- ওভায়ো 





কপাল পপ 


-  বিদেশিনী 


নিউইয়র্কের নূতন মহিল। বিচারপতি 

নিউইয়র্কের মহিলা ম্যাজিষ্টেট শ্রীমতী ডরিস 
বার্ণ ফম্প্রতি এই ' শহরের বিশেষ আদালতের বিচারপতি 
নিযুক্ত হইয়াছেন। এই আদালতের জনৈক বিচারপতি 
নিউইয়র্ক ষ্টেট সুগ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় 
মেয়র উইলিয়াম ওডায়ার শ্রীমতী বার্ণকে তাহার শূন্তপদে 
নিয়োগ করিয়াছেন । 

শীমতী বার্ণ বিবাহিতা! এবং একটি পাচবৎসর বয়স্ক! 
কন্ার মাতা । - 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রীর সম্মান 
ভারতীয় ছাত্রী শ্রীযুক্তা রাজন্মল পি, দেবদাস 
ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটর অব ফিলসফি 
ভিগ্রা লাভের জন্য পড়াশুনা করিতেছেন সম্প্রতি 
তিনি ওহায়ো ষ্টেট আইন পরিষদে একটি বক্তৃত! প্রদান 
করেন; তাহার পূর্বে আর কোনও বিদেশী ছাত্র বা ছাত্রী 
এই সন্মান লাভ করেন নাই। তাঁহার আচার ব্যবহার ও 
অর্থপূর্ণ পভৃতাঁয় সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন! তাঁহার প্রতি 
সন্মান প্রদর্শন করিয়া আইন পরিষদে একটি প্রস্তাবও গৃহীত 
হইয়াছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের পর এই ভারতীয় 
ছাঁত্রীটা আরও অনেক সম্মান লাভ করিয়াছেন। 

শ্রযুক্তা দেবদাস বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার ৯ বৎসর 
বয়স্ক একটি পুত্র আছে। 

আমেরিকান হোঁম . একনমিফস ইন্টারন্যাশনাল 
ফেলোসিপ বৃত্তি লাভ করিয়! শ্রীযুক্ত দেবদাস 
আমেরিকায় পড়িতে আসেন । গত বৎসর সানফ্রান্সিস্কোতে 
হোম একনমিকম এশোসিয়েশনের যে ৪০্তম- বাৰিক 
সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলনের 
আলোচনায় যোগদান করেন। প্রতিনিধিগণ তাহার 
গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহ আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। 
শ্রীযুক্ত দেবদাসের বক্তৃতা শুনিতে সকলে ভালবাসেন। 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানে বহু গাহস্থ্য অর্থনীতি সংঘে 


তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। ছইবৎসরের জন্য সরকারী 
বৃত্তি পাইয়া তিনি ১৯৪৭ সালে ওহায়ে ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালরে 
পড়িতে আসেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও এম 
এস দি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া তিনি হোম একনমিকস 
এসোসিয়েসনের আন্তর্জাতিক বৃত্তিগাঁভ করিয়া পি-এইচ-ডি 
ডিগ্রী লাভের নিমিত্ত পড়াগুন! করিতে থাকেন । 


যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইন সভায় মহিলা 
গদস্যার সংখ্যা 
রিপার্িকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটির একটি 


সাম্প্রতিক ঘোষণ হইতে জানা গিয়াছে যে, বত্মানে 
যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯টি বিভিপ্ ্টেটের আইনসভা মোট ২১৪ জন 
নির্বাচিত মহিলা লদসা! আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২৩ জন 
রিপাব্রিকান পার্টির, আয় ৮৮ জন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির 
মনোনীত! সদস্যা । 

১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিভিন্ন ষ্টেট আইন সভা 
মহিলা মদয্যার সংখ্যা ছিল ২১১ জন। তাহারও পূৰ্ব্বে 
১৯২০ মালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯। এই প্রসংগে 
ইহাও স্মরণযোগ্য যে, ১৯২০ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব প্রথম 
মহিলাদের জাতীয় নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার 
অধিকার দেওয়। ইয়। 

আমেরিকায় উদয় শঙ্করের নৃত্য প্রদর্শনী 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র সমূহে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর 
ও তাহার স্ত্রী অমলার সংবাদ বিশেষভাবে প্রচার লাভ 
করিতেছে। উদয়শঙ্কর নদলবলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 
সকল বড় বড় সহরে ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন। ' তাহার মার্কিন 
জনসাধারণের মধ্যে কতটা! আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহ! 
জানা বায় সংবাদপত্রে প্রকশিত তাহাদের চিত্র, তাঁহাদের 
সম্পর্কে রচিত ও তাঁহাদের সহিত সাংবাদিকদের 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ হইতে । | 

মিলওয়াকী জাৰ্ণাল লিখিতেছেন যে মিলওযাকি সহরের 





শপ শিশির পপপ৮৮পিপিপ্পস্পশাা পি OA 
- শশিপপশশা পাশপাপশ শা প৮পশ্ টিপ। 
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জনসাধারণ বিশেষ উৎসাহের সহিত উদয়শঙ্করের নৃত্যকলাকে 
অত্যর্থন। জ্ঞাপন করে। উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে 
বল! হয় উদযুশঙ্কর বয়োধমের, অতীত বলিয়া! মনে হয়। 


নস 


উক্ত হিন্দু নৃত্যশিল্পীটি প্রায় দ্বাদশ কি ততোধিক বৎসর পূর্বে 


আমেরিকায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্ত এতদিন পরেও 
তাহার নৃত্যকলায়, কোনও বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বলিয়! 
মনে হয় না। তাহার বিশেষ ক্ষেত্রে উদয়শস্কর ও তাহার 
নৃত্যসম্প্রদ।য় পশ্চিমের, বৃত্যশিল্পীগণের সহিত কঠোর 
প্রতিদবন্দিতায় অবতীর্ণ হইতে পারেন। 


শ্রীমতী রাধা ্রীরাম--প্রতিভাগল্পন্ন। 
নৃত্যশিল্পীর 'দি রিভার' চিত্রে যোগদান 

‘দি রিভার নামক যে রঙ্গীন চিত্রখানি একটি 
ভারত-মার্কিণ কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতায় প্রস্তুত 
কর! 
জনৈক প্রতিভা সম্পন্ন নৃত) শ্লপীনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হইবেন এবং টমাস ব্রীনের সহিত অভিনয় করিসেন। 
ভীমতী রাধ। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে এম, এ, 
পাশ করিয়াছেন। থিয়সফিক্যাল সোসাইটিরও তিনি 
একজন সদপ)]। 
আমেরিকার মহিলা সম্প্রদায় ও মার্কিণ কংগ্রেস 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন সহরে যুক্তরাষ্ট্রের 
বড় ঝড় মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের পর্যবেক্ষক ও 
মুখপাত্রগণ অবস্থান করেন। তাহারা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে 
গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাখেন এবং 
প্রস্তাবিত আইন কানুন সম্বন্ধে রকি কংগ্রেসকে নিজেদের 
অভিমত জ্ঞাপন করেন। 

‘উয়োমেনস জয়েণ্ট কংগ্রেদন্তাল কমিটির’ মধ্য দিয়া 
১৭টি মহিল। প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিধিবর্গ নিজেদের কাধ্যাবলীর 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের 
মোট স্মস্যাসংখ্যা ১ কোঁটি । জয়েন্ট কংগ্রেসন্যান কমিটি 
একটি বে-দরকারী গ্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে মার্কিণ 
মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান কর! হয়! উহার কিছু 
পরেই উক্ত কমিটি স্থাপিত হয়। 

কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাবিত আইন লইয়া আলোঁচন! 
চলে কম্টীর পরামর্শের উপর ভিত্তি করিয়া মহিল! প্রতিষ্ঠান 


বঙগলক্মমী- চৈত্র ১৩৫৬ 


হইতেছে” তাহাতে রাধা আরাম নামক মাদ্রাজের 


[ ২৫শ বৰ 


গুলি অনেক সময়ে এ সকল আইন সমর্থন বা উহাদের 
বিরোধিতা করিয়|। থাকে । অনেক সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে 
মহিল| সদদ্যগণ স্ব স্ব অঞ্চলের নিবর্ণচি কংগ্রেদ প্রতিনিধির 
নিকট নিজেদের অভিনত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; শুধু ষে 
মহিলাদের স্বার্থসাক্রান্ত বিষয়েই তাঁহারা মতপ্রদান করেনু 
তাহ! নহে, মার্শাল পরিকল্পনা! হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুলের 
ছেলেদের থাদা সরবরাহ পর্যন্ত বহু বিষয়ে তাঁহার! নিজেদের 
অভিমত ব্যক্ত করিয্ন। থাঁকেন। ঠঃ 

অনেক সময়ে কংগ্রেসের সমক্ষে অভিমত প্রদানের জন্য 
বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিধ্গণকে আহ্বান করা হয়'। 

ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীলত। 
. কলেজের রাজকর্ম করিয়া ছাত্রগণ কতৃক অন্ত 
ব্যয়ে শিক্ষার খরচ নির্বাহ 

কালিনভিল্‌ (ইলিনয়েস ), গত ২৬ বৎসর যাবৎ 
এখানকার এক ছোট শহরের কলেজে ছাত্ররা অঙ্ঠান্য 
কলেজ অপেক্ষ। অনেক অন্ন খরচে যথারীতি শিক্ষালাভ . 
করিতেছেন, কারণ কেবল শিক্ষাদান ব্যতীত কলেজ 
পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কাঁজ ছাত্ররা নিজেরাই সম্পাদন 
করিয়া থাকেন। রঃ 

উক্ত কলেজের নাম ব্র্যাকবাণ কলেজ, উহাতে মোট 
২৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। ১৯৩৫ সালে 
প্রেসবিটিরিয়াঁনপন্থী ধমযাঁজক ডাঃ র্যাকবার্ণ উক্ত কলেজের 
প্রতিষ্ঠা করেন। ূ 

নিউইয়র্ক টাইমস এর এক সংবাদ দাতার খবরে 
প্রকাশ ব্যাকরণ কলেজের সমস্ত কাজকর্ম ছাত্ররা নিজেরাই 
সম্পাদন করেন। প্রত্যেককে কাঁজ ভাগ করিয়া দেওয়া, 
হয়। প্রত্যেক ছাত্র তাহার কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে 
কোন নগদ টাকা পায় না, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্য টাকার 
অঙ্ক খাতায় জমা হয়। এইভাবে বাৎসরিক প্রকৃত ব্যয়ের 
প্রায় অধেক অর্থে অর্থাৎ ২০০ ডলারে বাসার খরচ চলিয়া 
ধাম। বেতন লাগে প্রায় তিনশত ডলার । 

পাঠ্যপুণ্তক, সাঁজসরগ্রাম এবং প্রাথমিক. খু£রা ব্য 
৩০ ডলার ধরিয়া, ব্র্যাকবার্ণের ছাত্রদের বাৎসরিক .৫৫০ 
ডলারের মত পড়ে । 

' ছাত্রদের করণীয় কার্যকলাপ আটবিভাগে * বভক্ত 





পর্থ সংখ্য! ] 
প্রত্যেক বিভাগ এক একজন তত্বীবধায়কের পরিচালনাধীন | 


্রস্থবিস্তাস, গৃহনিমণীণ ও সংস্কার ছাত্রদের কতব্যের 
অঙ্দীভূত। ছারা রান্নাঘরের কাজঃ কাপড় চোপড় 


ট পরিস্কার ও অন্তান্ত ছোটখাট কাজ করে। 


ছাত্রদের সপ্তাহে মোটু ১৫ ঘণ্ট। কাজ করিতে হয়। 
উক্ত কলেজে ছাত্রদের প্রবেশ যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত 


উচ্চধরণের, কারণ কলেজের কতা লক্ষ্য রাখেন ধে ছাত্ররা 


যেন কাজকর্ম ও পড়াশুনা সতর্কভাবে চালাইবার মত 
সক্ষম য়। প্রথম প্রথম ব্যয়হাসের জন্ত উপরোক্ত ব্যবহার 
প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখ! যাইতেছে যে ইহার 


ফলে ছাত্রদ্নের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও সহযোগিতামূলক 


মনোভাবেরও প্রসার হ্যু। 


ভিটামিন বি--১২ এর ব্য বহার দ্বারা শিশুদের 
শারীরিক বৃদ্ধি তরান্বিত 
সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের" কয়েকজন পুষ্টিবিজ্ঞানী 


+ জীনাইস্কাছেন যে, পুষ্টির অভাবে যে সমস্ত শিশুর শরীর . 
ঠিকমত বৃদ্ধি পায় না ভাহাদ্দিগকে যদি সামান্য পরিমাণে, 


ভিটামিন বি--১২ খাওয়ানো যায় তবে বিশেষ সফল 
পাওয়া যায়। বৰ্তমানে ওহেইও "ষ্টেটের রীভল্যাও শহরে 
একটি শিশু-হাঁসপাতানে রুগ্ন এবং দুর্বল শিশুদিগকে 
পরীক্ষা মুপকভাঁবে এই ভিটামিন খাওয়াইয়া তাহার ফলাফগ 
পর্যবেক্ষণ কর] হইতেছে 


এই ভিটামিন প্রয়োগের ফলে দেখা গেল যে পূর্বে যে 
সমস্ত শিশুর খানের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল তাহাদের খাইবার 
ইচ্ছা! বৃদ্ধি পাইল, তাহাদের দেহে এবং মনে-নবজীবন 
ও আনন্দ মূর্ত হুইয়া উঠিল এবং তাহাদের শ্বভাবেরও 
অনেক পরিব্ত্নি হইল। কেবল তাহাই নহে 
তাহাদের শারীরিক বৃদ্ধিও- বেশ স্বাভাবিক. অবস্থায় 
ফিরিয়া আসিল । এত দিন পরিমিত আহার, বিশ্রাম এবং 
ব্যারমসন্তেও এই সমস্ত শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি আশানুরূপ 
হয় নাই। 
পরীক্ষার্ত বিজ্ঞানীর! আরও জাঁনাইরাছেন ধে, এই 
ভিটামিন প্রয়োগ করিয়! কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যেরূপ 
সুফল পাঁওয়। গিয়াছে -সাঁধারণতঃ ভাল খাওয়াদাওয়। 
৪ 


বিদেশিনী 7... ১৬১ 


করিয়া এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে ৰাস করিয়া তিন হইতে আট 
মাসের মধ্যে হয়তো ততটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে! 
আমেরিকান এসোপিয়েশন ফর দি আ্যাডভাব্সমেণ্ট 


'অব সায়েন্দের মুখপত্র সায়েন্স পত্রিকায় ভিটামিন বি--২১ 


সম্পর্কে উপরোক্ত সংবাদ গ্রকাশিত হইয়াছে । 


ওকরিজের পরমাণু গবেষণাগারে 
এশিয়ার ছাত্রছাত্রী ' 
ওকরিজ টেনেলী ওরা ফেব্রুগরী-সম্রুতি একদিন 
রুশিয়ার পর্ধটনরত কয়েকটি ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে 
ওকরিজস্থ মার্কিণ পরমাণু শক্তি কমিশনের গব্ষেণগারটি 
ছোটখাট! একটি কলেজের ক্লাশে পরিণত হইয়াছিল। 
সেখানে এই সকল ছাত্রছাত্রীরা পরমাণু শক্তি সম্পর্কে 
প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছিলেন আর 
তথাকার বৈজ্ঞানিকরা সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিয়! 
চলিরাছিলেন। ্‌ 
এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীর এখানে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিকদের 
সহিত মিলমিশা করেন। তাছাড়া খণ্ড খণ্ড সীমার 
অন্তরালে রক্ষিত তেজস্ত্রিয় পদার্থ দেখবার সুযোগও তাঁহার! 
পাইয়াছিলেন। এই সময় ইহারা যে সমন্ত প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন তাহাতে রসায়নশান্তরে তাহাদের জ্ঞান ও 
ওংন্ুক্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
ওকরিজের হাইস্কুলের এই সমন্ত ছাত্রছাত্রীকে মধ্যাহ্ন 
ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানে তীাঁহার। এই 
স্কুলের গ্রন্থাগার এবং কারখানা পরিদর্শন করেন এবং 
স্কুলের ছাত্রদের সন্মুখে বক্তৃতা করেন। এখানে উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে যে, "ট-ভি-এ পরিদর্শনের বিকল্প হিদাবেই 
এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে ওকরিজের পরমাণু গবেষণাগারে 
আমন্ত্রণ কর হইয়াছিল । অত্যধিক বর্ষা হওয়ায় ইহার! 
এ দিন ট-ভি-এ' পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। 
পরমাণু গবেষণাগারে এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেক 
কিছু দেখিতে পান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মানবকল্যাণের জলন্ত 
পরমাণুশক্তির সুফল প্রয়োগ করিবার জন্ বিভিন্ন স্থানের 
বৈজ্ঞানিকদের সহিত কিরূপ সহযোগিতা করিতেছেন তাহার 
অনেক দৃষ্টান্তই তীহারা এখানে দেখিতে পান। গবেষণা 
কেন্দ্রের স্পেশাল ট্রেনিং ডিভিসনের সভাপতি ব্যাঁলফাটি। 


Emre ++ 


১৬২ 
ওভারম্যান একটি বক্তৃতায় এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীর নিকট 
মানবকল্যাণার্থে তেজ্জক্রিয় আইসোটোপের এয়োগ ব্যাথ্য। 


করেন। তাঁহার! এখানে আগিয়। সমন্ত বিষয়ে এত বেশী 
কৌতুহল প্রদর্শন করেন যে পাঁচ মিনিটের স্থলে তীহা- 


দিগকে) আধ্ঘণ্টারও বেশী সময় এখানে থাকিতে দেওয়া! হয়। 


অতঃপর এই সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমেরিকান. মিউজিয়াম 
অব এটমিক এনাজি পরিদর্শন করেন এবং পরমাণুর 
গঠনকৌষ্‌ল সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ ও বহু দর্শনীয় বস্তু দর্শন 
করেন। এথানে রসায়ন, ইনৃজিনীয়ারিং, পদার্থবিদ্যা, 
 ভেষজবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং ধাঁতুবিজ্ঞান প্রভৃতিতে 
আইসোটোপের ব্যবহার প্রদর্শন করা হয় | 
মানবসেবার জন্য মিসেস রূজভেপ্টকে সুইডেন 
কর্তৃক পদ্দক প্রদান - 
স্বদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতুলনীয় মানষসেবার 
স্বীকৃতিস্বরূপ মিসেস ফ্রাঙ্কলিন ভি রুজভেন্টকে হ্ুইডেন 
নৃপতি গুস্তফ এই বৎসরের “প্রিন্স ০ পদক প্রদান 
করিয়াছেন। 
ওয়াশিংটনস্থ সুইডেন রাঙদুতাঁবাস হইতে পদকগ্রদীনের 
কথা ঘোঁষণ! করিয়া বল! হইয়াছে যে মিসেস রুজভেপ্ট 
অক্ষম. ও পঙ্গু প্রাক্তন ৫সনিকদের ও যুদ্ধবিদ্ধন্ভ দেশের 
শরণাগতগের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য করিয়াছেন। ঝাষ্্ 
পুধ্ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি হিসাবেও নহি দান 
সর্ধন্বীকৃত ৷ 
১৯৪৫ সাল হইতে এই পদক দেওয়া হইতেছে। 
প্যালে্টাইনে নিহত, রাষ্ট্রপুও প্রেরিত 
বার্নাডোটকে গতবৎসর মৃত্যুর পর এই পদকটি দেওয়। হয় । 


বৈদেশিক ছাত্রছাত্রীদের টি-ভি এর 
- কাৰ্যকলাপ পরিদর্শন 
. আলোচনাসভা 


নিউইয়র্ক .হেরান্ড টরবিউন 


বঙ্গলন্মী চৈত্র, ১৩৫৬ 


মধ্যস্থ কাউণ্ট 


{২৫শ বধ 


উদ্যোগে আগত এসিয়ার বিভিন্ন দেশের ছাঁত্রছাত্রীবৃন্দ 
সম্প্রতি টি-ভি-এ পরিকল্পমাধীন বাঁধ, বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদন কেন্দ্র, জলাধার, জলসেচ, ব্যবস্থা 
পরিদর্শন করেন। শীঘ্রই তীহার। 
কতগুলি স্থান পরিদর্শন করিতে যাইবেন। টি-ভি-এর 
অফিসারগণ বলেন, টি-ভি-এর সাহাষ্যে যে সকল সন্ত! 
তাহারা সমাধান করিয়াছেন তদ্রুপ অনেক সমস্তা তাহাদের 
দেশেও বিদ্যমান! টি-ভি এর একজন প্রধান ইনজিনীয়ার 
দর্শকদের নিকট টি-ভি-এ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন এবং 
কিভাবে উহার সাহায্যে বস্তা নিয়ন্ত্রণ, শক্তি উৎপাঁদন,. কৃষি 
উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পন্ন কর! হয় তাহ! বলেন। তিনি বলেন 
ষে ১৯৩৩ সালে টি-ভি-এ কাজ আরম্ভ করে এবং উহার 
প্র বৈদ্যুতিকশক্তি ব্যবহারকারী কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ২০ 
গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ছাত্রগণ এ সকল, বিষয়ে গভীর 
আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করেন! 
ম্যালেরিয়া! নিবারণে টি-ভি এর সাফল্যের কথাও ছাত্রদের 
বল! হয়। 
শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহার সাহায্যে এখন প্রতি মাসে 
১০ সহস্র করিয়া নূতন নূতন বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কর! 
হইতেছে! জনমাধারণের সহযোগিতা ও অন্থমোদন ছাঁড়। 
ষে এরূপ কার্য সম্পন্ন হইত ন! একথাও ছাত্রদের জানাহিয়) 
দেওয়া হয় । 


ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারত, বর্গ, সিংহল, মিশর, 
ইন্দোনেশিয়া, ইরাঁণ, ইরাক, লেবানন, নেপাল, পাকিস্তান ও 
সিরিয়ার ছাত্রছাত্রী আছেন! নিউইয়র্কে থাকিবার সময়ে 
তাঁহার! নিউইয়র্কের নাগরিকদের গৃহে বাস করেন এবং 
মাফিণ ছাত্রছাত্রীদের সহিত স্কুলে যান। ৪ঠা মার্চ তারিখে 
তাহার! আলোচনা সভায় যোগদান করিবেন এবং ১০ অপ্তাহ 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের পর স্ব স্ব দেশে গদ 
করিবেন। ই 


পক টির পপ ররর 


স্থা প্রভৃতি 
এরপ আর * 


এ 


একথাও তাঁহাদের বল! হয় খে, যে বৈদ্যুতিক 


~~ 


সি 





মৃহিল। সমাচার 


শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন মহিল! ফেলো 

গোখেল মেমোরিয়াল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ! শ্রীমতী 
এস» রাণী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে। মনোনীত 
হইয়াছেন। তাহার মতন শিক্ষাব্রতী এবং বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য করা গৌরবের 
বিষয় | 

বর্তমানে সিনেটে মহিলা! সভ্য আছেন, শ্রীমতী মৃন্মযী 
রায়, ডাঃ ষ্টেল! ক্র্যামরিশ, শ্রীমতী অশোক! গুপ্ত, অধ্যক্ষা 
তটিনী দাদ, ও লীলালতিকা ব্যানাজ্জি এবং ডাঃ অসীমা 
চাঁটাজ্জি ডি, এস, নি, । 

এম্‌ এ পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রী 

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম, এ, 
পরীক্ষায় বাক্লাতে শ্রীমতী সুনন্দা সেন, প্রথম শ্রেণী-১ম 
হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন । Ll 
৷ ১৯৪৭এ তিনি বিএতে প্রথম হুইয়াছিলেন। তিনি 
পদ্মাবতী সুবর্ণ পদক, পোষ্ট গ্রাজুয়েট জুবিলী পদক, ডি, পি, 
আই, স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন। 

তিনি রাচীর কুমুদকাস্ত সেনের কন্ঠ! | 


লীল! পুরস্কার রি 
. স্থৃকবি স্বীয় লীলা! দেবীর (চৌধুরী ) স্মৃতিতে তীহার 
পিতা রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় মহিলাদের সাহিত্য সাধনায় 
উৎসাহ" দিবার জন্য প্রতি ছুই" বৎসর অন্তর একটা পুরস্কার 
১০০৯ শত দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়ের একটি 
এগ্ডাউমেন্ট -করিয়! দিয়াছেন। বৎসরের শ্রেষ্ঠ বদমহিলা 
লেখিকাকে এই পুরস্কার প্রদান কর! হয়। 

১৯৫০ সালে এই “লীল। পুরস্কারের” জন্য নয়জন রথ 
মুদ্রিত পুস্তক, বিশ্ব-বিষ্ভালয়ে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । 
নির্বাচন কমিটী শ্রীমতী আশালতা সিংহকে, বর্তমান বর্ষে 
“লীলা” পুরস্কার দিবার জন্ত মনোনীত করিয়াছেন । 


টিউটর উরি টিটি উট নন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্তন. উৎসব দিনে, “লীগ, 
পুরস্কার আশালতা দেবীকে প্রদত্ত হইবে । ইতিপূর্বে 
১৯৪৪ সালে শ্রীযুক্ত। হেমলত ঠাকুর, ১৯৪৬ সালে শ্রীমতী 
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ১৯৪৮ সালে শ্রীমতী সীতা দেবী, 
“লীলা” পুরস্কার পাইয়াছেন। 


কানাডায় অমিয়! ব্যানার্জি 
বৎসরাধিক হইল শ্রীমতী অমিয় ব্যানাজি কানাডায় 
গমন করিয়।- টরাপ্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ মেবা বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিতেছেন। সেখানে তিনি বেশ কৃতিত্ব সহ 


_ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমশিতা লাঁভ করিয়াছেন । তিনি তাহার 


ভ্রাতা কানাডায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের প্রথম সেক্রেটারী 
পরেশ ব্যানাজির নিকট থাকিয়া নারী সেবায় 


অনেক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্তত। লাভ করিতেছেন। পূর্ণেন্দু 


ব্যানাজি' মহাশয়ের. পত্নী. শ্রীমতী সোমা দেবী ও নান। 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া ভারতের 
নারীর সেবাপরায়ণতার প্রমাণ দিয়াছেন। 


বোলপুর, শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন 
. তিন মহিলা সমিতির 
সম্মিলিত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব 
' - উত্তরায়ণ, শাস্তিনিকেতন, ৩০শেফাস্তন, ১৩৫৬ । 
আমরা, বোৌলপুর, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই 
তিন সমিতির সম্মিলিত অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করছি £-- 


(১) পূর্ববঙ্গের ভীষণ অকস্মাৎ অত্যাচারে উৎপীড়িত 
সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের অভাবনীয় দুর্দশা, বিশেষত আমাদের 
লাঞ্ছিত সন্্রাসিত ভগ্নীগণের প্রতি পাশবিক ব্যবহারের 
মৰ্ম্মান্তিক কাহিনী শুনে, আমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও 
একাত্মুবোঁধ তীঁদের জ্ঞাপন করছি। 


ললিপপ শী শা শশী তিশা রি বর 


১৬৪ 


(৯) এত দূর থেকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কোন 
প্রকার ছুঃখলাঁভব কয়তে না পারলেও তাঁদের মধ্যে যে 
সকল দেশছাড়! বিপন্ন নারী ভাগ্যবিপধ্যয়ে আমাদের 


ছয়োর গোড়ায় এসে পড়েছেন, আমাদের সামীন্ত সম্বল দিয়ে 


তাদের যৎকিঞ্চিৎ ছুঃখ দুর করতে আমর! বদ্ধপরিকর হয়েছি। 
(৩) যে সকল মুসলমান তাঁদের স্বজাতির পাপকাধ্যে 
আপি প্রকাশ ও আক্রান্ত সন্ত্রস্ত হিন্ুনারাগণকে সাহায্য 


দান করেছেন শুনতে পাই, সেই অজ্ঞাত মহামনা বন্ধুদের 


প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি এবং 
স্থানীয় মুসলমান ভগ্নীগণকে সাধ্যমত তাঁদের সন্ষটন্ত 
অনুসরণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জীনাচ্ছি। 


ক 


বজগলক্ষ্মী-_ চৈত্র, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ 


এই সম্মেলন সভায় শ্রীযুক্ত হেমলতা ঠাকুর সভানেত্রী 
ছিলেন। তিনি বলেন, আজ যে অমানুষিক অত্যাচার পূর্বব 


বঙ্গের নারীদের প্রতি ঘটছে, কাল, সেটা পশ্চিম বের প্রতি . 


ঘরে প্রত্যেক নারীর প্রতি ঘটতে পারে একথ! নিশ্চিত সত্য “ 


জেনে এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকল নারীকে এ মন্বন্ধে 


সচেতন হতে হবে। রক্ষার জন্য সমস্ত অন্তর দিয়ে 
ভগবানকে ভাঁকৃতে হবে। তাঁতে অন্তরে বন ও বাহিরে 
বিপদের সন্মুখে দাঁড়াবার শক্তি লাভ হবে। 

২| যে সকল অত্যাচারিত পশ্চিম বঙ্গের দ্বারে 
এসে পৌছবে, সকল নারী মিলে তাদের কোলে তুলে নিতে 
হবে, বল্‌তে হবে ভয় নাই ভয় নাই ।। 


গস হজ, Coun TE 


আমাদের আসর 


পরিচালিক'- শ্রীক্ষণপ্রভ। ভাহুড়ী 


£প্রত্যেকটা মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে হবে” 

মেয়ে মহলে আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হোল, 
পূর্ববাংলার উৎপাটিত নারী সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট 
ও নানাবিধ সমস্তার কথা। কাজেই আমাদের আসরে, 
আপনাদের কাছে সেই. বিষয়েই সীমান্ত আলোচন! আজ 
আমি করবো । ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, বাংলা দেশের 
মেয়েদের সামনে বতমান যুগ যেন একটা বিভীষিকা 
রূপে দেখ! দিয়েছে । সেই ভারতখগ্ডনের পর থেকে 
এদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে নারীর অসম্মান ও তাঁর মরধ্যাদ 
পদদলিত করার অমানুযিক পৰণ। .যে সকল নির্মম নারকীয় 
ঘটনা ঘটে আসছে তাতে করে মনে হয় যে আমরা কি 


সত্যই কোনও সভ্য দেশে বাদ করছি না? মানবতার. 


অপমৃত্যু এমন নৃশংস ভাবে আর কোনও যুগে ঘটেছে 
বলে মনে হয়ন|।| বর্তমানের এই সবহার।. উদত্রাত্ত 
মানবসমাজের পানে চেয়ে দেশবাসীর বক্ষ বিদীর্ণ করে, 
আত হতে নির্গত হচ্ছে, একটা মাত্র শব্দ--্যার 


ইংরাজী অর্থ হোল, Humanity uprooted | 
অর্থাৎ মাঁনবধমণ সমূলে. উৎপাটিত। এই অপমৃত্যুর 
হাঁত থেকে দেশকে রক্ষা করবে কে? 

যদিও জাঁনি, পাকিস্তানের হিন্দুনারীসমাঁজের এই 
চরম দুর্দিনে এখানকার বহু নারী আজ নিজ নিজ স্দিনের 
কথা বিশ্বত হয়ে বহু প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে উক্ত আঁতনারী 
সমাজের. জন্য সেবাত্রত, গ্রহণ করেছেন তথাপি একথ। সত্য 
সেই সমাজসেবী নারী সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র । এখনও 
আমাদের সমাজে বহু নারী আছেন যারা বাহিরের জগতের 
নাম শুনলে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এদের পানে 
দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, বাস্তবিক নারী জাতি যে অবলা; 
সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যথার্থ কি 
তাই? মেয়েরা সত্যই অবলা? হতে পারে দৈহিক 
শক্তিতে তার! পুরুষের সমকক্ষ নয়। কিন্ত দৈহিক শক্তিই 
ত সব নয়। মানসিক শক্তিরও একট! প্রয়োজন রয়েছে । 
সংগঠনকারী শক্তি পুরুষের চেয়ে নারীরমধ্যেই বেশী দর্শায়। 


hee 
~~“ 








পা rename ree গাল লাগত পাাপপ্৮০০০৩০০৩/০৬০০০০০৬এ ৪ ৮. ৬০৮ 


৫ম সংখ্যা] - 


সাহিত্যসর্মাট বঙ্িমচন্দ্র নারীকে অবলা বলে স্বীকার 
করেননি। তিনি ছুয়ং বলেছেন, “অবলা কেন মা এত 
বলে”? তারপর তাঁর দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠে 
দেবীরাণী ও শাস্তির চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে প্রয়োজন হলে, অনুশীলন করলে, এবং সুযোগ 
ও স্ববিধা প্রাপ্ত হলে, নারীও স্বাবলম্বী হয়ে পুরুষের সমতুল্য 
সকল কার্য করতে পারে । কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, 
সুযোগ স্থবিধার অভাবে, নারীর আঁত্মবিকাঁশের পথ বহু- 
ক্ষেত্রে রুদ্ধ হয়ে আছে। 

এখন দিন এসেছে, যখন দেশের প্রত্যেকটা মেয়েকে 
স্বাবলম্বী হতে হবে, এবং আত্মবিকাশের পথকে উন্মুক্ত 
করতে হবে! বিশেষ করে আপন সম্মান, সম্তরম, স্বাতন্ত্য 
রক্ষার জন্য তাঁকে হতে হবে, স্বাবলশ্বী । নারী স্বাবলম্বী 
হলে অবমর সময়ে সে বহু জনহিতকর কার্ধে নিজেকে 
উৎসর্গ করতে পারে। একটি মত্ৃষ্টান্ত সহজেই বহুজন 
অঙ্থসঃণ করে। এমনি ভাবেই সমাজে সেটির: - ব্যাপক 
প্রচলন হয়। স্বাবলম্বী ন! হলে, আত্মবিশ্বাস জন্মায় 
না, এবং আত্মনির্ভরশীল না হলে, কোনও বিপদ থেকে 
উদ্ধার পাওয়া নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁজেই দেশের 
এই দুর্দিনে আঙ্গ প্রত্যেকটী মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে 
হবে। | 

এই যে পূর্ববঙ্গের উৎথাটিত নারী সমাজ যত্র তত্র 


' ছস্মছাঁড়ার মৃত জীবন অতিবাহিত.করছে এদের ভীত সন্স্ত 


ব্যথাবিদীর্ণ অন্তরে আত্মিক .বল, আঁশা, আনন্দ ও উৎসাহ 
ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ উক্ত "সর্বহারা 
হিন্ুসমাজের ধ্বংস অবশ্তভাবী। এই সেবাকার্যে সর্বপ্রথম 
নারী সমাঁজকেই হতে হবে অগ্রণী। বাস্তহারাদের মনে 


আমাদের আসর 


১৬৫ 


এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে তার! 
বাস্তহার! নয়। কেনন! বাংলাদেশ এক। ভৌগলিক 
নির্ধারণের জন্ত তার অগচ্ছেদ প্রয়োজনীয় হলেও, সকল 
অধিবাঁসীর মর্মচ্ছেদ কর! সম্ভব নয়। কাঁজেই পূর্ব বাংলার 
হিন্দুরা পশ্চিম বাংলাকে: আপন দেশ বলে যাঁতে ভালো- 
বাঁসতে পারে, তারজন্ত যাবতীয় প্রচারকার্ধ এখন থেকেই 
সুরু হওয়া! প্রয়োজন | কেননা, এই নষ্টনীড়, ভ্রষ্টআশা 
বৃহৎ মানব গোষ্ঠী, নিজ নিজ নীড়ের সন্ধান পেলে অচিরে 
পুনরায় জীবনের সম্মানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। 
তাদের সন্তান সম্ততিগণ উজ্জল ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর 
হতে পাঁরবে। এই দিশাহাঁর। নারী সমাজকে স্বাবলম্বী 
করে তোলা এখন আর অধিক কষ্ট সাধ্য কার্য নয়। বাহিরে 
বাঁধ বিদ্ধ থাকলেও, গৃহের বিদ্ব এখন এদের নিকট অতি 
ক্ষুদ্র রূপে বিবেচিত হবে। কেননা, সকল প্রকার বিপদের 
সঙ্গে এর! প্রত্যক্ষ পরিচিত। সীমান্ত বাধ! বিসুকে তয় 
করার মত মানসিক দুবলতাকে এরা জয় করেছে। কাঁজেই 
অন্ত অশিক্ষিত হলেও, এর! কিঞ্চিৎ পরিমাণে মাঁত্মিক বল 
ও সাহস লাভ করেছে বলে মনে হয়। 

তাই বর্তমানের স্বাবলম্বী বোনেদের কাছে আমার 


একান্ত অনুরোধ এই যে, আমন, আমর] একযোটে কম 


ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বাংলার প্রত্যেকটা মেয়েকে স্বাবলম্বী 
হবার মন্ত্রে মনে প্রাণে উজ্জীবিত করে তুলি! যে মন্ত্রের 
শক্তিতে তাদের সম্মুখে যে কোনও বঞ্ধা উপস্থিত হোক 
না কেন, তাঁর থেকে রক্ষা পাবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে সংগ্রাম 
করে জীবন বক্ষ! অথবা মৃত্যুবরণ করতে পারে। বঞ্চাঘাতে 
দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে জীবন ধারণ অপেক্ষা সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু 
অধিকতরে! শ্রেয়ঃ। | 


wer imme meee নে 
« 


- রান্নাঘর 
ছানার ডালন! 
কৃষ্ণা ঘোষ দত্তিদার । 


উপ্‌করণ-_ভাল ছানা-_আলু, জিয়া, গরম] মশলা, 
আদাবাটা; তেজপাতা! । 
প্রস্তুত গ্রণালী-- ভাল ছান! একটি স্তাকড়ায় বাঁধিয়! 


তাহার উপর একটি ভারী জিনিষ চাঁপাইয়! দিলে ছানার জল, 


বাহির হুইয়া যাইবে, সেই ছানা একটি পাত্রে রাখিয়া সামান্ 
ময়দা মিশাইর] ভাল করিয়া চটকাইয়া লও । ছান 
চট্ট কাইয়! হ'তে চাপিয়া চাপিয়া একটি পাত্রে রাখ। তাহার 
গর ছুরি, দিয়া ছোট ছোট বরফির মত টুকরা করিয়া 
ফেল। কড়াতে ঘ্বৃত তৈয়ারী হইলে ছানার টুকরাগুলি ভাল 
করিয়া ভাঁজিয়া তুলিয়া রাখ । ছানার গায়ের রং বাদামী 
হইলেই বুঝিতে হইবে যে ছান! ঠিক ভাজ! হইয়াছে। ছানার 


 ভাপনায় দিবার আলুগুলি ও পৃথক ভাজিয়া রাখ, তাহার 


পর বড়াতে অল্প স্ব বা তৈল দিয়া লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন 
দাও! ফোড়ন অল্প ভাজা হইলে জিরা, মরিচ ধনে এবং 
হলুদ বাটা জলে গুলিয়৷ ছণাকিয়া সেই জল কড়াতে ঢাঁলিয়। 
দাও। মশলার জল ফুটিয়ন। উঠিলে তাহাতে আলুগুলি 
ছাঁড়িতে হইবে। আলু সিদ্ধ হইয়া আসিলে সামান্ত চিনি 
দিবার পর ছানার টুকরাগুলি ছাড়িয়া দাও। তাঁহার পর 
লবণ ও অল্প সত দিয়! ছানার ডাঁলনা নামাইয়। রাখ, ছানার 
ডালন! নাঁমীইবার পর একটু গরম মশলা বাটিয়া দিতে 
হইবে। ইহ! 
পরিমাণ আন্দাজ মত হইবে । 


আই. 


লুচির সহিত খাইতে বেশ। মশলার 


স্কাফ“ 


১ম্‌ লাইন--৭ ঘর সোজা, সামনে সতী, ৩ জোড়া, ৪ সোজা, সবশেষে ৭ ঘর সোৌজ। রাখিয়া দিন। 
উপ্ট। পিঠে উণ্ট! কাটায়--সব উল্টা । 


২য় লাইন-_ ৮ ঘর সোজা, সামনে সুতা, ৩ জোড়, ৪ সোজ 
৩য় লাইন ১৯ 2 চু 22 #2 9 ॥ ৩ 12 f ৪ সোঁজ। 
গর্ঘ লাইন--১০ সব. সোজা, সামনে জুতা, ৩ জোড়া, ৪ সোজা 
৫ম লইন-_-১১ 55 29 f 292 ১. ৩ 29 37 ৪ | 
৬ষ্ঠ লাইন_-১২ ৮. 5০:১১ , ১১7৮৪ ৩ জোড়া, ৪ “সোজ। 
আবার প্রথম হইতে, ,আরুস্ত। 
জোড় পাত৷ গ্যাটার্ণ - 


(১৪ ঘরের ৩--ভিন ঘর বেশী) 

১ম লাইন-_-'৩ উল্টা, ১ জোড়া, ৩ গোজা, সামনে সুতা সোজা দুবার, ২ সোজা, এক ঘর না ১ সোজা, 
তোলা ঘর সোজা -ঘরের উপর দিয়া ফেলিয়া দিন। 

২য় লাইন--সব উপ্ট। | 

ওয়?লাইন--৩ উণ্টা, ১ জোড়া, ২ সোজা, সামনে সুতা, ১ সোজা, -২ সোজা সামনে সুত ১ সোলা, ১ সোজা 
১ ঘর তুলিয়। ১,সোজা, তোঁলা.-ঘর সোজা ঘরের'উপর দিয়! ফেলিয়া দিন। 

৪র্থ লাইন-__সব উপ্টা 

৫ম 2 -_৩-উপ্টা, ১ জোড়া, ১ সোজা, সামনেস্ুত৷ ১ সোজা, ৪ সোঁজ, সামনে সুতা ১ পোজ1 ১ ঘর 
তুলিয়। .১ সোজা,ঃতোল। ঘর সোজা ঘয়ের উপর দিয়া ফেলিয়! দিন । 

৬ লাইন--লব উল্টা । 





স্বদেশ ও বিদেশ 
ভ্রীস্বধাকান্ত দে 


স্বদেশ ও বিদেশ 
ঢাকা, বরিশাল, মৈমনশিং, শ্রীহষ্ট প্রভৃতি জিলা ষে 
‘সকল বর্বর" ঘটনা, ঘটিয়াছ, সেগুলি যেমন মম€তুদ তেমনি 
ত্ণ্য। মানুষ যে বিংশ শতাব্দীতেও মানুষের প্রতি এরূপ 
ব্যবহার করিতে পারে, ইহা মনে করিতেও প্রত্যেক মানব 
প্রেমিকের মাথ! লজ্জায় হেট হইয়া] যাঁয়। কলিকাতায় 
যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলির সাফাইয়ের জন্ট আমর! 
কোন চেষ্টা করিতেছি না । আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি- 
গণের কেহ, বাংলার সরকার, ভারত সরকার, কংগ্রেস 
এগুলিকে সমর্থন করিয়াছেন, এমন কথা শোন! যার নাই। 
কিন্ত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ব্যাপক 


< স্থান জুড়িয়। যে নরহত্যা, 'অগ্নিকা্ড ও অত্যাচার চলিয়াছে 


পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন জায়গায়, সে সম্বন্ধে কই মুসলমান 
নেতারা, মোশ্লেম লীগ, পাকিস্থান সরকার বা পূর্ব পাকিস্থান 
সরকার কোনপ্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছেন বলিয়া শুনি 
নাই। বাংলা সরকার দৃঢ় হন্ডে সকল প্রকার অনাচার 
দমন করিয়াছেন, শৃংখলা ও আইনভঙ্গকারী কৌন হিন্দুকে 
জ্ঞানত রেহাই দেন নাই। আর পূর্বপাঁকিস্থানের পুলিশের 
সন্মুখে তাগুবলীল। ঘটিয়াছে, শহরে ও গ্রামে নর নারী শিশু 
হত্যা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুষ্ঠিত হইয়াছে, 
ন্লারীদিগের সন্ত্রন নষ্ট কর! হুইয়াছে প্রাণভয়ে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের নরনারী স্থান হুইতে স্থানান্তরে ছুটাছুটি 
করিয়াছে; তথাপি পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্থান সরকার 
সেদিকে ভ্রক্ষেগ করেন নাঁই। পূর্ব পাকিস্থানে কয়েক 
দিনের মধ্যে যে মৃত্যু ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শুধু বড় 
যুদ্ধকাণের কয়েকদিনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
ইহ! হইতেই সমগ্র ব্যাপারের ভীষণতা উপলব্ধি কর! 
যাইতে পারে। যুদ্ধ ব্যতিরেকে এরূপ বিপর্যয় দেখা 
যায় না! 

কিন্ত যুদ্ধের সময়ও এরূপভাবে নিরন্তর ও অসহায় নর- 


নারীকে কেহ হত্যা করে না, সম্পত্তি এরূপ ভাবে লুষ্টিত 
হয় না। যুদ্ধেরও নিয়ম আছে। সত্য বটে, বিগত বিশ্ব- 
যুদ্ধে উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বোমাবর্ষণ করিয়া 
বহু নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে বধ করিয়াছে, এবং 
সম্পত্তি নষ্ট করিয্াছে। কিন্তু তৎসম্পর্কেও প্রতিষেধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুযোগ ছিল। এভাবে প্রতিবেশী 
ভ্রাতৃতুল্য নরনারীকে হত্যা! করা অসভ্য সমাঁজেও দেখা যায় 
না, সভ্য সমাজে ত দূরের কথ!। | 
এবারকার কাণ্ডের প্রণিধানযোগ্য বিষয় £ ১ম ইহার 
আকম্মিকতা। ১০ই ফেব্রুয়াবী অত্যন্ত হঠাৎ ইহা! বিভিন্ন 
শহরের ও গ্রামের অনেক জায়গায় যুগপৎ আরম্ভ হয়। 
২য়, ইহাঁর তীব্রতা ও ব্যাপকতা ৷ চেন্দিম্‌ খা প্রভৃতির 


- অত্যাচারের বিবরণে পাঠ কর! যায় যে, এক সঙ্গে বহু লোক 


হত্য। করা হইল বা বহু সম্পত্তি জালাইয়া দেওয়া হইল । 
কিন্তু এবার যা দেখিলাম, তা সেই বিবরণকেও ছাড়াইয়! 
গিয়াছে। 

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু চুটিয়! 
চুটিয়া কলিকাঁতায় আসিতেছেন। বাংলার দুঃখ ও দুর্দশায় 
সমগ্র ভারত বিচলিত হইয়াছে, অন্তত এখনকার মত। 
অনেকে এই সমালোঁচন] করিয়াছেন, শুধু প্লেনে এইভাবে 
উড়িয়া আসিয়া পণ্ডিতজি আসল সমস্যার কি প্রকার সমাধান 


' করিবেন? আমরা মনে করি তার এই ভাবে ছুটিয়। আসার 


প্রয়োজন ছিল। সমগ্র ভারত ষে এক্যবন্ধ এবং বাংলার 
সমস্ত] যে কেন্দ্রীয়, সরকারের সমস্ত), এই বোধ যত বাড়ে 
তত মঙ্গল । আর হাজার হাঁজার উদ্বাস্তও ইহাতে কতকট। 
সাত্বনা ও শান্তি লাভ করে। 

আমরা এবং বংলার হাজার হাজার লোক যে আশায় 
বুক বাঁধিয়া পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলাষ ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় আজ ( ১৭৩৫০ ) তার বক্তৃতা পড়িয়। 
তা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমর! বুঝিতে পীরিলাম, 


১৬৮ 


কেন্দ্রীয় সরকাঁর সাঁহাধ্য হয়ত করিবেন, কিন্তু বাংলাঁকে সম্পূর্ণ 
নিজের পাঁয়ের উপর দীড়াইতে হইবে 

বস্তুত, এবার করাঁচীর কুটনীতি জয়লাভ করিয়াছে। 
পাকিস্থান হওয়া অবধি করাচীর ধ্যান জ্ঞান ছিল, পূর্ববাংলাকে 
এই কথা বুঝাঁন যে পশ্চিম বাংলা তোমার পর এবং পূর্বব 
বাংলার হিন্দুও তোমার পর, এতদিনে তার স্বপ্ন সার্থক ' 
হইতে চলিয়াছে। দিল্লী বাংলার জন্য সত্য সত্য কতট! 


বঙ্গলক্ষ্মী-_চৈত্র, ১৩৫৬ 


[| ২৫শ বর্ষ 


দুঃখ অনুভব করে বল! শক্ত । কিন্তু দিশ্লীর ও করাঁচীর 


* একটা অকারণ ভয় ছিল, দুই বাংল! একত্র হইলে, হিন্দু 


'মুদলমান এক হইলে, সমগ্র ভারত প্রতিযোগিতার, হটিয়া 
যাইবে। কারণ ভিন্ন হইলেও এবিষয়ে ছুই রাষ্ট্রের. 
চিন্তাধারা প্রায় এক রকম। * সুতরাং বাঙ্গালীকে মাথা" 
ঠিক করিয়া ভাবিতে হইবে, নেতাদের মধ্যে এই ভাবে 
বিবাদ্‌ করিয়া ও শক্তির অপচয় করিয়া আমাদের. দিন 
কাটাহিতে হইবে না মুজির আন্ত উপায় আছে। 


€ 


সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 


যাদবপুর উদ্বান্ত পল্লী মহিলা! সমিতি 
সমিতির'প্রচারক শ্রীজিতেন্্র লাল ঘোষ "যাদবপুর উদ্বান্ত 
শিবিরে ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহিলাদের আহ্ত সভায় যোগদান 
. করেন। 
আলোচন! করেন। সভাম়্ই এবার মহিলা সমিতি গঠিত 
হয়! শ্রীযুক্ত। পঙ্কজিনী গুহ রায় উক্ত সমিতির সম্পাদিকা 
নিযুক্ত হন এবং উক্ত সমিতি কেন্দ্র সমিতির সহিত যুক্ত 


হয়। 
উদ্বাস্ত হইয়ও পূর্ববধর্গবানীরা মনের বল যে হারায় 


নাই উক্ত সভাস্থ মহিলাদের আলোচনায় তাহা প্রকাশ পায়, 
শত প্রকার লাঞ্ছনা, দৈন্য, হতাশার . মধ্যেও নিজে- 
দিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার বিপুল আগ্রহ ও চেষ্টা 
তাহাদের ভিতরে দেখা যায়| আঁথিক দৈন্য অন্যান্য স্থানের 
তুলনায় স্বভাবতই তাহাদের বেশী, গঠনমূলক কাজে সরকার 
নানাবিধ সাহাষ্য করিয়া থাকেন, এমতবস্থার এই. উদ্বাস্ত 
পল্লী সমিতিকে গঠনমূলক. কাঁজে আধিক সাহায্য দার! 
উৎসাহিত করিলে, অনেক অসহায়া, আত্মীয় স্বঙ্গনহার! 


সভায় মহিলাসমিতির বিষয় তিনি বিস্তারিত 


অনেক নহিল| জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবার স্থষোগ 
পাইবেন । এই বাস্তহার! সমিতির ক্রমউন্নতি আমাদের 
কাম্য। 
রাহুত! সেবক সঙ্ঘ মহিলা সমিতি 
গ্তামবাঁজারের অন্তর্গত রাহুত! সেবক সংঘ্রে অন্যতম, 
কর্মী শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন পূর্ব্বক, প্রচারক জিতেনবাবু রাহুত| পল্লীতে গত 
৫ই মার্চ মহিলাদের এক সভায় যোগদান. করেন। সমবেত 
লাবৃন্দ মহিলালমিতি গঠন করেন এবং কেন্দ্র সমিতির 


সহিত উক্ত সমিতি যুক্ত হয়। শ্রীযুক্তা কুমুদ বালা! দেবী 


উক্ত সমিতির সম্পাদিক! নিযুক্ত হুইয়াছেন। . 

রাহুতা অতি সাধারণ পল্লী, এই পল্লীর যুবকবুন্দ রাহুতা 
সেবক সংখের ভিতর দিয়! পল্লী উন্নয়ন মুলক সর্বববিধ কাজ 
করিয়! থাকে, এই যুবকবৃন্দের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 
পল্লীর মহিলা, এবং প্রৌঢ়, বুদ্ধরাও সজাগ হ্ইয়াছেন। 
মহিলাগণ শ্বতদ্ফৃর্ত হইয়! পলীর সংগঠন কাজে নিজেদিগকে 
নিয়োগ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। . সেই উদ্দেশ্তে উক্ত মহিলা 
সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 


চি 
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: স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে 
+... শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, 


যে বিষয়ে মন উত্তেজিত থাকে বা যো ব্যয়ে সর্বদা 
আ.লোচন। চলে, যে চিন্তা সবলে মনকে আক্রমণ করে, যে 
কর্শ্বের প্রভাব মনকে তীব্রভাবে আচ্ছন্ন করে তা সেই মময় 
রচনার বিষয় হতে পারে না। কারণ আবিষ্ট মন সত্যকে 


বিকৃত দেখে। আজকের দিনে তাই বাঞ্ছল। দেশে 'যা ঘটছে 
সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা, 
অনেকথানি-_কিন্ত তবুও এমন অবস্থা ঘটে যখন পারিপার্শ্বিক 


প্রবল হয়ে উঠে কেন্দ্রকে লোপ করে দিতে পারে। যখন 
সব চিন্তা সব ভাবনা সেই প্রবলতার খর্পরে আবদ্ধ হয়ে যাঁয়। 
‘বঙ্গলগ্মী’তে লেখবাঁর অনুরোধ পেয়ে তাই আজ সেই বিষয়েই 
ছু একটি কথ! আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি বা আজ বহু. 


. বঙ্গলক্্মীর মনে আন্দোগিত হচ্ছে ।: 2 


অপদেধতার ভর হয়েছে আমাদের দেহে । মনে চেদিস্‌ 
খাঁ ও তৈমুরলচ্ের জন্ম হয়েছে। সেই আমাদের দেহ ও 
মন যেখানে ঘটেছে চৈতন্কলীন!, যেখানে সঞ্চারিত অমিতাভ 
বুদ্ধের জ্ঞানালোক, যেখানে উপলব্ধি রবীন্দ্রদাহিত্যের আনন্দ 


অমৃত, যেখানে ভ্রমণ করেছেন তীর্থযাত্রী পরিব্রাজক মহাত্মা. 


গান্ধী, সেই মনে ও তার আধার দেছে জন্ম হয়েছে 


আওরঙ্জেবের, তেমুরলঞ্জের, চেনিস্থার। 


এত দিনের 
তপস্তার ফল তাই অষ্রহাস্যে উড়ে যাবে । তাঁর! বলবে বড় 
বড় বুলি রেখে দাও--প্রতিশোধ না হলে আত্মরক্ষা হবে না। 
বলবে, ওখানে কি হয়েছে দেখে এসেছ কি, যে এখানে 
ধর্মকথা বলছ। কিন্তু খুব সম্ভবত চুরিতে যারা শান দিচ্ছে 
তাঁর! ওখানে কি হয়েছে দেখে আসে নি। এবং যদি 


£সতিই নিরপরাধ নিরপ্্ সমধর্মীর করণ মৃত্যু ও নারীর 


অপমানে সে অন্তরে ব্যথিত হয় তাঁহলে তার পক্ষেও ঠিক 
সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব কী? একটি শাপ্ত 
বাক্য, আছে-_আত্মানং বিদ্ধি--আপনাকে জানো। কারণ 
অজ্ঞানই সকল দুঃখ বিগণের মুল অন্ধকারে যে নৃণংসতা 


‘ঘটে জ্ঞানের আলোক নৈলে তাঁর পরিত্রাণ নেই। কিন্তু সে 


. যে অত্যন্ত কঠিন কথা। 


নিজেকে জানবার চেষ্টায় দুঃখ 
আছে-_সত্যকরে জানতে গেলে অপ্রির সত্যও আলোতে 


আসবে আমরা ষদি প্রত্যেকে মনের দিকে অনুধাবন করে 


দৃষ্টিপাত করি, সাঁহস করে যদি নিজের মনকে নিজের কাছে 
উদ্ঘাটন করতে চাই তাহলে সেখানে কি দেখি? সেখানে 


‘কত অন্যায় কত পাপ কত ক্ষুত্র স্বার্থপরত। গুহাহিত- হয়ে 


১৭০ 


বসে আছে, যখন তারা পোষাক পরে উপরে উঠে আসে 
তখন তাঁদের আমর] নিজেরাও চিনতে পারি না, বা চিনতে 
চাইনা । তেমনিই ঘটে জাতির জীবনে! জাতিগত ভাবেও 
আমর! অন্যায়কে দেখতে চাইনে বা নান! অজুহাত দেখিয়ে 
থাকি। 
উদ্দেশ্য ও উপাঁয়ের মধ্যে এমন যৌগাষোগ কল্পন! করেছে 
যে উদ্দেশ্যের আবগ্তকতা ও গুরুত্ব দিয়ে উপায়ের সমস্ত 
হীন্তাকেই সে সগৌরবে মেনে নেয়। তাই বহুদিন থেকেই 
"চুরি, ডাকাতি, গ্তপ্ত হত্য! বড় বড় উদ্দেশ্টের সঙ্গে যুক্ত করে 
আমর! মনের কাছে সইয়ে নিয়েছি। কার্ধ্যোদ্ধারের খাতিরে 
বরফ! করেছি এমন পাপের সঙ্গে যা মনুষ্যপমাজের সামান্য 
শৃঙ্খল] রক্ষার খাঁতিরেও অমান্য করা যায় না। দেই 
সওয়ানর ছার! ক্রমে ক্রমে মনটা এমন তৈরী হয়ে এসেছে 
যে খুন, গৃহদাহ, পরন্বহরণ, লুঠন এমন কি শিশুহত্যা 
নারীধর্ষণ ঘটলেও তা আমর! জাতির আত্মরক্ষার খাঁতিরে, 
ধৰ্ম্ম রক্ষার খাতিরে মেনে নিতে, সাফাই দিতে অভ্যস্ত হয়েছি। 
লা! বাহুল্য ধৰ্ম্ম কথাটার বহু অর্থ রয়েছে, কিন্ত তার অর্থ 
সব চেয়ে অস্পষ্ট হয়ে যায় যখন ধর্মের খাতিরে অত্যাচার 
চলে} কোন ধৰ্ম্ম তখন হত্যাকারীর বাঁচাতে চান তা 
উভয় ধর্শের কোনে! ধামিক জীনেন না। কিন্তু যে ধর্মের 
অর্থ নীতি, যার ফলে কগ্যাণ সে কিন্তু উদ্দেশ্যের দ্বার! চালিত 
হতে পারে না। আত্মরক্ষা ও স্বঙ্গাতি রক্ষার খাতিরেও তার 
অর্থ বদলানো যায় না।' কারণ সে অর্থে “ধর্মম নহে সম্পদের 
হেতু, সে নহে সুথের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মই ধর্মের শেধ”। এ 
কথা আজ -বিদ্রপের-বিষয্ন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই । 
কারণ এটাও সেই বড় ঝড় কথার অন্যতম যা আজ জনসাধারণ 
শুনতে প্রস্তুত নয় কারণ সমপ্ত মহৎ বাণীই ব্যর্থ হয়ে যায় 
যদি তা তাৎপর্ধ্যভ্রষ্ট হয়ে. বুলি হয়ে দ''ড়ায়। যদি সত্যে 
তা প্রতিষ্ঠিত ন! থাকে । 


পাঠাই, বক্তৃতা মঞ্চে বার-বার তীর বাঁণী শ্ময্ণ করি, কিন্ত 
কাজে কালোঁবাজার পোষণ, প্রজাতি বিদ্বেষে উস্কানী, ঘোর 
বার্থ ও ঈৰ্ষাদ্বেষের.. দ্বার চালিত, হই! একটা কথা মনে 
রাখতেই হয় ষে সব 'জিনিষেরই সন্ত সংস্করণ চলে না। 
সব কাঁজেরই অধিকারী ভেদ আঁছে। 


টু বি ্‌ ৪ কলম ৈশাখ ১৩৫৭ 


বহুদিন থেকেই আমাদের আধুনিক সভ্যত! . 


করে সেই তেজ ধর্মযুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করত। 


মতে 
বীরত্বে ছিল আনন্দ--সমস্ত রাজপুত জাতির যুদ্ধ ইতিহাসে 
তাই বীরত্বের সঙ্গে ক্ষমা এবং কৌশলের চেয়ে সত্য, 
বড় হয়ে উঠেছে। যুদ্ধে তাঁদের আনন্দ, কিন্ত যুদ্ধ কার সজে ? 
নারীর সঙ্গে. নয় শিশুর সঙ্গে নয় 


যেমন যখন আমরা কথায় কথায়. 
মহাত্মাজীর. চিত্র উদ্দঘাটিত ক্রি, .দেশ বিদেশে চিতীভম্ম 


যেমন তেমন ভাবে - 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


সব কাজ চলে না| অহিংসার বুলি বলতে বলতে হিংসার 
ইন্ধন জোগান চলেছে, তাই সাধারণ লোকের কাঁছে সে সব 


কথা অনর্থক হয়ে গিয়েছে। একথা কেনা জানেধে, 


নিরপরাধীকে হত্য। করা অন্তায় ? সে কখনো প্তিশোধ 


হতে পারে না। কারণ পাপ তো ব্যক্তিবিশেষের তা 


' না হলে রূপকথার গল্পের মত দেশে চুরী হলে যে কোনো! 


একজন লোককে ধরে শুলে দিলে চলে যায়। একথা কেই 
বানা বুঝতে পারে যে হত্যাকারী যদি নাগালের বাইরে 
থাকে তাহলে যে কোনে! একজনকে ধরে ফাসি দিলেই 
প্রতিশোধও হয় না বিচারও হয় না। ' কিন্তু তৎসত্বেও 
জানা কথাও লোকে ভুলে যাচ্ছে। কারণ পাপ প্রশ্রয় 
পেতে পেতে অতিকায় মূর্তি ধারণ করেছে-_মাস্ুষের 
দেবদেহে দানব জন্মগ্রহণ করেছে। পাপে যার 
আনন্দ! নরহত্যা যার ব্যসন। কোনে! একটা ছুতে। 
পেলেই তাই আমর! ট্রাম বাশ পুড়িয়ে নিরস্ত্র অসহায় 
লোককে পিটিয়ে মেরে আনন্দ করে নিই। যদি দাঙ্গার 


ছুতো হাতের কাছে না৷ থাকে, তবে “ছেলেধরা” অজুহাতে -:. 


পথচারীকে হত্যা কর! চলে। : 

আমাদের হিন্ুধমে যুদ্ধকে কোনদিন. পাপ বলে মনে 
করা হয়নি। সমাজে খারা. প্রবণ, বলশালী : বিত্তশালী 
তারা ক্ষত্রিয-। যুদ্ধ তাঁদের ব্যবস! ও ব্যসন। 


তাদের. আনন্দ ও গৌরব। কারণ যুদ্ধে ছিল তাঁদের 


পৌরুষের লীগা। পুরুষের যে অমিত তেজ ও প্রাণশক্তি 


নান কঠিন কর্মে দুরূহ সাধনায় দুর্গম বিপদশঙ্কুল পথে যাত্রা 
ক্ষত্রিয়ের 
ধর্মে তাঁই বীরত্ব একটা আর্ট হয়ে প্রকাশ পেত |: কোনে! 
হনন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। 


রথীর সঙ্গে রথীর, 
পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের, মল্লর সঙ্গে মল্লর। নিরস্ত্রকে 


'আহতকে মুক্তকেশ ও শরণার্থীকে পলায়নপরকে হত্যা করার 
মৃত ঘোঁরপাঁপ অতিবড় যুদ্ধকাঁমীও করতেন না। যে ছুএকটি 


অন্তায় যুদ্ধ ইতিহাসে উল্লিখিত ত! নিয়মের ব্যতিক্রমের 


- - সু 


যুদ্ধে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


দৃষ্টান্ত - অপ্রস্তুত কর্ণকে বধ করেছিলেন, মহাবীর অর্জুনের 
চরিত্রে দেই দুরপনেয় কলঙ্ক ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে 
রয়েছে। বলতে পারা যায় এখন ধর্মযুদ্ধ কোনো দেশই 
মানে না--এ ধমেণপদেশের কাল নয়! সে কথা অত্যস্তই 
সত্য। বিদুর বৃতরাষ্ট্রকে রলেছিলেন মুমুর্র যেমন ওষধ 
রোচে না তোমারও তেমন হিত কথায় রুচি নেই। 
অরুচিকর হলেও যেমন রুগীর হিতের জন্তু বৈদ্য তাঁকে 
ওষধ খাওয়ায় তেমনি তোমায় আমি ধম” কথা শোনাব। 
বিদুরের দাঁহদ ছিল, আজকালকার দিন হলে গুলি খেয়ে 
মরতে হত। এখন কারুই অপরপক্ষের কথা শোঁনবাঁর ধ্ধ্য 
নেই| ধর্মবথাঁয় রুচি নেই বটে কিন্তু ধমে্র ভানটি 
আছে। পাঁকীস্থানে যখন অসহাঁর অরক্ষিত হিন্দু নরনারীর 
উপর অত্যাচার হয় তখন সে ইস্লামের খাতিরে- আর 
ভারতে যখন হত্যা ঘটে সেও হিন্দু ধমকে রক্ষা করতে । 
ধমরক্ষার খাতিরে মহাত্মা গান্ধীকেও হত্যা :'রুরার 
প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সেই সনাতন হিনুধমে? র 
সামান্য নীতিটাও সকলে ভুলে যাচ্ছে যে "ধর্ম তি 
২ বক্ষিতম্‌।৮ 

যে কারণেই হোক নীতিয় যেটা সাধারণ নিয়ম ত 
যেদিন থেকে ভাঙ্গতে সুরু করলুম--আপোষ করলুম পাপের 


?.. সে, সের্দিন.থেকেই হিন্দুর ধ্মত্তরিত হওয়! সুরু হয়ে 


_গেছে। অন্তান্ত ধর্মের মত হিন্দুধর্মের একটা সুনির্দিষ্ট গণ্ডি 
নেই-_নানা মতে নানা উপাসনায় নানা বিশ্বাসে বহু বিভিন্ন 
মুখে বিভিন্ন ধারায় তা উৎসারিত--তার অস্তহীন বৈচিত্রের 
মধ্যেও তবু একটা এক্য আছে--একটি মূল প্রাণশক্তি. আছে 
তাঁকে হিন্দুধম' না বলে হিন্দু সভ্যতা বদ! উচিত। সেই 
‘সভ্যতা মানুষের মনের সব রকম দ্িককেই চালিত ও সংহত 
করেছে 


. -*পশু যদি কষ্ট পায়, তরে তার পূজা ব্যর্থ হুয়। ক্ষত্রিয়্রে * 
যুদ্ধ ইতিহাস গুপ্ত হত্য। ও নৃদংশতার ইতিহাস নয়-ধমপ 
যুদ্ধের পুণ্যকাহিনী। পঞ্চাশ বছর বয়সে পুত্রকে রাজ্যভাঁর 


দিয়ে মে. তপন্তায় রত হয়_-1 ০ভাইএর খড়ম সিংহাসনে 


রেখে সন্যাসী বেশে সে রাজনব“চালায়। ভাইএর চক্ষু 
উৎপাটন করা, পিতাঁকে জো্টভাতার, মুগ উপহার দেওয়া 


স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে . ' 


কিন্ত 


যেমন হিন্দুও পশ্ত হত্যা! করে, বলি দেয়_কিন্ত 
মে জবাই করে না, তার বলি যদি এক আঘাতে না পড়ে, 


১৭১ 
হিন্দুধর্ম ও সত্যতার; কাহিনী: নয়! তার রাজাকে সে 
শিখিয়েছে ' I 

ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি 
ধরিতে দরিদ্রবেশ। শিখাঁয়েছ বীরে 


ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে- 
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে 1৮ 


- জয় পরাজয়ে সে বিচলিত নয়--প্রয়োজন হলে পরাজয় 


শ্বীকার করেও তাঁকে শর সংহরণ করতে হবে--আর্ত 
শরণার্থী ভীত ও পলায়নপরকে সে তে! বধ করতে পারবে 
না। সে ক্ষত্রিয়ের নীতি নয়। হিন্দুর ধর্ম নয়! যদি তাঁর 
সেই নীতির ধমে'র আজ আর কোনো মুল্য ন! থাঁকে তবে 
এত মারামারির আর প্রয়োজনই বাঁ কি? ধর্মীন্তরিত 
করণ তে! হয়েই গেছে। 

আজ এই চিত্ত বিভ্রান্তকারী দুঃখের দিনে এ কথ! মনে 
রাখতেই হবে যে ক্রোধ ও হিংসা তেজ নয়__বীরত্ব নয় _। 
আলুলারিতকুস্তলী লাঞ্চিতা পাঞ্চালী যুধিষ্টিরকে বললেন 
“ক্রোধহীন ক্ষত্রিয় নাই আপনি একথার ব্যতিক্রম । যথা- 
কালে যে ক্ষত্রিয় তেজপ্রকাশ করে না সকলেই তাকে অবজ্ঞা 
করে। ক্ষমার উপযুক্ত কানে ক্ষণ! যেমন ক্ষত্রিয়ের নিতাধম 
' তেমনি সর্বদা ক্ষমাকালীন রাজার বহু দোষ | দে অবজ্ঞার 
পাত্র, এমনকি. তার ভাঁধ্যাও নষ্ট হয়ে যায়। যুধিষ্টির 
বললেন, __ধর্খনষ্টকারী ক্রোধ লোকের কর্তব্যজ্ঞান হরণ 
করে। যিনি বুদ্ধির দ্বারা আপন ক্রোধ নিরূদ্ধ করতে পারেন 
তিনিই যথার্থ তেজস্বী। দক্ষতা উৎসাহ বীরত্ব ক্ষিপ্রকারিতা, 
তৎপরতা তেজের গুণ । ক্রোধাভিভূত ব্যক্তির এগুলি নষ্ট 
হয়ে 'যাঁয়। কিন্তু যথাকালে এই সকল গুণসম্পন্নব্যক্কি 
ক্রোধ ত্যাগ করে যদি তেজ প্রকাশ করেন তবে সে তেজ 
মূর্খের পক্ষে দুঃসহ হয়। যদি দুধ্যোধনের কথা বল তবে 


সে ক্ষমাধারণের যোগ্য নয় বলেই ক্ষমা তাঁকে আশ্রয় 


. করেনি ।, 
তখন প্রিয়া চ দর্শনীয়াচ পণ্ডিত৷ চ পতিব্রতা দ্ৰৌপদী 
ব্ললেন__থে বিধাতা আপনার এই মোহ উৎপন্ন করেছেন 


'তীকে নমস্কার ধর্ম ক্ষমা, কোমলতা সরলতা! এগুলির দ্বার! 


জগতে সম্পদ লাভ করা যায় না। নতুবা আপনার -ভ্রাতার! 
সকলেই ধামিক } এবং ধর্মই আপনার প্রাণ সে ক্ষেত্রে ধর্ম 


১৪২ 


আপনাকে রক্ষা করেনা কেন? আপনি তে! কখনো অন্ায় 
করেন না, সকলকে সম্মান, ব্রাক্ষণকে দান মমত্ত কতব্য 
যথোচিত পালন করেন তবু আপনার এ দুর্দশা কেন? 
‘যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তোমার কথাগুলি সুন্দর কিন্তু 
নাস্তিকের মত। আমি তো ধর্মের বাণিজ্য করি না! 
ধম আমার সম্পদ উপার্জনের ব্যবসা নয়। ফগ অন্বেষণ 
করে আমি ধর্ম করি না--উচিত যা তাঁকরি। য কর্তব্য 
যথাশক্তি তাই করে থাঁকি-_কারণ যারা ধর্মের বাণিজ্য 
করে তাঁরা অতি হীন 1 এই কথা আজ স্মরণ করবার মনে 
রাখবার প্রয়োজন হয়েছে ষে স্বার্থসিদ্ধি ও দ্রুত কাধ্যসিদ্ধির 
জন্য কেবলি :পাপের সঙ্গে চুক্তি করলে চলবে না। সে 


বঙ্গলক্মী--বৈশাখ, ১৩৫৭ 


-[ ২৫শ বৰ্ধ 


কথ! আঞ্জ তুলেছি বলেই দেশের সব রকম কাজে স্বার্থ তাঁর 
জাল ফেলেছে। আজ দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থের অজুহাতে 
যে পাপ করি কাল নিজের স্বার্থে তা অনায়াসে করতে পারি । 
বস্তুত নিঞ্জের স্বার্থের প্রেরণা নিশ্চয় অধিকাংশের মধ্যে 


প্রবল! পতনের মস্থণ পথ. থেকে নীতির বিবেকের : 


বাধাগুলো তুলে ফেলায় পদস্থলন সোজা হয়েছে শুনতে পাই 
এই ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্যে পদ্মার দুপারেই বিত্তশালী শক্তিশালী 


. মানুষের ব্যক্তিগত স্বর্থও নানা খেদা! করেছে । আত্মরক্ষার 


একমাত্র উপায় আত্মাকে রক্ষা করা । তা যদি ন 
হয় তা হলে খধিবাক্য ফলবে- ঘটবে “স্বার্থের সমাপ্তি 
অপঘাতে ৷” / 


আরে ভা উস "| 


“গজদস্ত* 
শ্রীঅনপূর্ণা গোস্বামী 


ইদানীং সবিতার গজদস্তের জৌলুসট! নিভাননীর 
আক্ষেপের দৃষ্টিতে যেন ক্রমশঃ ফিকে আর ম্নানাভ হয়ে 
আসে। - 

তখন সবিতা বছর সাতেকের মেয়েটি ধু'ইফুলের 
মত চেহারা, পদ্ম পাপড়ির মত টান! টান! চোখ, সবেমাত্র 
দ্বিতীয় বার দস্তোদগম স্থুরু হয়েছে,-_এইদময় নিভাননীর 
শশুর বংশের কুল পুরোহিত একদিন বললেন---“মা, তোমার 
এ মেয়ের দীতের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? কী বিশাল 
এক গজদস্ত বের হচ্ছে,এ-মেয়ে তোমার রাজরাণী না হয়ে 
যায় ন!" 

“রাঁজরানী,+-- মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে রাজরাণী হতে 
পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বৈকি-_ 

কিন্ত_একুশ বৎসরটাও যেদ্দিনি সবিতার জীবন 
সীমানাকে অতিক্রম করলো, অথচ ওর ভাগ্যআকাশে 
রাঁজপুত্রের সন্ধান রইল সুদুর পরাহতের মতই, সেইদ্দিন থেকে 
নিভাননীর গজদস্তের প্রতি গভীর বিশ্বাসলুন্ধ মনটা ক্রমশঃ 
হতাশ হয়েউঠতে লাগলো 

অথচ রূপ গুণ বাপের প্রতিপত্তি কোনোটারই অভাব 


ছিল ন! সবিতার, ছিল শুধু ওর উৎকট ধরণের এক 
রুচিবোধ ! 

তাই বাংলাদেশের স্থর্য করৌজ্জল পটভূমিতে সে গৌরবর্ণ 
সুন্দর এবং সুগঠিত দেহসোঁষ্ঠব সম্পন্ন জীবন দেবতার সন্ধান 


করত। সামাজিক বিচারবুদ্ধির সুন্ম হিমাব নিকাশে এ 


ধরণের রুচিবোধ ওর কিছু খাপছাড়া আর কিছু উৎকট 
বইকি! বাপমায়ের বহুকষ্টঅজিত কয়েকটী পাত্রকে সে 
অনায়াসে বর্জন করে ওর বান্ধবী আইভিকে বলেছিল, 
“রবীন্দ্রনাথের মেই ভূতের মতন চেহারা যেমন, কেষ্টাকে কে 
বিয়ে করবে? মুখের দিকে তাকাতেই গা যেন শিউরে 
ওঠে» 

আইভি ওর মেম বন্ধু-ওদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে, 
রমেন সম্প্রতি বিলাত থেকে সিনেমীসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে যেয়ে ওকে বিয়েকরে এনেছে । 

'রমেন বিদেশী মেয়ের পাণিগ্রহণ করলেও স্বদেশের 
ওঁতিহ৷ বিসর্জন দিতে রাজী নয়, পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির 
পটভূমিতে সে প্রতীচ্যের কৃষ্টি রক্ষা করবে । তাই আইভি 
ইতিমধ্যে বাঙালীর প্রসাধন আর সৌন্দর্য অনুশীলনে প্রায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


- অভ্যস্ত হয়ে. উঠেছে। ইদানীং সে অধ্যাত্ম আর রন্ধন 
বিদ্যায় পাঁরদ্পিনী হবার দুস্তর আর দুরতিক্রমনীয় সাধন! 
 করছে। | 

৫ সধিতার বিকৃত ঠোটের ভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে 
আইভি উচ্ছলিত হয়ে হেসে উঠে বল্লো--“এদেশে আর 
তোঁর বর জুটবে না,-কাশ্লীরি ছেলে ন! হয় সাঁহেব বিয়ে 
কর? . 

বুকের সঙ্গোপনে একটী গভীর নিশ্বাস অবরুদ্ধ রেখে 
সবিতা! বল্লো, “সে সব ভাই উপায় নেই, বাব! স্বজাতির 
পাত্র ছাড়াুকস্ঠা সম্প্রদানই করবেন না. 

“না করলেন সম্প্রদান”--আইভি বিদ্রোহ প্রকাশ করে 
বল্লো, “তোর! দুজনে মিলে রেজিষ্টারী করে বিয়ে করে 
নিবি 1” 

একটু নিলিপ্ত ভঙ্গিমায়" সবিতা বল্লো, “বাপ, মার 
আশীর্বাদ ছাড়া বিয়ে, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়, 
মনে হয় যেন দৈহিক কামনায়;আমি জর্জরিত হয়ে উঠেছি” 


ওর অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে রুক্ষ কণ্ঠে আইভি জিজ্ঞেস 


করলো, “একুশ বছর বয়সে তুই কী দৈহিক কিছুই অনুভব 
করিস্‌ না”? “করলেও,” স্মিত হেসে সবিতা বল্লো, 
“সংযমকেও অস্বীকার করি ন» 

বিজ্রপের ক্ষুলিঙ্গ ঝল্সে উঠলো আইভির কটা চোখের 
নীলাভ উজ্জল ছ্যুতির মধ্যে, “তোদের দেশে নারী 
নিধ্যাতনেরংকারণ কেবল পুরুষ নয়, তোর! নিজেরাও 1৮ 

আম্মনা সবিতা নিস্পৃহ কণ্ঠে বল্লো, “হয়তো তাই, 
হয়তো বা তা নয়, এ আলোচনা তোমার সঙ্গে আমি আর 
একদিন করব, কিন্ত একী তুমি ডান হাতে নোয়া পরেছ 
কেন? হিন্দু?মেয়ের| বিয়ের পর সি থিতে সি'দূর আরব! 
হাতে নোয়। পরে 1” 

অপ্রতিভ আইভি সলজ্জ হেসে লৌহ বলয়টা খুলতে 
খুলতে বললো, “রমেন আমাকে একটা মন্দিরে নিয়ে 
গিয়েছিলো, তার! এটা আমাকে দিয়েছিল 1৮ ' 

“কালীঘাটে 'গিয়েছিলে ?” ্‌ 
- “কী-জানি ভাই, তোমাদের কত কোটি দেবতা আমার 
কিছু মনে থাকে ন11”% একটু উদ্বেগের -সক্দে আইভি 
বল্লো,--ণরমেন বলেছে, তোমাদের বেদ বেদান্ত সব 


গতীদস্ত 


১৭৩. 
আমাকে শেখাবে,আসি কি করে শিখব, ভাঁবতে গিয়ে 
যেন কুল পাই ৭11? - 


এই সময় সবিতার জননী নিভাননী এসে কন্যাকে 
বললেন, “সবিতা, তোমার বাবা তোমাকে টেলিফোনে 


ডাকছেন, একটি ভালে! পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তোমার 


মতামত তিনি জিজ্ঞেস করবেন, শোন আর অমত কোর না, 
দড়ি বেশী টান্লে ছিড়ে যায়” 
মৃদু হেসে সবিতা পিতার কক্ষ অভিমুখে যেতে যেতে বললো 
“মা! লক্মীটি,-মামি শুধু বাবার কাছে চেহারাটা জেনে 
নেব--*ম! আঁর কী বল্বেন? সবিতা স্মিত মধুর একটু 
হেসেছিল, ওর পাঁত্‌লা ঠোঁটের ফাঁকে ফাকে সাদা ধবধবে 
মুক্তোর সারির মত দাতের মধ্যে গজদস্তটা একটু.ঝল্সে 
উঠলে! যে প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন! তবু নিভাননী 
অন্ণুভব করলেন, ওই গজন্তরঃজৌলুসটা "ক্রমশঃ যেন ফিকে 
আর শ্নানাভ হয়ে আস্ছে। 
স্‌ সং রং ০ 

কিন্তু গজদন্তের প্রতিশ্রুতি কী মিথ্যে হতেপারে। হয়ত 
পীরে না। তাই এবার আর ভূতের মত চেহারা কেষ্টা 
নয়, ষেন রূপের অবতার স্বয়ং কাতিক ঠাকুর পুচ্ছধারী 
মযুর থেকে নেমে এল! নীলিমেশ শুধু রূপে আর রঙে 
বিলেতের সুনাম টুকু অজ্জন করেনি, জীবন সম্পন্নের 
সায়ুতে ছন্দে পাশ্চাত্যের পটভূমিকে সর্বাঙ্গান ভাবে আয়ত 
করেছিল। 

ন্মিতমুখে সগৌরবে হেসে নীরোদবরণ স্ত্রীকে বল্লেন 
“এ ছেলে শুধু রূপের জৌলুসেই সাহেব নয়, মনে প্রাণে 
বাসভূমিতে কোনও দিক্‌ থেকে ইংরেজের তুলনায় ছোট নয়, 
--বিলিতি এক বড় ফামের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিলেতে 


বাড়ী আছে, ব্যবসী সংক্রান্ত কাঁজে মধ্যে মধ্যে বম্বে আর 
' কোলকাত। আসে ৷” 


কেঁপে উঠলেন থরথরিয়ে নিভাননী, “যয কী বল্‌লে, 
বিলেতে বাড়ী আছে? -সবিতাকে বদি পছন্দ করে তবে 
কী বিলেত নিয়ে চলে যাবে ?” 

য্যাডডোকেট নীরোদবরণ মৃতু হাঁসি আবার হাস্লেন-- 
“সবিতা যেদিন জন্মেছে,--সেইদিনই তে! জাঁনো,_ও 
আমাদের নয় ”--এবার গৌরবদৃ্ধ কণ্ঠে নীরোদবরণ 


১৭8 


বল্লেন,--“জানে| নিভা, পনেরে। বছর এ ছেলেকে বিয়েতে 
কেউ পদ্মত করাতে পারেনি,-এদেশের কত এশর্য্য, প্রাচুর্য, 


কত প্রলুন্ধ পিতার লোভনীয় আহবান কিছুতেই সে ট গেনি,- 


ও দেশের কত মুগ্ধ সমারোহ, কত ছুনিবার আকর্ষণ--তবু 
সে ভোলেনি,. আমাদের ক্লাবের সে মেম্বার, আমাকে সে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সবিতাঁকে সেদেখবে, এখন সবিতা 
যদি শিবের তপস্যা ভাঙ্গতে, পারে” ইতিমধ্যে নিরুত্তর 
নিভাননীর মানসিক প্রতিক্রিয়! সুরু হয়েছে স্বায়ুতন্ত্রীতে_- 
সন্বিতা যেন শিবের তপস্যা ভাঙ্গতে ন! পারে,--উঃ কতদুর, 
কতদূর সে চলে যাবে,_আমাদের থেকে সে ঘে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। হে ঈশ্বর, ওর ওই গজদত্তট। কোনও 
ভাবে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় না? 

না,-গজদভ্ত আর উপড়ে ফেলা যার না,--কুল- 
পুরোহিতের ভবিষ্যৎবাণী যে মিথ্যে হবার নয়,-সবিতার 
ঝকৃমকে সাদা গজদন্তট। তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা 'করলে! 
হয়তো বাঁ, শিবের তপস্যা ভঙ্গ করলো সবিতা, অ প্রত্যাশিত 
ভাঁবে নীলিমেশ'সবিতাকে পছন্দ করে ফেললে । 

সবিতার বান্ধবী মহলে একটা রীতিমত আলোড়ন 
উঠলো । | 

শুধু আলোড়ন নয়, একটু বিক্ষোভ আর পুঞ্জিত নিঃশ্বাস 
গুম্‌রে উঠলে ওদের মনের অন্তরালে । 

কত ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, সরকারী দপ্তরের বড় বড় 
মানুষরা, ইন্সিওরেন্সের মালিক প্রভৃতি পিতৃগণ নীলিমেশকে 
জামাই রূপে পেতে অনুষ্ঠানের ক্রটী করেননি, কিন্ত শিবের 
তপস্তা ভঙ্গ করবার সাঁধন। বুঝি কোনও মেয়েরই ছিলনা । 
ঝত। গানুলি একট্‌ বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলে ফেল্‌লো, 
"সবিতা, তোর, ৪০০৭. 190 কে আমি ০congratu- 
1200115 জীনাই। তবে তুই রূপে গুণে এমন কিছু 
৫06107028] নস যে নীলিমেশের মত ছেলে তোকে 
পহন্দ করতে পারে,_এ শুধু মেশোমশাইর নামে তোর 
বরাত খুলে গেল। সাহেবমহলে তার মত নাম যশ খুব 
কম বাঙালীরই আছে।” 

এমনই ধরণের মন্তব্য আরও নানা বান্ধবী প্রকাশ 
করলো ।- সবিতার অন্থান্থ বান্ধবীদের ভীড় একটু পাতল! 
হয়ে এলে, আইভি. অন্তর্গত প্রকাশ করে বল্লো! “কী 


বঙ্গলক্ষ্মী--বৈশাখ, ১৩৫৭ 


[২৫শবর্ষ 


+ সব ঈর্ষ। দেখছিস? মি বাগচী তোকে নিজে দেখে শুনে 


পছন্দ করলেন,-_ওর! বল্ছে,--মিং তালুকদারের নামে 
বিয়ে হচ্ছে” | 

‘ওকে বাধ! দিয়ে সবিতা একটু চিন্তিত মুখে বল্লো, 
“কী দানি ভাই, ৪০০৭ 1901. কিন! জানিনা, আমার 
তে! ভীষণ ভয় করছে--বাঁগচী বলেছে--“বিলেতে আমার 
পজিসন যেন ক্ষুগ্ন না হয়,-_একেবারে আমাকে ইংরেজ 
মেয়েদের মত স্মার্ট হতে ছবে,--জানিস্‌ তে! কাটা চাঁমচেয় 
থাওয়া আমার ভালে! অভ্যেস নেই+-_একটু গৌরবের 
হাঁসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আইভির পাতলা রক্তিম ঠোটের 
ম্ুষমাঁয়। নীল চোখের উজ্জ্প মণিতে একটু স্বমিষ্ট কটাক্ষ 
হেনে সে বল্লো, “কাট! চাঁমূচেতে আর কী? আমার 
সঙ্গে কদিন টেবলে ব্সিস্, অভ্যেস হয়ে যাবে। তোর 
সঙ্গে বাগচীর এত ভাব হয়েছে রে? আর কী গল্প করিস্‌ 
বল্ন! রে?” “গল্প না করে উপায় আছে? - বাবাকে. বলেছে 
কদিন সে এসে আমার সঙ্দে কথাঁবাত বলে 


আমার স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হবে। ওর বাঙালীর 


মেয়ের উপর অদ্ভুত ধরণের শ্রদ্ধা আছে, বলে, সুযোগ 
অভাবে বাঙালীর মেয়ে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ 
করতে পাঁরেনা,_তাই ও বলেছে--ও আমার জম্মাস্তর 
ঘটাবে । | 

হেসে উঠলো আইভি প্রগল্ভ উচ্ছাসে, « এদিকে রমেন 
আমার জন্মান্তর ঘটাতে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে,--ও আমাকে 
সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ের আদর্শে গড়ে তুলবে, 
সীতা বুঝি যমরাজার কাছে গেছলো স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা 
করতে? 

“দূর কী বল্ছিস্‌ ? সে সাবিত্রী ৷” 

“আমার ভাই কিচ্ছু মনে থাকে না।” | 

"তোমাদের ফরম্যালিটির উনকোটী চৌষট আমারও 
কিছুতে মনে থাকৃতে চায়না,-_ওইগুলোই আবার বাগচীর 
পজিসন কিনা”--৭কিচ্ছুনা,-সরি,. থ্যাংকিউ, নটুয়্যাট 
অল্‌ এইগুলে। কণ্ঠস্থ করতে 'আর পার্টি জীবনে ডান্স, 


স্মোক, একটু ড্িষ্কে অভ্যন্ত হতে পারলেই আমাদের 


কার্চারকে তুমি আয়ত্ত করতে পারবে»-€তামাদের 
কালচার বড় কঠিন।* 


A” 


bw 


সংখ্য টা 


“কিচ্ছুনা--পর্তি পরম গুরু, আর তেত্রিশ কোটা 
দেবতার নাম আর বন্দন। আঁয়ত্তাধীন করে নাও ব্যস্‌।” 

-. বিশ্যয়ের সঙ্গে একটু ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আইভি 
- বললে নি 
৷ প্তোমাদের কালচারের" সঙ্গে মাঁটার স্পর্শ নাকি 
অবিচ্ছিন্ন । রমেন বল্ছিল অন্ততঃ দশ বছর সময় নেবে 
তোমাদের জান্তে ।” 

“মাটার' স্পর্শ ছাড়া সংস্কৃতির রূপ যে একেবারে 
অসম্পুর্ণ»__-সবিতা এবার একটু অসহিষ্ণঞ্জ প্রকাশ করে 
বল্লো--মাটা আর 'মানসের নিরবচ্ছিন্ন যোগাষৌগই তো 
সংস্কৃতির আভরণ; আবরণ তার বাঁইরেকার ঝকমকে 
ভৌলুষ, যা সহজলভ্য আর সরল অন্ুকরণীয়। মন আর 
মাটা এক হয়ে মেশেনি বলে মিস্‌ মেও এক বিক্কৃত ব্যঞ্জনার 
মধ্যে আমার দেশের কালচারের রূপ দেখতে গিয়েছিলেন। 
ঠিক এই কারণে: আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের বিলেত 
পাঠিয়ে আমরা শিব গড়তে বাঁদর তৈরী করে আনি ।% 

সবিতা আর আইভির মধ্যে এমঞ্সই ধরণের আলোচনা 
প্রায়ই হয়! দুজনেরই মমর্ণনুভূতি আর আ্াঁযুতে একটা 
উৎসই প্রবহমান, উদ্বেগ আর শঙ্কা জাগে কম্পিত চেতন! 
বৌধে,--আইভিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় মেয়ে হতে হবে 
আভরণে আর আবরণে,--বাগচীর পজিসন্‌ রক্ষা করতে 
সবিতার নূতন জন্ম নিতে হবে পাশ্চাত্যের পটভূমিতে | 
দেখতে ,দখ তে ওর বিবাহের দিন আসম হয়ে এল । 

নিভাননীর অন্যান্য কন্ঠাগণের মত সাধারণ অনুষ্ঠান নয়, 
রীতিমত বৈচিত্র্য আর ব্যতিক্রম। দানসামগ্রী আর বরা- 
ভরণের বিচিত্র সমাবেশ। চুড়ি, কঙ্কণ, চূড় আর মফচেনের 
বাহার নয়। পাল” আর ভায়মণ্ড সেট, বিলাতের রাত্রের 
পরিধাঁনের গোল্ডেন আর সিল্ভার সেট এল থরে থরে, 
ব্রোকেড আর টিস্থ, জর্জেট সীফন, সোনালী জুতো আর 
প্রসাধনের নান! সামগ্রী। নিভাননী কন্তার জিনিষ পত্র 
গোছগাছ করছিলেন, সিল্কের বডিজ আর পেটিকোটগুলি 
ভাজ করতে করতে ভাঁবলেন,-নীলিমেশ বলেছে--স্থতির 
_ জাম। কাপড় সবিতা আর পরতে পাবে না, খস্থসে স্থতীতে 
গায়ের মহুণ জৌলুন নাকি বিকৃত হয়ে যায় কিন্ত, কিন্ত 
সবিত। যখন আমার কাছে আসবে, এখনকার মত আব্দার 


৯ 


গজ 
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করে আমার একখান! “বন্দলক্ধীর? মোটা কাপড় নিয়ে 
ও কী আর পারবেনা? কেন কেন সেপরধে না? 
নিভাননীর শ্রুতিমূলে ঠিক তখন অনুরণিত হয়ে উঠলো, 
“এ যে গজধন্তের প্রতিশ্রুতি রক্ষা,--তুমি ভুলে যাও কেন? 
সবিতা এখন তোমার থেকে দুরে, অনেক দূরে চলে যাবে 1” 

“মাসীমা-” 

“কে আইভি? এস, আচ্ছা। সবিতার গজদন্তটা কোনও 
রকমে মাড়ি থেকে উপড়ে ফেল! যায় ন! !” 

“এ সব আপনি কী বল্ছেন মাঁপীমা? মেয়ের বিষে 
হয়ে যায়, সে কত স্থথে আনন্দে নিজের সংসার, বচন। করে, 
আঁপনি দুঃখ করবেন ন1৮ আইভি জিজ্ঞেস করলো 
নিভাননীকে--“এ দেশের সব চেয়ে সেরা শাড়ী কী? 
রমেন আমাকে দুথান| কিন্তে বলেছে, একটা নিমন্ত্রণ 
আমাদের যেতে হবে কিন11” 

“মুশিদাবাঁদী-কিন্তে পারো তুমি, ঢাকাইও আছে” 
মনের সঙ্গোপনে একটা নিঃশ্বাস অত্যন্ত সন্তপণে পরিত্যাগ 
করে নিভাননী কতকট| আপন মনেই বল্লেন--"সবিতার 
কত ঢাকাই, শান্তিপুরী, ফরাঁসডাঙ্গা! শাড়ী রয়েছে, 
একথাঁনাও দে আর পরিধান করবে ন11৮ নান! নিভাঁননী 
আর দুঃখ করবেন না, কন্ার সুখ আর এখর্য্যই তো 
বাঁপমায়ের আনন্দ আর গৌরব । 

“ন! সবিতী আর দুঃখ করবে ন1--বাব! মা ভাই বোন 
আঁজন্মলালিত গৃহনীড় সব কিছু ছেড়ে কত দুরে, দুরাস্তরে, 
অজানা, অচেনা পরিবেশে সে চলে যাবে? তবু দে দুঃখ 
করবে না,_-একটুও কাঁদবে না”-_পাশের ঘরে সরিতা ওর 
এক বান্ধবীকে ভ্রিয্মাণ কে ব্লছিল,_“জানিস বাগচী 
বলে-*তোমর। শ্বশুর বাড়ী যাবার নামে কাঁদ কেন? 
কই ইংরেজ মেয়ের! তো কাদেনা ?” ূ 

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠে বান্ধবী বল্লে!--“তুই কী 
বল্লি রে?” “আমি বল্লুম, বারে, আমার দুঃখ হলে 
আমি কাদব না?” | 

* Eo # 

সবিতার গঞ্জদন্তের প্রতিশ্রুতিট। নিভাননী নিরন্তর 
অনুভব করেন সমগ্র স্গায়ুতে আর মম'মূলের গভীরে। 
ঝকৃঝকে সাদা দাতের উজ্জল প্রত্িক্রুতিটা নিম 
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প্রহসনের £প্রতিক্রিয়া কিনা, থেকে থেকে নিভাননীর জিজ্ঞাস্থু 
মনে “ব্যাকুল প্রশ্ন ওঠে। মাস কয়েক পূর্বে” সবিতার 
বিবাহ. সমাধান [হয়েছে । দ্বিরাগমনে আর সে পিতৃগৃছে 
ফিরতে পাঁরেনিও শ্বশুয় গৃহ ভাগলপুর থেকে স্বামীর কম+স্থ্ল 
বন্ধে এবং ইওরোঁপ চলে গিয়েছে। 

পিতৃলালয়ে হয়তো সে আর ফিরতে পারবে না| 

অবরুদ্ধ বুকের তলায় গুম্রে ওঠে নিভাঁননীর অব্যক্ত এক 
ব্যর্থ নিশ্বাস, টুঅশ্রুদজল চোখদ্রটী আীচলে মুছে নিভাননী 
স্বামীকে অনুযোগ জানিয়ে বলেন--“নীলিমেশ আমাদের 
বাড়ী আর সব্তাকেছুপাঠাবে না,যদি সে ভেতো। বাঙালী 
হয়ে যায় ।” 

“আহা, তা কেন” নীরোদ বরণ স্ত্রীকে সহানুভূতি জানিয়ে 
ব্ল্লেন»--“পাঠাঁবে বৈকি ;-_বিলেতের কালচারের প্রতি 
ওর একটা গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে,__দবিতাকে সেই দিক থেকে 
অভ্যস্ত করে নিয়ে পাঠিয়ে দেবেশ ূ 

_ “ইলিশমাছের চচ্চড়ী খেতে সবিতা খুব ভালোবাসে! 
বিয়ের পর একদিনও আর থেলো।না”-- 

“ওসব কথা ভুলে যাও নিভা”, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে 
নীরোদবরণ বল্লেন “মেয়েকে যাদের হাতে দিয়েছ 
তাদের মতই ভাবতে হবে,__দবিত! এখন কাটা চচ্চড়ী 
খেতে তোঁমার বাড়ী আসবে না। জানোই তো! নীলিমেশের 
এ দেশের খাওয়া মোটেই শরীরে সয়না, এবারে ওরা দুজনে 
এলে গ্রেটইষ্টার্ণ থেকে বাবুচী আন্তে হবে” । সেদিন 
নিভাননী সবিতার বিলাত থেকে সম্প্রতি যে চিঠিথানা 
এসেছিল, সেটা আর একবার পড়ছিলেন-_-“মা, বিলেত 
আমার কাছে খুব ভালো লাগছে । এ দেশের মেয়েদের 
কাছে আমাদের শেখবার জান্বাঁর অনেক কিছু রয়েছে। 
পাশ্চাত্য জীবন সম্বন্ধে অভ্যস্ত হবার চিন্তায় আমি ধতটা 
শঙ্কিত হয়েছিলুম এখন দেখছি ততট! কিছু না। বন্বেতে 
আমার জন্যে যে গভর্ণেস রাখা হয়েছিল, সে আমাকে 


দাহেবী চাল চলনে একেবারে অভ্যস্ত করে দিয়েছে। মাঝে 
মাঝে বল্‌ ডান্সে আঁমি একটু পরিশ্রান্ত অঞ্জভব করি । 
তুমি আমার চুল দেখে কিন্ত একটুও রাঁগ করতে পারবে 
না,_একদিন চুল না বাঁধলে কী বকুনি না দিতে, প্রত্যেক 
দিন নিজে হাতে তেল মাখিয়ে দিতে,-এখন আমাকে সব 
চুল ববড় করে সেট করতে হয়েছে”-- | 


বঙঈলক্ষী--বৈশাখ, ১৩৫৭ 
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“মাদীমা” এই সময় আইভি ঘরে এসে বল্লো__কী 
তেল মাখলে চুল কালে! হয় বল্‌তে পারেন,_রমেন বলেছে, 
রূপে গুণে আমাকে বাঙ্গালী মেয়ের মত হতে হবে” । 

'নিভাননী হাতের মুঠির মধ্যে চিঠিটা ভাজি করে নিয়ে 
নিঃশব্দে উঠে এক বোতল ‘লক্্মীবিলাস তেল আঁইভির হাতে / 
দিয়ে বলুলেন,--"এই তেলট! মেখো১-+চুল যেমন মস্থণ, 
তেমনি মিশমিশে কালো হবে" 

“আপনারটা কেন দিচ্ছেন মাসীমা,--নামটা লিখে নি, 
আমি আনিয়ে নেব”) । 

বুকের মধ্যে আবার অব্যক্ত নিশ্বাসট ভারী হয়ে এল 
নিতাননীর, তবুও একটু কৃত্রিম হেসে বল্লেন_:ও আর 
আমি কী করব মা? সবিত। এসে তে! আর মাঁথবেনা 1৮ 

“সবিতা কবে আসবে? খবর পেয়েছেন মাঁসীম” ? 
উৎসাহের উচ্ছাসে আইভির চোখের পাতা ঘন ওঠ। নাম! 
করতে লাগলো । “টেলিগ্রাম আছে মা” ভৃত্য এসে 
জানালো! + 

‘পড়তে আইভি কার টেলিগ্রাম” 

এ হি 
মুহূর্তে হলুদ বর্ণের কাগজ খানায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে 
স্মিত উজ্জল হেসে আইভি বল্লে--“পবিতা আর মিঃ 
বাগচী, কাল দুপুরে ব্রিটিশ ওভাঁরসীজ এয়ার'ওয়েজ 
করপোরেশনে কোলকাতা আসছে” = 
যা + এ বি, 
দিন দুএকের জন্যে সবিতা দিত্রালয়ে এসেছে । জননী 
কন্যার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন । 
এক চোখের দৃষ্টিতে ভার নুখের:গরিমা, আর এক চোখের 
তটে ব্যথার উৎস আবতিত। সবিত] যেন ইন্দ্রাণীর বেশে 
ঘর্গ থেকে নেমে এসেছে, সাগর পারের মেয়ের ও নিখুত 
অনুক্কৃতি। আহ| কী সুন্দর দেখতে হয়েছে ওকে, স্থখে 
স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাঁকুক্‌। কিন্ত নিভাননী আর নীরোদবরণের 
রক্তের স্বাক্ষর যে নিশ্চিহ্নে মুছে গেছে সবিতার প্রাণের 
প্রবাহে । একুশ বছরের জীবন রাগিণীটা ওর মনের ম্পন্দনে পু 
থেমে গেছে নিঃশব্দে । কন্তার প্রতি আদেশ নয়, একটু 
অনুনয় জানিয়ে নিভাঁননী ব্ললেন__“কতদিন পর এলি 
সবিতা,-আর করটা দিন-থেকে যা” 
জননীর মিনতিকরুণ চোখের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর ' 


€. নই”-আমার নিজের সত্তার নন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সবিত আঁন্মন। হয়ে যায় 
ভাষার উৎস যেন হারিয়ে যায় । 

মা আঁবার বল্লেন আশ। কম্পিত কঠ্ে--“নীলিমেশকে 
আমি বলেছিলুম, সে বল্লো--সবিতা বদি থাকে তাঁকে 
রেখে দিন 1” হঠাৎ যেন বীধ ভাদ! বন্যা সবিতার ঠেঁটে 
উৎসারিত হয়ে উঠলো । -ও জিজ্ঞেস করলো-_ “মা, 
মেয়েদের সত্যিকারের পূর্ণতা কোথায়? আমার একুশ 
বছরের ফেলে আলা জীবনমধ্যায়ের পরিত্যক্ত পৃষ্ঠাতে 
না বর্তমানের চলমান পরিচ্ছদের ছত্রে ছত্রেই সীমাবদ্ধ ?” 
গৌরব উজল মুখে জননী বল্লেন ০ আমাদের 
মম কী বলেছেন ৯ 

“পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা] রক্ষতি যৌবনে । 

রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমরহঁতি ॥ 

উষ্ণ নিশ্বাসে চঞ্চল অদহিষ্জুতা প্রকাশ করে সবিত। 
বল্লৌ--“মন্র দিন অতিক্রম করবার দিন কী এখনও 
আসেনি? আমি বল্ছি,. আমি সবিতা ছাড়া আর কেউ 
আমার স্বাতন্ত্রের 


নিবর্ণক ঠোটের ফাকে ওর 


ম্ধ্যাদ| কোথায় ?” ডন 

নিভাননী নিরুত্তর। আঁয়ুতে তাঁর ভাঁরতীক্ প্রাচীন 
আদশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। . দৃষ্টিতে 
ঝল্সে উঠলে! ক্ষুৰ চেতনার মানসিক প্রতিক্রিয়া সবিতার 
ঠোটের ফাকে সাদ! মুক্তোর মত ঝকঝকে গজদন্তটার দিকে 
তাঁকিয়ে তিনি ভাঁবলেন--“সবিতাঁর লালরঙের মাঁড়ীর 
মধ্যে থেকে ওই দাতটা কী উপড়ে ফেল! যায় না" 

ন।, গজনস্তের উজ্জ্বস প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করবার নয় 
যে, নিভাননী আর একবার গজনস্তের প্রতিশ্রুতি মর্মান্তিক 
আঁস্বাদনে অন্ুভব:কবুলেন। গ্রেট ইষ্টার্ণের বাবুচি নীলিমেশ 
ও সবিতার জন্তু ডাঁকরোষ্ট, ডেভিল, ফাউল কারী প্রভৃতি 
প্রস্তুত করেছিল । : তবু নিভাননী সবিতাকে একবার 
ব্ললেন__“সবিতা তোমার জন্যে আমি কই মাছের পাতুরী 
ইলিশের ঝুরে! চচ্চড়ী করেছিলুম+ থেয়ে দেখবে না? 


সবিতাঁর মুখটা মুহুর্তে বিবর্ণ মান হয়ে গেল, নিগ্রভ 


গলায় বল্লো, “তুমি যখন রেধেছ আমি একটু থাব বইকি 


জনত 


১৪৭ 


মাঁ। তবেকী জানো ? উনি বিশেষ করে বলেছেন--ভাত, 
ডাল, চচ্চড়ী, ঝোল আমি যেন ন! খাই, এসব খাদ্যে কোনও 
পুষ্টি নেই, উপরন্ত হজমের বিদ্ব করে» আর মেদ বৃদ্ধি করে 1-- 


একটু থেমে সবিতা আঁবার বল্লো, “তাই না তোমাকে 


জিজ্ঞেস করছিলুম,- আমাদের মেয়েদের bla স্ত্বাবোধ 
কোথায় ?” 

সত্তাবোধ হয়তো ব! তাদের কোনও এক আদি 
যুগের নিরদ্বেগে আর শান্তিমধুর গৃহ প্রাঙ্গণের পক্ষপুটে 
সীমাবদ্ধ; হয়তো ‘ব। কোনও অনাগত কালের বিপ্লবী 
অধিনায়িকার বিক্ষুব্ধ বুকের স্পন্দনে মর্ম রিত। 


দেখতে দেখতে সবিতার ফেরবার সময় আসন্ন হ'য়ে 
এল। বথ্থে মেলের এয়ার কন্ডিসন গাঁড়ীতে দুণানা সীট 
রিজার্ভ কর! হয়েছে । 

তখন নীরোদ বরণ আর নিভাননী মেয়ে জামাইকে 
ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন | ফিকে সবুজ রঙের কীচে 
সর্বান্দীণ আবরিত সবিতা আর নীপ্িমেশের আভিজাত্যে 
পরিপাটী মৃদু শীতোষ্ কাম্রা। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশ, 
মানুষের কোলাহল থেকে মুক্ত বিচ্ছিন্ন, একটু উত্তাপ নেই, 
কোলাহল নেই। গাড়ী ছাঁড়বার ঘণ্ট। পড়তে কন্তাকে 
বিদায় আশীর্বাদ জানিয়ে আঁচলে ভিজে চোখ মুছে 
নিভাননী কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। অশ্রসজন চোখে 
সবিত। ফিকে সবুজ জানালার কাচের আড়ালে দীড়িয়েছিল। 
দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়লে গাড়ী প1 প| করে চল্তে সুরু করলে! । 
অবরুদ্ধ কে নিভাননী কী যেন বল্তে ঠোঁট দুটী ফাঁক 
করলেন। নীরোদ্বরণ বল্লেন--“কাচে ঢাক! গাড়ী 
বিছুশুন্তে পাবে না” 

আক্ষেপ প্রকাশ করে নিভাননী বল্লেন_-“সবিতা 
কতদুরে চলে গেল, আমি ভৌগলিক দুরের কথ! বলছিনা__ 
আমাদের মন থেকে কত দুরে সে মরে গেল ।” 

বন্ধে মেল দুর হতে দুরান্তরে ছুটতে লাগলো, লাইনের 
একটা পাথর টুকরো হ’য়ে ভেঙ্গে দুরে ছিটকে গেল। নিভাননী 
প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন সবিতার গঞ্জবস্তটা টুকরো হয়ে 
ভাডছে। | 





“ফেরিওয়ালা” 
. শ্রীকল্যাণী চট্টোপাধ্যায় 


কিছু দিন আগে একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখ। 
হয়েছিল; এখনও মাঝে মাঝে তাঁর কথ! আমার মনে হয়, 
তার আশ্চর্য্য:সৎচরিত্রের কথ। আজও মনে করি সে দিনের 
ব্যাপারটি ঘটেছিল চৌরলীতে। ফারপে! হোটেল থেকে 
. বেরিয়ে দেখলাম অনেকগুলি ম্যাগাজিন বিক্রী হচ্ছে এগিয়ে 
গেলাম,__হাতে নিয়ে দেখছি এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা 
' আমার কাছে এসে ফ্লাড়ালো। তার ঝুড়িতে ছিল কয়েকটা 
কাপড়ের পুতুল। ওই পুতুলগুলির মধ্যে একটু বিশেষত্ব 
ছিল। নানা দেশের মানুষ, নানা রকমের পোষাক পরা,-- 
তাদের মুখের ভাবটি চমৎকার ফুটিয়েছে। যাই হোক একটা! 
চীনে পুতুল তার মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিলাম । বেশ ভাল 
দাগগ, পুতুলটি কিনে নিলাম ; তখন ফেরিওয়ালা! আমাকে 
বলুলে--“আমার অবস্থা খুব খারাপ মা, যদি দয়। করে 
আরো! কয়েকটি কিনে নেন তাহলে বড় উপকার হয়। 
এগুলি বিক্রী করে যা পাই তাই দিয়েই আমার সংসার 
চলে। এয় মধ্যে থেকেই আরও একটি বৃদ্ধাকে আমার 
অর্ধেক পয়সা দিতে হয়, কারণ সে অক্ষম, আমার সঙ্গে বসে 
বসে পুতুল করে দেয়। বিক্রী করে যা পর! পাই ছুজনে 
ভাগ করে নি।» 


তার কথা শুনে ভাবলাম আমাদের দেশে এরূপ ভিক্ষা 


চাওয়া ত' আগে দেখিনি। নিজের আত্মমন্মান বজায় 


রেখে পয়সা চাওয়াতে তার. প্রতি আমার শ্রদ্ধা হলো । ৯৮ 


পছন্দমত কয়েকটি পুতুন নিয়ে একখানা দশ টাকার নোট 
তার হাতে দিলাম। গাড়ীতে উঠে পড়লাম)--্টার্ট দিল। 
হঠাৎ দেই লোকটা ছুটে এসে আমার গাড়ী থামাতে 
ব্ললে। জিজ্ঞেস করণাম, “ব্যাপার কি? "কি হলো?” 
দেই ফেরিওয়ালা আমার হাতে. দুটি টাক! ফিরিয়ে দিযে 
জানালো তাঁর পুতুলের দাম থেকে ছু টাকা আমি বেশী 
দিয়েছি, সেই জন্যই সে ফিরিয়ে দিতে এসেছে । আমি 
তাকে বললাম, “এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, তোমাকেই 
দিয়েছি ।” কিন্তু সে নিলো না, পরিশ্রমের অধিক সে 
নিতে চায় না বুঝনাঁম। মন আমার খুসিতে ভরে-উঠলে।। 
ভাবলাম তবে আমার দেশের মধ্যেও সত্যিকায়ের মানুষ 
মেলে! চেয়ে রইলাম সেই শীর্ণদেহ মলিন কাপড়পরা 
মহৎ মানুষটির পানে । "মনে হোল এই মানুষটির আদর্শ ই” 
দেশের সকল মান্থষের চরিত্র গঠনে সহায়তা কক্কক। এইরূপ 
উচ্চ আদর্শ নিয়েই তারা সর্ব কার্যে প্রবিষ্ট হোঁক। মাঁগুষ 
মানুষকে ভালবাসতে শিখুক। সত্যের পৃর্ণীলোকে নবীন 
যাত্রীদের জীবন পথ আলোকিত হোক এই কামনা 
করি। সন | 


. ৮: কবিপ্রণাম | 
শ্রীপিনাকী রঞ্জন কণ্মকার ; 


কাল-বৈশাখী এনেছিল বাহি’ বাণী শতদল হ'তে 
উজল বরণ ছেলে 
' রেখে গিয়েছিল সেই ছেলেটিরে বড় শ্রদ্ধার সাথে 
বাঙলা মায়ের কোলে। 


ধরণী সেদিন অরুণ কিরণ রক্ত বরণ রাগে | 
আঁকিল মোহন ছবি 
জলে আর থলে ঝলে। মলে! ফলি সুর্যের আলে! লাগে 
নাম হলো তাই রবি। 


সার! পৃথিবীরে: ভালোবেসে রবি আশীটি বছর পরে 
তিরোহিত হ’লে যবে 

সভ্য জগৎ খ্বজন-বিয়োগ-ব্যথায় কাতর স্বরে 
কেঁদেছিল হাহ! রবে। 


এই পঁচিশের পুণ্য দিবসে আমাদের কবি.রৰি 
এসেছিল ধর] ধাম ্‌ 

স্বৃতি জাগে তার অমর গাথায় আঁকা-উজল ছবি 
জানাই তারে প্রণাম !! 


ক 


সি 


৮ 


তৃতীয় শ্রেণী | 


শ্ীআরতি দত্ত 


বেল! তখন প্রায় বারোটা! ইবে, খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে 
ট্রেন চলছে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। - তৃতীয় শ্রেণীর 
এই কামরাটিতে সাময়িক ভাবে একটা ' স্তব্ধ এসেছে ; 


বসে বসে একটানা! গাড়ীর চাকার বক্‌ ঝক্‌ শব্দ শুনছি গার 


শুনছি পাশের বিপুলকায় হিন্দুস্থানী ভদ্রপোকটির ক্রমবর্ধমান 


নাসিক গ্জন। খানিক আগে মন্ত পেতলের থালায় চাপাটি _ 


ডাল সহযোগে তিনি তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করেছেন-। 

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে যাঁচ্ছে। অলস 
মধ্যান্কে ঘরের কাজের: চাপ বুঝি কমে এসেছে-_তাই কৃষক 
বধু আঙিনার ধারে দাড়িয়ে রেল দেখছে, বসে বসে ঘুমে 
চোখ বন্ধ ইয়ে আঁপছে, মাঝে মাঝে কানে আসছে রেল 
লাইনের ধারে ক্রীড়ারত শিশুকষ্ঠের কগরব। 

“চল্লিশ জন বিবেক”? লেখা নোটিশটি সামনের দেওয়ালে 
ঝুলছে একপাশে । কিন্তু ভেতরের দৃশ্য আদেশটির সম্পূর্ণ 
বিরোধিতায়, সাক্ষ্য দিচ্ছে; কারণ দেখছি অন্ততঃ পক্ষে 
আশি জন লোক কামরার মধ্যে রয়েছে । তার উপর যত না! 
মানুষ তাঁর চেয়ে বেশী লটবহর। এদের দেখলে মনে হয় 
যেন তাদের পাথিব সব সম্পত্তি নিয়ে তারা পথে বেরিয়েছে। 
ভিড়ের ঠেলান্ন নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে, তবে সবাই 
আশা'্বত ভাবে বলাবলি করছে যে সামনের ষ্টেশনে কিছু 
লোক নেমে গেলে ভিড় কমবে । 

আন্তে আস্তে গাড়ীর গতি কমে একটি ছোট ষ্টেশনে 
এসে থামলো । চানাচুরওয়ালার ঘুম্ড়িত কণ্ঁস্বর শোনা 


-'; গেল; ঠাণ্ডা জল, চা ও পুরীওয়ালার খোজ চলতে 
“লাগলো! যাত্রীদের মধ্যে । আমাদের কাঁমরারগুঅবস্থার কিন্ত 


ডি 


কোনই উন্নতি হুল না। গাড়ী থাঁমতেই আরও বহুলোক 
মালপত্তর নিয়ে দরজার নামনে ভিড় করে এলো.। ফলে 
যার! এখানে নামতে চায় তাদের সঙ্গে খুব ঠেলাঠেলি সুরু 
হয়ে গেলে।। খানিকক্ষণের জন্য চারিদিক গাড়ী এসেছে» 
“ঠেলবেন ন!” আমিও টিকিট কিনেছি পয়সা দিয়ে “গাড়ী 
তোমার বাপের সম্পত্তি নয়” ইত্যাদি কথা৷ ও চীৎকারে রে 


উঠলো। গাড়ী যখন চলতে সুক্কু করেছে তখন দেখা! গেলো 
যে, কাময়াতে লোক কমার চেয়ে বেড়েই গেছে। উপরস্থ 
কয়েকজন অপর গাড়ীর পাদানিতে দাড়িয়ে চলেছে। 


ভেতরে এখন বেশ সাড়। পড়ে গেছে, কারুরি চোখে আর 
ঘুমের আঁঘেজ নেই। একদিকে খুব সোর গোল করে তাল 
খেলাও সুরু হয়ে গেল, এক মাঝবয়পী গেরুয়া পর! ব্যক্তি 
কয়েকটি শিষ্যা নিয়ে চলেছে. বলে মনে হলো; শিষ্যাদের 
সবারি ছেড়া কাপড় পরা দীনংবেশ। তারা এবারে ভজন 
গান সুরু করলে,ঃবোধণুহয় : তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছে । মাঝে 
মাঝে বেঞিয জায়গায় অধিকার নিয়ে গরম কথার আদান 
প্রদান চলতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাব রইলো না। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই দব ঝগড়া গোলমাল থেমে গিয়ে যাত্রীদের 
মধ্যে এমনভাবে কথা. সরু হলো ষেন তার! একজন আরেক 
জনকে কতদিন ধরে চেনে। আমার পাশেই বসেছে 
বিরাটকায় যাঁঝবয়পী গিরিধারীলাল। কোলকাতায় সে 
পুলিশে কাজ করে। লোকটি বেশ -হাদিখুশি, ফুত্তিবা 
ও খুব কথা বলে। পুলিশে অনেকদিন ধরে ভালভ ভাবে কাঁজ : 
করার জন্তে সে মনে মনে বেশ গর্বিত; থাঁনিকক্ষণের মধ্যেই 
যে তার কর্মজীবনের স্থৃতি কথা আমা, বলতে আরম্ভ 
করে দিল, তার স্থৃতি কথ] এতই দীর্ঘ হয়ে পড়তে লাগলো 
সে আমার ভয় হতে লাগলো হয়তে। মহাভারতের মত তার 
পুরো জীবনীই আমাকে শুনতে হবে। সঙ্গে তার স্ত্রী ও দুটি 
শ্বেলে রয়েছে। স্ত্রীটি. খুব লজ্জাশীলা, মাথায় তাঁর দীর্ঘ 
ঘোমটাটানা। একটানা সুরে সে কাঁদছে ও মাঝেমাঝে 
তাঁর কান্নার স্বর বেড়ে উঠছে। যাই হোক তাঁর কামাই 
সম্প্রতি] গিরিধারীলালের::ভীবলী প্রসঙ্গ থেকে আমাকে 
উদ্ধার করলো। সে কেন কাদছে জিজ্ঞাস করাতে গিরিধারী 


বললে যে তার স্ত্রী এই প্রথম তার বাব! মাকে ছেড়ে স্বামীর 


সঙ্গে কোলকাতায় ঘর করতে চলেছে । “কিন্তু তাতে এত 
কাদ্বার কি আছে?” আমি জিজ্ঞাস! করলাম। গিরিধারী 


পট 


৮৮০ 


লজ্জিত ভাবে চুপকরে বইলে1। কিন্তু দাঁমনের বেঞ্চের বুদ্ধ 
ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে আমাকেই উল্টো প্রশ্ন করলেন, “সে 
কি মশাই, মেয়েমাষ শ্শ্তরবাড়ী যেতে কাঁদবে না! আমি 
এবারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেলাম 


আমাদের ট্রেন এবার একটা বড় ষ্টেশনে এসে দীড়ালে।। 
এখানে টিকিট কলেকটর উঠলে! ও খানিকক্ষণের মধ্যে তার 
সঙ্গে ভজন গায়কের খুব বচসা সুরু হয়ে গেলো । ব্যাপার 
অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, টিকেটবিহীন যাত্রী তার], অতএব 
শিষ্যদের নিয়ে ভজনগাঁয়ককে নেমে যেতে হলো! । খানিকক্ষণ 
এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে নানা অভিমত প্রকাঁশ ও তর্কবিতর্ক 
চললো, তবে অনেকেই বললো যে গরীব তীর্থযাত্রীদের 
এভাবে নামিয়ে দেওয়াটা! রেল কোম্পানীর উচিত নয় । 

আমার ভাঁনপাশের বেঞ্চখানার অনেকখানি অধিকার 
করে বসেছে বর্ধমানের তিন ভদ্রলোক, দিল্লীতে তাঁদের 
একট! মিষ্টির দোকান আছে। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে 
তাঁরা গ্রামে ফিরে চলেছে । তারা সমানেই কথা বলে 
চলেছে,একের পরে এক | ও অনেক সময় আমাকে নীরব শ্রোত। 
হতে হচ্ছে। তাদের মতে তাদের গ্রামের. মত এমন ভাল গ্রাম 
আঁর কোথাও নেই! তাঁর! তিনজনেই একমত যে আগেকার 
দিনই ভাল ছিল, জিনিষ ছিল সস্তা, তাই তাঁদের পূর্বপুরুষের 
দীর্ঘজীবী শতজীবী ছিলেন। আজকালকার বিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে কিছু নতুন জিনিষের হয়তো আবিষ্কার হয়েছে কিন্ত 
মানুষের মনে সুখ, নেই । এখন না হয় পণ্ডিত নেহরু 
হাওয়া জাহাজে'ওঘাবেন তা সেকালেও বাঁমচন্দ্রের পুষ্পক 
রথ ছিল, তাই তাদের মতে বৈদিক যুগের ধারায় জীবন যাত্রা! 
বদলালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাঁবে। 


ওদিকে টিনের তোরঙ্গের উপর 'বসে একর খর্বকায় 
অল্পবূুসী ভদ্রলোক এতক্ষণ খবরের কাগজে চোখ রাখার 
চেষ্টা করছিলেন, এবার তিনিও আমাদের আলোচনায় 
যোগ দিলেন ও অল্লক্ষণের মধ্যে তার জীবনের অনেক খবর 
আমাদের জান! হয়ে গেলো। 
লোকটি ভাগ্যবান, কারণ অর্শশান্তে প্রথম শ্রেণীতে এম, এ 
পাশ করার পরেই মফংম্বলের এক কলেজে তিনি অধ্যাপকের 
কাঁম পেয়ে গেছেন। এখন তিন বছর কাঁজ করার পর-_মাগা 
ভাঁতা নিয়ে তাঁর মাইনে হয়েছে দেড়শে। টাক1। পরিবার 


বঙ্গলগ্্মী- বৈশাখ, ১৩৫৭ 


ূ [ ২৫শ বৰ্ষ 


অবশ্য তাঁর ছোট। বাপ আছেন, গ্রামের এক শিক্ষালয়ে 
তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন । এখন অবশ্য অবসর 
নিয়েছেন আর আছেন মা ও দুই বোন। এখন দিল্লীতে 


একট! সরকারী কাজ পাবার জন্ত দেখা! করতে যাবার আগে: 


তিনি কোলকাতায় চলেছেন । ভদ্রলোক তারপরে নান! প্রশ্ন 


জিজ্ঞাসা করতে সুরু করণেন। চাকুরীর জন্য দেখা করতে" 


যেতে কি পরা দরকার, স্থ্যাট না ধুতি? আমি কি সংবাদ 


পত্রে কাজ করি ন! উপন্থান লিধি.? এই রকম নানা কথার ' 


পর ক্লান্ত হয়ে ভদ্রলোক আবার কাঁগজে মন দিলেন । 


এতক্ষণ লম্বা, পাকাচুল ভরা মাথ! ভদ্রলোকটি ওপরের 
বেঞ্চে বসে. একমনে আমাদের কথা শুনছিলেন; আগের 


 ভদ্রলোকটি চুপ করতেই ইনি তার নিজের জীবনের নানা 


কথা বলতে সুরু করলেন ও বিবিধ প্রশ্নে আমাকে দিশেহারা 
করে দিলেন। ভন্্রদোকটির বাড়ী পূর্ববঙ্গ, জামাই দিল্লীতে 
সরকারী দপ্তরের কেরাণী। মেয়েকে দেখতে তাই তিনি 
দিল্লী গিয়েছিলেন। জামাই তাঁর তেমন সুবিধার নয়, বেশী 


সিগারেট খায় আর বড় বেহিসাবী। তারপর তিনি আমাকে 


প্রশ্ন করতে সুরু করলেন, “কোথায় যাবে? তোমার নাম 
কি? দেশ কোথায়? বাবার- নাম কি? কোলকাতায় 
কি করা হয়, কত মাইনা পাও” ইত্যাদি । 


ভদ্রলোক নিজে ঢাকায় এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ 
করেন, মাইন! পান ২৫২ টাকা আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
মাষ্টারি করে ১৫২ টাকা । কিছু জমি জমাও অবশ্য তার 
আঁছে। রাজনৈতিক আলোচন! অর্থাৎ পাকিস্থান, হিন্দু- 
স্থানের বিষয় সুরু হতেই ভদ্রলোক ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে 
উঠলেন ও তার ইতঃস্ততঃ হাত ছৌড়ার ফলে হাঁতের 
কাছের কাগজের বাত্ডিলটা কয়েক জায়গায় ছিড়ে 
গেলো । হাওড়। যত. কাছে আদতে লাগলে! 
মালপত্রের জন্তু ভদ্রলোকের ভাবনাও তত 
বাড়তে লাগলৌ। রেলের মাঁল-পত্রের গাড়ীতে 
চোর ঢোক! সম্ভব কিন! এবং যদি চোরে কিছু চুরি করে 
নেয় তাহলে রেল কোম্পানী তারজন্ত ক্ষতি পুরণ করবে 
কিনা? তীর দূর সম্পর্কীয় ভাঁয়ের স্ত্রীর আত্মীয়ের 
একবার একটি বাক্সে| হারিয়ে গিয়েছিল এবং সেটা পরে 
আর পাওয়া যাঁপ্ননি। ভদ্রলোক ভয্নানকভাবে হুশ্চি্তাগ্র স্থ 


দু 


-৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


হয়ে পড়লেন, যেন তাঁর জিনিষ ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে ও 
আর কখনও তা তিনি চোখে দেখতে পাবেন না এমনি ভাব 


তার মুখে। আমার কোন আশ্বান বাক্যই তীর হুশ্চিন্তা 


_২ কমাতে পারলো না । যতক্ষণ ন! স্টেশনের প্র্যাটফরমে তার 


~ 
রং চটা টিনের 'বাকৃসোট। তিনি দেখতে পেলেন_-ততক্ষণ 


তাঁর ভাবন! গেলোন] । 


বই পড়া 
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হাওড়ার সোৌরগোর করে সবাই নামতে সুরু করলোঁ। 
আশে পাশের যাত্রীদের কাছে বিদায় নিলাম। প্াাদের 
আত্মীয় বন্ধুরা নিতে এসেছেন তীদের নান! রকম সম্ভাষণ 
শোনা যেতে লাগলে । 

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েক ঘণ্টার চোট পৃথিবীটা মহানগরীর 
ব্রাটত্বের মাঝে মিলিয়ে গেলে! । 





€৫ বই পড়! $5 
গ্রীশীল। চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক অল্ড।স হাঝলে অনেক 
সময় গ্লেষপূর্ণ ভাবে বলেন ষে বই পড়াট! একটা! স্বার্থপর 
বিলাসিতা; বেঁচে থেকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার 


"এই যে অবস্থা তাঁকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা চলে। 


কণা 


পরলোকের শান্তি ও বিস্মরণ জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় 
একমাত্র বইএর ভেতর দিয়ে 

অনেক লোকের গল্প গুজব কর! বা তাস খেলার চেয়ে 
বই পড়তে বেশী ভাল লাগে! কিন্তু মিশুকে লোকেদের 
এই বইএর পোকাদের দেখলে ভারি আশ্চর্য্য লাগে। তারা 
যেন জগৎ থেকে সম্পর্ক ছাড়া, তৈরি করে নিয়েছে স্বতন্ত্র 
একট! পৃথিবী নিজেকে আর পাতা ভর্তি ছাপার অক্ষর দিয়ে! 
নিতান্ত নিঃস্ধ, এক, কিবিশ্রী]? বাস্তবিক কিন্তু - অত 
সমবেদনা জাঁনাবার কিছু এতে নেই। আঁমর জানি ষে 
পড়ুয়ার! দিব্যি মনের আনন্দেই থাকে এবং বোধ হয় অন্ত- 
রকমভাবে অবসর কাটানোর চেয়ে বইয়ের সাহায্য নিলে 
তারা বেশী তাড়াতাড়ি সংপাঁরের অভাব ঝামেল| বাঞ্ধাট ভুলে 


' একটু জিরিয়ে নিতে পারে । 


পরিশ্রমের সঙ্গে অবসগ আছে পাশাপাশি । পরিশ্রমের 

পর বিশ্রাম না পেলে পরিশ্রমের শক্তি থাকে না! বই পড়। 
যদি বিশ্রামের মত নিছক অবসর কাটানোও হয় ত হলেই 
থে সেটা, আলস্য হবে তা নয়। তবে শুধু বই পড়েই ত’ 
ংসার চলে না। আরও অনেক রকম কানের মাঝে দু দণ্ড 


্‌ পুরাকালেয় কথ! আন্তে মজা! লাগবে। 


এইভাবে জিরিয়ে নেওয়াটা! বিলাপিতা নয়, এটাকে 
প্রযয়োঞ্গনের পর্যযায়ে বরং ধর! যায়! এই অবপর বিনোদনে 
যদি শুধু আনন্দের ও বিশ্রামের সঙ্গে কিছু জান! শোনাও 
যায় ভাতে কারে! লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। 

ভালমন্দ নানারকম বই আছে। সব রকম বই পড়াটাই 
দোষণীয় নয়! বারা নিছক আনন্দের জন্যই অবদর সময়ে 
দু একথান। হালকা বই পড়েন তাঁরা ইচ্ছে করলে অনায়াসে 
মাঝে মাঝে এক আটা উঁচু দরের বই পড়ে অনেক 
প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞানগর্ জিনিষ জানতে পারেন৷ দহ 
মোহনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর পর. মাহেঞোদারোর 
ইতিহাস মন্দ লাগবে না। আধুনিক প্রেমের “চাদ ও 
চকোঁর” ভরা গল্পের পর ভালই লাগবে কা লিদাসের শকুস্তল]। 
সমাজের অতীত ও 
বর্তমানের তুলনা করতে পাঁরবেন। খাবার সময়ে যেমন 
আমরা অনবরত মিষ্টি বা চাট্‌নি খেতে পারি না, তেমনি 
নিছক সাময়িক আনন্দ দেবার জন্যে তৈরি লেখা দিনরাত 
পড়লে অরুচি ধরে যায় । তাঁর সঙ্গে পুরোনো বা আধুনিক 
নামকরা! লোকের লেখ! পড়লে ভাল লাগে এবং চিন্তাশীল 
লোকের লেখা নিজেরও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। 

মাচুষের শরীর নিয়েই ত’ সব কারবার নয়, তার মনের 
জন্যেও খোরাক লাগে। মানুষের বৈশিষ্ট্য ত’ ওইখানেই। 
প্রতি মানুষের নিজের মনের প্রতি খানিকট। কর্তব্য আছে। 
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সংসারে থেকে ছেলেপিলে স্বামী আর পাঁচজনের স্থখ স্থবিধে 
দেখাতেই এদেশে মেয়েরা মন প্রাণ ঢেলে দেন। তীর! সীতা 
সাবিত্রীর দেশের মেয়ে, নিজের কথা ভাঁবাটাঁও লজ্জাকর 
স্বার্থপরতা বলে মনে করেন। কিন্তু সত্যি তা নয়। সংসারের 
চাকা ঘোরে যাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁর নিজের মানসিক উন্নতি 
হলে তাঁর পারিপাশ্িক সবাঁরও উন্নতি তবে। নিজেকে 
শিক্ষিত কর! দ্বাথপরতা নয়। ছোট ছেলেমেয়ের] মায়ের 
হাসি দেখে হাসতে শেখে, মায়ের কথা শুনে কথা কইতে 
শেখে। মায়ের জ্ঞানপিপাঁপ। দেখলে মায়ের শিক্ষা 
অনুপ্রাণিত হলে তারাও বড় হবে। 


এদেশে বই কেনাটা বাজে খরচ মনে করেন অনেকে । 
খরচ কমানো আজকালকার দিনে সবারই দরকার । বই 
একবার কিনতে আরম্ভ করলে এটা একটা .নেশ! হয়ে 
দাড়ায় | 
, পর্যায়ে পড়ে কিনা বল! যায় না। তবে ওই পয়সাটা 
বাঁচালে এদেশের গৃহিণী মাত্রেরই মনে সন্তোষ জন্মাবে 
নিঃসন্দেহ ! আজকাল সহর অঞ্চলে এমন কি অনেক গ্রামেও 
সাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের কোনও অভাব নেই । 
মানিক সামান্য চাদা দিয়ে গ্রাহক হতে পারা পায়! তবে 
গ্রন্থাগারের সংখ্য] বাড়ানো দরকার । এবং বই লেখাই 
যাঁদের জীবিকা তাদের আয়ের বিষয়ও ভাবা দরকার । 

উচ্চ শিক্ষিতাদের বই পড়াদ্ধ প্রয়োজন সব মিটে 


গেছে বলে অনেকের মনে হতে পারে ৷ কিন্তু উচ্চ শিক্ষা 


হল কেবল জ্ঞান-ভাঙ|রের চাবি । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষ!- 
গুলি শেষ করবার পর বিদ্যার মহাসমুদ্রের আভাষ মেলে 
মাত্র! প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় তারপর থেকে_যখন 
সত্যিকার জ্ঞানের অনুসন্ধান মানুষকে প্রেরণ! দেয়! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে নাম করার জন্য 
পড়া নয়। : 

মানুষ যতদিন নতুন কিছু শিখতে বা জানতে পারে সে 


বঙ্গলক্ষমী- বৈশাখ, ১৩৫৭ 


তবু বই কেনাটা সবদিক দিয়ে অমিতব্যয়িতার 


[ ২৫শ বর্ষ 


সত্যিকার বেঁচে থাকে ততদিনই | নৃতনত্তের বা অভিনবত্তধের 
সন্ধানে বাবার সময়, সুযোগ বা সুবিধা ক’জনেরই বা থাকে? 
ঘরে বসে বই থেকেই সবচেয়ে শ্রম্ন আগ্লাসে নৃতনত্বের'ও 
ও সঙ্গীব জ্ঞানের খোরাক পাওয়া ষায়। 

বইকে যিনি সলী ক’রতে পেরেছেন তাঁকে কোনও 
দিনও সম্পূর্ণ একলা হুতে হবে না। ছেলে মেয়ের বিয়ে 
থা হয়ে যাবার পর এক প্রৌঢ়াকে দেখেছি পরম উৎসাহের 
সঙ্গে উপনিষৎ পড়তে । তিনি নিজে সংস্কৃত জানতেন না, 
হার এক প্রতিবেশী ছেলের কাছে তাঁর সময় হলে সংস্কৃত 
থেকে বাঙলা করে শুনতেন। বৃদ্ধ বয়সে নিজে শিখে 
সংস্কৃত বা ইংরাজি পড়ার দৃষ্টান্তও আছে। 


একজনকে দেখেছি বৃদ্ধ বয়সে ইংরেজীতে ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়াথের কবিতা পড়তে মানের বই দেখে, একটি একটি করে 
কথা বুঝে । এই পরিশ্রমে কোনও বিরক্তি প্রকাশ পায়নি 
তার'মুখে। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। 
ভার বয়সের সঙ্গে তার হালকা হয়ে এসেছে, শরীরে শক্তি 


নেই। এই সময়ে নানান বিরক্তি আসে বেশী অবসর থাকে 
বলে ছোটখাটো সংসারের খুঁটিনাটিতে মনে হয় সব ভুল । 


হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নৃতনত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন 
পড়ার ভেতর, তাই বয়স বাঁড়ার সঙ্গে জীবনে তীর কোনও 
তিক্ততা আসেনি । 


বাড়াবাড়ি কোনও কিছুর. বিষয়েই যেমন ভাল নয় 
তেমনই সব সময় শুধুমাত্ৰ বই নিয়ে থাঁকাও ভাল নয়। তবে 
এটা ষে নিছক বাজে সময় কাটানো তা নয় বোধ 
ইয়। ভাল বই পড়লে মনের খোরাক জমতে থাকে. পরবর্তীঁ- 
কালের জন্যে। একটা কি ছুটে! বইএ নয়, অনেক ভালে! 
বই পড়তে পড়তে তৈরি, হয় শিক্ষা ও জ্ঞানের একট! 
ভিত্তি! সেট! ধীরে ধীরেই হয়, পলিমাটি জমে জমে নদীতে 
চর ওঠার মত! এই ভিত্তির ওপর জন্মায় পূর্ণ 
ব্যক্তিত্ব ও সেই দুপ্রাপ্য বহু কষ্টে রোপন করা বীজ--কৃষ্টি। 


০ সা জসমজােতী টপ হর ক 


মংসারের কাজের 


a 


1 


লা 
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ভোরের স্বপন 


ইলার ঘুম ভাঁঙগলো পাশের বীঁড়.জ্জ্যে গিমির ভাষণ 
গলার আওয়াজে । ভোরের আধভাঙ্গ। দ্বপ্ের মধ্যে কল্পন! 
তার সুদুরের প্রিয়তমকে- কাছে এনে দেওয়ার যে অসম্ভব 
সম্ভব করেছিল মুহূর্তে তা ভেঙ্গে গেলো । ধড়মূড়িয়ে উঠে 
বসে একরাশ চুলের ঢাল হাতে জড়াতে জড়াতে ভয়চকিত 
মুখে সে দোতলায় নেমে আঁসে। তাকে দেখে ভবতারিণী 
অপ্রসন্ন মুখে বলেন, ‘কিগে! খুম ভাঙ্গলেো!? তা বাসি 


কাপড়ে বাসি মুখে আর কি কাজটা করবে শুনি? অপ্রস্তুত 


হয়ে, ইল! ফের ওপরে উঠে যায়। 


বাড়ীতে লোক অনেক, অথচ সে অন্থপাতে স্নানের ঘর 
খুবই কম। এখন মেজদির পালা। বিধবা নিঃসন্তান 
মহিলা অত্যন্ত শুচিবাঘুগ্রন্ত। কাজেই বাথরুম পাবার আশা 
এখন ছুরাশা, তবুও ইলা একবার কড়া নাড়ে। তীব্র 


কণ্ঠে উত্তর আসে, “বাপরে বাপ, সন্দেশ নয়, রসগোল্লা! নয়, 


কলের জল, তাওকি ছাই পাবার যে! আছে? নড়ে! 
জেলে দাও সংসারের মুখে, অমন সংসার উচ্ছন্্ে যাক | 


অবিশ্রান্ত শাপ শাপান্ত চলতে থাকে । ইলা অপ্রস্তুত হয়ে 


ভাঁবে--বাবা, মেজদির কি গলা? কলের তোঁড়কেও হাঁর 


.মানিয়েছে। 


সেজজার ছেলে নটু চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে 
আসে। ইলাকে দেখে মুখ ফুলিয়ে বলেঃ মনে আছে 
কাকীমা, আজ কিন্তু মাছের ডিম আমার। তুমি কেবল 
দাদাকেই ভালোবাস, কাল বলেছিলে -কালকে দোঁব। 


-, আজ মাছের ডিম ন! থাকলে. অনর্থ ঘটার আভাদ পেয়েও 


ইলা আদর করে নটুকে কোলে টেনে নেয়। তাঁর কৌকড়। 
চুলে খের! পদ্মফুলের মত মুখখানায় চুমো খেয়ে বলে, “কিন্ত 
নটুবাবু, আজকে বেম্পতিবার, আজতেো মাছের ডিম খেতে 
নেই নটু সহজ বিধিনিষেধের “মধ্যে মান্য, তাই সঙ্গে 


. সঙ্গে বিদ্রোহী ভাব দমন করে নিয়ে বলে, শুকুর বারে তে! 


খেতে আছে, কালকে ? নিরাপদ উত্তর পাবার আগেই 


করিয়ে ইল! কলঘরে 


নীচে থেকে হরপ্রসাদ বাবুর ডাক আসে, নবৌমা! নটূর 
হাত থেকে আচল ছাড়িয়ে নিয়ে ইলা নীচে নেমে যাঁয়। 
“হরি বল মন, হরি বল মন,” বলে হুরপ্রসাদ বাবু বলেন, 
‘কালকে কে তরকারি কুটেছে? সব্বাই জানে ষঠীর দিনে 


'লাউ খেতে নেই--অনাচার করে কি এমন হ্বর্গলাভ হবে 


যে তা না করেই চলছিল ন1? এইজন্ঠে গিরিকে বারবার 
বারণ করেছিলুম ওসব পাশ করা মেয়ে এনো নাঁ। তখন 
তো সে কথ। গ্ৰাহ হল না। টকটকে রং দেখে ভুলে গেলে] ৷ 
এখন সব পুষ্টি শুদ্ধ ষঠীতে লাউ খেয়ে মর এখন সায়েবরা 
পর্য্যন্ত মানছে যে এক একতিথিতে এক একটা তরকারিতে 
দোষ হয়, কই এবার বলুক না? কথাগুলি সামনে উপস্থিত 
নাপিতকে উদ্দেষ্ত করে বল্লেন। নাপিত পরম সন্ত্রমে ঘাড় 
নাড়ে ও বলে, ‘তাতো নিশ্চয়ই বাবু, ওসব সাহেব স্থবোর কথা 


ছেড়ে গ্ান। ওঁরা হলেন সাক্ষাৎ গ্াবতা।” এবার হরপ্রসাঁদ 


বাবু চটে ওঠেন, বলেন, “দূর ব্যাটা মুখ্য, ধান ভানতে শিবের 
গীত গাইতে এল । চাকরকে বলেন কিহে নবাব আজ 
বাজার টাজার যেতে হবে না? 


ইল! এই স্যোগে আবার ওপরে যায় । গিয়ে দেখে 
কলতল1 এর মধ্যে বেদখল হয়েছে । জ্যাঠাইমা তেলের 
বাটি গামছা রেখে নিজের দখলি সত্ব সাব্যস্ত করেছেন । 
কোন কমে জ্যাঠাইমীকে বারন্দায় তেল মাথতে রাজী 
ঢোকে । কলতলায় মাথা পেতে 
মনে হয় চুলখোল! হয়নি, চোঁথ ছুটি অকারণে জলে ভরে আসে। 
কার ওপর অভিমানে কে জানে? হয়তো ব। মায়ের কথা 
মনে পড়ে, নয়তো সেই সুদূর প্রবাসী মান্ুহটির কথা। 
সঙ্গে সঙ্গে ভোরের স্বপন আবার জেগে ওঠে । স্পষ্ট মীনসের 
গল, চেয়ে দেখ আমি এসেছি। কালই রেঞুন থেকে 
চিঠি পেয়েছে ইলা যে এখন শীঘ্রই আসার তার কোন 
সম্ভাবনাই নেই । জানেনা কত দীর্ঘদিন এভাবে কাটবে 
হঠীৎ চমক ভাঁদদে বিধবা! পিসশ্বাশুড়ী আর মাসশ্বাশুড়ীর 


| 


১৮৪ 


গলার আওয়াজে । দুজনেই নিরাশ্রয়া, দুজনেই বিধবা, 
তাই আগের এশ্বধ্যময় দিনের অবতাঁরণ| করে নিজেদের 
শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চান। পিসীমার ভাস্থরপোর বিয়ের 
হাঁতীতে রূপোর হাওদী পরাণ হয়েছিল, সঙ্গে গিছলে| 
সোনার তকমাত্খাট! পাইক বরকন্দীজের প্রসেশান। 
শুনে দোক্তার পিচ ফেলার সঙ্গে মুচকে হেসে মাসীম। বলেন, 
‘ত যদি বললে ভাই, তবে বলি শোন, আমার ঘেওরের বিয়েয় 
সব সোনার সামাজিক করা হয়েছিল তো! তখন এধারে 
বিষয় সম্পত্তি সব দেনা ডুবুড়ুবু, রোজ একট! করে সম্পত্তি 
নীলেমে উঠছে। কানাঘুষোয় সেই কথা হয়তো শুনে 
থাকবে । একজন নতুন কুটুম অত ভারিভারি বাসন দেখে 
মনে করেছিল কাসার। শুনে আর হেঁসে বাঁচিনা।, 
গ্খভার করে পিসীম বলেন, “কেজানে বাবা, দেনাকরে 
সোনার সামাজিক দেওয়া আবার কি চং! 
সময় হাঁরাণী ঝি ভিজে কাপড়ে পিসীমার খাবার জল 
নিয়ে এসে দাড়ালো! | তার কাপড় কোথাও শুখনো আছে 
কিনা নিরীক্ষণ করার জন্যে পিসীম। উঠে পড়লেন ! 

ওদিকে রানাঘরে তুমুল কোলাহল উঠেছে। মতির 


মা নাকি কৌচড়ে করে হলুদ লঙ্ক। নিয়ে যায়| ঠাকুর ঝি. 


সব ভীড় করে দীড়ায় বাঁটনার কাছে। মাছ কোটা ফেলে 
দুর্গা ঝিও এসে দাড়ায়, কাকে একট! কেমাছ-নিয়ে যায়। 
পিসীমা মতিরমাকে আর মাপীমা ছুর্গাকে বকেন। 
ভবতাঁবিণী মালা হাতে এসে দীড়ান। হ্যাগা কি হল 
এখানে ? সকলে এক সঙ্গে বলে ওঠে, মতিরম! হলুদ জিরে 
সর।চ্ছিল। চারদিকে চেয়ে গিনি বলেন, ‘ওঃ তাই বল? 


তাচোর নয় কে? ঠাকুর রোজ ীয়ের বাটি সরায় না? 


ন! হারাণী ঠাকুর ঘরের ফল নেয় না? কারুর গুণের কথাই 
তে। আমার জানতে বাঁক নেই? তারপর মতির মাকে 
বলেন, মরণ আরকি? চাইলে কি পাস না, যেচুরি করে 
মরছিস? স্বভাব মলেও যাবে না। 

ইলা শঙ্কিত বিত্ৰতভাবে একপাশে দাড়িয়ে থাকে। 
এ সবের সঙ্গে সেষেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। 
কাঁজ করতে করতে মন তাঁর চলে যায় কোন সুদুর দেশে, 
হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যাঁয়। পাশে জারলে ওঠে, কিগে। 
বিরহিনী, তোমার ন! হয় তাকে ভাবলেই চলবে, কিন্ত 


? 


বঙ্গলগ্মী- বৈশাখ, ১৩৫৭ 


এমন 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


আমাদের ভাত তরকারির হ্াঙ্গাম নিত্য । অপ্রস্তুত 
হয়ে সে আরো তাঁড়াতাড়ি হাত চালায় । এককঝুঁড়ি 
পালং শাক ভাজার জন্যে কোটা হয়েছে, এখনে! 
বাঁধা কপি তিনটে মোচ| 
হঠাৎ মনে পড়ে যায় মানস একদিন বলেছিল, 
হাঁকে এমন দাগ লাগালে কি করে? ইলা বলেছিল, মোচার 
দাগ। রাগকয়ে মানস সেদিন মোচা খায়নি । ভবতারিণীর 
প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর মুখ করে বলেছিল, 'বড় তেতে। 
মোচা মা! 
যায়েরা ঠাষ্ট। করে বলে, ‘জানিস নবৌ, ঠাকুরপে। আর 
ফিরবে না। সেখানে বাশ্মিজ মেয়ে বিয়ে করে বসবাস স্থরু 
করে দিয়েছে। বর্শ্মার মেয়েরা কত গুণ তুক জানে। 
সারাদিনের কোলাহলের পর শোবার ঘরে ফিরে ইলা তাঁর 
গোপন সামগ্রী বের করে। মাঁনসের চিঠির তাড়া) কত 
দিনের কত তুচ্ছ কথা এমন করে মানস মনে রেখেছে, 
গভীর পুলকে ভরে ওঠে তার মন। আপন মনে বলে, 


কি যে সব বলে বড়দি সেজদি? জানে নাতো ও কী ভীষণ » 


ভালোবাসে আমায়? 
মনে পড়ে একদিন বড়দি বলেছিল, ওকি নবৌ, চুশবীধা 
নেই সাজগোজ নেই, অমন করলে ঠাঁকুরপো। তোকে খাটে 
বসতে দেবে না যে। রাগ করে ইলা বলেছিল, চাইনা 
অমন খাটে বসতে । জেদ করে কদিন চুল বীধেনি সে। 
সেদিন পূ্ণিমার চাদের আলে খাটের ওপর লুটিয়ে 
পড়েছিল। ইলার মুখখান! ধরে মানস বলেছিল, “মাবাধ! চুল 
উড়তেছিল উদাস হাওয়া লেগে।” ইলা থিলখিলে করে, 
হেসে উঠেছিল, বলেছিল, জানো বড়দ বলছিল চুল ন! বাধলে 
তুমি নাকি খাটে বসতে দেবে না। তাইতো রাগ করে চুল 
বাধি না। মানসও হেসে বলেছিল, তাই নাকি? 
লক্ষ্য করি নিতো । আগে জানলে নাহয় কদিন আমিও 
থাটে বসতাম না। 


তারপর বলে, “তানয় গোঁ তানয়, যাঁদের বর ভালে! তাঁদেরই 
তো বেশী করে সাজগোজ করতে হয়। তাঁদের তো ওই 
এক ভিন্ন গতি নেই। তারপর দিন ইল। মনের সাধে 
দেজেছিল। হঠাৎ বাড়ীতে জংল! ঢাকাই পরতে দেখে ননদ 
বলে, ব্যাপার কি বৌদি? বড়দি বলে, দেখলি আমার কথ! 
সত্যি কিনা? 


ছটা কুটতে বাকি। 


অত 


যখন অমনই ভীন্মের প্রতিজ্ঞা তোমাঁর। 


চা 


? 


৬ সংখ্যা] 
এই সংসারঅনভিজ্ঞ মেয়েকে এখানে ছেড়ে যেতে 
মানসের মনে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্ত নিয়ে যাবার 
উপায় নেই। বাবা মা অমন্তষ্ট হবেন। একবার বলেছিল 
তাঁকে বাপের বাড়ী বাবার কথ! । কিন্তু ইল।ই বলেছিল, 
'ন! তা হয় না, তুমি থাকবে মা আমি থাকবো ন, বাঁবা মার 
কষ্ট হবে যে? মানস ম্লান হেঁসে বলেছিল, কিন্তু 
আরেক জনের কষ্টর কথাটাও তো ভাবতে হবে। 
ইল] বলেছিল, “সে কষ্ট বুঝি বাপের বাড়ী গেলেই 
থাকবে না?? 
কিন্ত আর ইলা পারে না। বড় পরিশ্রান্ত মনে হয় 
নিজেকে । আরো কত দীর্ঘ দিন এভাবে কাটবে কে জানে? 
মনে মনে.মানসকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমার মুখের কথাটাই 
বড় করে ধরলে তুমি ? একবার ভেবেও দেখলে না ষেকি 
নিয়ে দিন কাটবে আমার ? আবার মনে হয়, আচ্ছা ঠাকুমা 
যে বলতে! ভোরের স্বপন সত্যি হয়, কই হোলো নাতো? 


আঁশিষ 


১৮৫ 


পরদিন সকালে ঠাকুর ঘরে বসে ইলা চন্দন ঘসছে | এই 
একটি কাজ ধা করতে প্রচুর সময় লাগেঃঅথচ পাঁচ জনের 


কথাঁর উত্তর দিতে হয় না। পর পর পাঁচটি বাটিতে 


পাঁচ ভাগে চন্দন রাখতে হবে। আগ্ঠীমার লা চন্দন, 
মহাদেবের সাদা চন্দন এমনি ভাগে ভাগে। ইলার চন্দন 
ঘষ। হরপ্রসার্দ বাবুর বড় মনোঁমত। হ্থন্দর গাঢ় চন্দন 
ঘষে সে, দায়সারা কাজ করে না। আজও সে 
একমনে চন্দন ঘষে যাচ্ছিল, কর্তা পুজে| সেরে সদরে গেছেন । 


হঠাৎ কর্তার খড়মের আওয়াজে ইলা চমকে ওঠে । পূজোর 


ঘরে বসে ভবতারিণী মালা জপ কচ্ছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য 
করে বর্তী বলেন, শুনছে, মানসের টেলিগ্রাম এসেছে। 
সে বদলি হয়েছে কলকাতায়, আজ রাতেই এসে পৌঁছবে । 
ঘোমটার ভেতর ইলার চোখ থেকে ঝরঝর করে জন পড়ে 
চন্দন পিড়ির ওপর। আজ বোধ হয় প্রথম তার চন্দন 
পাঁতল। হয়ে গেল । 


আশিষ 
শ্রহিমাংশুপ্রকাশ 'রায় 
ফুল যে ফুটে ফুল হয় 
আশিষ কোন একের নয় 
ওই যেবনের দীন 
যেমন-তেমন ফুল 
রূপে হীন বাসে হীন 
নাই জান। যাঁর কুল, 
বহর আশিষ শিরে বয় 
তবেই ফুটে ফুল হয়। 


আশিষ আছে 
সারা রাতের 
আশিষ আছে, 
সারা দিনের 
আশিয আছে 
রোদ-বাতাসের 
মেঘের জলের ! 


আঁশিধ আছে 
নীল আকাশের 
মাটির রসের। 
: বহর আশিষ শিরে বয় 
ফুল না তবেই ফুল হয়! 


বিদেশিনী 


শ্রীনন্দিনী চট্টোপাধ্যায় 


' বিনাব্যয়ে মহিলাদের শিল্পশিক্ষাদান 
ওয়াশিংটন, ৯ই এপ্রিল--পারিবারিক . স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যে মেয়েদের. শিল্পকলা শিক্ষাদানের নিমিত্ত 
ওয়াশিংটনে একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত. হইয়াছে। 
- জুলিয়াস গারফিনকেল নামে ওয়াশিংটনের জনৈক পরুলোক- 
গত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বীয় মাতার নামে উক্ত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ৫০টি মহিলা শিক্ষালাভ করিতে 
পারেন। নিজেদের পরিচ্ছদের ব্যয় ব্যতীত আর কোনরূপ 
ব্যয় তাঁহাদের প্রদান করিতে হয় না। ভতি হইবার কোনও 
নিধ্ণারিত বয়স নাই। মছিলাগণ একবৎসর পর্যন্ত এ 
বিদ্যালয়ে অবস্থান করিতে পারেন । 
অফিস আদালত, হোটেল রেস্তোরা, দজির দোকান, 
বিজ্ঞাপন ও আলোকচিত্র আগার--প্রভৃতি বহু প্রতিষ্থীনের 
বহু প্রকার কার্ধ মহিলাগণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। 
যুক্তরাষ্ট্রে দুগধব্তী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
ওয়াশিংটন, ১০ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অর্থনীতি 
ক্রান্ত ব্যুরোর এক সংবাদে জান যায় যে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
দুগধবতী গাভীর সংখ্যা ১৯৪৯ সালে বর্ধিত হইয়াছে। 
তৎপূর্বে পাচ বৎসর ধরিয়া উহার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। 
, ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্রের মোট গাভীর 


সংখা! ছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৫ হাজার, একবৎসর পূর্বে. 


গাভীর সংখ্যা ধত ছিল তাহা অপেক্ষা ইহার পরিমাণ 
শৃতকর! একভাগ বেশি। গৃহপালিত পশুর আহীর্ধ শন্তের 
পর্ধীপ্ত পরিমাণ সরবরাহ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের 
প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির.ফলে ছুগধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 

উক্ত ব্যুরোর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে স্বাভাবিক 
অবস্থা বজায় থাকিলে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ২৫ বৎসরে 
দুগধব্তী গাঁভীর সংখ্য! বাৎসরিক ১০ লক্ষ করিয়া বর্ধিত 
হইবে। - 


বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে বেতার শ্রোতাদের রুচি 
নির্ণয়-_-বেতার ব্যবসায়ীদের স্ববিধার্থ মাক্কিণ 
কম্পানীর প্রচেষ্টা * 

- আমেরিকার “বেতার জগৎ» সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় 
বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবসা হিসাবে বিভিন্ন 
বেতারকেন্দ্র পরিচালনা করিয়ী থাকেন । এই জন্তই প্রত্যেক 
বেতার প্রতিষ্ঠান সেখানে শ্রোতাদের রুচি এবং তাঁহাদের 


ধরণের “প্রোগ্রাম” বেশী পছন্দ করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
সেইভাবেই নিজেদের কমনছুচী রচনা করিয়া তাহাদিগকে 
আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। 


চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। শ্রোতারা যে - 


“বেতার জগতের” বাহিরেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের ৮ 


' ব্যবস! সম্পর্কে প্রচার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বেতার 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইহারাঁও শ্রোতাদের রুচি 


সম্পর্কে অবহিত হইতে চান। কেবল বেতারকেন্দ্রের মালিক 


এবং ব্যবসামীরাই যে বেতারশ্রোতাদের রুচিপছন্দ জানিতে 
চান তাহা নহে; বেতারের শিলপীরাও ইহ! জানিতে এবং 


বুঝিতে চান, কারণ তাহাতে তাঁহাদের কাজেরও বিশেষ 
স্বিধা হয় । 


কোনও একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান কতগুলি শ্রোতা 


শোনেন এবং কোন্‌ ধরণের অনুষ্ঠান তাঁহার! সব চাইতে ' 


বেশী পছন্দ করেন-_এই জাতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজকাল 
আমেরিকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
পাওয়া যাঁয়। ইহারা একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের 


সাহায্যে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া, নির্ণয় করিরার ব্যবস্থা করিয়া - 


উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের অশেষ উপকার করিতেছেন । 

বতানে শিকাগোর এ, সি, নীলপন কোম্পানী এই 
কাজে মবাধিক সাফল্য অর্জন করিয়্াছেন। অডিমিটার 
( audimeter ) নামক একটি নবাবিস্কৃত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের 
সাহাধ্যে ইহার! বেতার শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করিয়। 


৫ম সংখ্যা ] 


থাকেন৷ আমেরিকার দেড়'হাজরি গৃহে এই যন্ত্র বসাঁপৌ- 
আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বেতারশ্রোতাঁর ধ্য' 
, হইতে বাছিয় ৰাছিয়া, এই সমস্ত গৃহে উক্ত যন্ত্ৰ বসানে। 


হইয্াছে। 


* ছইয়াছে। 

গৃহের যে কোন স্থানেই এই অভিমিটার “যন্ত্র বসাঁনো 
যায়। বেতার গ্রহণযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত একটি দোলকের 
(09501118601) সহিত তারের দ্বারা অভিমিটার যগ্ত্রের 


সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে যোল মিলিমিটারের 
ফিল্ম লাগানো থাকে। ইহার উপর পূর্বোক্ত দোলকের 


দোলন-সংকেত চিহ্নিত হইয়া যাঁয়। এই সংকেত-চিহ্ন 


হইতে শ্রোতারা কখন কোন্‌ কেন্দ্রের কি--কি অন্থঠান 
শুনিবার জন্য রেডিও খুলিয়াছেন তাহ বুঝা যায়। 


দুই সপ্তাহ অন্তর শ্রোতাঁর। সাংকেতিক চিহ্বযুক্ত ফিল্ম 
নীলসন কম্পানীর কেন্ত্রীর আপিসে পাঁঠাইয়া দেন। 
সেখানে বিশেষজ্ঞরা এই চিহ্নের পাঠোদ্ধার করিয়। প্রাপ্ত 


মংবাদের একটি নির্ঘণ্ট রচনা করেন। এই নির্ঘণ্টের উপর” 
*২.ভিত্তি করিয়া যে রিপোর্ট প্রস্তুত কর! হয় উক্ত কম্পানী 


মাসে হইবার করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

এখানে পাঠকদের মনে স্বভাবতঃই গ্রশ্ন- জাগিতে পারে 
যে এই দেড় হাঁজার রেডিওর মালিকরা কি নিছক পরোপকার 
প্রবৃত্তি লইয়াই উক্ত কম্পানীকে সাহাধ্য করেন। না, ত 
মোটেই নয়। ছুই সপ্তাহ অন্তর তাঁহার! যখন অডিমিটার 
যন্ত্র হইতে চিহ্নিত ফিল্ম্‌ বাহির করেন তখন একটি ছিদ্রপথে 
কতকগুলি করিয়! মুদ্রা আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। 
ইহাই এই গৃহন্বামীদের পারিশ্রমিক । 

ব্যবহৃত ফিল্মের স্থানে বসাইবার জন্য যে নৃতন ফিল্মের 
প্রয়োজন, তাহাও সরবরাহ করেন নীগসন কম্পানী। 
পুরাতন ফিলমের স্থানে নূতন ফিল্ম বসাইতে যদি কোন 
গৃহস্বামীর ভুল হুইয়া যাঁয় তবে আর রক্ষা নাই। যতক্ষণ 
_) পর্যন্ত না ঠিকভাবে নৃতন ফিল্ম্‌ বনানো হইতেছে ততক্ষণ 

“ যষ্ত্রটার ভিতর হইতে অবিরাম কৌ কে। শব্ধ বাহির হইয়! 

ভদ্রলৌককে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়। তুলিবে। ভুলিবার 
কি উপায় আছে? 

বাহিরের কাঁজ করিবার জন্য কম্পানীর চল্লিশজন কর্মী 
আছেন। ইহার। মাঝে মাঝে গিয়া যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া 
আমেন। তবে গৃহধ্বামীদের সহযোগিতা ছাড়। কাজটা 


পা 


বিদেশিনী * 
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সম্পূর্ণ হওয়! কঠিন। তাই ইহাদের খুশী কারবার জন্ত 
মাঝে মাঝে কম্পাঁনী হইতে ইহাঁদিগকে নানা! রকমের উপহার 
পাঠানো হয়; মাঝে মাঝে বিনা খরচাঁয় ইহাদের বেতার 
যন্ত্রগুলিও মেরামত করা হয়. এইভাবে এই বিশেষভাবে 
নির্বাচিত দেড় হাজার শ্রোতার মতামতের উপর নির্ভর 
করিয়! যে সংবাদ পাওয়া যায় বেতার ব্যবসায়ীদের নিকট 
তাহা বিশেষ মুল্যবান । মাকিণ বেতার ব্যবলা একট 
ক্রমোন্নতিশীল ব্যবসা । গড্ডলিক1 প্রবাহে গ। ছাড়িয়া দিলে 
এখানে পতন অনিবার্য । তাই আোতাদের সম্বন্ধে 
ব্যবসায়ীর? এমনি সজাগ । 
১৯৪৯ সালে আমেরিকায় বিবাহ ও 
বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা হ্রাস 
ওয়াশিংটন, ১৭ই এপ্রিল-_মাঁকিণ জনম্থাগ্্য বিভাগের 
একটি প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৯ লালে আমেরিকায় 
বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বিশেষভাবে হাস 
পাঁইয়াছিল। ইহার ঠিক আগের হুই :বংসূরও এই সংখ্যা 
হাঁস পাইয়াছিল। 

প্রসন্দক্রমে বল! হইয়াছে যে, বিবাহ অপেক্ষা বিবাহ- 


বিচ্ছেদের সংখ্যাই বেশী হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের 
তুলনায় ১৯৪৯ সালে বিবাহের সংখ্য! শতকর? ৩৬৭ ভাঁগ। 


জনস্বাস্থ বিভাগের হিসাবে মাঁরও প্রকাশ, .১৯৪৯ মালে 
১৫,৮৫,৯৪০ বিবাহ এবং ৩,৮৬,০০০ বিবাহবিচ্ছেদ সংঘটিত 
হইয়াছিল । ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্তমে 
১৮১১১১১৫৫ এবং ৪১০৮১*০০ | র 

আলোচ্য পরিসংখ্যাতে আরও বলা হইয়াছে ষে ৯৯৪৯ 
সালে জনসংখ্যার অন্থপাতে আমেরিকায় প্রতি হাজারে 
১০৭টি বিবাহ -হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের পরে এত 
কমসংখ্যক বিবাহ আর কখনও হয় নাই। ১৯৪৯ সালে 


বিবাহ: বিচ্ছেদের আপাতিক সংখ্যা হইয়াছিল 
প্রতিহাজারে ২৬। | 
মাকিণ শিশুদের নিরাপদে রাস্তাঘাটে চলিবার 


রীতি শিক্ষাদান 
শিশুদের নিরাপদে পথ চলিবার রীতি শিক্ষা দিবার 
জন্য আমেরিকা য়.একটি ক্ষুদ্র নগর আছে। ওহিও প্রদেশের 
স্া্পফিল্ড শহরে ১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম এই ধরণের 
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“নিরাপদ অগরে”র , পরিকল্পনা . কার্য্যকরী হয়। উক্ত 
পরিকল্পনান্ুসারে যাহার! শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের 
কেহই অদ্যাবধি পথ চলিতে গাড়িঘোড়ার দুর্ঘটনায় পড়ে 
নাই। 


উক্ত নগরে শিশুদের দুই সঞ্চাহ ধরিয়। রাস্তাঘাটে 
চলিবার রীতি শিক্ষা দেওয়! হয়। বাসে করিয়। শিক্ষার্থী 
শিশুদের স্ব শ্ব গৃহ হইতে হইতে উক্ত “নিরাপদ নগরে” 
লইয়! যাওয়। হয়। গাড়ীঘোড়ার দুর্ঘটন! হইতে কিভাবে 
রক্ষা পাইতে হয় শিক্ষকদের তত্বাবধানে তিন চাকার 
সাইকেল চড়িয়! শিক্ষার্থার! তাহা শিক্ষা করে। 
মাতা এবং পুত্রকন্যার একই ক্লাসে যোগদান। 
শিক্ষার সহিত মানসিক সম্পর্ক গঠনে 
নূতন ব্যবস্থার উপযোখিত। 
নিউইয়র্ক শহরে কয়েকটি সংস্কৃতি শিক্ষাঁকেন্দ্ে শিক্ষা গ্রহণ 
করিবার জন্য পুক্রকন্থার সহিত মায়েরাঁও ক্লাসে যাইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। সংবাদটি পরিবেশন করিবার সময় 
নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, এখানে 
শিক্ষালাভ যাহ! হয় তাঁহার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান 
হইল' মাতার সহিত পুত্রকন্তার মধুর সম্পর্ক গঠন। 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদরা বলেন যে খুব অল্প বয়সের বালক 
'বাঁলিকারহি সাধারণতঃ এই ধরণের :শিক্ষার দ্বারা বেশী 
উপক্কৃত হয়। 


২ নিউইয়র্ক শহরের বিভিন্ন কলেজ এবং মিউজিয়ম অব. 


রণ আর্ট প্রভৃতি স্থানে সদীত, লোকনৃত্য, (কন, 
কুটীরশিল্প এবং ফরাসীভাষ! প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক নিয়মসম্মত ভাবেই ক্লাস গ্রহণ কর! 
হয়, আবার কেন কোন ক্ষেত্রে ইহাতে কোন কড়াকড়ি 
নিয়ম রক্ষা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। নিউইয়র্ক 
টাইমস পত্রিকায় বল! হইয়াছে যে, এইভাবে একসঙ্গে মিলিয়! 
মিশিয়! আমোদ আহ্লাদ, পড়াশুনা! বা গানবাজনা করার 
ফলে মাতা বা সন্তান পরস্পরকে এক নৃতন দৃষ্টিতে দেখিতে 
শেখে। মাতা তখন আর কেবল “রশাধুনী বা শখ্যারচয়িত্রী” 
নন-_তিনিও একজন মানুষ, সুখদুঃখেয় সাথী। 


মাতার সহিত এখানে বাপকবালিকার! গাঁনবাজন| করে, 


বঙ্গলক্ষমী-- বৈশাখ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বর্ষ 


নৃত্যও করে। যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়স্ক তাহাদের 
বেলায় দেখা যায় হয়তো! মেয়ে একটি বাঁছষন্ত্র'বাজাইতেছে, 
মী বাঁজাইতেছেন অন্ত আর একটি। ইহার ফলে একই 
পরিবারের বিভিন্ন সভ্য বিভিন্ন ষন্ত্রবাদনে পারদশিত! লাভ 
করে এবং সামগ্রিকভাবে এই পরিবারের সঙ্গীতজ্ঞান 
বিশেষভাবে উন্নীত হয়। 


- টাইমস পত্রিকার প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হইয়াছে, যে, 
শিক্ষালাভের বিষয়বস্ত যাঁহাই হউক না কেন এবং যে 
যতটুকুই শিক্ষালাভ করুক না কেন তাঁহাদের মানমিক 
উন্নতি এই অভিনব ব্যবস্থার ফলে অনেক তরাথিত হয়। 


আমেরিকায় ফুসফুস্‌ পরীক্ষার নূতন যন্ত্র 
আবিস্কার 
যুক্তরাষ্ট্রে এক নৃতন ধরণের ডাক্তারী যন্ত্র বাহির 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে ষে কেহ প্রশ্বান ত্যাগ করিলে 
ডাক্তাররা বলিয়া দিতে পারিবেন যে তাহার ফুসফুস 
ঠিকভাবে কাজ করিতেছে কিনা। 


~~ 


যদি ফুসফুসে এমন কোন 


দোষ থাকে যাহার ফলে পরে খারাপ অসুখ হইতে পারে, . 


তাহা! হইলে তাহাও উক্ত যন্ত্রে ধর! পড়ে। 

ফুসফুসের গ্যাসের সহিত অকৃপিজেন কি গতিতে 
মিশিতেছে ও সহজভাবে মিশিতেছে কিনা যন্ত্রে তাহ! পরীক্ষা 
করিয়া দেখা যাঁয়। যদি ফুসফুস যথাষথ কাজ করে তাহা 


হইলে অকৃসিজেন ফুসফুসের অন্তান্ত গ্যাসের সহিত খুব শীঘ্র 


'ও সহজে মিশিয়া যায়। আর ফুসফুসে যদি কোন বৈকল্য 
থাকে হস্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। 


পেনপিলভেনিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয় ; 
উহার আবিষ্কতারা বলেন যে, কোন রোগের পূর্ণ 
পরিচয় এই যন্ত্রে ধরা পড়ে ইহাতে কেবল ফুসফুসের 
যে বৈকল্যের ফলে রোগ টি সেই বৈকল্যের হদিশ 
পাওয়া যার। 


এই যন্ত্রের দাম কিছু ষেশী এবং হহা! পরিচালনার জন্ 
বিশেষভাবে, শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ইহার নিমাতা 
ব্যক্তিগণ.মনে করেন যে, যে জাতীয় শিল্পে ধৃলাবালির 
আশংকা সমধিক সেই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষ। 
করিয়া দেখাঁর জন্য এই যন্ত্র বিশেষ কার্যকরী প্রমাণিত হইবে। 


N 


মহিল!| সমাচার ২ - 
শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ 


শ্রীমতী হেন! দেন_ আন্তর্জাতিক সমন্তায় 

শ্রীমতী হেনা সেন আন্তর্জাতিক সমস্তায় নারীর স্থান 
নির্ধারণ জন্য সিকিউরিটী কাউন্সিল কর্তৃক আহুত 
কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকায় বিমান 
যোগে যাত্রী করিয়াছেন । | 
_ ‘ত্যাগ্রহ” জম্পাদিকা শ্রীমতী আভা মাইতী 
শ্রীমতী আভ| মাইতী এম্‌, এ, ৰি এল, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের মন্ত্রী মাননীয় ২.নিকুগ্ড বিহারী মাইতীর কন্যা ৷ 
শ্রীমতী মাইতী ‘সত্যাগ্ৰহ’ সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদিকা, 
এই পত্রিকা সত্য, চরিত্র, সৎসাহস ও বীর্ঘ সাধনায় শক্তি 
নিয়োগ করিবার সংকল্প করিয়াছে । আশা করি মহিল| 


সম্পাদিত পন্রিক।খানি বা্লায় বিশিষ্টতা ও ভাবধারায় 


নী 


A 


বাহক হইয়! বাঁদালীর মুখোজন করিবে এবং স্বাধীন ভারতে 
যাবতীয় অনাচার দূর করিবার সহায়ত| করিবে। 
কুম্ভমেলায় নারী পকেটমারার প্রাদুর্ভাব 

দ্বাদশ বৎসর. অন্তর হরিদ্বারে কুম্ভমেল! হইয়! থাকে। 
পুণ্যসলিলা গর্দ। নদী সেখানে হিমালয় হইতে” ভারত- 
ভূমিতে আগমন করিয়। সাঁগরাভিমুখে যাত্রা করেন--সেই 
স্থান ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষতঃ হিন্দু নর-নারীর নিকট 
অতি পবিত্র তীর্থ। এই কুস্তুমেলায় লক্ষ লক্ষ ( এমন কি 
১২।১৪ লক্ষ ) নর-নারী অক্ষয় পুণ্য ও শান্তি কামনায় সমবেত 
হয়। তাঁহার! রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল সুখের ও স্থবিধার 
কথা. পুপ্যের প্রেরণায় ভুলিয়া যায়। আর এইরূনে ধর্শ্ম 
মেলায় ও অনুষ্ঠানে নারীগণের আগ্রহই অধিক। এই সব 
মেলায় সমবেত নর-নারীরা কোনরূপ বিপদ আপদের 
আশহ মনে রাখে না। | 

১৩৫৬ সালের চৈত্র মাসে এই কুম্ভমেলা বেশী কিছু 
অপ্রীতিকর ঘটন। না ঘটয়ইয়াও নুসম্পন্ন হইয়াছে? প্রায় 
৮1১০ লক্ষ নর'নারী সান ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তৃপ্তিলাভ 
করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে? এই প্রথম বড় তীর্থযাত্রীদের 
মেলা রাষ্ট্র সুব্যবস্থা করেন। 


১ কিন্ত একটি সংবাদে আমর! অতি ব্যথিত হুইয়াছি। 
এই মেলার সময় বহু নারী পকেট মারিয়া! সরল 
তীর্থযাত্রীগণের ক্ষতি ও ত্রাস উৎপাদন কবিয়াছে। সংবাদ 
পত্রের সংবাদে জানা যায় নারীর দ্বার! প্রায় ৫০৪ শতের 
অধিক ধাত্রী গকেট মারার অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । 

এ দেশে নারীরাই ধর্ম ও চরিত্রের উচ্চাদর্শ রক্ষা করিত। 
এইরূপ নারীদের নৈতিক অবনতি যেমন স্বাধীন রাষ্ট্রের 
অনিষ্টকর তেমনই লঙ্জাকর। এইরূপ নীচ প্রবৃত্তি যাহাতে 
প্রসার না পায় তাহার জন্য প্রতি নারীকল্যাণ সমিতির 
চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। নারী পুলিশ স্বষ্টি বা আইন প্রণয়নের 
ছারা চরিত্র সংশোধন হয় ন|। চাই জনমত ও নীতির 
প্রচার । 

শ্রীমতী অনুরূপ দেবীর 'সাহিত্যে নারী, 
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী একজন সুবিখ্যাত কথ! সাহিত্যিক। 
তিনি ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক “লীলা! 
লেকচারার*_-নিযুক্ত হুইয়া পীচ দিন অতি সারবান ও 
নানা! তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া নারীর সাহিত্য সুষ্টি শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন। তীহার সেই বক্তৃতামালা কলিরাঁত' 

বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি পুস্তকাঁকাঁরে মুদ্রিত করিয়াছেন। 

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; স্বাধীন ভারতের সষ্টিতত্রের 
মহতর দায়ীত্ব গ্রহণ ও তাহ! বহন করিবার দ্বিন সামনে 
আসিয়াছে । এই সময়ে অনুরূপ! দেবী বিশ্বের ও ভারতের 
বিশেষতঃ বন্দেনারীর সাহিত্য কৃষ্টি, সমাজ গঠন ও রাষ্র 
পরিচালনের শক্তির পরিচয় ও অবদানের নানা তথ্যপূর্ণ 
পুস্তক লিপিবদ্ধ, করিয়া দেশের ও নারী সমাজের পরম 
উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রয়েল আকারের ৪৩২ 
পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, এইরূপ গঠন ও এতিহাসিক তথ্যমূলক পুস্তক 
প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ-নারীর পরম 
উপকার করিয়াছেন। মূল্য ছয় টাকা মেয়েদের পক্ষে 
অধিক হইলেও এই পুস্তক সকলের পড়! ও রাখ 
প্রয়োজন | 


১৯০ 


ও ইংরাঁজ যুগে নারীতে অবদানের বিবরণ ও মূগা ব্যক্ত 


* করা হইয়াছে । সমাজ ও জাতি গঠনে সমগ্র বিশ্বের 


নারীর দান স্মরণ কর! হইয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য সুষ্টি ও বিকাশে বঙ্গনারীর দান খুবই 
বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ .হইয়াছে। মহিলা লিখিত প্রায় 
স্কল প্রকার ও সকল রী পুস্তকের আলোচনা 
হইয়াছে। 

অন্থরূপ। দেবী মৌলিক সাহিত্য স্বটটিতে সিদ্ধ 


এই পুস্তক তাঁহার গভীর জ্ঞান ও গবেষণার শক্তির 


পরিচা্ক। ইহা “লীল!* পুরস্কার ও লেকচারার প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্য সার্থক করিয়াছে। 


বঙ্গলক্ধ্ী__বৈশাখ, ১৩৫৭ 


এই পুস্তকে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, হিন্দু মুদলমান ্‌ 


মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা 
হইবে । 


[ ২৫শ বর্ষ 


নারী মজলালয় 
আশ্রনহীনা ও অপহায়। নারীদিগের স্থনিদ্দিষ্ট সময়ের 


মধ্যে স্ব স্ব কলচি অনুযায়ী নাপিং ও কুটীর শিল্প শিক্ষাদান 
-- করিয়া -শ্বাবলম্বিণী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে “নারীমঙ্গল . 


আলঃ প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে 'ধর্ঘিতা 
করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা করা 
গোবরভাঙ্গা (২৪ পুরগণার ) পলিতে, আশ্রমটা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে খরচ কম-ও নান! সুবিধা হইবে। 
পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর! প্রয়োজন । 

এই আশ্রমের আর একটি উদ্দেশ্য বঙ্ধ-রিধব! ও ধধিতা 


নারীদের আন্তর্জাতিক ও আত্তরপ্রাদ্েশিক বিবাহ দিবার - 


পদ্ধতি। তাঁহ! বাঙ্গলার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। 


আজিকার কলিকাত! 
শরীজিতেন্দ্রলাল ঘোষ, 


কবি বর গুপ্ত কলিকাতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গকরে বলেছিলেন 
“রেতো মশ। দিনে মাছি-ঃ 
এ নিয়ে কলকাতায় আছি।৮. 
গু কবির সময়ের মশা ও মাছির জালাতন হাস 
পেয়েছে, এ ধারণার সঙ্গত কোনংকাঁরণই নেই, বরং বহুগুণে 


বংশ বৃদ্ধি করে বর্তমান কলকাতায়ও তার! বহীল- তবিয়তে 
রয়েছে! আরও”আছে যা গুপ্ত কবি'দেখেন নি--ভবিষ্যতে 


তার আভির্ভাব- হবে, তাও তিনি ধারণ! করে যান নি। 
কলকাতার রাজপথে দাঁহেবী পাড়ায় জ্যান্ত বাঘ 
প্রাত্তভ্রমণে বের হবে সে কি তিনি জানতেন না ধারণা 
করতে ' পেরেছিলেন? - পুণ্যার্থী - হাঙ্গরের সাক্ষাৎ 
মিলবে আমাদের এ কালীগল্লায় জানতেন? তীর দুর্ভাগ্য 
যে এত রং বেরংগের রাজধানী কলকাতায় এতসব 
দেখতে পান নি, আমর) ভাগ্যবানেরা তা দেখছি। 
আরও কত না দুর্লভ 'বস্ত আজ আমাদের নিত্য 
সহচর হয়ে আপছে। ভাবুন, ন। 
বসন্তের কথা ! কটি ঘর বাকী “আছে যেখানে ম! শীতল! 
কূপ! করে আত্মমুত্তি প্রকাশ করেন নি, বা কলেরার 
প্রকোপে প্রতিবেশী সচকিত হয় ন! ? জীবনটাই 


দুঃখের, আর এ কলের! বসন্ত জীবনের ছুঃখকষ্ট লাঘব করে : 


একবার কলের।” 


সপ্তাহে হাজারে! লোককে শ্যর্থরাজ্যে যাবার সনদ দিয়ে 
মানবের কতই না হিতসাঁধন করছে !. আর ক্ৃতত্ন “আমর! 
কলেয] বসন্তের বিরুদ্ধে কি ব্দনামটাই ন! দিয়ে থাকি । 

শ্বদেশী'যুগের-বড় কর্তারা কলকাতার রাইটার্স “বিন্ডিংয়ে বসে 
আমাদের জন্ত কতই' না ঘমন্ত হচ্ছেন। খাদ্য দ্রব্যে কত 
বেশী পরিমাণে - ভেজাল দেওয়] সম্ভব” 
অহনিশি ভেবে ভেবে মাথা গরম করছেন। আর বদলোকের! 


, বলে বেড়ায় যে এ মহান ব্যক্তির! ইহ জীবনের”পাঁথেয় . সঞ্চয় 


করে নেবার সুযোগ খু'জছেন। 
তাদের কর্ম্মতৎপরতায় কতই “না সজাগ। 
করে কতিপয় মহিলার ১৪৪. ধারা অমান্য - করার 
অপচেষ্টা রোধ করতে আমাদের পুলিশ গুলি চালিয়ে 
কয়েকজনকে পরলোকে ও কয়েকজনকে হাসপাতালে 
পাঠিয়ে তবে ছেড়েছেন শুনি। একি কম প্রশংসার কথ! ! 
তবে রাস্তায় চলতে গেলে পকেটমার' দিব্যি পকেটে 
হাত চালিয়ে দিব্য দিবালোকে উধাও-হয়ে যার । দুব্বিপাকে 
ধরা পড়লেই: বা আর কি! ফিরিওয়ালাদের উপপ্রব 
কমবার জন্য মাঝে মাঝে রব উঠে। তাদের নাকি অপরাধ 
যে, তার!. সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বাড়ী বাড়ী মাথায় করে 
ছড়িয়ে দেয়। 


আর লালবাজারী পুলিশ 
শোভাযাত্রা 


তাঁর ভাবন। 


মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ ফিরিওয়াদাকে 


পা 


ৰ 


ন 
bl 


ius SEE 


টি 


৬ সংখ্যা ] ঠি 


লালপাগড়ীমাথায় পুলিশের পিছু নিতে দেখা যায় । হতভাগ্য 
ফিরিওয়ালাদের অষ্ট যে দিন নেহাৎ মন্দ সে দিনই এ 
দুর্ঘটন| ঘটে, ত! ন! হলে চুক্তি কর! পয়সা দিয়েই তার! 
রেহাই পেয়ে থাকে। ফিরিওয়ালারাও ভগবানের নিকট 
পুলিশের মঙ্গলকামনা করে--এদেরই দয়ায় ছু পয়স। 
রোজগারের স্থযোগ পায় বলে। ঘুষ নেবার বে বদনামটা 
পুলিশের আছে সেটা নেহাৎই ঈর্ধ্যামূক। বিনা পারিশ্রমিকে 


কে কার জন্ত করে ?. পুলিশ কত ভাবে না আমাদের বাচিয়ে 


দেয়। একজন বিশিষ্ট: লোককে পুলিশি ঘুষের বিষয়ে 
বলতে শুনেছি--মশায়! পুলিশ ঘুষ নেয় বলেই না 
সাধারণ প্রত স্থয়োগ.ও সুবিধা পেয়ে থাকে { আর তা না হলে 
যে সব অচল হয়ে যেত। সরকারী আইন কড়ায়গপ্তায় 
মেনে চলায় দিগদারী কত! | 

ঘুষের দৌলতে সব কিছু যে চলছে ত! অস্বীকার 
করবে কে? মায় চুরি থেকে আস্ত করে চোরাকাধবার 
পৰ্যন্ত । . . : এ | 

কলকাতায় আরও রয়েছে “পৌর প্রতিষ্টান” । ইংরেজ 
আমল থেকেঃ এ প্রতিষ্ঠানের প্রিচালনার ভার রয়েছে 
আমাদের, দেশ -প্রেমিকদের হাতে। তাই না আজ 
‘তদন্ত কমিশনে’ 'পুকুর, চুরীর জলন্ত প্রমাণ বেরুচ্ছে | 
রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তৃপাকার, ফুটপাঁথের ধারে 
মরা কুকুর বিড়ালের পচ! ছুর্গন্ধে পথ চল! ভার, তাতে 
আর হয়েছে কি ?ধাগড়দের ধর্মঘটের হুমকি-ত প্রমাণ 
করে দিচ্ছে যে কলকাতায় ধাঙ্গড় রয়েছে। সমস্ত 
পদ অলঙ্কৃত করে যারা রয়েছেন তাঁরা আর কি করবেন! 
নির্বাচনের সময় যে হেঙ্গামাটা এবং থে অর্থের অপচয় 
করতে হয় সেটা তুলতেই নাকি তাদের মেয়াদী সময় 


আজিকার কলিকাতা 


Ed 

১৯১ 
উত্তীর্ণ হয়ে যায়। বড় বড় কর্ম্কর্ডাদেরই কি? কম মুস্কিল । 
নির্বাচিত সদন্তদের খুমী করে কন্তাদায়ের ও ধীর্ছক্যে 
বাঁরাণসী যাত্রার পাথেয় সঞ্চরি করে নেওয়া কি কম বঞ্জাট। 


তবু লোকের! “করপোরেশানএর নাম দেয় করাপশান ! এ 
দুষ্টমতি ছাড়া আর কি? 


জনস্বাস্থ্য বিভাগ? সেত রয়েছেই। নিমতলা, 
কেওড়াতলা, কাশীমিত্র ঘাট, মাঁনিকতল! ও পাক পার্কাসের 
গোঁরস্থান তদারক -রুরলেইত শ্থান্ত্যের সব ঝামেলা চুকে যাঁয়। 
মানব দেহে ব্যাধি ঢুকলে, তার শেষ কৃত্য হওরাই বড় 
কথা। বাংলার শাসনভার একজন ন্ুচিকিৎসকের 
হাঁতে রয়েছে। অস্থথের প্রকোপটা নাকি তার আমলে 
বেড়েছে--তাঁত বাড়বেই। প্রবাদে বলে--রোঁড়া দেখলে 
খোঁড়া । একজন চিকৎ্মক পেয়ে আমাদের অনুখ ন! 
থাকূলেও ঘু'টিয়ে ঘু'টিয়ে অন্থথ,বের করি। আর একজন 
বিজ্ঞ চিকিৎসক পেয়ে দেশশুদ্ধ লোক যদি ব্যাধির যন্ত্রণায় 
চিৎকার আরম্ভ করে তাতে এমন আর বেশী একি ক্ষতি? 

এরুলকাতা, সব মিলে চমৎকার | নিত্য. নৃতন -সিনেমা। 
রাস্তায় রাস্তায় হল্লা, দিনে দুপুরে ডাকাতি, রাস্তায় বাঁঘ, 
গঙ্গায় হাঙ্গর আরও. কত কি! রাম রাজত্বের" যে নমুন! 
দেখা যাচ্ছে ‘রাম রাজত্বে’ তা, অনেক .গুণে .বেড়ে 
যাঁক্‌- এই প্রার্থনা । অহিংসাঁর প্রভাবে হিংস্র খ্বাপদ ও 
ব্যাধির জীবণুর সহিত মান্তষ যেন একসাথে থাকতে 
পারে। র্রর্দনাম, দেওয়া যাদের স্বডাব তাদের মেন সুমতি 


, হয়।. চাউলে কাকর, আটায় তেঁতুল বীচির গু'ড়া, চিনিতে 


বালি, .চাঁতে কাঠের. গড়া এসব খেতে থেতে - ভাবুক 
বাঙ্গালী আমরা যেন আমাদের ঝগড়াটে শ্বভাবটা পরিবর্তন 
কৰে নিয়ে আশৈশব পরলোকের ভাবনা ভাবতে শিথি। 


আমাদের আসর 


শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী 
শ্রীক্ষণপ্রভা ভাছড়ী 


আজ যে মহিয়সী মহিলার পুণ্য জীবন কথা আলোচনা 
করছি, তার নাম আপনারা সকলেই জীনেন। তিনি 
হচ্ছেন শ্রশ্রঠাকুর রামকৃষ্খ পরমহংস দেবের অর্দার্দিনী, 
শ্রীীসারদ। দেবী | তিনি বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটা 
গ্রামে, ৮ই পৌষ ১২০ সালে ও ২২শে ডিসেম্বর ১৮৫৩ 
খৃষ্টাবে মঙ্গলবার কৃষ্ণসপ্তমী তিথিতে পৃথিবীতে আবিভূতি 
হন। তার পিতার নীম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতার 
নাম শ্যামস্ন্দরী দেবী। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে ঠাকুর 
পরমছংসদেব্র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সে সময় ঠাকুরের 
বয়স ছিল একুশ বৎসর । বিবাহের কয়েক বৎসর আগে 
থেকেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী তপোবনে কঠোর 
সাধনায় মগ্ন ছিলেন। বিবাহের পর সয্যাদীর সাধনার গতি 
আরও প্রবল হয়ে উঠল।: এই সময়ে স্ত্রীকে বিশ্বৃত হয়ে 
থাক! কোনিও সন্ন্যাসীর পক্ষেই অসম্ভব,নয়। কিন্তু আজন্ম 
অয়্যালিনী দারদা দেবী এই অবকাঁশগুলি অযথা ব্যয় না 
করে, স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হবার জন্য চিত্ত শুদ্ধি ও 
আত্মিক তপস্যার ব্যয় করে সম্ামিনীর উপযুক্ত চরিত্র গঠন 
করে তুলেছিলেন । ঠাকুর যখন সবধিম সমন্বয় সাধনায় 
সিদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ, ব্ৰহ্মানন্দ প্রভৃতি শিষ্যের জন্য 
অপেক্ষা করছেন, সেই সময় স্থুদীর্ঘ কাল পর জননী 
সারদা দেবীও ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য পিতৃগৃহ হতে 
দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। আপন সাধনার 
পুণ্যপীঠে স্ত্রীকে দেখে ঠাকুর খুশী হলেন। এবং অত্যন্ত 
প্নেহের সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভার নিজে গ্রহণ করে তাঁকে স্বীয় 
ধর্মলাভের অধিকাঁরিণী করলেন। পরমহুংসদেব বাংল! 
দেশকে দেখালেন, শুধু দৈহিক সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহিত 
জীবনের মহিম! ও সার্থকতা নেই । স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের 
মধ্যে, অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবানকে দেখতে পাওয়া ও একের 


সহিত অন্যের এ্রশ্বরিক সম্বন্ধকে উপলব্ধি করাতেই বিবাহিত 
জীবন সার্থক ও ধন্য হয়। শ্রীমাও স্বামীর কাছে চেয়েছিলেন 
ধর্ম সাধন শিখতে । কেননা স্বামীর ম্‌ধ্যে তিনি জগৎ 
স্বামী শ্রীহরিকে সদামবদা! প্রত্যক্ষ করতেন। তাই 
সাঁধারণ সংসারী নারীদের মতন প্রবৃত্তিময় জীবন যাপনের 
জন্য হীন অঙ্লুরোধ তিনি কখনও স্বাদীকে করেননি। বরং 
নিজের একনিষ্ট ধম'প্রাণত! ও সংযমের পরাকাষ্ঠায় স্বামীর 
ধর্মদীবনের সকলরকমে পূর্ণ সহযোগিত| করে সহধমিণীর 
জীবন্ত আদর্শ তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন। 
সারদা দেবীর বিবাহিত জীবন ছিল দৈহিক কামনা ও 
আসক্তির সম্পূর্ণ অতীত। এবং সংযম পবিত্রতার পরাকাষ্টায় 
এবং দ্িব্যমহিমায় চির সমূজল। এই জন্য স্বামীর 
অবর্তমানে তিনি কোনও দিন বৈধব্য বেশ ধারণ করেন নি। 
কেননা, ঠাকুরের ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীল1 অবসানের 
পর তিনি পুরী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গিয়ে কঠোর 
তপস্যা করেছিলেন। তাহাতে তিনি জানতে পেরেছিলেন 
যে ঠাকুর অবিনাশী ও মৃত্যুহীন। এই সত্যের যথার্থত! 
প্রমাণের জঙ্ক দেহত্যাগের পর ঠাকুর বহুবার শ্রীমাকে 


নজ্যোতিম য় মৃতিতে দেখা দিয়েছিলেন । 
- শ্রীমায়ের চেহারাতে বিশ্বদাতৃত্বের প্রসন্ন গভীর শ্বেহ- 


পীযুষ সিক্ত, এমন একটা পবিত্র ভাষন বিরাজিত ছিল যে, 
আঁবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রথম দর্শনে তাকে জগৎ জননী 
জ্ঞানে ভক্তি করতো। এবং তার সরল মধুর হৃদয়ের 
স্পর্শে এসে নিজ নিজ হৃদয় উন্মুক্ত করে ব্যথা বেদনার 
ভার উপশম কোঁরতো]। সারা দেবী ছিলেন যুগঅবতাঁর ₹- 
রামকৃষ্ণদেবের উপযুক্ত সহধমিণী। পরমহংসদেব যেমন ll 
শুধু ছিলেন ন! সন্যাসীর আদর্শ তিনি ছিলেন গৃহীর আদর্শ 
এবং মানব সমাজ থেকে দূরে থেকে গত্াশ্থগতিক ত্যাগধর্ম” 
সাধন! করার উপদেশ তিনি দেননি। সেই রকম সারদা 
দেবীও আদর্শ সন্যাসিনী হয়েও কখনও সংসার থেকে দুরে 
গিয়ে অন্যান্য সম্যাসিনীদের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাঁপন 


৬ সংখ্যা 1 


করেননি। ঠিক বাধালীর ঘরের বধূর মত সংসারের 
সকল কাজকর্ম” নিয়ে, পাড়! প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে 
বাংলার নর-নারীকে দেখিয়ে গিয়েছেন, সংলারের পরিবেশের 
মধ্যে থেকেও ধর্ম জীবনে কত উন্নতি কর! যায়) -*, : -হ. 
সারের শোকে তাপে, দুঃখে ক্লেশে, লাঞ্ছনা 
অত্যাচারে যখন বাংলার নারী সমাজ পীড়িত! ও জর্জারিতা, 
সেই সময় তাদের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় ধর্ম ভাব ও ধর্ম সাধনাকে 
জাগিয়ে তোলার জন্য . সারদা দেবীর এ মর্তধামে আবির্ভাব 
সম্ভব রখ হযেছিন চা তীর রা আশীর্বাদ ও উপদ্বেশে কত 


. কোনও কঠোর নিয়ম পালন করতে বলতেন না। 


জননী * সনে পন পেয়েছে, কত, রা পত্বী সংসারে 
মনোসংযোগ করেছে তার শেষ নেই । 

সাধনার সম্বন্ধে সারদা দেবী বাঙ্গালী মেয়েদের অযথা 
একজনকে 
তিনি বলেছিলেন, “নিজের ইষ্টদেবতার উপরে মন রেখো । 
সব সময় ইষ্টদেবতাকে মনে রাখবার চেষ্টা কোরবে। তোমার 


_ সংসার নয়) তারই সংসারে দাসী হয়ে কাজ কোরছো, 


এটা মনে রাঁখবে। যাকেই সেবা করে| জানবে তাঁর মধ্যে 


তোমার ইইদেবত| আছেন। সব কাঁজকেই ভগবানের পূজা 
'বলে মনে করে সে কাজ কোরবে, কারুর দোষ: ধরবে না 
কাউকে মনে কষ্ট দিও না1” আর এক সময়ে বলেছিলেন 
'শিষ্যাদের লক্ষ্য করৈ, 


"আমার ছেলেমেয়ের! এত কঠোর 
ব্রত কেন করবে? যাতে ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে শুধু সেইদিকে 


'নজর রাখবে! মনকে পবিত্র রাখাই কাজ। লব সময় 
ঠাকুরকে মনে রাখাই সাধনা | ভগবানকে সকল কাজে: 


মনে রাখতে - পারলেই ভোলী। অত উপোষ তিরৈশের 
দরকার কি.?” | 
বিপুল ধৈৰ্য্য ক্ষমা ত্যাগ ও ও সহিষ্ুতাই ছিল তার জীবনের 
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১৯৩ 
আলোক বতিকা। এই আঁলোঁকের সাঁহায্যেই তিনি 
অতি উচ্চতম সাধনমার্গে অধিরোহণ করেছিলেন এৰং তীর 
অগণিত শিষ্যও শিষ্যাবুন্দকে সেই অলৌকিক পথের সন্ধান 
বলে দিয়েছিলেন। 

বিশ্বপৃজ্য সয়্যাসীগণের (স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রন্মানন্দ 
অভেদানন্দ ) অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা ও প্রণাম. তিনি যেমন 
মায়ের মত গভীর স্েহে গ্রহণ করেছেন তেমনি অজ্ঞ, 
অশিক্ষিত মূর্খ, ধর্ম বিমুখ "প্রতিবেশীদের দুর্বব্যহারও সেই 


রকম হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে তাদের ক্ষমা! করেছেন। 


মায়ের অবর্তমানে তীর! কার আশীর্বাদে জীবন ধাঁরণ 


কোরবেন এই আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে একদা! তাঁর এক 
শিয়্য গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 


“আমি তোমাদের কাছে সব সময়েই আছি 1 ( নিজের শরীর 
দেখিয়ে ) এট! গেলেও তাই ৷ মা কি কখনও তাঁর ছেলে 
মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারে ? আমি তোমাদের চিরকালের 
মা, সব সময়েই তোমাদের দেখবো৮_-এরচেয়ে বড় আশ্বাম 
বড় আশীর্বাদ কোন সন্তান আর মায়ের কাছ থেকে আশ! 
করতে পাঁরে?, 

, জীবনের শেষ কয়বছর শ্রমা কোলকাতায় বাগবাজারের 


উদ্বোধন অফিসের তিনতলায় বাস করতেন। এই বাড়ীকে 


ভক্তের! মায়ের বাঁড়ী বলে থাকেন। মাত্র সাতষটি বৎসর 
বয়সে ১৩২৭ সালে 851 আ্রাবণ, তিনি মৃতলীল! শেষ করে 
দিব্যধামে চলে গেছেন। দেহত্যাগ করলেও তিনি এখনও 


“চিন্ময় দিব্যদেহে তাঁর ভক্তদের অন্তরে সর্বদা বিরাজ করছেন। 
গার অভয়বাণী - শ্রণাগত: নর- “নারীকে সর্বদা বিপদ হতে 
পরিত্রণি করছে। 


আজ তিনি নেই; কিন্তু তার আদর্শ বাংলার ভক্তিপ্রাণ 
নারীদের মধ্যে সমভাবে উজ্জীবিত আঁছে। 


৩০ 


টোটকা চিকিৎস! . 


জীপারুলরাণী ঘোষ 


বব, .. ওষধ প্রভৃতি সব কিছুতেই কৃত্রিয়তা 
আমিয়াছে। কিন্তু গাছগাছড়ী, লতাপাতা, মূল, 'ফল 
ইত্যাদিতে আজিও কৃত্রিমত! আমে নাই এবং-কোন 'কালেও 
আলিবে -না। গ্লামান্য লতাপাতা প্রয়োগে নানাবিধ পীড়া, 
এমন কি অনেক সময় জটিল পীড়ায়ও রিশেয় সফল পাওয়। 
যায়; আমর! তাহার ফলের সহিত 'বিশেষ ভাবে পরিচিত 
আছি। আল অবশ্য ডাক্তার বস্তির অভার নাই, কিন্তু দুই 
: পুরুষ পূর্বেও ডাক্তার বষ্টিরএতট! ছড়াছড়ি-ছিলন!। তখন 


বাড়ীর মেয়েরাই নানাবিধ লতাপাতা, ইত্যাদির গ্রয়োগ . 


জানিতেন এবং তাহার প্রয়োগে অস্থথের প্রথম অবস্থায় 
রোগীকে অতি সহজে নিরাময় করিয়া তুলিতেন। আজ 
যদিও তাহার ব্যবহার অনেকট। কমিয়। আসিরাছে, তথাপি 
তাহ! একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। তথাকথিত নিয়শ্রেণীর 
লোকদের ভিতর ও প্রাচীনাদের হাতে টোটকা! চিকিৎসাঁর 
সন্ভফফল দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতে হয়। বর্তমান 
সংখ্যায় . থিরোরোগের কতিপয় বহু গয়ীক্ষিত টোটকা 
চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে 
 মাথাধরা, আধকপালে ইত্যাদি রোগের প্রাহুর্তাব-অনেক 
' সময় দেখা যায় । এলোপ্যাথিক কি হোমিওপ্যাথিক মতে 


অনেককাল চিকিৎস! করিযাও এই রোগে ততটা সুফল পাওয়া 
কিন্তু এই রোগে সামান্য জিনিষে যে আশ্চর্যাজনক - 


যায় ন!। 
. সুফল পাওয়া যায় তাহা দেখিয়াছি । এই আধকপালে মাথা- 
ধরার বিশেষত্ব এই.ষে রূপালের একধাঁরে বিশেষ যন্ত্রণা হয়, 
হুধ্যোদয়ের সাথে সাথে যঙ্গণা বাড়িতে থাকে এবং স্রর্ধ্যান্ত 
পর্য্যন্ত এই যন্ত্ৰণা থাকে । একজন প্রৌঢ় এই রোগে 
অনেকদিন ভূগিতেছিলেন। পরে একজনের পরামর্শে পাকের 


মাটি (পুকুরের তলার আধ পচ! মাটি) তিনি কপালের আক্রান্ত, 
গ্কানে লেপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রণার উপশম . 


হয়। তিনি এ পাকের মাটি কিছুদিন ব্যবহার করিয়া 
সম্পূর্ণ সুস্থা৷ হইয়াছিলেন। পাকের মাটির প্রলেপ পেট 


বাথায়ও বিশেষ উপকারী । আমাশাজনিত, 
“দোষে অথবা দাস্ড ও.তৎসহ ‘প্রস্রাব বন্ধ -হইয়! গেটের 


সি 


যন্ত্রণায় পাকের মাটি নাভিমূল হইতে পেটের তলদেশ 
পর্যন্ত প্রলেপ দিলে, .পেটের পীড়ায় :বিশেষ উপকার পাঁওয়া 


'থাওয়ার 


যায়। আধ-ঘণ্টণর ভিতরে ন নিৰ্গত হইয়া! অসহনমণার 


+ Pe 


উপশম:হয়। চারি - 


এপ 


শিরোরোগে কতিপয়- আশু ফলপ্রাদ . : 
টোটকা চিকিৎস! 


১। বিড়ঙ্গ ও ডিন সমভাগে পেষণ করত কপালে 


প্রলেপ দিলে অথবা ততদ্বার। নস্ত গ্রহণ করিলে আধকপালে 


মাথাধরা নষ্ট হয়। 

২। চিনি পৎ আনা, কুঙ্কুম. আনা এবং স্বৃত ২ 
তোলা একত্রে আলোড়িত ও.অল্প তপ্ত করিয়া নস্ত লইলে 
সবর্য্যাবর্ত (যে শিরঃপাড়া কুর্ধ্যোদকের সহিত যাতে; থাকে ) 


‘প্রশমিত হয়। , 


৩। চুণ ও নিশাদল নি রাগ টি চি 


শিরোরোগ নষ্ট হয়। 


৪। অপরাজিতা, পুপ্পের বা মূলের রসের নন্ত গ্রহণ 
করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয়। 

€ | রক্ত চন্দনের মিত কাটালি কল! মত করয়। 
লেপন দিলে শিরোরোগ দুয়ীভূত হয়। 


রা 


৬। লাউয়ের ফুল ও সৈদ্ধবলবণ একত্র বাটিয়া মন্তকে ' 


ও কপালে দিলে তৎক্ষণাৎ হু্যাবর্ত আরোগ' হয়। 


৭। ভূঙ্গরাজ পাতার রদ ও কুড় একত্রে বাটিয়া 


রহ্মরন্ধে প্রলেপ দিলে ছুঃসাধ্য শিরঃপীড়! আরোগ্য হয়। 


-॥ 
ot 


মুচকুন্দ ফুল, সমুদ্রফেণ ও হরিণের শিং একত্রে ঘসিয়া মস্তকে . 


প্রলেপ দিলে বহুকালোৎপন্ন শিরোরোগ ভাল হয়। 


? 
ন 
$ 


৬ষ্ঠসংখ)] 


রামাঘর 
শ্রীপাপড়ি ভাছুড়ি 

বগ-কদন্ব 
উপকরণ :-এক পোয়া ক্ষীর, দেড় 
আধ পোকা ময়দা, রসের জন্য চিনি। 
প্রণালী £--ক্ষোঁয়। ক্ষীর ও ছানা' ভালে! করে বেটে 
চিনি ও কিছু ছোট এলাচ গুঁড়ো করে -তার' সঙ্গে মিশিয়ে 
দিন। ময়দায় ঘিয়ের ময়ান দিয়ে ওই ছান! ও ক্ষীর বাটা 
ভালে করে একদপ্ে মিশিয়ে নিন। 


"কদম ফুলের: ‘আকারে গড়ে নিয়ে নরম আঁচে ঘিয়ে ভাজুন! 
ভাজ! বেশ বাদামী,রংএর: হলে ঘি:ছেঁকে? নামিয়ে ফেলুন! 


পোয়া ছানা, 


এইবার চিনির একটু; রস করে তাহাতে ছুইতিন ঘণ্টা ডুবিয়ে, 


স্বদেশ ও বিদেশ 


তারপর ছোট ছোট 


১৯৫ 
রস' মাধুরী' 
উপকরণ-ঃ-চিনি একসের, 
একপোয় । 

প্রণালী--প্রথমে চিনিতে কিছু জল দিয়ে জাল দিন। 
রস'বেশ ঘন হ’লে নামিয়ে নিন। এইবারে বেসমগুলি ঘিএর 
সঙ্গে' খুব ভালে! করে' মিশিয়ে নিয়ে ফেঁটান খানিকক্ষণ । 
এইবার বেসমগোল| চিনির' রসে? ছেড়ে. সঙ্গে, সঙ্গে খুব 
নাড়তে থাকুন। একটু বাদামী রং হ'লে: একটী থালাতে 
সামান্য ঘি মাখিয়ে রামাটী ঢেলে দিন। ইচ্ছা করলে বাদাম 
পেস্তা কুচি ও ছোট এলাচের গু'ড়ে|। তার উপরে ছড়িয়ে 
দিতে পারেন তারপর একটু ঠাঁণ্ডা' হ’লে ছুরি দিয়ে 
বরফির মত ক'রে কেটে নিন? চায়ের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন 


ঘি আধ-সের বৈসম 


রাখুন। অলযোগের সময়: থেয়ে, দেখবেন গেতে এগুলি ৰ 
কেমন সুন্দর হয়। কেমন লাগে। 
/ 5524 
স্বদেশ ও বিদেশ' 
শ্রীস্ুধাকান্ত'দে 


ববরতার উত্তর বব'রতা নহে ৯. 
' ঠচত্র মাসের বঈলক্মীতে লিখিয়াছিলাম করাচীর কুটনীতি 
'“বঙ্গালীকে মাথ! ঠিক করিয়া: 


জয়লা করিয়াছে এবং 
ভাঁবিতে হইবে মুক্তির অন্য উপায় আছে কি'ন1।* এক' মাস. 


গত হইবার পূর্বেই আমাদের কথা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত - 
হইয়াছে। করাঁচীর; কূটনীতি শুধু সমগ্র পাকিস্তানে: নয়: 


পরন্ত হিন্দুস্থানের-উপরেও জয়লাভ করিতে-চলিয়াছে। আর. 
দিদী ও কলিকাতা পথ যে এক নয়, তা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়ৌগী উভয়ের ভারত: 
মন্ত্রি-দত! হইতে পদত্যাগে স্থৃচিত হইয়াছে । গত মাসের: 
ভারতীয় ও পাকিস্থানী, ঘটনাপুণ্ধের মূল ধারাটি অনুসরণ 
করিবার চেষ্টা পাই। 

পূর্ব বাংলায-পাকিস্তানী বর্বরতার ফলে ভারতের" প্রধান 
মন্ত্রী ছু দুবার বাংল! দেশে ছুটিয়া আসিলেন।, তিনি তাঁর 
অনবদ্য ভাষায় আমাদের ক্ষতের উপর প্রলেপ দিবার চেষ্ট। 


এ 
সপ &% 


করিলেন॥। আমাদের প্রত্যেকের'মনে হইল' তিনি: আমাদের 
অত্যন্ত দরদী বন্ধু একজন । এমন: কি; তিনি নিজে পূর্ব বংগে 
সফর করিবারঃপ্রস্তাব- করিলেন, কিন্তু পাকিস্তানী কতৃপক্ষ 
তাতে'সায়? দিলেন না । . নিজেদের কুকীতি সমুহের চিহ্ন 
তথনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই:। bl! 

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকাৎ 
আপি খানের দিল্লী আগমন | যে পাক-প্রধানমন্ত্রী দিনের-পর 
দিন-পূর্ব বংগের: লৌমহ্ষণকারী হত্যা, লুুন, অত্যাচারের 
কাহিনী পাঠ করিয়াও,. হয়ত'সহান্য বদনে পাঠ. করিয়াও 
বিন্দু মান্র'বিচলিতদবোধ করেন নাই, হঠাৎ তাঁর টনক নড়িল 
তিনি'করাচী 'হইতেনছুটিয়া 'দিল্পী আসিলেন। শুধু আমা'নয় 
তারপর আরংদিল্লী ছাড়িয়া: যাইতে? চান-ন!। চারদিনের 
জন্ত'আসিয়:৭ দিন'কাটাইয়া গেলেন ইহার কারণ কি??- 
কারণ লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছে কিন্তু যে 
কারণগুলি আমরা সংগত" মনে করি-তা এই. 


১৯৬, 


পাক প্রধান মন্ত্রী ঢাকা গিয়াছিলেন ইহা স্মরণ করাইয়| 
দিতে চাই । বিগত ১৯শে মাচ্চ' হইতে ২৯শে মার্চ পযন্ত 
আমাদের ঢাকা যাইতে হইয়াছিল সেই সময় তিনিও 
ঢাকায় ছিলেন.। যেৃগ্ত দেখিয়! তীর চক্ষুস্থির হইয়াছিল, 
তা আন্পারদের কুচকাওয়াজ বা লীগ নেতাদের বড় বক্তৃতা 
নয়, কিন্তু ঢাকায় মোহেজরীন বা উদ্বাস্তদের বিপুল সংখ্যায় 
আগমন | ঢাক! গমনের দু তিন দিন পরে রাত্রিতে তিনি, যে 
: বেতার ভাষণ দেন তা উহ” ও বাংলা অঙ্গবাঁদে সম্পূর্ণ 
শুনিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। হিন্দৃস্বানের যুদ্ধের 


হুমকীকে তারা ভয় করেন না, তাঁরা প্রস্তর আছেন, এমন 
সব কথ! অবশ্যই তার বক্তৃতায় ছিল, আর প্রচুর পরিমাণে, প্রভৃতি 
- প্রদেশ নিবিশেষে বাংলার মুসলমানগণ দায়ী । 


ছিল উদ্বাস্তদের, প্রতি স্নেহ বর্ষণ ও সাহায্য দানের আঁশ্বাস। 
কিন্ত তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উদ্বাস্ত আগমনের শ্রোত 
বন্ধ করা না গেলে দেশের সর্বনাশ হইবে৷ ইহার আথিক 
এবং হয়ত রাষ্টরিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে 
গুভূতির মিশন ঢাকায় গিয়া সেখানকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে, প্রচুর 
প্রশংসা করিয়াছেন । কিন্তু যে কাজকে তীর! সমর্থনযোগ্য 
মনে করিয়াছিলেন তা হইতেছে কলিকাঁতা ও পশ্চিম বঙ্গ 
হইতে আগত উদ্বাস্তগণকে বিশেষ কড়া পাঁহারার মধ্যে রাখা 
হইয়াছে. কিন্তু উহার কাণ কি তাঁর! অনুধাবন করিয়া 
দেখেন নাই আমরা সেই .সময় স্থানীয় মুসলমানদের 
খনেো!ভাব তাদেরগ্রতি অম্ুকুল মনে করিতে পারি নাই 


পাকিস্তান সরকার তাদের মুগ্জামূল্য অবনমন - করিতে: 


রাজি না হওয়ায় যে অবস্থার সুষ্টি হইয়াছিল, সংক্ষেপে তা 
পাকিস্তানের আথিক অবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়! 
দাড়াইয়াছিল। তারপর পাকিস্তানী পাট ও তুলা ন! কিনায় 
ও কয়ল! পাকিস্তানে ন! পাঠানতে ভারত এমন একট! 
পরিস্থিতির -স্থষ্টি' করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, পাকিস্তানের 
পক্ষে তাঁল সাম্দাইয়া রাখ! অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। 
সমাজতন্ত্র নেত। জ্রগ্রকাশ নারায়ণ পাকিস্তানের 


সাম্প্রতিক ববরতার কারণ নিদেশ করিতে গিয়া বল্য়াছেন। 


যে, যে দারুণ অর্থকৃচ্ছত। ভূল আঘিক নীতি অবলম্বনের জন্য, 
পকিস্তানে, বিশেষত পাটের দেশ পাকিস্তানে, দেখ দিয়াছিল 
তা. হইতে পূর্ববংগের_জনসাধারণের মনকে অন্যদিকে ঘুরাইবার 


জন্ত পাঁকিস্তীন-সরকার প্ল্যান পৃবণ্ক পাকিস্তানিকে হীরকার্ধে 


বজলক্ষমী__ বৈশাখ, ১৩৫৭ 


ব্দকুঙ্জ! 


[ ২৫শ বর্ষ 


লিপ্ত করিয়াছিলেন। এই বিশ্লেষণ সত্য হোক্‌ বা না হোঁক 
অত্যাচার ও অন্যায় সমুহ যে. পরিকল্পন| প্রস্তুত সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কোথাও কোথাও -এরপ মত প্রচারিত 
হইয়াছে যে, বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর উপর কোন 
অত্যাচার করে নাই, অবাঙালী মুসলমান করিয়াছে। 
আমাদের বিভিন্ন জিলায় অনুষ্ঠিত কাধ" কলাঁপ সম্বন্ধে ব্যাপক 
অভিজ্ঞত| জন্মিয়াছে। তা হইতে বলিতে পারি ইহ] সত্য 
নয়। মানবতা-ধর্ম দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাঙালী ও 
অবাঁডীলী মুসলমান সমভাবেই হিন্দুকে - কোথাও কোথাও 
আশ্রয় দিয়াছে। কিন্তু সাধারণত ঢাকা বরিশাল, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি.জেলায় যে সব নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়াছে :সেগুলির জন্ত 


১৩ই মাচ্চ” তারিখে নয়! দিল্লীতে সরকারী সুত্রে প্রাপ্ত 


সংবাদে প্রকাশ, পূববংগের সাংপ্রতিক দা্ায় নিহত লোকের ". 


সংখ্যা গ্রায় ৩৫০০। লুগিত ভস্মীভূত ও বিধস্ত হিন্দু 


সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাক।। এই হিসাবের সহিত 
আমরা কোন প্রকারেই একমত হইতে পারি না। নিহতের 


সংখ্যা ইহ অপেক্ষ। অনেক বেশী বলিয়া মনে করি। আর 
বিনষ্ট সম্পত্তিয় মূল্যও অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। আর 
নারীর উপর অত্যাচারের পরিমাণ কে করিবে? 

* এই সকল ঘটনা পণ্ডিত নেহরু, ভারতের মন্ত্রি সভ এবং 
ভারতের জনসাধারণকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল । এই 
সম্পর্কে নিম্নলিখিত তারিখগুলি পূব” ঘটন! স্মরণে আমাদের 
সহায্নত! করিতে পারে 2 

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ $ খুলন1 জেলার বাগেরহাট 
মহকুমার অধীন কয়েকটি গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের .বিশেষ 
ভাবে তপশীলী নরনারীদের উপর পাকিস্তানীরা বর্বর 
অত্যাচার আরম্ভ করে। পুলিশের যোগসাজসে মুসলমনি 
জনতা কয়েকটা গ্রামে বেপরোয়া নরহত্যা নারী ধর্ষণ ও 
লুটতরাজ চাঁলায়। 


৮ কী 


ইহার পর মুশিদাবাদে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয়! 


১*ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ £ ঢাঁকা সুহরে হাঙ্গামা আরম্ভ 


হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী দুই বঙ্গে চীফ-১সেক্রেটারিগণ যখন 


তশীদের সন্মেলন শেষ করেন, তখনও হাঙ্গামা চলিতে থাকে। 
. প্রায় সম-সময়ে, কলিকাতা ও অন্তান্ত স্থলে, মুসলমানদের 


লস এ 


৬ষ্ঠ-সংখ্যা ] 


সহিত হান্গামা আরস্ত হয়.। -.২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্র 
পণ্ডিত জহরলাল- নেহরু ‘ভারতীয় পার্লামেন্টে 'আবেগপূর্ণ 
ভাষায় পূর্ব বংগের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি: দেন। 


-€ তিনি বলেন পূর্ব বংগের বহু অংশেই ব্যাপক শোচনীয় 
নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম . 


ঘটনাবলী লক্ষিত হইয়াছে এবং ঢাকা 
ফেণী, রাজসাহি, বরিশাল, মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানে 
গোলযোগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

৬ই মার্চ পণ্ডিত নেহরু বিমান যোগে কলিকাতায় 
পৌছেন ও-উদ্বাস্ত শিবির সমুহ পরিদর্শন করিতে থুকেন। 

' =ই মার্চ'কলিকাঁতার তিন দিন থাকিয়া দিল্পী রওনা হন। 

১০ই মার্চ বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় থোষণ। 
করেন ষে পশ্চিম বংগ উদ্বাস্ত পুনব'পতি কার্যকে যুদ্ধকালীন 
ব্যবস্থায় স্তায অগ্রাধিকার দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। ৰ 

১৪ই মাৰ্চ পণ্ডিত নেহরুর কলিকাতায় আগমন ও কয়েক 
দিন ধরিঃ1 আশ্রয় শিবির পরিদর্শন 1 
১৮  ১৭ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী পার্নামেণ্টে বলেন, পূর্ববংগের 
হিন্দুগণ নিরাপত্ত বোধ করুন, ইহা আমাদের নিশ্চয়ই 
দেখিতে হইবে এ ং যদি তারা নিরাপত্বা বোধ করিতে ন! 
পারেন, তাদের মধ্যে সেই নিরাপত্তা বোধ সঞ্চারিত করিবার 
জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ূ 

তারপর এপ্রিলের আরস্তে লিয়াকৎ আলিখান দিশ্ী 
আসিয়া সপ্তাহ কাল নেহরুর সহিত পরামর্শে কাটান। 
আমর! ইঙ্গিতে বলিয়াছি, কেন তিনি এরূপ ব্যগ্র হইলেন 
পাক-ভারত চুক্তির জন্ত1 পশ্চিম বংগে মুসলমানদের প্রতি 
যে অত্যাচার ইইয়াছে, তা আমর! একটুও সমর্থন করি ন! 
এবং ইতিপূর্বে এই পত্রিকাতেই তা সহ্বন্ধে কঠোর মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়াছি। তথাপি সত্যের খাতিরে একথা বলিতে 
বাধ্য যে, কোন সদ্যুক্তি ও সহুপদেশে যা হয় নাই, লাঠ্যোষধি 
; দ্বার! তা সম্পন্ন হইয়াছে । 

পারু-ভারত চুক্তি 

বিগত ১*ই এপ্রিল তারিখে*ভাঃতের প্রধান মন্ত্রী পৃ্তিত 
জহরলাল নেহরু -ভারতীয় পার্লামেন্টে ভার ও লিয়াকাৎ 
আলি খানের স্বাক্ষরিত চুক্তি টেবিলে স্থাপন করিয়া গণ্ভীর 
ভাবে একটি বক্তা, দেন! যে বিপদ ও অকল্যাণ সমগ্র 


স্বদেশ ও বিদেশ: 


১৯৭ 


দেশকে বিশেষত বাংলাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাঁর উল্লেখ 
করিয়া বলেন; যে আদর্শ এতদিন তাঁর চোখের সামনে ছিল 
ত দুরে সরিয়া যাইতেছে । পণ্ডিত নেহরু জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমর কি এইজন্য এত পরিশ্রম 
করিয়াছিলাম? এই জন্য কি গতির জনকের শিয়ত্ব করিবার 
মুষোগ আমাদের হইয়াছিল?” নেহরু বলেন, উভয় মন্ত্রী ষে 
চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণের 
দায়িত্ব স্মরণ কয়িয়াই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গৃহ 
লোকপূর্ণ ছিল এবং নেহকুকে বহুবার সাধুবাদ কর] হয়। 
এখানে চুক্তিটির বিস্তৃত তাৎপর্য দেওয়। সম্তব নহে। 
আমরা সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কথাগুলি বলিতেছি ঃ_- 
কে) উতর গবর্ণমেন্ট প্রতিশ্রুতি দরিতেছেন. যে, ধর্ম“ 
নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দেশের সংখ্যালঘুখণ জীবন, কৃষ্টি, 
সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মর্যাদা) প্রতিদেশে যথেচ্ছ গমনের 
স্বাধীনতা ও পেশা, বক্তৃতা ও উপাসনার ম্বাধীনতা ভোগ 
করিবেন। 
শব স্ব দেশের সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিবার, 
রাষ্ট্রীয় ব1 অন্য চাকরী লইবার এবং সামরিক ও বেপামরিক 
কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্ণ সুযোগ সংখ্যালঘুদেরও থাকিবে। 
সংখ্যালঘুগণ যে দেশে বাগ করেন তারা সেই দেশের 
রাষ্্রিক এবং তীর! নিজ দেশকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দিবেন। 
(৭) বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমবংগে, আসাম ও ত্রিপুরায় 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়। গিয়াছে। এ সকল প্রদেশ 
হইতে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার 
করিতেছেন ধে, 
(১) গমনাগমনের স্বাধীনতা। ও ধাত্রাপথের নিরাপত্তা 
রচিত হইবে। ৃ 
(৩) গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ যতদুর পারেন তততদুর অস্থাবর 
সম্পত্তি ( অলংকার সমেত ) লইতে পারিবেন। প্রাপ্তব্যস্কর! 
১৫০২ ও শিশুর! ৭৫ টাকা সঙ্গে লইতে পারিবে 
(৩) ব্যক্তিগত অলংকার পত্রার্দি বা অর্থাদি সঙ্গে 
লইতে ন! পারিলে তা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখ! চলিবে। ব্যাক 
তার রসিদ দিবে। পরে এগুলি নিজ নিজ দেশে পাইবার 
ব্যবস্থা হইতে পারিবে। 
(8) শুষ্ক কমর্চারীরা কোন দিকে কোন প্রকার 


১৯৮ 


হয়য়াণি করিতে পারিবে না। এক এক গবর্ণমেন্ট অন্য 
উদ্যোস্ে। 

“ (৫) স্থাবর সম্পত্তিতে. কোন ব্যক্তির চা 
বিনষ্ট হইবে না। যদি, কাহারও অনুপস্থিতিতে, তার সম্পত্তি 
অন্য কর্তৃক অধিকৃত হয়, তবে তা ফেরৎ দিতে হইবে, যদি, 
তিনি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ মধ্যে ফিরিয়া আসেন। সে 
ব্যক্তি চাষী বাঁজমির মালিক হইলে, জমি ফেরৎ পাইবেন, 
যদি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫০ মধ্যে ফিরিয়। আসেন। যদি দেখ! 
যাঁর, স্থাবর সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, তা হইলে 
যথাযোগ্য সংখ্যালঘু কমিশনকে তা গোচর করিতে হইবে 
পূর্বোক্ত সময়ে ফিরিয়া আসিলে সেই ব্যক্তির পুনর্বসতির ' 
ভার গবর্ণমেণ্ট-লইবেন,।" 


(৬) যদ্দিপকোন উদ্ধাস্ত নিজ প্রদেশে ফিরিয়া ন1”.. 


আসেন, তা হইলে তার সমুদয় স্থাবর, সম্পত্তি তারই- থাকিবে, 
এবং বিনিময় বা বিক্রয় দ্বার! তার ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য তার”: 
থাকিবে! সংখ্যাপঘুদের.তিনজন প্রতিনিধি এবং গবর্ণমেন্টের 
একজন প্রতিনিধি সভাপতি লইয়া! গঠিত কমিটি সম্পত্তির 
মালিকের ট্রাষ্টিহিসাবে'কাজ করিবেন, পূর্ববংগ, পশ্চিযবংগ, 
আদর ওত্রিপুরা সরকার এজন্য প্রয়োজনীয় আইন. প্রণয়ন 
করিরেন.। সরকার. নিজ" নিজ: জিলা ও অন্য; কর্তৃপক্ষকে, 
এ' বিষয়ে যথা যোগ্য উপদেশ দিবেন।. ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ 
এর,পূ্বের পূর্বববংগ হইতে ভারতের যে কোন স্থানে গমনকাঁরী 
এবং পশ্চিমরংগ, আসাম বা ত্রিপুর' হইতে পাকিস্তানে যে 
কোন স্থানে গমনকারী উদ্ধাস্তর সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হইবে।, 
বিহার হইতে পূর্কবংগে আগত সম্বন্ধেও ইহা প্রয়োজ্য। 

(গ) পুর্বববংগ, পশ্চিমবংগ, আসাম ও ত্রিপুর! 
সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান-সরকার সম্মত হইতেছেন যে, 

১1 তাঁর! স্বাভাবিক অবস্থা ফিরা ইয়া আনিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও বিশৃংখলা যাতে আর না ঘটে 
তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন | 

২। যাঁরা প্রাণ, ধনসম্পত্তি নাশ ও অন্যগ্রকার অপরাধে 


অপরাধী তাদের শান্তি দিবেন। দরকার হইলে পাইকারি 
জরিমীন। আদায় হইবে ও বিশেষ আদালত বসান হইবে । 

৩। লুণ্ঠিত “সম্পত্তি উদ্ধারের যথাসাধ্য চেষ্টা কর! 
হইকে। 


৮ 
bid গপ 


বঙ্গলক্ষমী--বৈশাখ, ১৩৫৭ 


'কর! হইবে | | 
৫| জোর করিয়া ধম বর করণ গ্রাহী হইবে, না। ৮ 
দাদার সময়ে ধর্মাস্তর গ্রহণ রূপ: মনে কর] হইবে | 


“[ ২৫শ'বৰ্ষ 


৪1 অপহৃত ভ্বীলোকৃদের উদ্ধারের: জন্য সংখ্যালঘু, 
গবৰ্ণমেণ্টে যোগাযোগ .কমচারী মোতায়েন বা এই. সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহ অবিলম্বে - সাং ংখ্য। মোতায়েন 


পে 


৬। আধুনিক দাস হাদামার কারণ নির্ণয় ও: ভবিষ্যতে 
উহা পুনঃ সংগঠিত না হইবার জন্ অনুসন্ধান কমিশন 
নিযুক্ত হইবে। সংখ্যালধুদের* বিশ্বাসভীজন ব্যক্তিদের 
লইয়। কমিশন গঠিত- হইরে। ৷ একজন হাইকোট জজ 
উহার সভাপতি হইবেন: 

৭.] সংবাদপত্র, রেডিও» বা ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত 
ক্ষতিকারক মতামত বন্ধ করিবার জঙ্ত দ্রুত. ব্যবস্থা 


অবলম্বন কর! হইবে। 
৮। এক দেশে অন্ত দেশের বিরুদ্ধে কোন: প্রকার” 
' গ্রচার-বা-যুদ্ধোৎসাহদিতে' দেওয়া, হইবে-ন|।. প্রন্ন্প হইলে 


. তৎক্ষণাৎ ব্যক্তি বা সংঘের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হুইবে। 


(উ) উদ্বাপ্দের বিশ্বাস: ফিরাইয়! আনিবার'জন্র এবং” 


তারা যাতে .নিজ। নিজ স্থানে? প্রত্যাবর্তন করে সেজন্য উভয় 
গবর্ণমেন্ট স্থির: করিয়াছেন £ (১) দাঘা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের 
জন্ঠ'দুই' গবর্ণমেন্ট"ছুজন/মন্ত্রী' নিয়োগ, করিবেন:; পূর্ব বংগ, 
পশ্চিম বংগ ও আমাদের মন্তরিসমিতিতে, একজন করিয় 
সংখ্যালঘু মন্ত্রী নিয়োগ । 

(চ) পূৰ" বংগ, পশ্চিম বংগ।ও আসামে: একটি করিম! 
সংখ্যা-লঘু-কমিশন-নিযুক্ত হইবে ।, ই' দের: গঠন: ও২কতব্যি 
নিয়রূপ £_ .প 
(১) প্রত্যেক কমিশনে সংশ্লিষ্ট রা একজন 
মন্ত্রী থাঁকিবেন ও সভাপতিত্ব করিবেন; এবং পূর্ব বংগ, 
পশ্চিম বংগ ও আসামের ব্যবস্থাপক-সভা হইতে এক একজন, 

প্রতিনিধি কমিশনে নিয়োগ কর! হইবে। 

(২) কমিশনের যে কোন সভায়, উভয় “দেশের ন 
উপস্থিত থাকিতে পীরিরেন ত্র দরকার বোধ করিলে 
একটি'বা অধিক সংখ্যালঘু কমিদনেরু বৈঠক-হইবে।, 

(৬) প্রত্যেক ক্মিশন।:নিজ" কর্মচারী, নিয়োগ :ও' কাঁধ 


*প্রণাণী স্থির করিবে। 
- ». (৪) জিলায়'জিলায় সংখ্যালঘু বোর্ড স্থাপিত হইবে। 


ত 


নর 


দি 
hd 


জল, হ্যা]. - সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি ই এ সি ১৯৪ 


(৫) ১৯৪৮ এর চুক্তি. অন্যাক্লী পুর বংগ ও দখিলকুরিব্নে এবং উহার নকল কেন্দ্রীয় সরকার ধয়ের 


পশ্চিম বংগ কমিশ্‌ন বাঁতিল হইল। ৮:74 + নিকট পাঠাইবেন। = রর 
(৬) "কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ুইজন-- দরকার মত ব্যক্তিত (৪) কেন্্ীয্ন নন্ত্ৰীদ্য় অনুমোদন করিলে ভারত ও 
-4£ ও সংঘের সৃহিত সাক্ষাৎ করিবেন।. .. ৯ পাকিস্তান সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার মন্তব্য 


(৭) মং খালু কমিশনের কাজি হইবেঁ , সমুহ কাজে পরিণত করিবেন। উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ 
(ক) এই ইচুক্তি কতদূর কার্ধকরুঃ হইতেছে এবং ভঙ্গ ঘটলে বিষয়টি ভারত ও পাক প্রধান মন্ত্রীর বিবেচনার 
হইতেছে তৎসন্বন্ধে রিপোর্ট দান। ৮: আসিবে। ' 
(খ) কি কাজকর! দরকার সে'সমন্ধে পরামর্শ দান। (১০) ত্রিপুরা সম্পর্কে একটি কমিশন ০ রিয়ার 


(৬)... প্রত্যেক কমিশন স্ব সরকারের “নিকট রিপোর্ট শীঘ্রই স্থাপন করিবেন। 


৫ 


সরোজনলিনী নারীমন্ল সমিতি * 


৯ই এপ্রিল ১৯৫০, সমিতি ভবনে: 'আন্ুিত ববাঁধিক; সাধারণ সভায় ১০৫৫-৫১ 
১, | সালের জন্য নিম্নলিখিত ৃষ্টপোষক, পরিচালকরা ও কাৰ্য্যনির্ববাহক সমিতি 
'নির্বাচিত হয় ! | 


 পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় ডাঃ শ্রীকৈলামনাথ কাটজু, 
ময়ুরভণ্ডের মাননীয়! মহারাণী শরীযুক্ত! স্থচারু দেবা। 
. সভাপতি--শৰচারুচন্দ্র বিশ্বাস । 
সহ-সভাপতি--্রীযুক্তা:হেমলতা। ঠাকুর, Ed 
» নীরপ্রভা চক্রবর্তী, 
-» সুজাতা রায়, 
রায় বাহার শরীপরেশনাথ মুখাজি, 
se ও ২. ডাঃ জীপঞ্চানন নিয়োগী, 
রি শ্হুরেশচন্ত্র রাঁয়। - 


ৰ সাধারণ পম্পাদিক।-শ্রীঘুক্তী মণীধা! রায়, 
চা ৪ রি » জুহ'সাধারগ-জম্পাদিকা_-ত্রযুকত! উমা দে, 
| | "মহিলা সমিতির সম্পাদিক।--শীযুক্ত। আরতি দত্ত, 


4. কোষাধ্যক্ষ -শীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
| সহ কোবাধ্যক্ষ--পরীযুক্তা বাণী দাশ, 
রি . টি স্ষুল-সম্পাদিক|--এযুক্ত! প্রতিমা রাঃ ০ 


i কক i -— ttt atte পিপি tet at aE SHEA SO Stra Vat wr ian iat sian naw পাপন গালা পাগলা meme + চল ৯৮ 





ll FE রত প্রভা সেন, ১. ৮৮ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; -:. + তি 


রি « টি th tb k 
2৩ "বঈলক্মী--বৈশাখ, al ৭ | ১০৯ 4-২৫শ বর্ষ 
hn ঠি পয আল 
৬ ৫ +৯ ৮ টি র্‌ 


নি কার্য নিৰ্কাহক: সভার সভ্যগণ_ 4৭ 
- যা দীপ্তি চ্যাটার্জি, -" .. .... শ্রীবীরেন্্র সদয় দত্ত, * l সা, 
বীর মজুমদার, .. €. » ফণীভ্যপনত... ৮ 7. শু. 

ডাঃ গে গু = 27. এ জ্যোতিযিচন্দ্ৰ ঘোষ, ০০০ 
শযক্া হিমাংসবালা ভাদুড়ী. ::5.. ডাঃ জে, সি, থা, ."... ... 
টি শীলা চযাটাঞজি, 2 ্ীঅরবিনধ সিংহ, ২. 7 ২ £ 
ডাঃ মৈত্রী বন, ০. ৮ পার্থ চ্যাটাঞি, .. ১. ৮ 


» সুধা মজুমদার, . ৮ যুনুমার রায়, . +- 
০ অশোকা গুপ্তা, ১, 4 » যতীন্রমোহন মজুমদার, . 
» হেমার্দিণী সেন, 1 +» স্থধাকান্ত দে, 
Re তক্তিলতা চন্দ, ++.  রায়বাহাদুর ডাঁঃ কে, এন, বাগচি। 


Hye পি '. শিল্প বিদ্যালয়েরুঅধ্যক্ষী 


' ট্রেনিং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ! রর 
-. কলিকাতী-কর্পোরেশনের ২জন প্রতিনিধি । , 
৷ পশ্চিমবঞ্ধের শিল্প বিভাগের ১জন প্রতিনিধি 7 
পঃ বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ১জন প্রতিনিধি | 
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ইণ্ডিয়ান ফেব রিকৃস্‌ ( মিত্রমুখাজ্জী জুয়েলারের উপরূর তলা) ও৫নং আশুতোষ মুখাৰ্জী: রোড, কলিকাতা । ফোন নাউ ১২৭৮ 
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~~ 
২৫শ বর্ষ ১" জ্যৈষ্ঠ_১৩৫৭ - ._৭ম্‌ সংখ্য! 
নী রিটা বটি ূ 
ভ্যোর্ঠ সন্তান 
| শ্রীকালিদাস নাগ 


পরিবারে প্রথম জন্ম নিল যে সন্তান (সপ ছেলে রা মেসে 


লিপি খোদিত দেখেছি সেটি প্রায় পলাশী যুদ্ধের সময়কার 


যাই হোক্‌-- সে পেয়ে এসেছে অন্ত সস্তানদের'তুলনায়.একটু (১৭৫৭) বঙ্কিম তার আনন্দমঠে ষে ভীষণ-মন্বস্তরের বর্ণনা 


বেশী আদর যত! এটা আমাদের. দেশে সুপরিচিত ; কিন্ত. 
বঙ্গ জননীর সর্ব জ্যেষ্ট ও সব দিক দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান: 
রামমোহন রায়, যে. জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মেছিলেন তা. কয় জনং 
মনে রাখে ? - 

সে প্রায় ২** বছর আগেকার কথ।। বৈষ্ণবদের এক” 
প্রাচীন তীর্থ খানাকুল কৃষ্ণনগরে ( অভিরাম গোস্বামীর . 


পীঠ স্থান) রামমোহনের পিত! পিতামহদের ভিটা গড়ে” 


করেছেন সে প্রায় রামমোহনের জন্ম বৎসরের কাছাকাছি 
ঘটে (১৭৭*-৭৪)। জালিয়াৎ ক্লাইব বাঙাল! থেকে প্রচুর টাক! 
লুটে-ইংলণ্ডে ফিরে আত্মহত্যা করেছেন; ওয়ারেন হেস্টিংস 
প্রথম গবর্ণর জেনারেল হয়ে ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তার ও 
বহু'সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে ব্যস্ত । অরাজক দেশে জোর 
জুলুমই যেন. আইনের পর্য্যাযে উঠেছে। তার মধ্যে ১৭৮৯ 
সালে ইতিহাস যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল ফরাসী বিপ্রবে। ক্রমশঃ 


iw উঠেছিল; লাঙলপাড়া “ও রাধানগর গ্রামে কয়েকবার গিয়ে ' ? ঢেখ-গেল-নেপোলিয়ান- ওয়েলিউটন ও আরে| কত যুদ্ধ 
{ দেখেছি, কত বড় বড় বাঁড়ী ঘরের ধ্বংসাবশেষ, সবই যেন-$ দুর্শ্মদ-নেত! যাদের প্রচণ্ড প্রতাঁপে যেন পৃথিবী কেঁপে উঠছিল 


কঙ্কালসার_-মানুষ থেকেও যেন জীবনমূত!. ..অথচ এই , 
খানেই প্রায় ১৮০. রছর আগে কর্ম্মবীর ও'ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহন” 
জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ও পিতামহের আমলের-- 
বৈষ্ণব মন্দিরটি তখনও দাড়িয়ে ছিল। টালীর উপর যে 


(-১৭৯৪-১৮১০-)। এই যুগে ধার কৈশোর যৌবন কেটেছে 


সেই রামমোহন হুগলী জেলার সেই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেই 


গভীর ভাবে সমাজের ছুর্গতি জাতির লাঞন। সব দেখেছেন। 
নিজের বৌদিকে সতীদাহ করেছে জোর করে--তার প্রতিকার 


২*২ 


কঃতে পারেন নি, শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন সতাদাহ 
রোধ করতেই হবে। আজীবন সংগ্রাম করে রামমোহন এই 
বর্ধর প্রথা রোধ করেছেন? নারী পেয়েছে ভার হাতে 
বাঁচবার অধিকার । তা ছাড়! নারীর শিক্ষা, দীক্ষা ও 
সমাজ সেবায় সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার থাক! 
উচিত একথা রামমোহুনই প্রথম প্রচার করেছেন। বাউগ! 
গদ্য সাহিত্যে তার সে রচনাগুলি পরম সম্পদ । পুত্রের 
সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার সর্বত্র ্বীকৃত, অথচ তাঁরই ধর্ম্ম- 
পত্বীর কোন অধিকার নেই কেনে? ' আইনজ্ঞ রামমোহন 
এ অন্যায়ের প্রতিবাদ যে সব প্রবন্ধে করেছেন গুরুদাস 
বন্দোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী “তার জঙ্ক ভূয়সী 


প্রশংস! করেছেন। ূ 
ধশ্ধের ক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন সে যুগের প্রথম 
সমদর্শী। মানুষের সাধারণ অধিকার সর্বত্র সমান, সবাই এক 
ঈশ্বরের সন্তান; উচ্চ নীচ ভেদ বজ্ভরন করে, নর নারীর 
ব্যবধান দূর করে, সামা মৈত্রী স্বাধীনতার ভিত্তিতে তিনি যে 
সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা” নিজের জীবদ্দশায় দেখে 
যেতে পারেন নি; ১৮৩৩ সালে তিনি প্রবাসী হয়ে জুদৃর 
বিষ্টল নগরে দেহ রক্ষা করেন। তার প্রায় শ€ বর্ষ পে 
১৯৩৩ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন শতবার্ধকী সভায় 
“ভারত পথিক রামমোহন” নামক তার অর্থ্য পাঠ করছেন 
তখন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ প্রখ্যাত নারী- 
সেবিকাগণ উপস্থিত ছিলেন; এবং মহাত্মা! গান্ধী ভারতের 
নারীশক্তিকে সজ্ঘবদ্ধ করে যে বিরাট আন্দোলন জাগিয়ে 
ছিলেন তার ফলেই ভারতে স্বাধীনতা এত শীষ এল। অন্ত 


চি পে 
নি 


বঙ্গলক্মী-- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 


রামমোহন ইংলণ্ডে বসেই দেখে গেলেন তিনি, ভারত মাতার . 


উপযুক্ত সন্তান হয়ে, সতীদাহ ধর্মধুদ্ধে, জয়ী হয়েছেন এবং 
ধারা সতীদাহ পুনঃ প্রবর্তন করতে চেষ্টা করে পাঁলামেন্টে 
আবেদন করেন তীরা পরাজিত ,হয়েছেন। তাই ভারতের 
তথা এসিয়ার যাবতীয় নারীসজ্ঘ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান 
উচিত অমর রামমোহুনকে । তীর গ্রাত্ববাসীর রাধানগরে 


ও "সম্প্রতি হুগলী আরামবাগে ম্বৃতি-মন্দির স্থাপন করেছেন। 


কিন্ত জাতির শিক্ষায় বিশেষতঃ, নারী শিক্ষায় রামমোহনের 
অবদান ত্বর্ণাক্ষরে জলেখারার, ব্যবস্থা করা উচিত। তার 
জীবনী সরল বাংল! ও হিন্দী” প্রভৃতি ভাষায় রচনা কয়ে বহুল 


প্রচার করা স্বাধীন ভারতেরই দায়ীত্ব। রামমোহনের অপূর্ব 


অনেক সহকারী আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীনত] সংগ্রামে 
নারীদের পূর্ণাহুতি যে আমাদের সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে? 


এটি আমর! এখনও না. বুঝতে পারলেও ইংরাজ স্পষ্ট বুঝে ছল 
এবং তাঁকে যে শৃঙ্খলমুক্ত করে ভারতকে ছেড়ে যেতে 
হবে তাও জেনেছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর একটু আগে 


মৃমত্ব ও সাম্যবোধ দিব্য আশীর্বাদের মত এদেশে এসেছিল 
বলেই আজ দর্বক্ষেত্রে ভারতের নব জাগ্রত নারী পুরুষের সঙ্গ 


একভাঁলে এনিয়ে চলেছে । তাই, ভারতের প্রতি ভাষায় তার 
জীবন চিত রচিত ও প্রচার হওয়া উচিত । প্রতি প্রদেশের 
নারী সঙ্মের, এ ক্ষেত্রে দায়ীত্ব আছে এই কথাটি রামমোহনে ও 
জুন্ম-মাসে বঙ্গলক্ষমী পত্রিকার ভিতর দিয়ে প্রচার করতে 
চাই। মহিলাদের পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন 
বেড়েই চলেছে । তাদের (জাষ্ট-সংখ্য।টিতে রামমোহন রায়কে 
স্মরণ করে করিত! প্রবন্ধাদি ছাপার বাবস্থা করা কিছু শক্ত 
ব্যাপার নয্ন। বাংল! থেকে হিন্দ উড়িয়া প্রভৃতি অন্য দেশের 
ভাাতেও রামমোহন-মার্গ ও নারী প্রগতির আলোচনা 
ক্রমশঃ বাড়তে পারে। বাংলাদেশের লেখিকা! ও 


সমাজ-নেবিকার্দের অগ্রণী হয়ে এ কাজে নামতে অনুরোধ : 


করি। বহু নিন্দা উপেক্ষা করে ও. নিধ্যাতন সহা করে 


রামমোহন ভারতের নারীত্বকে স্বকীয় গৌরবে পৃনঃ প্রতিষ্ঠিত 


কবতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, এই কথাটির প্রচার 
করুণ স্বাধীম ভারতের নারী সঙ্ঘ; প্রতি নারী-শিক্ষালয়ে 
রামমোহন জীবনীর আলোচনার বন্দোবস্ত করুন এই 
প্রার্থন। oo A. 


“মন যারে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে। 

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্ড্রিয়-বিষয় নয়, ] 

যাহার বর্ণনে রয় শ্রুতি স্তব্ধভাবে। | রি ক ১ 
' ইচ্ছামীত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ | OO 


& 


ইচ্ছা মতে. রাখে, ইচ্ছা! মতে করে নাশ, | 
সেই ধত্য, সব আর অসার এ ভবে 7৮ -. সির 


' রাজা রামমোহন রায় 
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শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথের বাউল গানের স্থরের 
বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“ কবির বাউলের স্তরই 
একমাত্র গান, যাহ! গ্রাম্য কৃষক হইতে অভিজাত ক্গিকাতা 
নিবাসিনী সকলেরই ভাল লাগিতে বাধ্য I” 


তাহার মত আনুসারে রবীন্দ্রনাথের বাউগকে অন্যান্থ-. 


গানের ন্যায় চারতুকে ভাগ করা সম্ভব না হইলেও, গানের 
মধ্যে তিনটি পৃথক স্ুরাংশ পাঁওয়। যায়--আদি-মধ্য এবং 
অন্ত! এই তিনটি স্যর রবীন্দ্র বাউলের বিশেষত্ব! 


তাহার বাউল গানেও ভারতীয় বিভিন্ন রাগরাগিণীর 
ছায়াপাত হইয়াছে । এইগুলির মধ্যে ষাহাদের প্রভাব 


সহজে সুরের মধো ধরা যায়, তাহারা ভৈরবী, বেহাগ, 
৭ ঈমন, ভীমপলশ্রী ভৈরে?, কালাংড়া, পিলুঃ মল্লার | জাতীয় ও. 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাউলের সঙ্গে তিনি. কীর্তনের ভঙ্গিও 


মিশাইয়াছেন ! 


রবীন্দ্রনাথকে “তভৈরে সিদ্ধ মধ! ভৈরবী সাধক” বলা হুইয় . 
থাকে! বাগরাগিণীর মধ্যে 'ভৈরবী’ ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় সুর, তাহার অধিকাংশ গানেই ভৈরবীর উদ্বাস - 


ভাবের প্রভাব রহিয়াছে ! 


রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেল!. হইতেই রাগসক্গীতের অত্যন্ত : 
অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু হিন্দী রাগগ্রধান গানের বাণীর ” 
হীনত তাঁহার কবিমনকে:-ছুঃখ : দিয়াছিল! “তেলেনা” . 


প্রভৃতি গানের অর্থহীন প্রলাপের' পরিবর্তে তাহার কাব্যময় 


গানগুলিকে আমরাপ্রু'পাইতেছি! তাহার; রাগসজীতের 


বিশেষত্ব শ্রীমতী ইন্দির দেবীর মতে এইগুলি_- 
(>) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 


স্বাধীনতা ( গায়কের ) অপহরণ 
সুরের মুক্তি | 
বাণীর প্রাধান্ত 

European 9য1€এর সমশ্রেণী 
কাঠামোর পরিবর্তন! 


-... 'ব্লবীন্্রনাথের গানের জপ -. 


| প্রীজয়দেব রায়, এম-এ, বি-কম্‌, বি-এস-সি 


প্রা 
৮ 


আমি পরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! কয়িব ! 
কিন্তু তাহার এই শ্রেণীর গানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন, যাহ! ওস্তাদী মহলের ক্ষোভের বিষয়, তাহা 
হইতেছে “পুরাতন নিয়মের ভঙ্গ করিয়! তানের স্বল্পতা !” 

ফরালী সঙ্গীত শিক্ষক ড্যানিয়েল সাহেব পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের" সর্বাপেক্ষা প্রধান বিশেষত্ব বলিয়৷ উল্লেখ 
করিয়াছেন “গায়কের ম্বাধীনতা”কে ; রবীন্দ্র সঙ্গীতে 
গাঁয়কের এই স্বাধীনতা! সম্পূর্ণ অপহরণ করা হইয়াছে! 
রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজে গাহিবাঁর সময় তাহার গানে স্থর 
বিস্তার এবং তান প্রয়োগ করিতেন, এখন তাহার সৃষ্টিকে 
রক্ষা করিতে হইলে প্রতিপদে তাঁহার সুরকে অনুকরণ করা 
ব্যতীত কোন উপায় নাই ! 


গানের Practical সুরপরীক্ষা সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট 
আপত্তি ছিল! মিশ্র একটি গানের সুরের সঙ্গে অন্ত গানের 
সুর মিশ্রণ হইয়া যাইবে এই ভঙ়টি তাঁহার ছিল! 


রবীন্দ্রনাথের কথ ও সুরের সংমিশ্রণে ঠাঁহার গান! 
কিন্তু এক. শ্রেণীর গানে কথাটি তাহার হইলেও সুরটি তাঁহার 
সৃষ্ট নয়; প্রচলিত গানের স্থরে কথা বসান! শ্রীমতী 
ইন্দিরা দেবী এই গানগুলিকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসঙ্গীত বলিতে 
চাহেন না! তিনি এইগুলির নামকরণ করিয়াছেন 
‘অ্দ্ধবীন্্র সঙ্গীত”! কাশীর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্র 
মোহন ভট্টাচাৰ্য্য সর্বপ্রথম এই ধারার গানের প্রবর্তন! করেন! 
নানা রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের গানে একটি 


. বিশেষত্ব ; মিশ্ররাগে কোমল রে তাহার বহু গানেই আছে 


যেমন, “কত যে তুমি মনোহর” এবং "কোথা ষে উধাও 


হলো” (মল্লার) এই গান ছুইটির গাহিবার ভদ্গিটির 
. স্থবিধার জগ্ তিনি অতি সুন্দর প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন! 


তাহার গান যে বাঁণীপ্রধান, এই বিষয়ে পূর্বেই 


আলোচনা করিয়াছি! শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় তাহার 
“গানের নাটকীয়তার . অত্যধিক . প্রভাব সম্বন্ধেও ইন্দিত 


bod 


৮০ 


< 
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করিয়াছেন; তাঁহার ভাষায়-_-“অনেক কাব্যের আবেগ 
সুরের সহযোগিতায় সহজেই ফুটে ওঠে, তাই আবৃত্তি করলে 
এমন অনেক কবিতাকে হয়ত গান মনে হয় নী, যাদেরকে 
ঠিক মতন সুরে বসালেই গানের রস মেলে । রবীন্দ্রনাথেরই 
‘দেশ দেশ নন্দিত করি” ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্থি”, 'মাতৃমন্দির 
পুণ্য অঙ্গন’ প্রভৃতি লখুগুরু ছন্দের কবিতায় এ কথার 
যাঁথার্থ্য প্রমাণ হবে কেন না স্থুরের গুণে এ ‘অর্গান’. বর্গাঁয় 
কবিতাগুলিও খাঁটি গান হয়ে উঠেছে । এতেও ষদ্দি কারুর 


বঙ্গলন্মী--ভজ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ . 


না! 


[ ২৫শ বর্ষ 


সংশয় না ঘোচে তবে তিনি যেন শুধু রবীন্দ্রনাথের হাল 
আমলের চিত্রাঙ্গদা, নৃত্যনাটিকায় গানগুলি প+ড়ে তাদের 


স্বরলিপি, বাছিয়ে দেখেন । এ গীতি নাটিকার কবিতাগুলি 


অপেরা সদীতের চালে রচিত থানিকটা।” 

‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’র অভিনর আংশ গীতি কবিতার 
ছন্দে রচিত নয়, গানের পংক্তিশেষে মিলও নাই, কিন্ত 
স্থরময় পরিণত হইলে তাহার এই চ্যুতি মোটেই মনে হয় 
যেমন-- 


আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী । 
নহি দেবী, নহি সামান্তা নারী । 
পূজা করি? মোরে রাখিবে-উর্দ্ধে 


সে নহি নহি, 


হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে 


পে নহি নহি। 


যদি পাশে রাখো মোরে - 


সম্থটে সম্পদে, 


সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্ৰতে 


সহায় হোতে 


পাবে তবে:তুমি চিনিতে মোরে। 
আজ শুধু করি নিবেদন 
আমি চিত্রার্গদ। 


রাজেন্দ্রনন্দিনী ! 


সুর আবেশটি আনিবাঁর জন্য এই শ্রেণীর গান মৃতকে ‘বিলম্বিত লয়ে’ গ্রাহিতে হইবে 


“দ্রুত লয়ে’ গাহিলে নাটকীয়তা প্রকাশ পাইবে না। 


[াসাসাসাশ| রাশ -সা রমা | 
আমি চিৎ ব্রা * উ. গণ 

I মাপা ন।পা। পাঁ-মা-ণাধা| 
রাজেন্দ্র" নাাণ্ন্দদি 

“মা! | পধ্য “ণাধাণা| ধাধা-পা পা 
* বীর্ট ০ নহি সামা ০ ন্তা 


রবীন্দ্রনাথের. গীতিনাট্যের গানগুলিকে আমার বিশেষ 
নাটকীয় বলিয়া মনে হয় না, তবে 'বান্মীকি প্রতিভা’র 
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কোন কোন গানের মধ্য দিয়া যদিও এই অভিনয় ভঙ্গী 
প্রকাশিত 


হইয়াছে! নৃত্যনাট্যের গানগুলি কিন্ত 


রঙ 


নি: তেমনি সতের চরমোংক্ নাটাসদীত | 


সি 


ঘোষ! শ্রীমতী ইন্দিরা, দেবী অতি সামান্যই লিখিয়াছেন, 
তাহার এবং দিঙ্ ঠাকুরের লেখা আমার নিকট প্রামাণ্য - 


১ম সংখ্যা ] 


Dramatic ভঙ্গীর | 


১17 ৬: 


কৃষ্ধন বক্যোপাধ্যা় মহাশয়ের 
ভবিষ্যৎ বাণী আজ সার্থক হইয়াছে - “আমাদের দেশে 
নাট্য সঙ্গীত নাই। যেমন কাব্যের চরমোত্বধ নাটক, 
f নাটাসঙগীত 
অভি কঠিন ব্যাপার; ইহাতে সুরের ও স্বভাবের 
সমীচীন অনুধাবন ও সমুহ বুযুৎপত্তির প্রয়োজন । যানৰ 
মনে মমুদার আবেগ ও বাহ জগতের যে সকল শৰ্মময়ী 
ঘটনার সহিতি মানবীয় কাধের সন্ক থাকে, তৎসমুদর 
সুরে প্রকাশপূর্বক শ্রোতার মনে ভ্রান্ত উৎপাদন করা নাট্য 
সঙ্গীতের কাৰ্য্য 1” এ 

সঙ্গীতের আলোচনা £আঁমাদের দেশে নূন নয়! 

‘ভারতের নাটাশাস্ত’ হইতে আজ যত সঙ্গীতের আলোচনা 
রসগ্রহণের, সহায়তা করিয়া আসিতেছে রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য, দর্শন, নাট্য, কাব্য, জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে বহুতর 
আলোচন! বুদিন হইতেই চলিতেছে, কিন্ত আমাদের নিকট 
তাহার যে রেট পরিচয় ‘র্বীন্ত সঙ্গীত’ সেই সহক্ধে বৈজ্ঞানিক 


EL ty এ Ld 


আগোচন! এখনও হয় নাই! তাহার গানের সন্ধে এই- 


পধ্যস্ত খা! নামান্ত দুই এক কথা বল! হইয়াছে তাহাও 
অসামান্য কথা”! “পাত্রাধার তৈল কিংব! তৈলাধার পাত্র” 


এই. বিষয়ে বড় বড় উক্তি ব্যতীত কিছুই নয়। ইহা আমাদের | 
রসগ্রহণের সহায়তা অপেক্ষা অস্পষ্ট তাই আনে! তাহার 


সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন-শ্রীমতী ইন্দির। 
দেবী, শীধু্ষুটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্ীদিলীপ কুমার রায় 
শ্রীমণিলাল সেনশর্খা, দিনেন্দনাথ ঠাকুর এবং আশান্তিদেৰ 


মনে হয়। 


ধূর্জ্টী বাবু বড় পণ্ডিত এবং সঙ্গীতের নাম কর! “রসিক 


সমজদার’ , বলিয়! প্রসিদ্ধ ; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিব 
“রুবীন্দ্র সঙ্গীত’ রসগ্রহণে তাহার মতামত বিন্দুমাত্ৰও সাঁহাযা 
করেন! তিনি সঙ্গীতের | মৃনতত্ব জানিলেও, রবীন্দ্র সঙ্গীতের 


মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তাঁহার ' 


কোন উত্ভিই স্পষ্ট নয় এবং মতামত প্রকাশে তিনি এতই 
“ কুষ্টিত যে, তাহার, যুক্তিও গ্রহণ করিতে সাহস হয় না! - 
কথা ও সুর” নামি ভীহাঁর প্রসিদ্ধ বইটি কেবল অলস 


হি 1 1৮12 Fe $*৬ ৪ শন 


“রবীন্দ্রনাথের গানের রূপ” 


ভুলিয়া গিয়াছেন ! 


২০৫ 


cow 


রাত এবং বাগাড়ঘরে পূর্ণ! একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে পত্রযোগে তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যে অল্প মারঃত্ব আছে! এই পত্রালোচনায় অবশ্য ধুর্জটী 
বাবুর অংশ সামান্যই !'' 

- শ্রীযুক্ত দিলীপ বাবুর কথ! স্বতন্ত্র; সঙ্গীতে তাহার 
অসাধারণ ব্যুৎ্প'ভ সর্বজন খাত এবং রবীন্দ্রনাথের তিনি 
অত্যন্ত প্ৰিয়পাত্ৰ ভিল্ননে! কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের 
প্রতি তাহার অন্ধ ভক্তি আমাদের পক্ষে তাহার আলোচোনার 
অর্ততরায় ! তাহার সাঙ্গীতিকী বই খানি সম্পুর্ণ কথা ও 


সুরের স্বগোত্র, অলস বাক্যজালে পরিপূর্ণ ; এমন কি তিনি 


নিজেই কি বলিতে সুরু করিয়াছিলেন,: তাহাও মধ্যে মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের. গানের সম্বন্ধে তাহার 
বিক্ষিপ্ত মতামত গুলি নান! গ্ৰন্থ হইতে সংগ্রহ করিলে অবশ্য 


তাহা মূল্যবান হইবে ! তাহাকে অন্থরোধ করি রবীন্দ্র সঙ্গীত 


সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করিবার জন্য ! 


গ্রীশান্তিদেব ঘোষ শান্তি নিকেতনে বাল্য বয়স হইতে 
রভিষাছেন, তাহার রবীন্দ্র সঙ্গীত বইটি নান! তথ্যে পরিপূর্ণ । 
কিন্তু পঙ্গুভাষা এবং সুক্ষ সুত্রগ্রন্থি তাঁহার আলোচনাকে 
আভিধানিক Cataloguc এ পরিণত করিয়াছে ! 


তাহার গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের: বে সকল 
মতামত নাল] পত্রে প্রনন্ধে গানে-এবং কথা সাহিত্যে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত আছে সেইগুলিই রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ: পরিচয় ! 
কবি নিজের মনোভাব -এবং সুরাকৃতির সম্বন্ধে নিজেই যে কথা 


এ অন্য' কেহ নিশ্চয় তাঁহা:বলিতে পারিবেন না! 


_ ধূর্জটী বাবুর 'সঙ্গে পত্রালোচনীয় কবি বলিতেছেন “যে 
সব বট লিখেছি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বই লিখিনি, 


“সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মাষ্টার পীস্ট! সেই অলিখিত রচন! 
" বত্ব-ভীগ্ডাগাবে রয়ে গেল ! 


আমার সব মত' যদি নিজেই 
স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাই তবে যারা থীসিস্‌ লিখে খ্যাতি 


টা করবে তাদের যে বঞ্চিত কর! হবে। 


সেইসব অনাগত কালের খীসিস্‌ রচয়তার কল্পচ্ছবি | 
আমার মনের সামনে ভাসছে তার! একাগ্রচিতে অতীতের 


আবজ্জনাকুণ্ড'খেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেটে বের করে 


তাঁর ঘণ্ট তৈরি করছে, যে অংশ পাওয়। যাচ্ছে না, সেইটেতেই 
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নামি, ভাদ্র . আশীর্বাদ, শু করোছ, আশা করি স্টে! কাটিয়ে ছি পুরে। পঠিত 


হৌতে চাক” 15৭1 isn fe হা PR Re এ বসের গান ভাব বাঁৎলাবার জনে নয় রূপ, দেবার জন্য} 


‘গীতাঞ্জলর' যুগ হইতে তিনি ঠাহারনয্ানে মর রাগিণী, অসি কাব্যগুলিওঁ অধিকাংশই” রূপের, বাঁহন। ‘কেন 
খৰৃং ছন্দ : নির্দেশ, 'করিতেন না]. হার মনে ছিল বাজাও কাকণ কন কন কত ছল ভরে’ এতে খা প্রকাশ ৯ 
দর বাড ঢু 


হার? সুর তাহার, পদরণ নি নবি ন, প্রচ রা রাগ রাগিণী পাচ্ছে তা কল্পনার দলীল 1" Ys 
t সস কত পে RES 
* অন্ুন্থত নয় 1. কিভঃএই, ধারণ] তাহার ভগ্ন l ৯ 


ti 


কিঃ HM ,. ভাব প্রকাশে ব্যথিত হায় প্রয়োজন আছে, রূপ প্রকাশ 
ইহার ফলে ডীহার গানে, যথেচ[চাঁরের যোগ অহৈতুক।। যাহক *চৌঁতলি যখন শুনি তাতে কানা 
হইয়াছে, বরবাদ হইয়াছে ভাতার এই যুগের সির সং সম্পর্ক দেখিলে তাতে দেখি গীঙরগের গম্ভীরত”। 
 গ্বানে, বি্ে বর নাই; গায়ক সমাজের ব্রি হইয়াছে, া যে বাদী, টপ, : টু যা মনোহর সহী hn 
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মারে পাবে? গান রচনার নেশায় যখ যখন আমাকে পেয়েছে তন কল্যাণে যা 98 ডি 
: "আমি সকল কর্তব্য ভুলে তাঁতে তনয় গেছি | নারি যদি: রবীন রমন; কীচী _মাটাত “খীহারা "তাহাদের 
ওস্তাদের বাছে' গান শি্ষ করে দক্ষতার সঙ্গে : সেই: সকল প্রভাব বীজ পন করিাহিলেন পরবর্তী যুগের সুর .অরণ্য 
দুর গানের আলাপ, করতে গাঁৱত : তাঁত নিদরিই?ও ্খ তীহ হাদের নাম পর হারাইয়। যাঁর নই; যছুনাথ-ওট্াঁঠাধ্য 
পেতুম, কিন্ত আপন অস্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে, গানে। ইশ” গাই ১গুকজন। "তিনি" ছিলেন + জোড়াহীধবে! 
5 মু্ি দেবার যে ‘আনন্দ সে তার চেয়েগভীর 17 £ ৯ রঃ ঠাকুর বাড়ীর গায়ক ; রাগী রাণিণীঃ 'ুগাইটি বিশ্লেষণের জু 
- "সেগান শ্রেষ্টতায় পুকী- গার, গানের প্গে ক নয়, ' তিনি হিন্দীতে হে যে সকল গ্রীন "রা" ফারতিন রবানরনাথ 
কিনব আপন সতার্ভায় সে. সমাদরের যোগ্যণত নয় নব ধুগের - “ এবৃং তাহার অন্তাম্ ভাইরা” মেই ' গাঁনেরই বাংলায় সনুবাদ 
“মধ্যে দিরে.. এই: ওমা :সত্য প্রকণের:-অ নার যেন ; করিতেন । এই প্রকারের একটি প্রসিদ্ধ গান (বাহার তেও) 
প্রবাহিত হতে থাকে 'এইটেই রনী 1* Py ys. টি bd হু ভট রচিত--আজু বৃহত সুগন্ধ পবন নত 
৮ * ''গার্নরা আর : ব্যতীত য়ে :Minte Re in মনকে hel রবীন ৰ সঙ্গীত আজি বহিছে: বসন্ত পবন উনী। 
অনুভূতি'দেয' সেই উচ্ছাস €ক. সুস্পষ্ট কুরে ঝাখী অংশ | £৮! যদুনাথ “ভ্টা্িধোঁ একটি বিধ্যাত' গাম (ভৈরবী 
৪ম ৮060চগ্রকাখুই খন জিত কলর এ্রথম.এবং প্রধান, (স্থরফাভা |] “নাদ পরম বিদা”রনীম এই ০ ০ 


দি নাদ পরম বিদ্যা দেহি ভবানী নিশি দিয় মাঙগ’তুথে : মর 
৯ কট ** | $ৃ নে লি, ্ ক শাগ তাল বাণী I 


} র্‌ 
le 


/'উপায়-তথন:বাণীরপ্রয়েজননহয় নং,= একা “্জ্র্ইপনৃবয় সস্পরশী, 


< করিতে” প্রা := বাণীর. প্রযোজন্‌_..€সইথানেই যখন” 
cAbstrach Contteté.. Shapeg লইয়]-, অহতুতি অতীত ll l মুত নাথ তুঁজে তুঁজেও চর বনানী গাবৈবাজারে =" 
চিরস্থায়ী বুপুলাভ২ক রি র্য্রোত্তীর্ণ হইবে |, যারা রর তই 2৯৩, ৮৭ জয় জয় শিবরাণী 5. | 
নত স্গীতে_ এই Mute Music আমাদের অভিভূত করে, আগম নিগম গণেশ শা বিরিঞ্চি, ! ক 
হি শেষ হইবার মাত্র তাহার সম্পুর্ণতাঁ।' কিন্ত গর্টির রেশ ++ 117 ০ ১ আদি-মুনি-জন পূজে জোড়পানি। 
' অনেকক্ষণ মনে বাঁভিতে ধাকে-। - রবীন্দ্রনাথের”-বাণী “প্রধান নে নাহি অন্ত BE পাবে ভ্বানী-আপ্রলি'এ যশ্চ- 
' সঙ্গীতের * সহিত - হিন্দী” ্ রাগ রাগিণীর ও ক লই 1... ত = কুপারীন্ে মুঢ়ে করে! জ্ঞানী ॥ 
$পার্থক্য। ১০ কত জ্যোতিরিজ্্ নাথ ঠাকুরের দুখ বেলাওল’ রাগিণী 


“প্রথম বয়সে আমি নয় ভাঁব প্রকাশ করবার চেষ্টা ' ঝণপতালে রচিত একটি বন্ধ সঙ্গীতের মূল ও যু ভঁট্রের একটি 
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গান হইতে ।. গানটিতে জ্যোতিঠাকর একান্ত" সরুণার ধ্বনিত করিয়া তুলিংার জন্যই এ দেশে সংগীতের অবতারণা 
কথাটি ব্যতীত-জর কোল বাংলা, বিভক্তি ও ্যবহীর হই ছল |. কৰি কর্ণ চণ্ডী অনদামঙ্রপ-প্রভৃতি বড়ো বড়ে। 
. করেন, নাই |) "2. ৃ রি +! 28 কন ও মুর সহকারে সব নাধারণের নিকট ‘পঠিত হইত। 


২ + ও বৈ কৰিদিগের গান” গুলিও কার), কেবল চারিদিকে 
ও জয় পরম শিডি,সবন বস সনাতন । সি 
এ উড়িয়া ছড়াইয়|'পড়িবার জন্য স্বরগুলি তাহাদের ডানাহ্বরূপ 
| ১ রী, দাগর কলুষ নিবারণ । ft ie 
০৪1 হইয়াছিল রবির যে কাব্য বচন করিয়াছেন *স্থর তাহাই 
৫৭ জয় বিশ্পাা অনন্ত বিধাত]১ i p 
টে ঘোষণা করিতেছে মত্ত 4 4 
+ ০১75০ ৮5 “জয় জয়.দেব দেবেশ জীবের জীধন। এ ১ রাত তত এ 
্ . এ LA 
না গত-, ফুঁঠেঁধি সকল হুৱা আটাই ভি) গালের . .. সী হোতা পদ খেয়ালের নর রম কথ্নও গ্রহ 


lf 
অগ্তকরণে বাংলাগান্ন রচনা করিতেন। । ‘ব্ৰহ্ম সঙ্গীতের পু গা নই তাঁচাদৈর' 'নিকট ' সমাদর: পাইয়াছে 


-- 'অিৰ্ঘিকাং ংশ শাানেরই জন্ম এইস ভাবে”. বাঙ্গালীর নিজস্ব কযা শোরীর টা : চিন্স্থানী" গানের অবোধ্য ba 


+ *-" “গীত ছিল কীর্ভন-্রবউ -ঠরভূতি' গোক সীতা; অভিজাত ভই হয় বোধ হয় বন বাদীর রস টাহণের অষ্যতম অুস্তরায় ; 
সর রসিকগীণের নিকট: ছিলা অ তাল; EE দীত ভারতীয় সঙ্গীত কখন, ‘সুরের পায়ে: বেড়ি দেয় নাই; সুর 


চা চত পপ 


5.৯ ঈদ হিন্বস্থানী' গানৱাব্রিতেহত্ইত 7: ৪ এ চিরকালই নিব খেয়ালে; প্রবাহিত; ঈ্গীতের। নন্ত নিহিত 


পা 
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। ৮৭3 . ফেকল্লমী তাহাই; টশ্রাতাকে সু করিবে ই ছিল আশ । 

 িনবদ্থানী গানে ছিল ভরের একাধিপত্য; * সুরের নিজস্ব বিভব ৯২ সত 212 লস 

ৰ কপ প্রকাশ ব্য ব্যতীত: “ভাঁচার, আর ফোন কাঁজ- ছিল না! ডি 

ন কিন্তু শঙ্গালী হরে আড়ালৈর রন ভার্ীটিকৈ ; al" নথি পাঁইলৈ ৷ + পাছন্ৰন্থানিড গাৱ, কথু,.এতু যুত সামন্ত যে তাহাতে 
রসতুপ্ত.£ই$ ন! } ই তাঁমিদেরং ফলেই হিন্দী গানের বালা ম্মামাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত কুরিতে,পারে না নিয়া গগরিয়া 
ll =ক্প গ্রহণ্রে সময় স্বর অ্টারা, তাঁহাদের ৷ কবিশজির” প্রয়োগ * চচুনরিয়। আমন কানে শুনিয়া! যাই, মাত, কিন্ত সংগীতের 
কৰতে লানিলেন ৷ রি কব সু স্থুর রসিক’ 'নয়' উহাদের হাসহশ্র, বাহিনী নির্ঝরিণী গ্রেই সমস্ত কথাকে ুচ্ছ উপলখণ্ডের 
| প্ৰিয় কাব্য.রসু 5 সুরের নিজন্ব প্রকাশ উঁজ্ি তাহাদের “নিকট ৮ সতে প্টারিত করিয়া দিয়া আমাদের. হযে এক অপূর্ব 
বিশেষ সমাদর কখন তি দাই, ্কাব্যকে াজ্জত করিতে 1: : সৌন্দর্য্য িরগ্রঠানকং শুনি “চনীয় আকুললতার 181 সফর 
= যতটুকু গীতি “ক কুলার পর্ন, জা ততটুকুই গ্রহণ চকরিয়া দ্বের়।* সামান্কূত পাথরের নুড়ি বালকের খেলনা 
করিতে আগ্রহী) . Ld ৬ . শি কি ফি, ty M2: Cay ছেলে খেলা, বিস্ত 
দি EE "91৮ 5 নিচ রের অলে,সেই :এড়িগু ঘাতে প্র ভঘাতে জলম্রোতকে 
; . হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সং ংগীত প্রাবল্য লাত করিয়াছে? কিন্ত ন খরিত লজ is বৈ সিটির রর বিধ বাধা বার 


ব্জষ বাত ও সঃগীতের টিশ্মিলন ঘা! গুনের ? উচ্ছুসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র দান করে।” 





যে একটি শ্বতন্প উদ্দেশ্য: একটি স্বাধীন পরিগতি, তাহ! এদেশে [১টি । 
টিটি চল ক 
| স্থান রয় নাই৷ কাবিন অুকুুরের . মধ্যে ভালো করিয়া লেখকের মতামতের জগ সম্পাদক মণ্ডলী’ দায়ী নছেন'। 
৯ ক ‘Bre | 
A i | * নি রর 
Fr A | i jg ~~ FN RK রং os 
ঘর :. ১ Pel proR. তারও ৮ Fe cc ১ রি ৬ 
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ধাভ-গপহ্যাল 
এবাণী দাস 


উঃ! কতক্ষণ তাঁকে দাড়িয়ে থাঁকৃত হচ্ছিল, আর কি 
কষ্টকর সেই দাড়ান | 

পুরে! আধঘন্টা «সে তার হলঘরের মেঝের উপর 
পাঁয়চারী করল, আর প্রত্যেকবারই ঘোরবার সময় শোওয়ার 
ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি ষেন শোনবার চেষ্টা করল ! 
কিস্বকোন রকম সাড়াশব্‌ই সে পেল না। আবার সেই 
ঘরের মধ্যে একঘেয়ে পায়চারী আরম্ভ হল। সেই ছোট 
দরজার সামনে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাড়িয়ে আওয়াজ শোনবার 
চেষ্টা--আর মুখে স্বল্প উদ্বেগের চিহ্ন। কিন্ত কোন 
আওয়াজই পাওয়| গেল না) এবার তাঁর অসন্থ বোধ হ'তে 
লাঁগল। 

সে ভাঁনালার “কাছে গিয়ে বাইরের দিকেভাকাল। 
দিনটা ৃঁ ছিল, পরিস্কার রৌদ্রৈজিল "বসন্তেরংপ্রভাত। - পাশ 
নিয়ে নদী বয়ে 'বাঁচ্ছিল। নদীর জল' রৌড্রের আলোয় চক্‌ 
চক্‌ বক্‌ বক্‌ 'করছিল। ‘শীত শেষ' ই’য়ৈ গেছে জমাট 
বরফ তখনও সব গলেনি । সেই টুক্‌রে। টুকরো বরফ নদীর 
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তের গে ব্রীজের *' তল! দিয়ে? ভেসে বাচ্চিল। শক্ৰর্ধ্যের - 


আলো পড়ে সেগুলো! থেকে থেকে জঁদে উঠছে। সমুদ্রের 
পাখী উপরে উড়তে’ উড়তে হঠাৎ 'চীৎকার' করে" নেমে 
এসে ন নদীর মাছ মুখে করে তুলে নিয়ে আবার উড়তে সুরু 
করছিল। | 

শিল্পীরা এই” স্থযোগ “ছাডতে "পারেনি; "বসের এই 
আনন্দ উল ছবি আঁকতে বসে গিয়েছে। মাঝির" বে 
যে যার কাজে ব্যস্ত। বসন্ত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাঁদের নৌকার পাল ঠিক করতে সুরু করেছে। কাজ 
শেষ "হ’লেই স্ুদূরে দেবে পাড়ি। তার! নতুন আনন্দ 
উৎসাহে কাঁজে- লেগে গিয়েছে; স্বর্য্যের ঝক্ঝকানির সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁদের জিনিষও বক্‌ ঝকে তকৃতকে হয়ে উঠছে । 

তরুণংঘামীটি :ভ্বানালাট। খুলে দ্দিল- আর খুব. ভোরে 


একটা নিন টেনে, নিযে ও ভাঁবল,--কি স্থন্ধর এই প্রভাতের 
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“বিউগলের আওয়াঁজকে দিল ঢেকে। 


কিন্ত আজ? সে আর ডাক্তার--তাা - 
' উপভোগ করবে-_ আর তার স্ত্রী? 


ক 


নিশ্বল বাতাস। তাঁর মুখের উদ্বেগের চিহ্ন দূরে শরে গেল। 
তাঁর অস্থিরতা গেল কমে। 


নদীর অপর পাড় থেকে বিউগলের আওয়াজ এল; 
তাঁর সেই-সুর বয়ন্তের স্ুনির্ম্ল বাতাসের- ভিতর দিয়ে 


পরিস্কার ভেসে এল । রাস্তার গোলমাল ক্রমে ক্রুমে 
শে ।লানালাটা আবার 


বন্ধ করে:দিল'। 


এবার সে থাবার'ঘরে গিয়ে ভাল করে ধাঁবার টেবিলট। 


দেখল--তার ডাক্তার বন্ধুর সব কাজ শেষ হ'য়ে গেলে তার 
থাবার ব্যবস্থাটী ভাল করে নিশ্চয় করতে হবে, 
সে তার পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করল, টেবিলের উপর 


রাখ! ডিক্যা্টরের দিকে দেখিয়ে--“এটা সব চেয়ে পুরাণে! 
,রোতল থেকে আনা হয়েছে ?-ঠিক তো রঃ 


হ্যা, মহাশয় 1৮ 
“বেশ,ষাও,.এরার খুব, ভাল: করে খাবার, তৈরী করতে 


: বলে এস, আর -খুব, কড়া, ক্ফি। আর তুমি নিজে দেখ, 


রেন-সত্যি-ভাঁল কফি. ডাঃ ভেটাবলিঙ পান? 

‘শ্হ্য) নিশ্চয়” | ০ পরিচারিকা বিদায় নিলে। 

সে খাবার টেবিলটা আর একবার ঠিক, করে পানীয়ের 
বোতলটা আলোর দিকে তুলে ধরল । হঠাৎ তাঁর মনে 


পড়ে গেল, যে এটা তার স্ত্রীর খুব প্রিয় । সে.রাত্রে খাবার 
সময় এটাকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে খুব রসিকতা করত আর 


তারা দুজনে এটার নতুন নতুন মজার নামকরণ. করেছিল । 
দুজনে এটা 


ছুফোটা বড় বড় চোখের জল তার গালের উপর গড়িয়ে 
পড়ল। 

“চুলোয় ধাকগে_আমি কেন মিছামিছি এত মন খারাপ 
করছি?” সে গেল আবার সেই ঘরের মধ্যে পায়চারী 
করতে, আর ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে ! 


না 


A 


৭ম সংখ্যা ] 
আবার সেই ভয়; সেই ব্যথাঁজনক চিন্তা তাঁর মনকে 
তোলপাড় করতে লাগল--এ ঘরের মধ্যে এক -আগ্রাণ 


চেষ্টা চল্ছে, যদিও সে নিজে এ কষ্ট ভোগ করছে ন', কিন্তু 


এসবই তো তার জন্তে। 
ভার প্রিয়তম! স্ত্রীকে এই অনা যাতনা ভোগ করতে 
হচ্ছে! একটা কথাই তার বার বার মনে পড়তে লাগল 


যে প্রেম ভালবাসা যেমন আনন্দদাস্বক তেমনি আবার, 
দায়িত্বপূর্ণ। কিন্ত এখন তার স্ত্রীর কাছে হয় বন 


নয় মৃত্যু { 


“জীবন! হায় ভগবান, রর জীবনই রা হয় 1, 
কী গভীর ভাবে সে তার. 
হওয়ার প্রথম দিনটি - 


সে জার ভাবতে পারলে না। 
স্ত্রী আস্ত্রি ভালবাসে! দেখ! 


থেকেই কি গভীর ভাবেই না। ভালবেসেছিল। তাদের 


প্রণয়-মধুর দিনগুলি কি তাড়াতাড়িই না কেটে গিয়েছিল। 
ভালবাস! ছিল অনস্ত। তারপর তাদের বিবাই হ’ল। 
মধু-চন্দ্রিমার সময় তাদের ভালবাসা সবচেয়ে গভীর পরিণতি 


2২ লাভ করল। এই স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের মত, আর কিছু কি 


মধুর থাকতে পারে? তখন সে এই নব কথাই ভাবত, 
কিন্ত আজ তার স্ত্রীর ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষমান 
অবস্থায় থাকতে থাকতে অনুভব করলে, সেই মধুর জীবনের 
চেয়েও আরো কিছু পবিত্র, বৃহৎ, মহান্‌ তার জীবনে প্রবেশ 
করেছে। তাঁর মনে হল তার হৃদয়ের তন্ত্রী যেন এক এক 
করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্ত তবুও তাকে 


অপেক্ষা করে দাড়িয়ে থাকতে হবে, তার স্ত্রীর কাছে যাবার 


উন্মুখতা রোধ করে, যদি সে একবার আস্ত্রর কাছে গিয়ে 
তার ছোট স্বন্দর হাতের উপর তার অন্কুরাগ জানিয়ে 


আম্তে পারত !--এঁ হাতের অধিকারিণীই এখন তার 


কাছে সব চেয়ে অধিক প্রিয়, তার নিজের জীবনের চেয়েও, 
পৃথিবীর সব কিছুর চেয়েও । 


ডাক্তার বলেছে--“ধৈর্ধ্য ধরতে !” ধৈর্য ? কিন্তু 


কি করে সম্ভব হর, যখন এত কিছু ভাববার রয়েছে! ? সব 

কিছু জেনে শুনে ধৈর্য্য ধরবাঁর ধৈর্য) কোথায় ? বিশেষ 

করে যখন সে জানছে যে তার স্ত্রী কিরকম যন্ত্র ভোগ 

করছে-_এবং একট! জীবন দেবার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে কি 

রকম যুঝছে! আর সে কিনা অকেঞ্জোর মত শুধু 
৮ 


রাজ সম্মান. 


২০৯ 


বাইরেই দাড়িয়ে রয়েছে? এই নিদারুণ কষ্ট থেকে সে 
তার স্ত্রীকে কিছুমাত্র রক্ষা! করতে পারল না | 

- গছুঃখকষ্টর. সঙ্গেই তোমরা সন্তানদের জন্ম দেবে।” 
সে. মনে মনে চির প্রচলিত প্রবাদটা আউড়ে গেল। কথা! 
স্কুলে থাকতেই সে কতবার পড়েছে। তখন তার কাছে 


এ কথাটার কোন মানেই ছিল নাঃ নেহাৎ পড়তে হবে 
বলেই পড়ে এসেছে । এখন, এই কথাটার অর্থ আঁজ কি 


সম্যকভাঁবে উপলব্ধি করল--তার স্ত্রীর কষ্টের চরম পরিণতি, 
তাঁর মাতৃত্বের প্রথম আম্বাদন, আর তার আনন্দ যে! 
সে কষ্টের মধ্য দিয়ে অর্জন করছে। ভগবান যখন প্রথম 
এই অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেন, তখনই তিনি 
করেছিলেন পুরুষকে নারীর জন্য দায়ী । 

এই সব চিন্তার মধ্যে সে আবার ঘরের ভিতর পায়চারী 
স্থরু করল। হঠাৎ একটা! হৃদয়-বিদারক চীৎকার এল তাঁর 
কানে, তারপর আর একট!,-_একটা করুণ গোউানির 
আওয়াজ--তারপর সব চুপ। 

 উদে স্মিত, মুতের মত পাংশু হয়ে সে কোন রকমে 

আস্ত্রির ঘরের দরজার সামনে দীড়িয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা 
করল। তাঁর তখন দেখবার, শোনবার ও অন্থওব করবার 
শক্তি চলে গ্রিয়েছিল। সামান্য আওয়াগও তার কানে 
যেন বাজ পড়ার আওয়াজ বলে বোধ হৃনচ্ছপ। সে শুনতে 
পেল তার ডাক্তার বন্ধুর নির্দেশ দেওয়া, তার চলাফেরা 
ও নাসের ছুএকট। প্রশ্ন । এই সবের মধ্যেও সে তার 
স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট গলার আওয়াজ পাচ্ছিল। 
"আস্ত! আস্ত্রি 1 টাপাশ্বরে বলে উঠল। আর 
সে মহা করতে পারছিল না। কষ্টে ও অবসাদে জর্জরিত 
হ*য়ে তার ঘরের ডিভানের উপর আছড়ে পড়ল। 

“হে ভগবান, তাকে বাঁচতে দাও; আমি তোমার 
অস্তিত্বে সর্ববতোভাবে বিশ্বাস করব, যদি তুমি এবারের মত 


‘দয়ালু হও 1» 


একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস, যেন" সমস্ত বেদনার মধ্যে থেকে 
উন্মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে এল-- 


তারপরই তার কাণে এল নবজাত শিশুর কান । 
এবার সে নিঃশ্বাদ ফেলে বাঁচল। “এতক্ষণে 1» সে বলে 
উঠল _“আমাদের সন্তান! আমার প্রিয়তম! স্ত্রী আসৃত্তির 


২১০ বঙ্গলগ্মী-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ [ ২৫শ বৰ্ষ 


আর আমার [* সেই নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও অবসাদের পরই হাঁত দিয়ে পাশে নিদ্রারত শিশুটার দিকে দেখিয়ে দিল, মুখ 
এই অসাধারণ.আনন্দ, তার অসহ মনে হ'ল। সে চেয়ারেতে তখন তাঁর অনির্ধবচণীয় আনন্দে উদ্ভাসিত । 


বসে শিশুর মত কীদতে:লাগল, মুখ হাতের মধ্যে ঢেকে নিয়ে, “গোরান।শ ~ 
যেন তার স্ত্রী শুন্তে না পার। অর্নিবচনীয় আশীর্বাদে “আস্ত্রি।” 4 রকি 
তার মন ভরে উঠল। তার সেই ক্লান্ত দেহ মন আর কিছু গোরান তার ব্যাকুল টা বাহু বাড়ি দ্িল। এমন 


বইতে ষেন পারছিল ন! । সে স্থান্গর মত বসে রইল, মনে ভাবে ষেন সে তার স্ত্রীকে আর এ শিশুকে একই সঙ্গে তার 
হেল তাকে যেন মাদকদ্রব্য পান করিয়ে তাঁর চলাচল বন্ধ বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করুব। আস্ত্রির বিছানার পাশে সে. 
করে দেওয়া হয়েছে; তার মাথাও বিম্‌ ঝিক করছিপ। হাটু গেড়ে বসে আস্ত্রর হাত ধারে ধীরে তুলে নিয়ে 

সামনের দরজ। খুলে গেল, ডাক্তার এ ঘরে প্রবেশ তার উপর একটা চুমা দিল। নতুন মা যেন সাস্রাঙ্ঞা,' 
করলেন। ডাঁক্তারেক দেখেই সে চট্‌ করে উঠে দাড়িয়ে 'গোরান তার মাথাটা বিছানার ধারে রাখল যেন সে হাটু 
ভ্রন্ত পদে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,_“কেমন গেড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে। 


আছে সে।» “গোরান”-্পমে আবার মুছুন্ধবরে ডাকল! দে তাও 
“ভাগ তার কিন্তু অফুরন্ত বিশ্রাম চাই ।” দুর্বল কম্পিত হাত গোরানের গালের উপর চাপ দিয়ে 
“ছেলে না মেয়ে আমায় শীঘ্র বল” আঙ্গুলগুলো তার মাথার কৌকড়া বাদামী চুলের উপর রেখে 
ডাক্তার তখনও তার কাজের পরিশ্রমে ঘাম্‌ছেন। তার চুপ করে রুইল। 

ব্যস্ততা দেখে হাঁসনেন আর উত্তর দিতে সামান্য, দ্বিধা '  “ণআস্ত্রি তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?”? 

করলেন; একটু পরে বললেন-__“ছেলে-_ছেলে ছাড়া আর কোন উত্তর না পেয়ে সে চোখ তুলে দেখ a 

কি হ'তে পারে ? a আম্ত্রি ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তার মুষ্টীর মধ্যে 
“সত্যি, তুমি সত্যি বলছ ? ধর] নরম হাতটীর উপর একটা £ম দিয়ে নীল রঙএব সিল্ক এর 


সে ডাক্তারের কাধের উপর দিয়ে আস্ত্রির ঘরের দরজটা চাদরের উপর রেখে দিল। অনেকক্ষণ সে তার দিকে চেয়ে 
দেখতে পেল । ছোট অসহায় শিশুর মত কাতর অন্ুনয়ে রইল । খুব শাস্তভাবেই সে ঘুমাচ্ছিল, শুধু ঠে'টএর কোন 
জিজ্ঞাস। করল--“আষি এখন ও ঘরে যেতে পারি ৰা মাত্র দুটী থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। ছেলেটীকে আল্তে|- 


এক মিনিটের জন্তে ?” ভাবে আদর করে যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমন ন 
ডাক্তার একটু ঠাট্টা করে বললেন” যা শুধু একটু নিংশবে ঘরের বাইরে চলে গেল। 

থাঁনি দেখে আন্তে পার)” দরজার কাছে ডাঃ ভেটারলিঙ: ঈীড়িষেছিলেন--“কিহে 
সে দরজা! খুলে, দরজার চৌকাটে গিছে, দডাণ। সব ঠিক আছে তো ?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 

একট! চগুড়া সাদা বিছানার উপর পাংশু, অবসয়েং মত তার “সে ঘুমাচ্ছে |” ৮, 

স্ত্রী শুয়ে; আর ছোট্টটা তার পাশে নরম কন্বলে জড়ান “উত্তম, তাঁহ’লে আমি এখন যেতে পারি, ওঁর এখন 


ছিল। বিমুটের মত এক দৃষ্টিতে সে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে খালি ঘুমান দরকার। আর দেখ যেন কোন কারণে . 
রইল, কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ'ল না। কিন্ত বড় উত্তেজিত ন! হয়ে উঠেন। আচ্ছা, এবার বল দেখি তোমার ! 
বড় ফোট! তার গাল দিয়ে বেয়ে এসে তার মনোভাব প্রকাশ ছেলেট। কেমন হয়েছে? বেশ ভালই হয়েছেন! রি 
করে দিল। | “হ্যা, ঠিক ওর মায়ের মত।» 
আস্ত্রি একবার চো খুলল, সেই অল্প আলোতে তার “সে কথা সব বাবারাই বলে, এ সময় তারা আবার খুব 
চোখ ছুটা যেন আগের চেয়ে বেশী কালো। আর বড় মনে হ'ল, বেশীরকম বিনয়ী হয়ে পড়ে কিনা 1” রী 
কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ছিল স্নেহ ও আশীয, তার দুর্বল, কাপা . শ্যাঃ! বাজে কথ। বল না৮-__“গোরান বার্স ডাক্তারকে 


~~ 


- ৭ম সংখ্যা ] 


খাবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল,-_“চল, এখন 


কিছু খাওয়। যাক্‌। খাওছা এবার 'নেহাৎই দরকার হুঃয়ে 


পড়েছে ।” 
“কেন, তোমার তো কিছু করবার ছিল না? তুমি তে 
শুধু অপেক্ষাই করছিলে?” 
“সেটাই যথেষ্ট হয়েছে । জীবনে আমি বোধ হয় কখনও 
এরব'ম উৎকঠায় সময় কাটাইনি।” 5 
“জানতে” সব জিনিষরেই একবার প্রথমবার আছে?” 
তারা টেবিলে খেতে বসল। “ডাঃ ভেটারক্ডি, তার 


ঘড়িটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে ' 
. খেয়ে যেতে লাগলেন। বার্গ তখন গেলাসে পানীয় ঢাল্ছে। 


ডাক্তার খেতে থেতে জননীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ 
দিতে লাগলেন- না, যদিও ‘সে খুব ক্লান্ত ও দূর্বল হয়ে 


পড়েনি, তবুও তার যত্ন খুব দরকার । গু কি জলের 


ধারের কোন জায়গার হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে হবে? 
_ন! না তার তেমন কোন কিছু দরকার নেই। ্টকৃহোমের 


»_.- কাছাকাছি দ্বীপগুলো বেশ ভাল, আর তাছাড়! কাছাকাছি 


7 


' দূর করে দিল। 


কোন - জায়গায় হ'লে আস্ত্রির স্বামীও তার সঙ্গে থাকৃতে 


পারবেন। 
ডঃ ভেটারলিঙ তার ঘড়িটা তুলে নিলেন, এবং যাবার 


জন্য প্রস্তুত হলেন; বার্থ অভিবাদন জানিয়ে বল “নমস্কার, 


আর অশেষ ধন্যবাদ ৷” 

“যদি হঠাৎ কিছু দরকার হয়, আমায় ডেকে পাঠিও)” 
ডাক্তার এবার বিদায় নিলেন। 

বার্গ জানালার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করতে 
আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'ল। তখন সবে 
দুপুর হয়েছে । 
পাঠাচ্ছিল ; মুক্ত বাতাস তাঁর সারা সকালের অবসন্ন ভাব 


ওপার করছে। 
ওপারের একটা দুর্গ থেকে হঠাৎ এল একট আলোর 
ঝিলিক। তারপরই ভেলে এল থানিকট। ধোয়া আর 


সঙ্গে সঙ্গেই একট! গুরুগভীর আওয়াজ বাড়ীর সব জানাঁলা-. 
গুলোকে কাপিয়ে। বার্গ একটু চমকে উঠল; তারপরই. 


তার মনে পড়ল তার স্ত্রীর কথা । 


রাজ সম্মান. 


বসন্তের হুয্য কাচের ভিতর দিয়েও উত্তাপ 


ছোট জাহাজগুলে| নদীর বুকে এপার" 


২১১ 


আদার জানালায় কাচগুলেো সব থরথর করে কেঁপে, 


উঠল । নদীর ওপার থেকে রাজকীর তৌপধ্বনি সুরু হয়েছে ॥. 


সে তাড়াতাড়ি তার মুখের. দিগারটা ফেলে, তাঁর স্তীর ঘরের 
দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল । , 

আঁস্ত্রি তখন জেগে উঠে অস্থ্রভাবে ছটফট করছিল। 
নাস” তাঁকে. শাস্ত করে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রত্যেক 
তোপের সঙ্গে সঙ্গেই সে জোর করে উঠে পড়ছিল । 

“ওঁকে শান্ত করবার চেষ্টা .করুন”--নার্স বার্গকে 
দেখে অধীর ভাবে বলে উঠদ--“একে শান্ত করতে .ন 
পারলে-_-” আসত্রি! আসত্রি! -লক্গীটি, একটু নিজেকে, 
স্থির কর ।” ূ 

নে আসত্রিকে ছুই বানর মধ্যে [2 নিয়ে আদর করে, 
শান্ত করবার চেষ্টা করল।. 


“আমার ছেলে? আমার ছেলেকে আমার কাছে 


দাও।১ আসত্রি ভয্নানক ব্যস্ত হয়ে উঠল, 


বার্গ আসত্রির উত্তেজনা ও ব্যাকুলত1 দেখে নিজেই 
ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। গে তাড়াতাড়ি বলে উঠুল 
“শীত্ৰ ডাক্তারকে ভীঁকৃতে পাঠাও ; ডাঃ ভেটারলিঙএর কাছে 
দুজন লোক এখনি যাক !” 


সে নিজেও কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘর ছেড়ে চলে 
গেল। ভয়েতে তখন সে পাংশুঃ বিবর্ণ হয়ে গেছে। 
তোপএর আওয়াজ ভ্রমাগতই আস্ছে। লে জানালার সব 
ভারী পর্দাগুলো৷ টেনে দিল, বালিশ আর কুশান দিয়ে সব. 
জানাল চাপা দিতে লাগল, যদি জানালার কাপুনি কিছু 
কমে। কিন্তু আওয়াজ কমান গেল না। বাগ নিরুপায় 
হয়ে রাগে দু’ হাত মুঠো পাকিয়ে শৃন্তে নেড়ে এ 
অস্হ বিকট আওয়াজকে অভিপম্পাত করতে লাগল । 


যখন, মে একটু স্থির হ'য়ে আস্ত্রির ঘরে আবার প্রবেশ 
করলে, তখন ঘরের মধ্যে তুমূল কাণ্ড। ন্বজাত শিশু 
পরিত্রাহি চীৎকার করছে, আর নার্স প্রাণপণ চেষ্টা করছিল 
আস্ত্রিকে বিছানায় ধরে রাখতে । গোরাণ কি করবে ভেবে 
না পেয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে ঘরের এদিক ওদ্দিক করতে 


লাগল । 


নার্স তাকে বিচলিত দেখে কঠোর শাসনের সুরে 


২১২ 


বলল-_“এ আপনি কি করছেন? নিজের মাথ! ঠাণ্ড। 
করুন ।” 

আসত্রি বললে “গোরান, ছিঃ কাদে না-এখনি সব ঠিক 
হয়ে যাবে।” গোরানের চোখের জল সে দেখতে পেয়েছিল । 


একটু পরেই আবার সে অস্থির হ'য়ে পড়ল। এবার 


গে বালিশে-ঠেস দিয়ে উচু হ'য়ে. বসবে বদলে, নইলে যেন: 


তার নিঃশ্বাস বন্ধ হোয়ে আসছে । গোরান আদর করে. 
তার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে আস্ত্রি রাগ করে 
মুখ ঘুরিয়ে নিল। এবার সে অস্থিরতাবে বলতে লাগল-_ 


গোঁরান তাঁকে ভালবাসে "না, সে ভয়ানক নি্টুর, নির্দয় 


এখন সে এসেছে তাকে নিধ্যাতন করতে; তার ছেলেকে 
গোরান চুরী করে নিয়ে গেছে। গোরান একটা নরাধম, 
পশু । 


বঙ্গলক্ষ্ী-_জ্যেষ্) ১৩৫ 


[ ২৫শ বঙ্ধ' 


একমুহূর্তের জন্য আসৃত্রি যেন থামল | গোরান সেই 
অবসরে তাকে তাঁর ছুই বাহুর মধ্যে স্থির করে ধরে 
রইল। | 


হঠাৎ মাসত্রি তার ছুই হাত শূন্কে ছঁড়ে চীৎকার করে ..৭ 


উঠল। পরমূহুর্তে তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল । 
তারপবই গড়িয়ে বিছানায় পড়ে গেল। বাইরে আবার 
একটা তোপ গুরুগন্ভীর স্বরে ধ্বনিত হ'ল । এট! একটা. 
রাজকীয় তোপধ্বনি, বাঁর্গের কাছে মনে হ’ল, সত্যই: এট! 
রাজ তোপধবনি,_এট| যেন বিশেষ করে. এই বাণীর জন্য, 
যে আজ তাঁর দেশকে একট! নতুন জীবন, একটী। নতুন: 


প্রাণ উপহার দিয়েছে, তার নিজের জীবনের বিনিময়ে ৷ 


* সুইডিশ লেখক ভ্যানিয়েল কল্ট্র্ম:: এর : “Ih 
Royal Salute* গল্প অবলম্বনে । 


. যে ফুল না ফুটিতে 
- ‘ শ্রীমারতি দত্ত 
( Cronin হইতে অনুবাদ ) 


গত গ্রীষ্মকালে আমি আবাজ আয়ারল্যাণ্ড গিয়েছিলাম, 
সবুজ প্রাস্তরেব অপূর্ব ' শোভা মণ্ডিত এই দেশ । পুরোণে! 
দিনের মতই কর্তব্য ও শ্রদ্ধার টানে আমার সেই বিশেষ 
তীথ টিতে অর্ঘ্য দিতে আমি গিয়েছিলাম । ৰ 


অনেক বছর আগে, ডাবলিনে রোটাগ্ডা হাসপাতালে 


আমি তখন ডাক্তারি পড়তে ছাত্র হয়ে আসি । সহরের 
একটি অতি দরিদ্র পল্লীর স্থাস্থ্যপরীক্ষার ভার আমার 


উপর ছিল। সেই পল্লীতেই একদিন: কাজের ভিড়ে ঘুরতে 
ঘুরতে রোল ডনিগণের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা চয়। 


একটি আট, নয মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে রোজ 
সে রাস্তার কলে জল নিতে আদতো । রোগা মেয়েটি, 


গাঁয়ের কাপড়খানি নান! জায়গায় রিপু করা; কোলের 


ছেলেটি কিন বেশ শ্বাস্থাবাঁন, তাঁর ভারে মেয়েটি যেন 
সুয়ে পড়তে। । রোসএর বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ বছর? 
তাঁর গাঢ় নীল রঙের চোখদুটি তার গম্ভীর ছোট মুখখানির 


উপর খুব' ঝড় দেখাতে | পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সের 
মধ্যের আরও তিনটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতো তার সঙ্গে 
তাদের মুখের সাদৃশ্য দেখেই বোঝ যেতে যে তারা ভনিগণ 
প্রিবারেরই অন্তভূত্ত | 

চারিদিকের নোংরা বিষণ্ন পারিপার্থিকতার মধ্যে তার 
উজ্জল চোখের দৃষ্টি আমাকে তার সম্বন্ধে উৎসক করে 
তুললে! । প্রথম দিকে আমি তাকে সুপ্রভাত জানালে 
উত্তরে কেবল তার ' লঙ্জারনত মুখে হাসি ফুটে উঠতো ৷ 
ক্রমে তার লজ্জা অল্প অল্প করে ভাঙ্গতে লাগলো ও আমাদের 
দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠলে |; - 


রোসের মুখেই - শুনলাম, তার! পাঁচটি ভাইবোন । 
শিশুটির নীম মাইকেল । আট মাস আগে তাঁদের মায়ের ' 
মৃত্যু 'হয়েছে। বাবা ডেনি ডনিগণের - সঙ্গে তারা সেই 
রাস্তারই কোণের একটা-বাঁড়ীর একতলাতে থাকে ।  ডেনি 
ডকে কাজ করেঃ অত্যন্ত দুর্বল চিত্তের ও ভালো মানুষ 


~~ 
খে 


৭স সংখ্যা] 
প্রকৃতির লোক সে। কথাবার্তায় ভদ্র ও মনে সৎ ইচ্ছা 
আছে কিন্ত সে ভয়ানক মদ থায়ু) ফলে তার অধিকাংশ 
সময় ও অর্থ নেশার, পেছনেই খরচ হয়। বোঁসের উপরই 


তাই সংনারের সব দায়িত্ব পড়েছে; নেশাখোর বাপের 


দেখাশোনা করাঃ অল্প আয়ে সংসার চালানো, রান] করা 
ও ভাইবোনদের দেখা সবই তাঁকে এক! করতে হয়। 

যদিও রোম ভাইবোনদের সবাইকেই ব্নেহ করতো, 
তবুও শিশু" মাইকেলের-জগ্ তার একট] বিশেষ আকর্খণ 
ছিল। সেই; পল্লীর: প্রান্তে, খেলার মাঠে মাঝে মাঝে 
বিকেলবেল, সব কাজের মধ্যেও *মাইকেলকে নিয়ে তাকে, 
যেতে দেখতাম। কখনও মুখে তার ক্লাতির ছায়া পড়তে! 
ন1। মাঝে মাঝে বাজারের ভিড়ের. মধো তাকে দেখতাস্ঃ 
হাতে বাজারের ছোট থলিটি নিয়ে রুটির দোকানে হয়তো 
সে দরাদরি করছে কিংবা মাংসেয় দোকানে পয়সা দিতে 
দেরি হবার কৈফিয়ৎ জানাচ্ছে 1. সব কাজেই তার আদম্য 
উৎসাহ দেখে আমার আশ্চর্য্য লাগতে] । চারিদ্িকের 
পারিপাশ্বিকতার প্রতি সে সজাগ ছিল কিন্ত সংসারের কোন 


শানতাই ষেন তাকে স্পর্শ করতে পাঁবেনি। দরিদ্র পল্লীর 


অন্যান্থা ছেলেমেয়েদের মতই সাংসারিক জটিলতার প্রাথমিক 
জ্ঞান তার.মনে স্পষ্ট ছিল কিন্তু তারই সঙ্গে একটা নিস্পৃহ, 
নিষ্পাপ ভাধ তাকে অপূর্বব করে তুলেছিল । তার বড় বড় 
ভাবপূর্ণ চৌখছুটিতে যেমন সাংসারিক জ্ঞানের ছাপ পড়েছিল, 
তেমনি পড়েছিল এক অতল ভালাবাসার ছায়!। 


এই ছোট মেয়েটির সম্বন্ধে আমার সাধারণ ওৎস্থক্য 
ক্রমে চিন্তায় পরিণত .হলো। তার সম্বন্ধে কিছু করবার 
জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাকে কোন 
উপায়ে সাহায্য করার যখন পথ খুঁজছিলাম, তখন একদিন 
কথায় কথায় তার জন্মদিন কবে জেনে নিলাম । রোঁসের 
জন্মদিনে সহরের এক দোকান থেকে এক প্রস্থ পোষাক, 


জুতো, মৌজা ইত্যাদি কিনে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।' 


কয়েক দিন আর রোসের সঙ্গে ইচ্ছে করেই দেখ! 
করলাম না। -নতুন পোষাক পরে রোস এর ঘুরে বেড়ানোর 
ছবিটি কল্পন। নেত্রে দেখতে লাঁগলাম। ভাবতে খুব আনন্দ 
হচ্ছিল সে এবারে -রবিবার দিন গীন্জ1! যেতে কাপড়ের দৈন্য 
ঢাকবাঁর জন্য তাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু পরের 


য়ে ফুল না ফুটিতে 


২:৩ 
সৌমবারে যখন আবার দেখ হলো তখন দেখে আশ্চধ্য 


হয়ে গেলাম যে সেই পুহণো রিপু করা পোষার্ক পরে 
মাইকেলকে কোলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। 


. অনিচ্ছা! সত্বেও আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 
“তোমার নতুন পোষাক কোথায় গেলে ?” 


- লজ্জায় ভার মুখ লাল হয়ে -গেলো মে বললো, “ও, 
তাহলে আপনি সেগুলি পাঠিয়েছিলেন ?* তারপর একটু 
থেমে মে সহন্গ ভাবে বললো, “সেগুপি বন্ধক রেখেছি, 
মাইকের দুধ কেনবাঁর জন্তু ঘরে কিছু চিলনা॥?' 

আমি চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, বুঝতে 
পারলাম যে সে এমনি ভাবেই আত্মত্যাগ করে চলবে ; 
ছোঁট ভাইটির জন্য সে তিলে তিলে “নর্জেকে দান করবে 
চির জীবন। তাকে এত রোগা দেখাচ্ছিল যে আমাঁর বড় 
কষ্ট হুতে লাগলে৷। পরের দিন আমি স্থানীয় গীর্জা 
পাদ্রির সঙ্গে দেখা করলাম.। 


রোস এর নাম শুনে তীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো 
এবং আমার বক্তব্য শেষ হলে, খানিক চুপ করে থেকে 
আমার কথায় রাজি হয়ে তিনি বললেন, «ঝোসকে সম্মত 


করাতে তোমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। নে ছোট একটি 


মা। এই ভালবাঁসাই তাঁর জীবনকে পূর্ণ করে রেখেছে ।” 


এক সপ্তাহ পরে, সব ব্যবস্থা সম্পুর্ণ করে আমি 
তাঁদের বাড়া গেলায়। তেখন সন্ধ্যা? হয়ে এসেছে, একটা 
টেবিল ঘিরে তার ভাই ও বোনের! বসেছিল আর রোস 
কাছে দাড়িয়ে রুট কাটছিল। আমি বল্লাম, “বোদ__ 
তুমি শিদ্রি এখান থেকে চলে যাচ্ছো ।”” অন্তমনুস্কভাঁবে 
কপালের উপর থেকে চুলের গোছ! সরিয়ে দিয়ে, 
আশ্চর্য্য হয়ে, মে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেঁ। 
আমি আবার কথায় জোর দিয়ে বললাম, “হ্যা, তুমি বাবে 
এক মাসের জন্ত গেলওয়েতে, আঁমার এক বন্ধুর বাড়ীতে । 
সেখানে তোমার কোন কাজ থাকবে না-খালি অঃসর 
সময়ে মুরগীদের খাওয়াবে, নক়তে। খোঁপা মাঠে ছুটোছুটি 
করে বেড়াবে ও প্রচুর পরিমাণে দুধ খাবে ।” আমার 
কর্থ। স্তনে এক মুহুক়ের জন্য তার মুখখানি আনন্দে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠলে। কিন্তু আবার তখনি স্লান হয়ে গেলে । 


২১৪ 
লে মাথ! নেড়ে বললো, ‘‘ত! হয়না, আমার ভাইবোনেদের, 


বাবাকে কে দেখবে ?” 


“সে মব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, ওরা নিজেরাই নিজেদের 


দেখবে__তোমাকে কিন্তু যেতেই হবে, নয়তো তুমি ভেঙে 
পড়বে একদিন 1৮ 

“না! আমি পরবে! না, মাইকেলকে ছেড়ে যেতে পারবো! 
না” এইবারে আমি হেসে বলাম, “আচ্ছা, তাকে না 
হয় নিয়েই যেয়ো ৷” 

এইবারে তার মুখ সত্যিই আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠলো । 
পরের দিন তাকে যখন ট্রেণে তুলে দিতে গেলাম, তখন তাকে 
খুব খুনী দেখাচ্ছিল, এত খুমী তাকে আগে কখনও দেখিনি । 
গাড়ী যখন ছাড়লো, তখন দোলা দিয়ে ভাইকে সে 
ব্লছিল, 

«খোল! মাঠ, গরু, আর মুরগী-*-* 

আমার বন্ধুর কাছ থেকে বোস এর খবর নিয়মিত 
পেতাম! রোস স্থখে আছে, ওজনে বাড়ছে শুনে খুব 
'মানন্দ হতে] ৷ রৌস এর কাছ থেকেও তুল বানানে ভরা] 
চিঠি মাঝে মাঝে পেতাম। মাইকেলের নানা খবরে 
তাঁর চিঠি ভর! থাকতো আর সার! চিঠিতে ' একটা 


আনন্দের অনুভূতির স্পর্শ পেতাম, যে অনুভূতি তাঁর জীবনে: 


আগে কথনও আসেনি । 

এক মান কেটে গেল ও তাদের ফেরবার দিন যখন কাছে 
এসেছে তখন একটা খবর পেয়ে স্তম্ভত হয়ে গেলাম। 
আমায় বন্ধু ও তার স্ত্রী মাইকেলকে পোষ্য নিতে চায়। 
তাঁদের দু জনেরি বয়স হয়েছে; তারা অবস্থাপন্ন ও 
নিঃসন্তান। মাইকেলের ওপর তাদের একটা মায়! পড়েছে 
ও তাকে তারা যে নথ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ করতে 
পারবে তা সে নিজের ঘরে কখনও পাবে ন! | 

তাঁদের বাব! এমন সুযোগ ভগবানের আশীর্বাদ বলে 
মনে করলো, কিন্তু রোল এর দিকটাও ভাবতে হবে। তাই 
তার উপরেই এর চরম সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া হলো 
আমরা কেউই জানতাম নাকি সিদ্ধান্তে সে পৌছেছিল ও 
কি তাকে হাতাতে হয়েছিল, যতক্ষণ না৷ সে আবার ফিরে 


এলো--একা। 
বোনেদের ও বাবাকে দেখে রোল খুনী হলো কিন্তু ছটেষন 


বঙ্গলক্ষমী--ভ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 


২৫শ.ব্ধ 


থেকে বাড়ী আসার দারা পথ সে চুপ করে রইলো যেন 
কোন বিষাদ স্বপ্ন তার মনকে ঘিরে রেখেছিল | ক্রমে ক্রমে 
পুঃনো দিনের মতই সে ঘরের কাজে আবার মন দিল 1 সে 


যেন আগের চেয়েও অনেক বেশি কাজের মধ্যে নিজেকে _ 
ব্যস্ত করে বাখতে।। তার কথা মতই তাঁর বাবা শেষ 


পর্য্যন্ত মাইকেলকে পোষ্য দানের কাগজ মাইন সম্মত ভাবে 
সই করে দিল । 

তাদের দিন আগের মতই কাটতে লাগলো! 
কখনও তাদের কষ্টে চলতো আবার যখন তাদের বাবা নেশ। 
না করে ভালভাবে কাঙ্গ করতো তখন আবার তা'দ! 
খ্বাচ্ছন্দ্যের দিন ফিরে আসতো । রোম তখন বন্ধকরাথ! 
জিনিবগুলে। ফিরিয়ে এনে আবার সংসার সাজিয়ে তুলতে । 

তাদের দিন যখন ভালই কাটছে, এমন সময় এক দিন 
সন্ধ্যাবেল! খবর নিতে তাদের বাড়া গেলাম। 
তখনও কেউ বাড়ী ফেরেনি, চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল 
রান্নাঘরের টেবিলের উপর মাথা রেখে রোস কাদছে। 


কখনও 


গিয়ে দেখ - 


আমার পায়ের শব্দে মাথা তু: তেই তার মুখ চোখের জলে __ 


ভরে উঠলে!।। আমি তার শোকের কোন কারণ জিজ্ঞানী 


'করলান না, কেবল তার ঠাণ্ডা শীর্ণ হাতখানি মামার নিজের 


হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। তাকে সাস্তবনা দেখার মতো 
কোন কথা আমার জানা ছিল না। খানিক পরে সংযত 
হয়ে সে নিজেই বললো, ““য। হবার মাইকেলের ভাঁলর জন্কই 
হয়েছে, আমি তার স্থখের পথে বাধা হয়ে দাড়াবে ন! 
কোন দিন ।” 

মাইকেলের পালক পিতামাতার কাছ থেকে প্রায্বই তার 
খবর আলতো । “তারা তাকে খুন ভালবাসে ও ইতিমধ্যেই 
সে তাদের নিজের ছেলের মত হয়ে উঠেছিল । তার সুখ 
সুবিধার উপাদানের কোন অভাব তার! রাঁথেনি। 

তারপর-_কিছুদিন পরে এক শীতের সকাল বেলা এক 
নিদারুণ বিপদের খবর এসে পৌছলো। মাইকেলের 
নিউমেনিয়া হয়েছে । 

অনেকক্ষণ স্তদ্ধ হয়ে. চিঠিখানার দিকে চেয়ে রোস বসে 
রইলে|। তার মুখ রক্তহীন দেখাচ্ছিল।. তারপর উঠে 
গিয়ে তার সামান্থ সঞ্চিত অর্থ গুণে নিয়ে সে বললো! “আমি 
ভাইটির কাছে যাচ্ছি।৮ কারু কোন আপত্তির কথা নে 


~ 


পাতি 


৭ম দংখ্যা] 


শুনলো না। লৌকেকি জানে যে সে শিশুর সব কথ! 
কেবল রোনই বোঝে । রোগের যন্ত্রণার মধ্যে পথ্য খাওয়াতে 
এক! রোপই পারবে; যখন ওনুধ খেতে মে চাইবে না তখন 


< তাকে ভুলতে পারবে এক সে নিজে। কপালে হাত বুলিয়ে 


এতে 


শত কষ্টের মধ্যেও তাকে নে ঘুম পর্যন্ত পাড়াতে পাঁরবে। 
মনস্থির করে সে যাবার বন্দোবস্ত করতে ' লাগলে।। 
পাড়া পড়শিনী একজনের উপর বোনেদের ও সংসারের ভার 
দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো! । মীইকেলের পালক পিতামাতার 
ঘরেও কারও কথা না শুনে তার সম্পূর্ণ শুশ্রষার ভার সে 
নিজের হাতে তুলে নিল। মাইকেলএর অন্ুখ খুব কঠিন হয়ে 
উঠলে? | যখন মাঝে মাঝে শিশুর শ্বাস প্রশ্বালের কষ্ট বেড়ে 
উঠছে? তখন সে. বেদনার চিহু রোসের মুখেও স্পষ্ট ফুটে 
উঠতে । কথনও কখন কাঁশতে কাশতে যখন শিশুর 
হাত পাঠাগ্ড হয়ে আসতে! তখন রোদন নি:জর হাতের 
মধ্যে তার ছোট্ট মাথাখানি স্যত্বে তুলে ধরতে যতক্ষণ ন! 
বিপদ কেটে যেতে । ব্যাধি যে সংক্রামক ও তাকেও 
আক্রমণ করতে পারে, এ সম্ভাবনা বোধ হয় কখনও তাঁর 
মনে হোত না। | 
অবশেষে বিপদ কেটে গেলো । ডাক্তার যখন দেখে 
বললেন, যে এইবারে মাইকেল সুস্থ হয়ে উঠবে, আর কোন 
ভয় নাই, তখন “রাস টপতে টলতে উঠে দাড়ালো; কপালে 


সমাদর বিদ্রাট 


২১৫ 


~~ 


আঙুল ছুটে! চেপে ধরে সে বললে, “এইবারে আমি বিশ্রাম 
নিতে পারি।” তারপর একটু ক্ষীণ হেসে সে যোগ 'দিল, 
আমার.বড় মাথায় কষ্ট হুচ্ছে।” 

' মাইকেলের ব্যাধির বীজাণু তাকে আক্রমণ করেছিল। 
কিন্ত ব্যাধির বীজ তার ফুসফুলকে আক্রমণ না করে মস্তিস্কে 
আক্রমণ করেছিল। ফলে যে কয়দিন সে বেঁচেছিল, তার 
একবারের জন্যেও জ্ঞান ফিরে আসেনি । আমি আগেই বলেছি 
বোধ হয়, সবে চোদ্দ বছর তার বয়ন ছিল । 

গত বছর গ্রীশ্মকালে আমি আবার সেখানে গিয়েছিলাম | 
গ্রামের এক প্রান্তে নিজ্জন, নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে একটি 


ছোট গীজ্জা, তার এককোণে সমাধিগুলি রয়েছ। সেখানে 


দ্বাড়ালে দেখা যায় যতদূর চোখ যায় উচু নীচু খোলা! প্রান্তর 1 
দুরে সমুদ্রের মোহন! থেকে মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া 
গরমের ওপর দিয়ে, সমাধিগুলির ওপর দিয়ে বরে যায় 
আচমকা । সেই হাওয়াতে ঝরে পড়ে শুকনে। পাতার 
রাশি। বড় বড় ঘাসের মধ্যে প্রায় লুপ্ত প্রায় ছোট সমাধিটির 
ওপর কোন ফুলের মাল! ছিল না, ছিল না কোন পাথরের 
মুণি বা উচ্ছসিত প্রশংসার বাণী। কেবল সবুজ ঘাসের মধ্যে 
সমাধিটির প্রান্তে ফুটে ছগ একটি সাদ বুনো গোলাপ। 


হঠাৎ কখন মেঘ সরে গিয়ে হুধ্যের আলো এসে পড়েছিল সেই 
সাদ! গোলাপটির ওপর যেখানে “রোল” এর নাম লেখা ছিল। 


৮ 


"সমাদর বিজ TB”? 


ীপুপ্পদেৰী 


নেড়া তে। বাড়ীতে ভাড়াটে বসাইয়াই খালাস । কিন্ত 
প্রাণান্ত হইল আমার । গ্রাম্য জমিদারদের সঙ্গে ইহার 
পূর্বেও বহু জায়গায় মিশিয়াছি কিন্তু "ইহাদের দেখিয়া 
নূতন অভিজ্ঞতাই হইল । কিছুরই অভাব নাই অভাব 
শুধু রুচির । দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় হঠাৎ ধৃশাপায়ে শুইয়া পড়ার 
মত সেগুলি মনকে পীড়া দেয়। শিশুদের ভোর বেল! 


' .বোতগে করিয়া চা খাওয়ানর ঘটা, কর্তার বটি পাতিয়া 


মাছ কোটার ভঙ্গি, গৃহিণীর বাড়ীর ভিত্র হিনতোল! 


‘করিতে হুইল, পদে পদে নানা বাধ! 


জুতার ব্যবহার মেরি সত্যই আমাদের চোখ অভ্যস্থ 


নয়। 


ঘটনাচক্রে কিছুদিন ইহাদের সঙ্গে একত্র বান 


অতিক্রম করিস্থা 
যদিবা চলি আমার শিশুকন্য। অপুর অবস্থা! প্রায় অচল। 
ইহাদের শিশুদে। জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক! রূপার বাটিতে 
খোলা শুদ্ধ পেপে গ্রুকোজে চটকাইয়।! তাহাকে খাইতে 


দিলে সে তাহা খাইতে পারে না। ১১১২ বৎসরের 
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নগ্ন বালক বালিকা 'দেখিলে তাহার কুগ্ঠীর সীমা থাকে 
না। আবার তাহার জীবনের মধ্যে সে সিনেমা দেখে 
নাই, এই অনভিজ্ঞতায় 'তাহাকে ওই শিশুর দল 'অত্যস্ত 
অবজ্ঞা ও কপার চক্ষে দেখে । ফলে সে, ইহাদের 
আদরে স্থান পায় না তাহার অবস্থা সত্য সত্যই 
কষ্টকর । 

আমাদের উভয় পরিবারের *।রম্পরের প্রভাব বৈষমোর 
দরুণ একত্র থাকিয়াও আমর! একটু দূরে পড়িয়া গেলাম। 
সেদ্দিন- সন্ধ্যায় বাগানের দিকের বারন্দায় ইজিচেয়ারে 
আমর! দুজন বসিয়! আছি! চমৎকার ফুরফুরে হাওয়ায় 
বেশ, তন্দার আবির্ভাব হইয়াছিল । হঠাৎ তন্ত্র ভাঙ্গিয়! 
দেখি পাশের যে চেয়ারে উনি বসিয়াছিলেন সেখানে 
কে বনিয়! সিগারেট খাইেছে।: ওুঁর ধুমপানের অভ্যাস 
নাই । ভালো করিয়৷ চাহিয়। দেখি জমিদারদের চাকর 
নিধিরাম দিব্য আরামে শুইদা -আছে। মেয়েদের সঙ্গে 
এইভাবেই মিশিতে সে অভাস্থ। আম] যে ইহাতে অসম্মান 
বোধ করি তাহা বুঝিবাঁর সাধ্য তাঁহাদের নাই । 

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটন! ঘটিল। জমিদার বধূর 
বাপের বাড়ীতে দুৰ্গাপূজা । ষষ্ঠী? দিন -রাত্রে শুইয়! 
আছি এমন সময় চাকর নিধিরাম জানলাঁয় মুখ ব'ড়াইল,' 
মা বুমুচ্ছেন নাকি ? ঠিক অনুর্থম্পশ্ণ) ন! হইলেও শুইবার 
ঘরে পুরুষ চাকরের উকি ঝুঁকি সহ, করার অভ্যাস ও 
নাই । 
নিধিরাম বলিল, আজ্ঞে আমাদের ছোট বৌএর বাপের 
বাড়ীর গাড়ী এসেছেন, তা বাবু বল্লেন আপ্নাদেরকেও 
সেখানে যেতে হবেক। ছোট কৌএর ভাইও এসেছে 
আপনাদের নিয়ে যেতে । দেখি পিছনে একটি কিশোর 
ছেলে গোলাপী বেনারসীর পাঞ্জাবী ও প্যারাসুট শিল্কের 
হলদে পাঁয়জামা পরিয়া দীডাইয়া আছে। গলার মোটা 
সোনার ভার । হাতে লাল সিন্কের রুমাল পায়ে সিন্ধের ' 
মোজার সঙ্গে বাণিশ করা পামন্ু। তাম্বুল রাগে রঞ্জিত 
দন্ত পংক্তি বাহির, করিয়া সে আমাদের যাইতে বণ্লি। 
ভানাইয়। কোন প্রকারে তাঁহাকে 
এমন সময় নিধিধমের 


আমাদের অক্ষমতী 
বিদায় দিয়া আবার শুইলাম। 
পুনরাবির্ভাব, "মা ঠাক্রেন ঘুমুলেন নাকি ?” এবার বিরক্ত 
কণ্ঠেই জবাব দিলাম যে, না ঘুমাইবার উপায় কই? বল 


বঙ্গলক্মী-- জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৭ 


ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ ভাবে উঠিয়া দরজা খুল্লাম:। '_টর্চ্চটা চাইলেন! . 


+ দিনে এখানে একটি মেলা হ্য়। 
কর্ম সারিয়া আমর! মেল! দেখিতে গিয়াছিলাম। রধুনীও স্কা 


| ২৫শ বৰ্ষ 


কি বলছে।?’ আমাকে ভালে! কারয়! জাঁগাইবার উদ্দেশ্যে 
জানলা দিয়! হাত বাড়াই মশারিট! সজোরে নানা 
দিয়।, নিধিরাম বলিল আজ্ঞে আপনার কাছে ছোট.বৌএর 
গয়নার বাস্কটা রাখতে হবে। 
দরজা খোলার গর নিধিরাম বলে আজ্ঞা এখনতো আনি 
নাই যাবার সময় দিয়ে যাবেক। আবার দরঞ্জা বন্ধ 
করিয়া শুই, এমন সময় ঠাকুর হরেকষ্ণ আপিয়া ডাকে, 
মা আপনাদের দা খান। একবার দেখি? ঘুমের আশ! 
জলাঞ্জলি দিয়া ভশড়ার হইতে দা বাহির করিয়! দিই। 
হাঁতে ধার পরীক্ষা করিয়া হরেকৃষ্ণের মুখ উল্লসিত হই! 


‘উঠে ; বলে, ঠিক হবেক। আমি বলি, কি ঠিক হবে? 


তার উত্তরে শুনি পরশু হাটে কেনা ছাঁগলটি এই 
রাত্রে ইহার কাটিয়! কুটুম বাড়ীর ভেটের কাজে লইয়া 
যাইবে। খানিক পরেই নিরীহ ছ্ভাগশিশুর আত্তরবে 


' নিশিখ রজনী মুখরিত হইয়া উঠিপ। আমার শিশুকন্তার 


সঙ্দে কয়দিন ধরিয়া এই ছাগশিশুর ঘনিষ্ঠতা 


নিবিড় হুইয়া উঠিয়াছিল।. মনটায্ন বেদনা অনুভব ‘করি | ০০ 


ঘুমের ঘোরে অপু আমায় জড়াইয়া বলে, মা বাচ্চ, 
অমন ডাকলো কেন? তাহাকে কোন উত্তর দিইনা | 
কিইব। দিব? : ইচার প্র হৈ হৈ ও প্যাককরার ঠকঠক 
আওয়াজে মনে হয় যেন হাওড়া ষ্টেশানে শুইন্কা আছি। 
খানিক পরে আবার নিধিরাম আসে, মা দাদাবাবু 
বালিসের তলা হইতে টচ্চটা বাহির 
করিয়! দিই ।.৬ অল্পপরে সে ফিবিয়া আসিয়া বলে, এটা 
লয়, গরম জলের টর্চ, চা ভরে নিয়ে যাবেন পথে খেতেন 


‘তখন বুঝি থাঁশ্বোক্রাস্ক কথাটি নিধিরামের দয়ায় টর্চে 


পরিণত হইয়াছে । 

যাহা! হউক রাত ছুইটায় ছুইথানি মটোর বোঝাই 
হইয়া তাহারা তো! রওনা হইল। তিনদিন বাদে বিজয়ার 
সকাল সকাল কাজ 


রান্না সারিয়া বোধহয় কাছাকাছি কোথায় গিয়াছিল। 

রাত ৮টায় বাড়ী ফিরিয়া দেখি রান্নীঘরের' শিকল 
থোঁল!। আমাদের তিনজনের স্বল্প . রান্না ও দুধ শিশু 
তিনটিকে খাঁওয়াইয়া জমিদার বধু নিশ্চিন্ত হইয়! বারন্দায় 
বসিয়া আছে। উচ্চন নিবিয়! গিয়াছে। শুনিলাম জমিদার 


আমি বলি, আচ্ছা, দাও। ,৮- 


২৫শ বর্ষ] বৌনিদি 


মহাশয় রাত্রে লোকজন সহ ট্রেনে আসিবেন। গৃহিণী 


শিশুদের লইয়া মটোরে আগে আসিয়াছে। আমার 
দেখিয়া একগাল হাসিয়া বধুটি স্বাগত জানাইয়া 
-<_ লিগ, বাস এসে দেখি দিদি বাড়ী নাই। কিন্তু 


পাঁকঘরে সবটি ঠিক আছে। উঃ. :ছেলাগুল! কী 
কাদনহ জুড়েছিল ভাই, খেতে দাও ক্ষিদ। লাগছে 
করে।? ধু 

উত্তর দিব কি? এই পাগুববর্জিত দেশে রাতে 
সকলকে কিযে খাইতে দিব সে এক সমন্তা ? কোন 


স্পা 


২১৭ 


রকমে মুড়ী চিড়া দিয়! খাঁওয়। দাওয়। সারিয়। সবে 
শুইয়াছি. এমন সময় নিধিরাম প্রকাঁও একমাছ * লইয়! 
হাঞ্জরি। মাছটি রীতিমত পচিয়াছে। হর্গন্ধে গা গুদাইয়! 
উঠিল। একগাল হাঁসিয়। সে বলিল, মা ঠাকরেণ ঘুমালেন 
নাক? মাছটা একটু রসে গিয়েছেন রাতেই রে'ধে 
রাখবেন। আন্ঞা আমরা এই এনে পৌছালাম। রাত 
তখন দশট!। 

্‌ ও মাঝাগাতে ও বৃহৎ পচা মাছ লইয়া কিযে করিব 
কিছুই বুঝিয়। উঠিতে পারি না। 


বৌদিদি 


শ্রীকালিদাস রায় 


বধূর. মাধুরী দিদির আঁদর জননীর ভালবাসা 
কাণে মন্ত্রণ। প্রাণে সাস্বন! ভয়ে ভাবনায় আশা 
করুণ! মমতা ক্ষমার ক্ষমতা সকলি মিলায়ে বিধি 
এই বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে বৌদিদি | 


ভ্রাতৃভবন ছেড়ে চলে এসে ভাই ক'রে লও ধারে, 
নির্ভাবনায় রও পর ঘরে প্রহরী করিয়া তারে। 
রাখালের! হয় স্থবোধ গোপাল তোমার ভাষণ শুনে 
দাদা ভাবে ভাই সুশীল হয়েছে তাহারি শাসনগুণে। 


দেবরের দুখে ব্যথা তব বুকে ঝরে তব চোখে জল | 
তাঁর গৌরব গর্বেও তব আঁখি রে ছল ছল । 
ভগিনী হীনের তুমিই ভগিনী সঙ্গিনী একাধারে । 

" শুভ-কান্তিক দ্বিতীয়ার ফোটা মনে মনে দাও তারে; 


কত আবদার সহ বার বার ঢাকে। তার শত দোষ 
নিজশিরে বহি লাঞ্চনা সহি সাধো তার সন্তোষ । 
পতিপুত্রেরো ভাগ হ'তে জয়ে দেবরে তুষ্ট রাখো, 
রোগশধ্যার শিয়রে তাহার সারারাত জেগে থাক 


তোমার শ্রবণে কি ভূষণ বাজে দেখেনি সে চোখ'তুলে, 
চিনে ভালে! করে আলতার দাগ তোমার চরণ মূলে। 
তোমার সঙ্গে আচরণে চিনে মহিলার মৰ্য্যাদা, 
নিখিল নারীরে শ্রদ্ধা স'পিতে হয় না তাহার বাধা। 


তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে, 
উভয় পরশে উভয়ে পাবন স্বগীয় গৌরবে | 
তব চরণেরে ধন্ত করেছে দেবরের কেশগুলি, 
ধন্য করেছে দেবরের শির তোমার চরণ ধুলি। 


ll _ ঘুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ ঘরে ঘরে লক্ষ্মণে, 
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহার! ভবনে বনে। 


দিদি হয়ে তুমি চির স্নেহবতী বধূরূপে তুমি সতী, 


বৌদিদি রূপে বঙ্গের গৃহে সব 


হতে গুণবতী। 





: দঙসারর আদর্শ 
শ্রীশান্তা দেবী I - 


সমাজ রাষ্ট্রস্কল কলেজ সকল জিনিষেরই যেমন আদর্শ 
আছে সংসারেরও তেমনি আদর্শ আছে। কিন্তু সংসারের 
আদর্শের কথা মানুষ বড় ভাবে না। সংসারে জন্ম হ'ল, 
বাপ মায়ের সংসারে বড় হলাম, তারপর নিজেও একটা 
নৃতন সংসার পাঁতলাম, কিন্তু কোনটাতেই কি ভাবে চল্‌লে 
ংসাঁরে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতি হ্বায়বিচার করা হয় এবং 
তার! স্থথে ও আনন্দে থাকে এ কথা আমরা খুব কম 
লোকেই ভাবি। ধারা পাঠ্যপুস্তক লেখেন তার পিতৃভক্তি 
মাতৃভক্তি ভ্রাতৃপ্রেম পাতিব্রতা ইত্যাদি বিষয়ে লিখে থাকেন, 
কিন্তু কাধ্যত হয়ত দেখা যায় তারাও ঠিক এসব নীতিগুলি 
সকলে পালন করে চলতে পারেন:না। ধারা বক্তা বা 
উপদেষ্টা তারাও ভাবোচ্ছাসের “মুখে “অনেক আদর্শের 
কথা বলেন কিন্তু জীবনে চলার পথে অনেকে তা সম্পূর্ণ 
ভুলে যান। এই ভোল! দু’ রকম হতে পারে। একদল 
ভোলেন নিজেদের স্মৃতিশক্তি ও ক্ষমতার অভাবে। আর 
একদল ভোলেন চ্ছা করেই, তাঁরা মনে করেন বক্তৃতা 
ও উপদেশ পোষাকী জিনিষ । আটপৌরে জীবনের সঙ্গে 
তাঁর কোন সম্পর্ক রাখবার দরকার নেই। স্মৃতি শক্তি 
ও ক্ষমার অভাবে ধারা ভোলেন তাদের চেয়ে স্বেচ্ছায় 
যাঁরা ভোলেন তাদের সংস্কার কর! অবশ্য বেশী শক্ত; তবু 
মানুষ চেষ্টা করে দেখলে ভাল। পৃথিবীতে মাগষের ক্রুটী 
ও দুনীতিকে যত হালছাড়া ভাবে সহা করা যায় মানুষের 


দুৰ্গতি যে ততই বেড়ে চলে এ ত আমরা সর্বদাই 
দেখতে পাই। ' 
স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। কিন্ত এ দেশের 


ংসারে এখনও গ্রামে তিন চার ভাই বিবাহ করেও পিতা 
মাতার সদ ব শুধু নিজেধাই এখত্রে বাস করছেন দেখ! 
যায়। বড় বড় সহরে এট। কমে এনেছে, তবু গাংশিক 
ভাবে অনেক জায়গাতেই আছে । এইরূপ সংসারে মানুষের 
কতকগুলো। বর্তব্য আছে যা সে ভালবাসার তাগির্দেই 


সুসম্পন্ন করে, আর কতকগুলো আছে যা সে বুদ্ধ বিবেচনা. 
থাটিয়ে করে। ভালবাদ! ষেখ'নে আছে সেখানে পরস্পরের 
প্রতি সকলেই ঠিক উচিত কর্তব্য করে বল! যায় না, তবে 
অনুচিত যেগুলে| করে সেগুলো ভুল বোঝার জন্যই করে। 
কিন্তু ভালবাসা যেখানে নেই, সেখানে উচিত বর্তব্য কর! 
বিশেষ বিবেচক লোকের পক্ষেই সম্ভব।, অনেক ছেলে 
মেয়ে আছে যারা শৈশব উত্তীর্ণ হলে পিত মাতার প্রতি 
অন্গরগি হারিয়ে ফেলে । কেহ্‌ মাকে ষদি ব| ভালবাসে 
পিতাকে একেবারেই পছন্দ করে না, কেহ ব! ঠিক তার উন্টা। 
আবার অনেকে নিজের সংসার স্ত্রী পুত্র কন্তা না ওয় 
পর্য্যন্ত পিতৃমাতৃমন্ুরাগ গভীর ভাবে দেখালেও পবে 


সম্পূর্ণ বদলে যায়। কত ভাই ভাই বা ভাই বোন কৈশোরে 


যৌবনে অভিন্নহাদয়ের মত দিন কাটিয়েছে, কত কঠিন 
সাংসারিক পরীক্ষাও তাদের ভালবাজার বন্ধন: ছিল করতে 
পারে নি। : কিন্তু দেখা গিয়েছে তেমন গভীর অনুরাগও 
নিজেদের বিবাহার্দির পর কত জায়গায় বিস্বৃতির অতল 
গহ্বরে ডুবে গিয়েছে । জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থথ বা চরম দুঃখের 
দিনেও তাঁরা পরস্পরকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয় না, 
হয়ত সামাজিক প্রথায় একবার খবর দেয়, অথবা তাও 
দেয় না। একই দেশে একই সহরে বাস করে কিন্ত কেউ 
কারুর খোজ করে না এমন ভাই বোনও আছে প্রচুর। 
যেটা অফিস আদালতের কাজ সেখানে যাঁর দ্বার] আর 
কাজ হয় না তাকে ছাড়িয়ে মানুষ সেই কাজে অন্ত লোককে 
ভন্তি করে। কিন্তু ষেট! অফিদ নয়, গৃহ বা সংসার, সেখানে 
সেট! ঠিক সেভাবে চলতে পারে ন! বলেই সংসারে সমস্তা 


ও ট্রাজেডি । ভাই যখন আর ভাইকে ভালবাসে না তখন »৯' 
সে মনের সেই স্থান অন্ন কোন বন্ধুকে হয়ত দেয়। কিন্তু '. 


হতে পারে যে ছুষ্ট ভাইএর এক ভাই পূর্ব সম্পর্ক রক্ষার জন্ট 
ব্যাকুল, দুঃখটা বাঁ অপমানটা তাঁকেই আঘাত করে বেশী। 
এই অবহেলা বাইরের লোকের কাঁছে সে ঢেকে রাখতে 
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চার, পাছে পরছিদ্রান্বেধী মানুষের তাঁর! একটা গল্পের 
বিষয় হয়ে ওঠে। অবশ্য পরেয় গল্পের বিষয় হওয়াটাই 
যে মানুষের দুঃখের একমাত্র কারণ তা নয়। শ্লোক আছে 


=<, উৎসবে ব্যসনে চৈব ছুভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে 


রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। 
উৎসব বেশী না থাক, মানুষের জীবনে এই রকম ছোট 
বড় শত পরীক্ষা ত লেগেই আছে। ভাই বোন আত্মীয় 
ত সেই, যে সে সময় এসে তোমার বোঝার ভার খানিকটা 
হাল্কা করে দিতে হাত বাড়াবে। কিন্তু তাই কি সর্বত্র 


দেখা যায়? যেখানে একজন নানা বিড়ম্বনায় ক্লিষ্ট হয়েও 


“একলা চল রে* বলে এগিয়ে যাবার রন্তু ভারন্যুকজ দেহে 
চেষ্ট! করছে, সেখানেই হয়ত দেখবে তাঁরই হাতে করে 
মানুষকর। ভাই বোন নবলব্ধ এশ্বরয্যমন্ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে 
পুরাতন সম্পর্কগুলির অস্তিত্ব অপরকেও ভুলিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছে। 


যার একই গৃহে বাস করে সেই পিতা মাতা ও 


সন্তানের সম্পর্কও কত শিথিল ও ম্মতাহীন হতে পারে 


তাও বহু স্থলে দেখ! যাঘ। হাসপাতালে ডাক্তার কি 
নাসের কাজ নিলে" অক্ষম রোগীদের সাধ্যমত সেব। শশ্রাষ। 
করতে হয় একথ| সকলেই জানে, বোডি৫ স্কুলে চাকরী 
নিলে ছেলে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া, অসুখ বিস্খ ও 
অন্তান্ন প্রয়োজন দেখা শুন! করতে হয় ইহাও লোকে জানে। 
কিন্ত যে পিভামাতী। বাল্য ও কৈশোরে. অর্থ সামাধ্যা দি 


দ্বারা পালন করেছেন তাহার! গীড়িত বা ক্ষ্ম বুদ্ধ হলে - 


সম্তানেরই যে তাদের পিতৃমাতৃস্থানীয় হতে হয় একথা 
অনেকের মনে থাকে না। তাই বাংলা দেশে অনেক উপযুক্ত 
পুত্রের জননী “ভাগের মা হয়ে উঠে গঙ্গা পান ন11” 
অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা যথাকালে খাদ্য পানীয় পান না, কাহারও 
ব। বাড়ীতে প্রশ্বধ্য বিলীসের * ছড়াছড়ি থাকলেও বৃদ্ধ 


পিত! মাতার ছিন্ন বস্তু, জীর্ণ শয্যা, অপরিষ্কার ও আলো 


বাতাস হীন ঘর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। রোগে পড়ে 
মাকে না ডাকে এমন সন্তান কম আছে, কিন্তু মা রোগে 
পড়লে মায়ের মত করে তীর সেবা করে এমন ছেলে মেয়ে 
বেশী দেখা যায় না। | 

মানুষের অফিন, ঝি চাকর, বন্ধু বান্ধব বদল করা ধায় 


“সংসারের আদর্শ 
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কিন্তু পিত| নাঁতা ভাই বোন বদল্প করী। যায় ন7। এই জেন্তই 
যেখানে আত্মীয়ের প্রতি স্বাভাবিক ভাগবামা লুপ্ত হয়ে 
যায় সেখানে কর্তব্যবোধের দ্বারা তাকে জাগ্রত করা দরকার । 
মনে হতে পারে ভালবাসাই যদি না থাকে তবে কেন মিথ্যা 
কর্তব্যবোধের তা:গদ? এক বাড়ীতে জন্মান ত আকস্মিক 
ব্যাপার মাত্র, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদের প্রতি কেন অকারণ 
কর্তৃব্যবোধ থাকবে? পারিবারিক বন্ধনই যে সামাজিক ও 
ষ্টার বন্ধনের মুল এটা বুঝলেই এ কথার ঠিক জবাব 
দেওয়া যাঁয়। রাষ্ট্র ও তার প্রজার যে পরম্পরের প্রতি 
দায়িত্ব আজীবন থাকে, তাত পরিবার থেকেই উদ্ভূত | 
মানুষ যে জীবনবীমা করে সুখে দুঃখে সাহায্য পাবার জন্য 
সে জীবনবাীমার একটা গোড়াপত্তন এই পারিবারিক 


সি 
. ব্যবস্থাতেই হয়েছিল। টাকার প্রিমিয়ম দিয়ে তা করতে 


হয় নি, আত্মীয়তার বন্ধনের গ্রিমিয়মেই কাজ চল্ত; আমি 
বলছি না ষে প্রাচীন যৌথ পরিবারের মৃত বিরাট পরিবার 


গড়ার প্রথ! আবার চালাতে হবে । নান! কারণেই তা এখন 


চালান শক্ত এবং অনুচিতও বটে। তবে মে সময় মানুষ 
রাষ্ট্র স্বদেশ স্বজাতি ইত্যাদির প্রতি প্রীতি নৃতন করে 
কপন্চাচ্ছে, সে সময় নিজ গোষ্ঠির প্রতি অবহেলাটা তার 
মিথ্যা ভাষণের মতই শোনায় | মনে রাখতে হবে প্ররুতি 
ও বিধাঁতী যাঁর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন তাকে ছাড়া যায 
না! দেশকে ভোলা যদি অন্যায় হয় তবে নিজের লোককে 
ভোল! তো আরও বড় অন্যায়! 

রক্তের সম্পর্ক যেখানে নেই, সেখানকার সব চেয়ে 
বড় সম্পর্ক শ্বামী ও স্ত্রীর। এ সম্পর্কের বন্ধন স্বেচ্ছায় 
গড়ে তোলা । যদিও ভালবাস! একে অনেক ক্ষেত্রেই 
সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী করে তোলে, তবু তার বিপরীত জিনিষটিও 
সমানই দেখা যাঁয়! বিবাহ বহু দিন পরে যেরূপই ধারণ 


করুক না কেন প্রথমত এটা থাকে একটা চুক্তি। এই চুক্তি 


সাধ্যমত পালন ক'জন করে? আমর! ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা এই 
চুক্তিকে একটা উচ্চ স্তরের সম্বন্ধ করে তুলতে চাই এবং 
চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা! সেরূপ হয় না। 
বহু ক্ষেত্রেই দেখ! যার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং কখনও 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোন অঙ্রাগ বা আকর্ষণ নেই, গৃহের 
একটা চলন্ত আসবাবের মতই তাঁদের ধরা হয়। সে 
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ক্ষেত্রে আর কিছু নী হোক্‌ উভয় পক্ষ নিজের কর্তব্যটুকু 
করলেও শোভন হয়। কিন্ত প্রায়ই দেখি যদি গৃহকর্তার অর্থ 
না থাকে অথব| যদ্দি গৃহকর্ভা কৃপণ হন তবে স্ত্রীকেই বেশীর 
ভাগ স্থলে সকল রকম দাসত্ব করতে হয় এবং সব অন্ুবিধাই 
সহ করলে হয়। যার অর্থ নেই তাকে স্ত্রীকে রাজ- 


সমারোহে রাখতে বলা যায় ন!। কিন্তু যেখানে স্ত্রী ঘুটে. 


দেওয়া, উনুন ধরানো, কয়লা ভাঙ্গা, ঘর মোছ! ইত্যাদি 
সকল প্রকার কষ্টসাধ্য কাজ বার মাস ত্রিশ দ্রিন করে 
সেখানে স্বামীর পক্ষে বাড়া ভাতটা খেয়ে শুধু অফিস যাওয়া 
শোঁভন নয়। লোকে বলতে পারে স্ত্রীর কাজ আর স্বামীর 
কাজ পৃথক পর্ধ্যায়ের । ' একথা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়, 
আংশিক ভাবে সত্য। যাদের শ্বামীগা অফিসে হিদাঁব রক্ষার 
কাজ করেন তাদের অনেককেই সংসারের হিসাব রক্ষা করতে 
হয়, স্বামী মাষ্টারী করেন এমন শিক্ষিত মহিলাদের অনেককেই 
সন্তানদের মাষ্টারী করতে হয়, চিকৎসকের স্ত্রীরা চিকিৎসা না 


সতী তার! ত পুরুষের; সব কাজই প্রায় করেন, সুতরাং জী 
পুরুষের প্রাত্যহিক কাজে সর্বদাই আকাশ পাতাল তফা 
কে না। তার উপর নিজন্ব ব্যবসায় যার নাই এমন প্রায় 
সব শিক্ষিত পুরুষই সপ্তাহে এক দিন এবং বৎসরে এক মাস 
হতে ৪1৫ মাস পর্যন্ত ছুটি পাঁ়। কিন্ত সংসারের কাজে 
হাঁয়নিষ্ঠ। গৃহিণীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোন ছুটি নেই, যদি না 
তিনি স্বার্থপর হয়ে হাত গুটিয়ে থাকেন অথবা বধূ কি কন্যা 
তাঁর কাজের ভার গ্রহণ করেন! 
স্ত্রীলোকের সংসারের কাঁজ এক বেলা নয় চার বেলা! 
সাধারণত যারা! চাকর বাকর একেবারেই রাখেন ন! তাদের 
দিনে অন্তত বারোঘণ্ট! পরিশ্রম করতে হয় এবং সেই পরিশ্রম 
কোন দিন একবেলাও বাদ যায় ন|। ধারা ভারী কাজের জন্য 
একট লোঁক রাখেন তাদেরও দৈনিক আঁট ঘণ্টা অন্তত 
পরিশ্রম না করলে রন্ধন পরিবেশন স্বামী পুত্রের পরিচর্যা ও 
সংসারের সুব্যবস্থা রক্ষার আন্যান্য কাজ হয় ন! অধিকন্ক ছুটীর 
দিনে পুরুষের! ভাল খাওয়! আশ] করেন বলে মেয়েদের কাজ 
বেড়ে যায় | এরকম জায়গায় বিবেচক স্বামীদের উচিত অর্ধেক 
ছুটির দ্বিন নিজের আনন্দের জন্যে রেখে বাকি অর্ধেক ছুটির 
দিনে স্ত্রীকে ছুটি দিয়ে তার কাজ করে দেওয়া । কোনো 


চি 


বঙ্গলক্মী জা ১৩৫৭ 


| ২৫শ বৰ্ষ 


পুরুষই যে তা করে না তা নয়। এমন অনেক পুরুষ আছে 
যার! নিজের কাজের পর উদ্ধ ত্র সমস্ত সময়ই স্ত্রীকে সাহায্য 
করে, এমন কি মোটের উপর স্ত্রীর চেয়ে সংসারে বেশী পরিশ্রম 


করে। কিন্তু এটা আমাদের দেশের চল্তি নিয়ম নয়! এগুলি ৮ 


ব্যক্তি বিশেষের গুণ কখনও বা দুর্বলতা ৷ 

সাধারণত ঝড় সংসারে কাজ ভাগ করে দেওয়া উচিত'। 
বাড়ীতে যতজন প্রাপ্তবয়স্ক! মহিলা থাকেন তারা_যদি সকলে 
সমান ভাবে কাজ ভাগ করে নেন এবং ছোট ছেলে মেয়েদেরও 
বয়স অনুযায়ী কিছু কিছু কাছের ভার দেন তাহলে 
সকলেরই পরিশ্রম কম হয়। এ ছাড়া বয়স্ক পুরুষদেরও 
যথাসাধ্য মেয়েদের কাজের পাহাধ্য করে তাদের অ“পর 
বাড়িয়ে দেওয়া দবকাঁর। কিন্তু অধিকাংশ যায়গায় এট। 
হয় নী) যে সব মানুষ স্বভাঁবত বন্দিষ্ঠ তাঁরা, স্ত্রী কি 
পুরুষ যাই হোক, কাঙ্গ করে যায়, অন্যদের সাহায্য চায় 
না। এর ফলে আর সকলের আলন্তের প্রশ্রর দেওয়] হয়। 
আবার একদল মানুষ থাকে যাঁর! কুলি খাটানে। প্রকৃতির | 


তার! বিছানায় শুয়ে বা আরাম কেদারায় বসে উদয়াগ.._..+ 


হুকুম করে যায় ২ যাঁরা হুকুম পালন করবে তাদেরও যে 
বিশ্রাম দরকার এ কথা ভাবে না “নীচে কে কড়া 
নাড়ছে,” কর্তা চীৎকার করে উঠলেন আরাম কেদারায়ু 
বসে; যতক্ষণ না হাতের কাজ ফেলে কেউ দেখে এল তিনি 
নড়লেন না। গৃহিণীও এমন থাকেন যিনি খাটে বসে “ওকে, 
আলমারী খুলে বাজারের পয়সাটা বার করে দিয়ে ধা" বলে 
তিনতল থেকে একতদায় ছেলে মেয়েকে ডাকেন অথবা বসে 
বসে ‘ওরে দেখ, দেখ ছেলেটা পড়ে গেল" বলে চেঁচাতে 
চেঁচাতে যার ছেলেটা সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাথ! ফাটায়। 

অনেক সংসারেই এমন কয়েকজন লোক থাকে যার! 
কর্তা বা গৃহিণী নয়, তাঁদের পিতা মাতা বা ছেলে মেয়েও 
নয়। এদের সঙ্গে কারুর বা রক্তের সম্পর্ক, কারুর ব! 
বৈবাহিক সম্পর্ক। : অনেক. জায়গায় সমস্তা.কঠিনতর হয় ; 
এদের নিয়ে! ' কোনো. কর্তা বা গৃহিণী গৃহবা সী-আত্মীয়কে 
ঘানির বলদের মত উদয়াস্ত ঘোরান, যেন গৃহে বাস করতে 


পাওয়ায় তারা দাসখত লিখে দিয়েছে, কেহ মনে করেন €রূপ 


আত্মীয়কে কোন কাজ করতে বললে তার মনে আঘাত 
লগতে পারে, আবার কেহবা মনে করেন আমার গৃহে 


৭ম সংখ্যা ] 
বাস করে এর! আমার মধ্যাদ। বাড়িয়েছে, এদের কাছে 
বিনীত হয়ে আমরাই চল্ব। তার ফলে আলস্তে. দিব| 
নিদ্রায় ও পর চচ্চায় "এদের দিন বেশ কেটে যায় পরের 
পরিশ্রমের ফল - ভোগ করে। স্বাথপরতা বা ভাবাবেগের 
দ্বারা চালিত না হয়ে বদি গৃহকর্তা বা গৃহিণী যুক্তি প্রন্থত 
বিবেচনা! দ্বারা চালিত হুন, তবে এই সব মানুষের থারা আত্ম- 
পর সকলেরই উপকার হয় গৃহে যে কেহ বাস করবে 
প্রত্যেকেরই গৃহস্থের প্রতি সমান কর্তব্য আছে এবং দায়িত্ব 
বোধ থাকবে এটি গৃহবানী সকলকে ধরে নিতে হবে। তাতে 
লম্ভা অপমানও নেই, গৌরবই ' নেই, তা অব্কর্তর্য | 
এই ভাবে বুঝে চললে-নষ্ট সম্পর্কের তিক্তত1, মান অভিমান, 
ঝগড়াঝটী সকলের হাত হতে নিস্তার পাওয়া যাঁধ। 

স্বামী স্রীর বিবাহের যে চুক্তি তাতে পরস্পরের প্রাত্যহিক 
জীবন যাত্রয় সহায় হওয়া ছাড়াও যে বড় জিনিষটা ভাঁছে 
তা প্রেম ও নীতি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে! নৈতিক 
স্থ নে পুরুষ, যতখানি সহজে নিষ্কৃতি পার স্ত্রী তার 
শতাংশের একাংশও পায় না অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। 


বিদেশিনী, ২২১ 


ডু 


কিন্তু এ: বিষয়ে বিস্তৃত আলোঁচন| করতে গেলে অনেক কথা 
ওঠ, তার স্থান আজ নেই। শুধু একটা কথ! “বলি-- 
অনাত্মীয় মানুষের দঙ্গে ব্যবসাসম্পকিত চুক্তি ভদ্রপুরুয যত 
ভাঙে, নিজের চিরস্দী ও অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ সুহৃদ স্ত্রীর সঙ্গে 


বিবাহের প্রতিজ্ঞার চুক্তি ভঙ্গ তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী 
... ভদ্র পুরুর কেন করে বোঝা যায় না। বোধ হয় বিবাহের 


প্রতিজ্ঞা তাদের কাছে একটা মিথ্যা অনুষ্ঠান মাত্র। 
বিবাহের চেয়ে ব্যবসায় তাঁদের.কাছে বড়। ভরণ পোষণের 


গ্রতিজ্ঞাটা যতক্ষণ সে লঙ্ঘন না করে ততক্ষণ সে নিজেকে 


_ লাধুপুরুষই মনে করে হয়ত । 


সাংসারিক আদর্শ বিষয়ে খাপছাড়া ভাবে এই কয়েকটা 
কথা বলে সংসার যাত্রার সমস্যা ধে সহজ করতে পারব তা 
মনে করছি না। কিন্ত যাগষ এ বিষয়ে গহীরভাবে চিন্তা 
করে এবং সেই চিন্তার ফলে ছোট ছোট সংসারে মানুষ 
গড়ার কাঁজট। একটু নিখুত ভাবে করার চেষ্টা অন্তত করে, 
এটুকুও আশা.কর৷ যায় .যদি বহু জনে বহুবার আলোচনা 
নামে। 


টি উত ফপ্সঞপজানামগারাল চিতা বপন 


বািদাপিনী 


শ্রীনলিনী চট্টোপাধ্যায় 


যোগ্যতমের সমাদর-_ছয়জন মাফিন মহিলা পুরস্কত 

নিজ নিজ ক্ষেত্রে চরমোৎকর্ষের জন্তা ছয়জন মাফিণ 
রাষ্ট্রবাী নারীকে পুরস্কৃত কর হইয়াছে । ' “উইমেনস 
ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব’ ইহাদের নির্বাচিত করিয়াছেন এবং 


প্রেসিডেন্ট ট্য্যান স্বহত্ডে তাহাদের পারিতোধিক পত্র 


দান করিয়াছেন। 

 চ্চ্চিত্রাভিনয়ে উৎকর্ষের . পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, 
শ্রীমতী অলিভিয়া ডি হেভিল্যাগ্তকে ৷ সম্প্রতি ইনি ১৯৪৯ 
সনের শ্রষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের 
পুরস্কার পাইয়াছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরস্কার পাইয়াছেন, 
৩১ বদর বয়স্কা ডাঃ মিলড্রেড রেবষ্টক। পেনিসিলিন, 
ফ্রেপটোমাইসিন, ইত্যাদির সমতুল্য একটি রোগবীজান্থুনাশক 
ওধ-ক্লোরোমাইসেটিন ইনি যৌগিক পন্থায় প্রস্তুত করিতে 


সমর্থ হইয়াছেন। পাল” ওয়ানামেকার পুরস্কার পাইয়াছেন 
শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশ্বরাষ্ট্রসভার শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি 
শাখায় তিনি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের একজন সদস্তা। মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিদ্যাণয়সমূহের পরিচালন: পরিষদের 
তিনি” প্রথম মহিল।-প্রেসিডেণ্ট । মাঁকিণ মহিলাদের জন্য 
খাটি মাকিণী পোষাকের স্থশোভন পরিকল্পনার জন্তু 


পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে শ্রীমতী ক্লেয়ার ম্যাককার্ডেলকে। 


নাচের পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীমতী মার্থা সগাহাম এবং 
সরকারী চাকুরিতে দাত্রিত্বশীল, উচ্চপদ লাভের জন্য পুরস্কৃত 
হইয়াছেন ডাঃ হ্যারি এমার্সন কস্ডিক। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের 


পলিসি প্ল্যানিং কমিটির তিনি একগ্রন সদস্যা 


ূ মৃত্যুপ্তয় 
চার বছরের দুরন্ত ছেলে মাইক রেকটর। ছুরত্তপনার 


~ 


২২২ 


, দেশলাই-এর বাকৃপ নিয়ে খেলছে 
তাঁর অংগবাসে আগুণ লেগে 
তার. মা ছুটে এসে 


তার অন্ত নেই। 
সংগী সাথীদের সাথে. 
গেল 'কেমন করে খেলতে খেলতে ।. 
যখন তাঁর পরিধেয় -ছি'ড়ে ফেলে দিল তখন তাঁর দেহের 
প্রায় সমগ্র অংশ পুড়ে গেছে। পায়ের গোৌঁড়ালী থেকে 


হাতের কজী পর্যন্ত কোন অংশই অক্ষত নেই। তাড়াতাড়ি 


ওয়াশিংটনের এক হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা 
হোলে! । চিকিৎস। সুরু হোলে? ততোধিক তৎপরতায়! 
কিন্ত চিকিৎসকেরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে কোন ভরসাই দিতে 
পারলেন না। শরীরের এতখানি অংশ দর্ধ হয়ে যাবার 
পর কোন দিন কেউ বেঁচেছিল বলে তীদের জানা নেই। 

কিন্ত জগতে বিস্ময়ের অতীতও বিস্ময় আছে। 
অভূতপূর্ব এবং “কল্পনা বহিভূ্ত বছ ঘটনাই দুনিয়ায় ঘটে 
থাকে। 

দ্ধের চিকিৎসার দিক দিয়ে চিকিৎসাপান্ত্র প্রভূত 
উন্নতিই সাধন করেছে-_তার অগ্রগমন আজে অব্যাহত । 
কে জানে হয়ত পর্যাপ্ত পরিমাণ নূতন রক্তসঞ্চারে ও 
নূতন চর্ম জোড়া দিয়ে এহেন রোগীকে দিয়ে একট! 
নৃতন পরীক্ষা চলতে পারে। 


ঘটাতে পারে চিকিৎস) বিজ্ঞান ! 
খবরের কাগজে ও বেতারে ছেলেটার মর্মান্তিক 


কাহিনীটা প্রচার কর! হোলো। যদ্দি কিছু জীবন্ত মন্ুয্যরক্ত. 


ও মন্ুয্যচর্ম পাওয়া যায় তবে ছেলেটীকে বীচাবার শেষ 
চেষ্টা কর! যেতে পারে। সংগে সংগে বিভিন্ন:দিক-থেকে 
রক্তদান ও চমর্দান আসতে লাগলে।। 
আত্মীয়ের তো দিলই আরো দিল প্রতিবেশীরা, 
অপরিচিতেরা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান এলে।| 
প্রদাহবিশেষজ্ঞদের সমাবেশ-.হল।. দিনরাত তারা 
খাটলেন। নূতন রক্ত, নৃতন ওষুধ নিষিক্ত হোলে|। সর্ব 
ব্যবস্থাই করা হোলে!, বালকটীকে হাদ্যোল্লাসে মাতিয়ে 
বাখতে। ' এমনি করে একদিন সে দুর্ঘটনার আকস্মিক 


আঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করল। তাঁরপর . 


তার দেহে নবচর্মের আবরণ লাগানোর অস্ত্রোপচার শুরু 
হোলে।। ছেলেটা অবিশ্বাসারকমের আনন্দোৎফুল্প ছিপ 
আদ্যোপাঞ্$ অস্ত্রোপচার পর্যন্ত । 


বঙ্গলক্মী__জ্যেষ্ঠ ১৩৫৭ 


'আমান্য অজ্োপচারে 


একটা অভিনব যুগান্তর 


বাপ ম! "' 


{ ২৫শ বৰ্ষ 


অবশেষে সতের মাস পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে বাড়ী 
ফিরে গেল। সমগ্র আমেরিকাবাঁণী এই সংবাদপাঠে 
আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল । একটা মাংদপেশীর সাধারণ 
সংকোচের জন্তে সে একটু ঝুকে ঝুঁকে হাটে। একট! 
. এটুহুনও নিরাময় হয়ে ষাবে-_ 
ডাক্তারদের তাই অভিমত । 

মৃত্যুর সংগে সংগ্রাম করে জিতল পাঁচ বছরের ছেল | 


জীবনের সার্থকতার অর্থ কি 


'মার্কিণ বিশ্ববিালয় কতৃক বিভিন্ন দেশের, ছাত্রদের 
মতামত সংগ্ৰহ 


অন্যান্য দেশের ছাত্রগণ জীবনের সার্থকতা বলিতে 
যাহ! বুঝিয়া থাকে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রগণও কি 
সার্থকতা, বলিতে তাহাই বুঝিয়া থাকে? এই প্রশ্নটির 
মীমাংসা করিবার জন্য আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় 
১১টি দেশের এক সহস্র ছাত্রের মতামত সংগ্রহের কার্ষে 
ব্যাপৃত হইয়াছে। 

বিশ্বাবিদ্যালয়টি হইতেছে ET হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় । মিশর, ফ্রান্স, দার্মানী, ইতালী, জাপান, 
মেক্সিকো, পোল্যাণ্ড এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছাঁত্রগণের 
মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা! ইতিমধ্যেই হইয়াছে । 

ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা হইবে জীবিকা হিসাঁবে তাহারা 


কিরূপ কাধ পছন্দ করে, কত বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে, 


চাহে, বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তাহার! কিরূপ আশা! 
আকাঙ্খা! পোষণ করে এবং বিবাহিত নারীদের কি ধরণের 


চাকুরী করা উচিত। “জীবনে কি. করিতে পারিলে তুমি 
নিজেকে গৌরবা ম্বত মনে-করিতে পার, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের 


পূর্বে কি আর কোনও যুদ্ধ.হুইবে বলিয়া তুমি মনে কর’ 
প্রভৃতি প্রশ্নও ছাত্রদের কর! হইবে। উহা ছাড়া জীবনের 
আশা আকাংখ| সম্বন্ধে প্রতি ছাত্রকে একটি করিয়! প্রবন্ধ 
রচনা করিতে হইবে । 

এক বৎসরের পূর্বে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জানিতে 
পারা যাইবে বলিয়। মনে হয় না। 
সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির লোকের মনোভাব কি এই ব্যাপারে 
ভাহাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। মনম্তত্ববিদ্গণও এই 


‘ ব্যক্তিগত জীবন. 


bd 


৭ম সংখ্যা] 


ধনের তথাস্থুসন্ধানের ফলে. বহু বিষয় জাঁন্তি পারিবেন 
বলিয়। আশা করেন। 


বত মান বৎসরের বিশেষ সম্মানিতা মাকিণ মহিলা! 


২ ওয়াশিংটন, ২রা মে-_মিসেস হেনরী রো, ক্লাউডকে 


এবৎপরকার মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাদার অব দি ইয়ার 
( Mother of the Year ) নির্বাচিত করা৷ হইয়াছে । 
প্রতি বৎসর এইভাবে আমেরিকার একজন করিয়া মহিলাকে 
বিশেষ সম্মানে ভূষিত! করা হয়। মিসেস ক্লাউডের স্বামী 
ছিলেন একজন ইণ্ডিয়ান ( আমেরিকার আদিম অধিবাসী ) ; 
তিনি স্বয়ং মিশ্রজাতি উৎপন্ন! ৷ at 

৪৮টি ষ্টেটের ৫২টি মহিলা এই প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করেন--তন্মধ্যে মিসেস ক্লাউড নির্বাচিত হন। 
আগামী ১২ই মে নিউইয়র্কের ওয়ালডফ্ণ এষ্টোরিয়া 
হোটেলের একটি ভো'জসভায় মিসেস ক্লাউভকে বিশেষভাবে 
সম্মানিত! কর! হইবে। 

মিসেস রলাউডের পূর্বে আরও ২৫জন মাকিণ মহিলাকে 


২. এইভ'বে সম্মানিত! কর! হয়। 


মিসেম ক্লাউড চারটি কনার, জননী । 
সকলেই শিক্ষালাভের জনত বৃত্তি পাইয়াছেন। 
মাকিন সমাজজীবনে নারীর স্থান 
আমেরিকার বিশিষ্ট নরনারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপক 
পুস্তকের ১৯৪৮-৪৯ সালের সংস্করণে ২৪*৯ জন বিশিষ্ট 
মহিলার পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। উহার মধ্যে 
প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মহিলা খ্যাতিলাভ করেন শিক্ষা ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে । এ 


তাহা রা 


মহিলা সমাচার 


২২৩, 


অন্ধ সন্ধানের ফলে: দেখা যায় শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা! 
প্রায় ইওটী নারী প্রতিষ্ঠা অজ্'ন করেন। উহাদের মধ্য 
আছেন ৩' জন কলেজের প্রেসিডেন্ট, ১:৫ জন কলেজের 
ডীন, ২-৯ ভন অধ্যাপক. এবং ৮৩ ঘন শিক্ষক I কুলের, 
প্রধান! শিক্ষয়িত্রীদেরই প্রধানতঃ শিক্ষক তালিকাভূক্ত কর! 
হইয়াছে'। . 

মহিলা গ্রন্থকাঁর ও লেখিকার সংখ্যা হইতেছে মোট 
খ্যার ২২ ভাগেরও অধিক । গল্প, প্রবন্ধ কবিতা ও নাটক 
প্রভৃতি লিখিয় তাহার! খ্যাতিলাভ করিয়াছেন! -.সংবাদ, 


-প১পত্রের সম্পাদক, রিপোর্টার ও লেখিকার সংখ্য হইতেছে 


শতকরা ৬ ভাঁগেরও অধিক, সরকারী কর্মচারীর সংখা. 
শতকর ৬ ভাগ। সমাজ কল্যাণ মূলক কার্ধে নিযুক্ত আছেন 
শতকরা ৯ ভাগেরও অধিক, নর্তকী ও ভিত সংখ্য! 
হইতেছে শতকরা ৫ ভাগ। এ 

অবশিষ্ট ২২ শতাংকে নিম্ন লিখিত রুপে ভাগ করা ধায় £ 
'_ সমাজ কল্যাণ কর্মী ৪ শতাংশ, রাজনৈতিক কর্মী ৩ 
শতাংশ, ব্যবসায় কর্মী ৩ শতাংশ, গ্রস্থাগারিক ২ শতাংশ, 
ধৰ্ম প্রচার কর্মী ২ শতাংশ, বক্তা! ১ শতাংশ, চিকিৎসক ও 
শল্য চিকিৎসক" ১ শৃতকাংশ, উকীল * ও বিচারপতি ১ 
শতাংশের কম, বিবিধ ৫ শতাংশ! 

আলোচ্য মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকেরও অধিক মহিলী 
গ্রাজুয়েট অথবা তদ্রতিরিক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছেন:। 
অ্ধেকেরও'অধিক'মহিলাদের বয়স ৪৫ হইতে ৬৪ এর মধ্যে। 
-শতকর! ১ জনের বন্ধ ৩০ এর নীচে।, উহাদের মধো 
বিবাহিতা নারীর সংখ্য! শৃতকর ৬০ ভাগেরও অধিক । 


সন এ এজ ভর 


মাৰিলা সয়াচার 
শ্ীজ্যোতিষ্চ্দ্র ঘোষ 


ডাঃ অসীম৷ মুখাজি. 
কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ডাঃ 


অসীম মুখাজি ডি, এম্‌, সি কমিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে|। 
ইনি ঘোষ ট্রা্ভলিং বৃত্তি লইয়া এমেরিক ও ইউরোপে 
নানা বিদ্যাপীঠে গবেষণ| করিয়া জিও লাভ কনি! 


‘সম্প্রতি ফিরিয়া আদিয়াছেন | বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত হইবার 
জন্য- ও . বিদেশের বৈজ্ঞানিকদিগের সহিত আলাপ ও 
আলোচনার নিমিত্ত বাছলায় মীষীগণের পাশ্চাত্য দেশে 


যাওয়। ডি | 


২ :8 
শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভ! দাশগুপ্ত 

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহীরীলাল মিত্র ফেলে! 
গ্রীমতী  জ্যোতিপ্রভা' দাসগুপড এম-এ, বি-টি, ডিপ-এড, 
(নীড়). কয়েক মাস এমেরিকায় নানা নারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ঘোষ ট্রাভলিং বৃত্তি লইয়। গিয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক 
সহরে নানা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা অঞ্জন 
করিতেছেন। মিস্‌ দাদগুপ্ত কলিকাতা: বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গাহস্থ্য কারিকরী বিদ্যাশিক্ষা ও গ্থাস্থা সঙ্থন্ধীর শিক্ষা 


প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষা; তিনি বিদেশে যে অভিজ্ঞতা): 


অর্জন করিবেন তাঁহার দ্বারা স্বাধীন ভারতের নারীর শিক্ষা 
ও স্বাস্থোর বহু কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইবে। 


ম্যাডাম রোমা রোল”? ও রবীন্দ্র পত্রাবলী 

শাস্তি নিকেতনে উত্তরাযণে ( রবীন্দ্র নাথের আবাসে ) 
কাবির স্বৃতিজড়িত নানাপ্রকার দ্রব্য, হাতের লেখা, 
চিত্র, পত্র পুস্তক সংগৃহ হীত হইয়া বিরাট সংগ্রচালয় গড়িয়া 
' উঠিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপের . সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রোমা 
রোলখর পত্রী ম্যাডাম গ্রে শামা বোলা তাহার স্বামীকে 
লিখিত রবীন্দ্রনাথের কতগুলি পত্রের মাইক্রোফিলিম করিয়। 
বিশ্বভারতীকে, দান করিয়াছেন। রবীন্দ্র সংগ্রহের মূলা 
এই পত্রাবলীর দানে বদ্দিত হইল। 


গর্বববঙ্গে ধৰি৷ নারী প্রত্যর্পণ 
এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নুতন 'দিলীতে নেহেরু" 
লিয়াকত আলির যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাঁহার অনেক 
গুলি সতের মধ্যে ধধিতা'ও ধৰ্ম্মান্তরকারিণী নারীদের উদ্ধার 
ও প্রত্যর্পণ দুইটি । প্রায় দুই মাস হইয়া গেল তথাপি সেরূপ 
একটি নারীও উদ্ধার হয় নাই এবং একটি মহিলাও 
প্রত্যগিত হয় নাই । 


এই চুক্তির সফলতা! সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া মাননীয় ডাঃ 
শ্যামা প্রসাদ মুখাঙ্জি ও মাননীয় ক্ষিতীশ নিয়োগী ভারত 
সরকারের মন্ত্রীপদ একযোগে ত্যাগ করিয়া বাংশার মধ্যাদ। 
বুদ্ধি করিয়াছেন। ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখাজি ২১শে মে 
দেশপ্রিয পার্কে তাহার সম্বদ্ধনাব সমন্ব এক লক্ষ লোকের 
উপস্থিতিতে বলেন যখন একটি মানত সত্ব অথাৎ ব্লপূর্ববক 


বঙ্গলক্ষমী_ জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শবষ 


ধাধতা বা ধন্বাস্তরিত1 নারীগণকে প্রত্যর্পণ করিবে তখনই 
চুক্তি সফল হইবে । | 


' এই সমস্ত 'দুৰ্ভাগিনী" ' নারীদের উদ্ধার" না হইলে 


পূর্ববঙ্গ কোন নারীকে আত্ম-সন্মান ও. মা রাখিয়-* 


বাস করিতে বলা যায় না। f 
তিনটা রাজকুমারীর বিবাহ সঙ্কট 

বিশ্ব হইতে রাজন্ংশ ত এক রকম লোপ পাইতে 
বনিয়াছে। তথাপি রাজোচিত গর্ব ও: মধ্যাদ রক্ষার 
দন্য এখনও অনেক রাজবংশ আগ্রহাম্থিত।' 

সম্প্রতি তিনটি বিশিষ্ট রাজবংশের (জাপান, ইরান ও 
মিশরের") বন্তা রাজবংশের বাহিরে সাধারণ লোককে 
বিবাহ করিয়। ধুষ্টতা দর্শন করিয়াছেন! তাহার জন্য 
তাহাদের ক্ষতি ও নিন্দা ভোগ করতে হইয়াছে 

একজন মিশরের রাজা ফ'রুকের ভগ্নী রাজকুমারী 
ফাতিয়। তাহার মাতার কর্মচারীকে বিবাহ করিয়ীছেন। 
রাজা তাহাকে সর্ব বাজ সম্মান ও অর্থ হইতে বঞ্চিতা 
করিয়াছেন। | পা 

দ্বিতীয় জাপ সম্বাট হিরোহিতোর দুহিত; । ইনি ১৯ বদ? 
বয়লে ২৭ বৎসর বয়স্ক একজন জাপানী সাধারণ পুরুষকে 
বিবাহ করিয়াছেন। তৃতীয়া পারস্যের শাহের ভগিনী । 
ইনি একজন আমেরিকান ক্যাথলি ককে বিবাহ করিয়াছেন । 

এণ্ডামানে হিন্দী শিক্ষায় বঙ্গরমণী 

নান! অত্যাচার ও গিগ্রহ ভোগ করিয়া ভিটা মাটা 
ত্যাগ করিয়া নিপীড়ীত বাঙ্গালী প্রাণ ও মান বাচাইবার 
জন্য এণ্ডামান দ্বীপ পুঞ্জে বাদ করিতে গিয়াছেন। তাহার! 
তাহাদের ধৰ্ম্ম সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে রক্ষা করিবার জন্য 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। বিপদ শঙ্কুল আন্দামান গিহ্বাছেন। 

তাহাদের নিজস্ব শিক্ষ। দীক্ষার সুব্যবস্থা সরকার করিয়া. 
দিতেছেন, কিন্তু ঠাহাদের ভাষ। ভুলাইবার জন্ হিন্দী 
ভাষার অভিযান পেখানে গিয়াছে। অন্ুতাপের বিষয় ' 
একজন বঙ্গ রমণী শ্রীমতী মল্লিক। দেবী হিন্দী শিখাইবার 
ভার লইয়া আন্দামান ধাইতেছেন। বাঙ্গালী জাতি এইরূপেই 
পৃথিবা হইতে . লোপ পাঁইর। যাইবে যদি নারীর ও 
বাঙ্গালীত লোপ করান হয়। মনিকা ঘোষ ওয়ার্দার | 
কৰ্ম্মচারিণী । u EL 


রর 


.. মিসেস পি; এক রায় এর কন্তা। 


৭ম সংখ্যা ] 


১৪৯ বৎসরের নারীর মৃত্যু 
আমরা প্রায় কামনা করি শতায়ু হন। কিন্ত ১০০ শত 
বৎসরের অধিক যাহার; বাঁচেন তাহারা প্রকৃত পুণ্যরান। 
সম্প্রতি ১৪৯ বৎসর বয়স্থা অফ্রিক্যান নারীর মৃত্যু সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ছুই দিন পূর্বে ভারতেও এক 
শত নয়( ১০৪) বৎসরের এক নারীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াঁছি। 
অধিক দিন বাচিলে অনেক শোক পাইতে হর, কিন্ত এই 

দূলভ মানব জন্ম যত দিন থাকে ততই মঙ্গল । 


পুরুষ অপেক্ষ! মেয়েদের জীবন কাল বেশী হইয়া থাকে। - 


পুরুষ মামুষ এক শত বৎসরের উপর জীবিত থাকিতে ১. 
দুইজনকে দেবিবার সৌভাগ্য ইইয়াছিল। ' একজন ১১০ 


বৎসরের উপর স্বামী ভোলানন্দ গিরি গুরু মহারাজ ও 


অজন বৈষ্ণব চূড়ামণি 'বুদিক বিদ্যাভূষণ ( ১:০ ) মহাশয়। 
তাহাদের পুত চরিত্রই তাহাদের দীর্ঘায়ু করিয়াছিল । 
ইন্দিরা দেবীর সন্থর্দনা! 

খোঁড়াপাঁকোর ঠাকুর বাটীর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জ্ঞানী মহিল! ; 
ইন্দিরা দেবী ধ্ৰীরবলেশ্র সহধন্মিনী ৷ তীহার সম্ব্ধনায় ' 
আয়োজন কলিকাতার নারী সমাজ করিয়া অত্যন্ত সৎ কাধ্য 
করিয়াছেন! এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী 
চারুলত! মুখাণি, বাংলায় নারী শিক্ষার' এক বিশিষ্ট সাধিকা . 
স্বর্ন, সভা ,বসিয়াছিল 
গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে । 

নিঃ ভাঃ নারী “মহাসন্মেলনের কলিকাতা প্রতিষ্ঠান: 
চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শন করেন। শ্রীমতী সুধা! মজুমদার 
ইন্দির দেবীকে মেয়েদের হাতে প্রস্তত আলোয়ান উপহার 


প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সহিত সঙ্গীত, অভিনয় ও নানা ' 


চারুকল! যাহ ইন্দিরা দেবী চির সাধানার বিষয় তাহার . 
ঁরশন হয়। নীলিম! দাসের পরিচালনায় শহ্ততনা গুপ্ত ১ 


চু 


মহিল! সমাচার 


'অভিষানে' 'কোনরূপ প্রাদেশিকতা বা 


»অনুরূপ। দেবী সহঃ 


২২৫ 


ভারত নাট/ম নৃত্য ছন্দ প্রদর্শন করেন। কেরল সমাজের 
সরোজিনী নায়ারের বীণ! বাদ মহিলাদেরই তবলা সঙ্গতের 


১ সহিত হয় J, খরম। চেট্রোপাধায়ের প্গীত, গ্রীমতী ললিতা 


রবীন্দ্র সঙ্গীত, গান্ধারী মহিলাদের ঢোলক সঙ্গীত, মধুলেখা, 
ও মায়ার নৃত্য, শীল! ও ললিতার ভা সিংহ পদাবলীর গান 


'ইন্দুরাণী-গোত্বামীর রাজপুত বারন নৃত্য-খুবই মনোরম ও 


উপভোগ [7 হইয়া ছেল । : 

“ ইন্দিরা দেবী ভাষণে বলেন-মহিলাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
সাম্প্রদায়িকত। 
'তাহাদের'সমর : ছিপ' না," এখন দে দোষে-নারী: সমাজকে 
কলুষিত না করিতে তিনি সাহুনর় নিবেদন জ্গানান। 

'নিঃ ভাঃ.নারী-শিক্ষা মন্দির 

= ১৯৩৫ সালে বাণীপীঠ নাম. দিয়া. শ্রীমতী শশ্তামমোহিনী 

দেবী ষে-প্রতিষ্ঠান পত্তন-করেন তাহা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 


প্রচেষ্টায় “আজ. নিখিল ভারত - নারী - শিক্ষা মন্দিরে 


“পরিণত হইয়াছে। ,২৯।২-ক্যানলে ওয়েষ্ট রোডে ( মাণিক 


তুলার কাছে ) ৫১ কাঠা জমির উপর প্রায় ৮* হাজার টাকা 
রায় করিয়া যে গৃহ. উঠিয়াছে তাহ 'প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিক! 
শ্যামামোহিনী দেবী এই প্রতিষ্ঠানে “দান “করিয়াছেন। .এই 
"গৃহ নিশ্বীণ: শেষ হইলে প্রান্ত ১০*০ হাজার ছাত্রী এই 
বাড়ীতে বাগ করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়। 
স্বাবলম্বী হইতে পারিবে । ,সরকাঁর এই প্রতি টানে ১৫,৯০০২ 


দিয়াছেন । be 

এই প্রতিষ্ঠানের ডানে বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী 
সভানেত্রী মিসেস পান্নালাল বন্থ এবং 
সম্পাদিক! শ্যামমোহিনী দেবী (৫৭৩ রাজ! দীনেন্তর গ্রীট 
কলিকাতা)। বর্তমানে ইহ! বাস্তহার। ছাত্রীদের বিন! খরচে 
ও?পিড়ার_ন্যবন্থ। ক্তিতেছে। এই মহিলার দ্বার! পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠানটির থান একান্ত প্রার্থনীয়। 


- 


রগ সপ টিিনাটি পরপর 


- শোক সংবাদ 
সমিতির আজীবন সভ্য ও ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক 
ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী গত ৫ই জুন পরশোক গমন 
করিয়াছেন) তাহার ছা একজন শিক্ষাব্রতী ও অক্লান্ত কর্ম্মী 
হাঁরাইয়া সমিতির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। ১৯৩৯ 


সাল হইতে আরম্ভ . করিয়া! ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মান :. 
রাজপাহী ও প্রেমিডেন্সী কলেজের রসায়ণ বিভাগে অধ্যাপক- 


পর্যন্ত তিনি সাধারণ সম্পাদক রূপে সমিতি পরিচালনা করিয়া 
গিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতরে দমিতিকে বহু বাঁধা 
বিশ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার 
অসামান্য ব্যক্তিত্ব, আন্তরিক প্রয়াস, ও তীক্ষবুদ্ধির প্রভাবে 


সকল বাঁধাবিত্ন অতিক্রম করিয়া সর্মতকে দ্রুত উন্নতির 
১৯৪৭ সন হইতে তিনি সমিতির 


পথে আগাইয় দিছেন! 
সহ-সভাপতিরূপে কাজ করিতেছিলেন! সমিতির কাঁজে 
যখনই তাহার প্রয়োজন হইয়াছে, অন্থস্থ অবস্থাতেও তিনি 
অগ্রসর হইয়। আসিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেই হাওড়! 
রেলওয়ে মহিল1 সমিতির রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অন্থুষ্ঠানে 
.অস্থন্থ শরীর লইয়া ষোগদান করিয়াছিলেন। অসুস্থ বলিয়া 
সেই সমিতির ডাক এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই । 

তাহার পরলোক গমনের সময়ে, তাঁহার শোক সম্তপ্ত 


ক 


পরিবারের সহিত 
জানাইতেছে। 


তিনি যে শুধু সরো জনলিনী এসোসিয়েসনের সহিত 


সরোজমলিনী সমিতি 


সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা নয়। আরও অনেক. জনকল্যাণ 


প্রতিষ্ঠানের সহিত কাৰ্য্যত সংশ্লিষ্ট ছিলেন! 
তীহার ন্তায় ৰাগী ও স্থপণ্ডিত তি -বিরল। তিনি 


রূপে ২৭ বৎসর কাজ করিয়া! বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। রসায়ণ শান্তর তার যে পুস্তক রহিয়াছে, 
তাহা স্থধী সমাজের শদ্ধা অঞ্জন করিয়াছে। তিনি বিজ্ঞানের 
পৃজারীই একমাত্র ছিলেন না, রসাল সাহিতাও তিনি রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। সরোজনলিনী সমিতির মুখপত্ৰ ‘বঙ্গলক্ষ্ম’ 
কাগজে বিজ্ঞান বিষয়ক ও নারী-সমাজের উন্নতি পুলক অনেক 
গ্রবন্ধ লিখিয়! গিয়াছেন। . 

তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি যে, সরোজনপলনী 


সমিতির সাহাষো তিনি মাতৃ জাতির সেবা করিবার স্যোগ 
পাইয়াছেন, এবং সেঙ্গগ্ত তিনি ধন্য |” | 

তাহার পরলোকগত আত্মার -শাস্তি, ‘কামনা করা 
যাইতেছে। আগামী সংখ্যায় বাংলার : এই কৃতী 
সন্তানের বিষয়ে মালোচনা.করিবার মাশা রহিল। 


দেশ ও বিদেশ 


মন্ত্রিপে চাকরুচন্দ্র বিশ্বাস 


আমাদের শ্রদ্ধের সভাপতি মহাশয় মাননীয় প্রধান মন্ত্রী 


মহাশয়ের আমন্ত্রণে ও অনুরোধে রাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাঁর কাজ হইবে সংখ্য। লঘুদের' দম্বন্ধে ব্যবস্থা 
কর1। রাষ্ট্রসচিবরূপে তিনি পুরাপুরি মন্ত্রি-লমিতির একজন 
নহেন। তার আপিন কলিকাঁতীতেই রহিল । তিনি 
সরাসরি প্রধান মন্ত্রীর নিকট সমস্ত বিষয় গোঁচর করিবেন এবং 


এই নিদ্দিষ্ট বিষয়ে মঞ্রি-সমিতি তার পরামর্শ অনুসারে 


চলিবেন ও নীতি নির্ধারণ করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। ' 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তীর সম্পর্ক ত্যাগ 
করিতে হইয়াছে, ইহাতে আমরা ছুঃখিত। আশা করি, 
তিনি অন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত আছেন, 
সেগুলিকে ত্যাগ করিবেন না। 

বিশ্বাস মহাশয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায়, বিশেষত ডঃ শ্তামা- 


লি 
সমবেদনা 


k 


এম সংখ্য! ] 


প্রসাদ মুখোপাধ্যায় .ও শ্রীযুক্ত ক্িতীশচন্দ নিয়োগী মস্ত্রিপদে 


ইত্তফ; দিবার অব্যবহিত পরেই করার, অল্প বিস্তর সমালোচনা _ 
হইয়াছে । তার চেয়েও বেশী মমালোচন। হইয়াছে, তিনি 


-*-২ংপুরা"মন্ত্রী ন! হওয়ায় অথব! ও পদ তী'কে না দেওয়ায়। 


|) 
নহি 


, ছইবে। 
: অগ্ত দিকে আমর! বলিব, এই সংকট মুহূর্তে শ্রীযুগ্ত.. 
বিশ্বাস যদি মনে করিয়া থাকেন দেশ-সেব! তীর পবিত্র, 


উঠার নানারূপ অপব্যাথ্যাও হইয়াছে 
শ্রীযুক্ত বিশ্বাস পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রিরপে মনোনীত 
হইলে আমরা! আনন্দিত হইতাম । কারণ, .পূর1 ক্ষমতা 


গুঁয়াল। বিভিন্ন -মন্ত্রীর নাম বার বার পাঠ করিবাও আমর 


একথা বিশ্বাস করিতে অক্ষম যে তীর চাইতে যোগ্যতর লোক 
মন্ত্রিসমিতিতে বেশী আছে। 
হওয়াতে, তার এই প্দহাঁস হইয়! থাকে, ত। হইলে বলিতে 


হয় ডক্টর সামা প্রসাদ, ডক্টর ম্যথাই কংগ্রেস দলীয় ছিলেন 
-না। শ্রীধুক্ত বিশ্বাসের পরে নিযুক্ত সার চিন্তামন দ্বারকানাথ 


দেশমৃথ কংগ্রেস দলের নহেন। আমাদের নিবেচনায়, এই 
সব ক্ষেত্রে যোগ্যতা! একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। 


আমাদের মনে এইরূপ একটি সন্দেহ জাগতেছে যে, বিশ্বাস: 
. মহাঁশয় বাছালী হইয়া জন্মিবার অপরাধ যতক্ষণ স্থালন না 


করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তার অস্থবিধ! ভোগ-করিতে 


কর্তব্য এবং তজ্জন্য মান-অভিমানের প্রশ্ন তুচ্ছ, তা হইলে 
তিনি মহাভবতাঁর পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালীশৃন্য মস্তরি- 
সমিতিতে তিনি বাঙ্গালীর প্রতিপত্তি-রক্ষার অগ্রসর হইয়াছেন, 


তার কাঞ্জের ফদাফল যাই হোক, এজন্য বাঙ্গালী সমাজ 


তার বিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে । আরও একট। কথ! মনে 


. রাখিতে হইবে; ডঃ মুখোপাধ্যায় .ও ৫ যুক্ত নিয়োগীর 


পদত্যাগের .সঙ্গে তার পদ-গ্রহণের কোন সম্পর্ক ন'ই"। 
তীদে. ত্যক্ত কোন.পদেের জন্য বা বাঙ্গালীর জায়গায় 'দালী 
লওরা. হয় নাই। 


তাতে 
একজন বাঙ্গালীও না জোটে ত ন! জুটিল। 


বিশ্বাল মহাশয় উৎগাহ ও উদ্দীপনা লয়৷ কাজে, 


স্বদেশ ও বিদেশ 


যদি কংগ্রেসী-দলের ন! .. 


: বস্তুত, আমরা 'মনে..করি নাঁঁ কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসমিভিতে অনুপাত করিয়া, প্রদেশ অনুসারে মস্ত নিয়োগ 
করিতে হইবে ; আমর? মনে করি, সব'ভারতীয় শ্রেষ্ঠ লোক্‌. 

দিগুকে প্রদেশ-নিবিশেষে মনোনীত করা উচিত। 


২২৭ 


নামিয়াছেন। তীর ছোট মন্ত্র'ত্ পদ গ্রহণ করায় ধে সকল 
বন্ধু ও হিতৈষী ক্ষুণ্ন হইয়াছেন, তদের পূর্বতন প্রধান মন্ত্র 
 চাচ্চিলের জীবনের একট! ঘটন! স্বরণ করাইয়া দিতে'ছ । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ যখন ডার্ডানেলিস্‌ মাক্রমণ করিল না 


“এবং গ্যালিপোলি ছাড়িয়া চলিয়া আদিল, তখন মন্ত্রি সমিতির 


চাঁচিল পদ-ত্যাগ করিয়| সামান্য মেনর রূপে ফ্রান্সের 
যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করেন। তথাপি বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর 
পদ হইতে তাকে শেষ পর্যন্ত ঠেকাইয়) রাখ! ষার নাই । 


পদত্যাগের বাহুল্য 
:ভারতের রাষ্ট্রনৈতিজ গগনে .গত ৫1৬ মান ধরিয়া এত 
দ্রুতবেগে দৃপ্ত পরিতন হইতেছে ষে, তার সহিত তাল রাখ! 
দায়। ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পূব'বংগ জুড়িরা এবং পশ্চিম 
বংগের কোথাও কোথাও ( সেজন্য আমর। অত্যন্ত লজ্জা বোধ 
করি) ববরিতার চবম দৃষ্ভাবলী প্রকটিত হুইল ; তারপর 


দরদী পণ্ড নেহরুর পশ্চিম বংগে মাগমন ও ভ্রমণ; লিয়াকৎ 


আলি খানের দিল্লী আগমন ও নেহরু-লিয়াকাৎ চুক্তি, 
লিয়াকাৎ আলির আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন ও ভ্রমণ; 
মন্ত্রিসমিতির বিভিন্ন সদস্যের পর পর পদত্যাগ ; ডক্টর 
্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুক্তির বিরোধিত। ও 
বংগের নানাস্থান পরিভ্রগণ ; ডালমিয়া-প্যাটেল ও ডালমিয়া- 
নেহরু বিতর্ক; আর ও কত কি। 


ডঃ মুখাজি ও প্ৰযুক্ত নিয়োগীর পদ-ত্যাগকে নৃতন 
করিয়া মস্তি সমিতি নিয়োগ ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের সত 


গুলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। নূতন মন্ত্রিসমিতি 


গঠনের আগেই চলিয়া আন্বন বা পরে তাদের পদত্যাগ পত্র 
গৃহীত হউক, পদত্যাগী মন্ত্রীরা হইতেছেন ডঃ মুখাজি, 
শ্রীযুক্ত নিয়োগী, ডঃ ম্যাথাই, শ্রীযুক্ত সাকসেনা। ইহারা 


সকলে একই কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন মনে করিলে তুল 


হইবে। প্রত্যেকের সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সাবধানতা 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং প্রত্যেককেই পংত্যাগ-গত্র 
প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানাই ইয়াছেন। কোন ফুল 
হয় নাই । 

* ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ডঃ মুখার্জি ও ডঃ ম্যাথাই 
কংগ্রেস- দলীয়, নহেন, গরীযুক্ত নিয়োগীকেও কংগ্রেণী 


. ২২৮ 


মাপন্থাঠিতে খাটো!” দেখা যাইতে পারে কিন্তু তাদের 
একজনেরও পদ-ত্যাগের কারণ দলের দাবী নহে 1 -.. 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ৎমন্ত্রিস্মিতি সম্বন্ধে এখানে ছু 
একটা কথ বলা! প্রয়োজন মনে৷ করি। মন্ত্রিসমিতি গঠিত 
হইবার পর উহ্‌! একটি অবিভাজ্য j শক্তি, উহার মধ্যকার 
বিভিন্ন মন্ত্রীদের তখন আরা! অস্তিত্ব, আলাদ। অভিপ্রায়, 
আলাদা উদ্দেশ্ত প্রভৃতি কিছুই থাকে না। আমাদের ইহা 
বল! অভিগ্রেত নহে যে, তারা সমস্ত ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়], 
সর্বদা প্রধান-মন্ত্ী বা. শক্তিশালী উপদলকে সমর্থন করিবেন। 
আমর! ইহাই বলিতে চাই যে, বৃটিশের অঙ্করণে আমর। যে 
মন্তরি-পমিতির শাসন কায়েম করিয়াছি, তাঁর মূল কথ এই যে, 
মন্ত্রিসমিতির মধ্যে আলোচন! কালে প্রত্যেক ব্যক্তির ্ব শ্ব 
্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার ও তাঁর জন্য লড়াই করিবার 
পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্ত হারিয়! গেলে, সমগ্র মন্ত্রি-' 
, সমিতি যাঁ. নীতি, বলিয়া গ্রহণ করিবে, দেশের সবত্র তা 
. সমর্থন ক্র! ভীদের কতব্য। এই কত? ব্যে অবহেলা করিলে 
গণতান্ত্রিক শাঁসন-ব্যবস্থা, অচল হয়! 

.কিস্ত মন্তরি-সমিতির অন্তর্গত, মন্ত্রীর জীবনে এমন সময় 
সাদিক পারে যখন তাঁর পক্ষে আর কোনক্রমেই মন্তরি- 
সমিতির নীতি সমর্থন.কর! চলে না. তখন উহার, পোষক-: 
রূপে মন্ত্রিসমিতিতে থাকা তার "পক্ষে ভণ্ডামি স্বরূপ হয়। 
এরূপ ক্ষেত্রে পদ্-ত্যাগ ছাড়! তীর গত্যন্তর, কি? একমাত্র 
পদত্যাগ করিলেই তিনি দেশের লোককে বুঝাইবার অবসর - 
পান, নেতাদেয় ভুল দ্েখাইবাঁর ও নিজের সপক্ষে লোকমত, 
. গঠন করিবার। ধার! তাকে নির্বাচন করিয়াছেন, তাঁদের 
প্রকৃত প্রতিনিধি থাকিতে হইলে ৪ এই পথ অবলম্বন 


সি 


করিতে,.হইবে। = 
মন্ত্রি চতুষ্টয়ের মধ্যে সাকসেনার পক্ষে পদত্যাগ করিবার 


এরূপ. কোন কারণ ঘটে 'নাই, তা তার ঘোষণ। হইতেই - 


জানা ষাঁয়। তিনি যখন এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন 
পুর্বসতি সম্পর্কে যে সুকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেগুলি, 
যথাযথ সম্পাদন করিতে না পারান্ন তিনি সরিয়। যাইতেছেন, 


এই যুক্তি আমাদের কাছে ছেলেমানুষি বোধ হয়। 
অর্থ সচিব জন ম্যাথাই 


অর্থ সচিবরূপে ডাঃ জন ম্যাথাইকে দেশের লোকের 


বঙ্গলক্মী__টজ্যাষ্ঠ, ১৩৫৭ 


কালে তিনি 


' কমর্চারী উহার সহকারী সভাপতি । 


| হইতেছে না। 


[ ২৫শ বর্ষ 
বহু অগ্রীতিকর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 
ধার হাতে টাকার'ক্ষমতা তাকে -দুকথা শুনিতেই ইয়।” তার 
'উপর- অকংগ্রেসী হওয়ার “অপরাধে - তীর - প্রবণতা স্ঘন্ধে 
দন্দেহ্‌ কর1-অন্বাভাবিক নহে-।, ইদানীং তিনি. কতক কতক - 
উৱ্লা প্রকাশ দ্বারাও তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, : 
তিনি অর্থ-সচিবের পদের জন্য লালায়িত নহেন। পদত্যাগের 
মনের কথা :খোঁলসা করিয়া বলেন নাই | 
আমাদিগকে 'ইহ্থাই বৃঝিতে হইয়াছিল; যে প্রধান-মন্ত্রীর 
সহিত মতভেদ . হওয়ায় "তিনি পদ-ত্যাগ- 'করিয়াছেন। 
ইন্দোনেশিয়া যাত্রার “ প্রাক্কালে ত্রিবান্্রামে পণ্ডিত নেহেরু 
মে বক্তৃতা দেন,”তাহাতে তিনি.এই কথ! বলেন, প্রযানিং 
কমিশন সম্বন্ধে তার সহিত মতের ‘মিলন! হওয়ায়-ডাঃ 
ম্যাথাই/কাজ ছাড়িয়াছেন। এই অমিল: নীতিগত নহ প্রস্ধ 
খুটি লইয়া। - শ ' 
" কিন্তু উত্তরে ডট্টর ম্যাথাই' যা বলিয়াছেন তাতে আমর 
নির্বাক হইয়া গিগ্লাছি।' অর্থ-সচিবের- পদ ত্যাগের 


কারণগুলি তিনি যেরূপ নির্দেশ করিয়োছেন, তা সংক্ষেপে 


এই £-- | 
(১) অর্থ-সচিবরূপে সর্বদ। তার মর্ধাদা রক্ষিত হয়'নাই? 
তার অমত সত্তেও অর্থ-ব্যয় 'হইয়াছে। ই্য।ভিং ফিন্বান্সি 
কমিটি যে সকল ব্যয় সঙ্কোচের' পরামর্শ দিয়াছে, সেগুল 
অগ্রাহ্য করা হইয়াছে । এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর দপ্তর 
 সর্বাপেক্ষটিঅপরাধী । প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টান্ত দেশের পক্ষে 


অমঙ্গলজ্নক । নি .. ৯ 


(২) প্ল্যানিং কনিশন দ্বারা কোন কাজ হইবাঁর সম্ভাবনা 
নাই। উহ যোগ্য লোকদের দ্বার! গঠিত নয়। প্রধান 
‘মস্ত উহার” সভাপতি, কিনু একজন অবৈতনিক সরকারী 
স্তরাং অর্থ-সচিবকে 
ও কমিশনে একজন সামা সদন্তরূপে রাথিস্বা " নিয়তর 


পদ দেওয়া হুইয়াছে। কমিশনের প্রত্যেক সমস্ত মন্ত্রীদের '; 


সমান বেতন -পাইতেছেন। ' অথচ তাদের ' দ্বারা কোন কাজ - 

(৩) নেহরু-লিযাকৎ চুক্তি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী । 
ইহা শুধু পাকিস্তানকে তোষণ . করিবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
মাত্র। 


৭ম সংখ্যা] 


এ মাথাই পণ্ডিত নেহরু বিরুদ্ধে এই গুরুতর 
ভিযোগ করিয়াছেন যে, প্রধান মন্্রিকূপে. দেশের বার্থ ত' র 
হাতে নিরাপদ নহে। কারণ একটা. ছোট আদর্শের জন্ত, : 


“শয্েমন পাকিস্তান তোষণ, তিনি ভারতের কুল্যাণরূপ, বৃং১ .: যুক্তরাষ্ট্র, তার বেগমমহ সফরে কাটাইয়াছেন। এই 


সফরের উদ্দেশ্য তিনি বর্ণনী করিয়াছেন। ত তাঁর ভাষার 


স্বার্থকে পা দলিত করিতেছেন। যেকোন কারণই, হোক 
ডাঃ ন্যাথাই মনে এত গভীর, ব্যথা, পাইয়াছেন যে তিনি, 


 পালামেন্ট হইতে পর্যন্ত পদ. ত্যাগ করিয়াছেন 

ডাঃ মুখোপধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিয়োগী 
" ডক্টর ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্ৰ 
নিরোগী নেহরু-লিয়ীকৎ চুক্তির বিরোধিত! করিয়াছেন? 
‘ বর্তমান, চুক্তি পূর্বে সম্পাদিত চুক্তির অন্তুরূপ ইহা 
উভয় মন্ত্রীই বলিয়াছেন। ঠিক পূর্বেকার, চুঁ ক্তটায় ভারত 
সরকারের, পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিয়োগী স্বাক্ষর করিয়াছন। 
ডাঃ মুখাজি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন যে, ন্তমান চুক্তির 
ফল পূর্বেকার চুক্তিগুলি হইতে অধিকতর কলা গণ পথ 
হইবে। \ 
২... পণ্ডিত নেহরু এনং কলিকাঁতার বকূতাতে সর্দার প্যাটেল 
বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান যে সকল" অপশুর্ম” কাঁয়াছে: 
সেগুলি-ক- ছোট : করিয়া দেখিতেছি না।' “কিন্তু এই চুক্তি 
ছাড়! অন্ত-দ্ধি "য় কি বাবস্থাকঝা যাইতে পারে, জান না। 


যুদ্ধ করা যাইতে পারে । , কিন্তু আমর! যুদ্ধ করিব . না. 
তাহাতে লোকক্ষয় ও বিপৰ্য্যয় ঘটিবে। 


ডাঃ মুখাঁঞি পদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করার পর হইতে 


চুপ করিয়া বসিয়া নাই ? তিনি বাংল! . দেশের সব ত্র' ঘুরিয়া' 
বেড়াইতৈছেন। মতসংগ্রহ করিতেছেন: এবং উদ্াস্তদিগকে: 
আশ! ও উৎসাহ দিতেছেন।. তিনি দ্বিতীয় 'এক-ব্যবস্থার; 
নিদেণও দিয়েছেন। , তা হইতেছে,, পরিকল্পিত উপায়ে 
লোক বিনিময় অথবা. পূ্ব'বংগে সংখ্যালঘুর ' অন্থপাতে ওঁ ' 
গুদেশের' এক অংশ সংখ্যালঘুদের জন্তু রাখা'। 
কোনটাই: ভারত সরকারের মনঃপুত্ নহে: ।৩ 


-নিষোগীদমহাশয়ের পদঃত্যাগেরা--কারণ 1নেহরু-লিবা কত 
চুক্তি হইলেও কোন কোন. সংবাদ পত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন 


.4/যে,আর একটি. গুরুত্র, কারণ, হইতেছে, ..তার বিভাগীয় 
/ অধস্তন কমণাঁরী তার, আদেশ ন! পাইয়াও সরাসরি পণ্ডিত 
Ee নিদেশে কাজ করিতেছেন ' এবং তাতে দেশের 
ক্ষতি হইয়াছে যেমন” পাকিস্তান; হইতে পাট কেনা 
সেখানে কয়ল। পাঠান ইত্যাদি৷ পারিল্তারের পাটহ৫কনা, 
সম্বন্ধে. .অবুলধিত নীতির. ঘোর. সমালোচনা দেশের. লোক 
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করিয়াছে: কিন্তু তাঁর জন্য স্বয়ং বাণিজ্য সচিবের দায়িত্ব 


6 বলা শক্ত। - 


;লিয়াকৎ আলীর আমেরিকা সফর 
পা কিন্তানের প্রধান মন্ত্রী মে মাসের ২৩ দিন আমেরিকার 


এক কথায় বল! যাইতে পারে আমেরিকাবাসীর নিকট 
পাকিস্তান “আবিষ্কার । কি কুক্ষণে' যে পণ্ডিত নেহরু তার 
“ভারত ' আবিষ্কার” -বই তা অমনি চারিদিকে 
আবিষারের-ছড়াছড়ি হইতেছে ।.. 
লিয়াকৎ আলী খান অবশ্য আরও বলিয়াছেন, বার, 
বাং বলিয়াছেন . তিনি শাস্তিবাদী, তিনি শাস্তি চান,। 
কাশ্মীর সমস্তামিটিয়] গেলে অর্থাৎ-তাদের পক্ষে সন্তোষজনক 
ভাবে “মিটিয়ণ' গেলে পাক-ভারত শাস্তি. অবিচলিতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত, হইকে ইত্যাদি |. - 
. পাকিস্তানের. প্রধান মী সফর- কালে একটি মাত্র 
ঘটনার প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতেছি। তা হইতেছে 
এম্বয় ( নিউগাঁদি ) দুর্ঘটনা । বিস্ফোরণের ফলে বছ শত 


. কোটি টাকার মারণাস্ত্র নষ্ট হইয়াছে। এগুলির অনেকাংশ 


পাকিস্তানে প্রেরিত - হইতেছিল।॥ পাকিস্তান যে শক্র- 
মারিবার জন্য আমেরিকার যুক্তয়াষ্ট্রের নিকট এত সাহায্য . 
লাভ করিতেছিল,.. আমরা তা মনেও ভাবিতে পারি 
'নাই। আমর! আশ্চর্য হইয়] ভাবিতেছি, শান্তি রিতার ইহা 


রা 


রগ Lad রস 


এম্বয়ের তাৎপর্য 
আমাদের মনে হয়, এম্বয় ঘটনার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব 
আরোপ কর] হয় নাই । করা" হইলে আমাদের 'বত'মান 
স্বাধীনতার' প্রকৃত - স্বরূপ উদ্যাটিত হইত.। গণতান্ত্রিক 
রিপাবলিক অথবা অন্ত যে নামেই আমর! নিজেদিগকে 


‘অভিহিত করিয়া গৌরব বোধ করি না কেন, বাস্তবিক “কষে 


আমরা হীনবল উচ্চাকজ্ফী অ-ন্থাধীন রাষ্ট্র ছাড়া আর 
বলা বাছুলা'. 


কিছুই নয়। আমরা, কোন-প্রকারেই আত্ম রক্ষণে সমর্থ 
নই, প্রথম বা ছ্িতীয় শ্রেণীর স্বাধীন! রাষ্ট্রের তুল্য হওয়া! 
ত দুরের কথা। . দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও মধ্য প্রাচ্য 
ঘটি আগলাইতেছে, ইংরেজ ও আমেরিক্কা। আমাদের 


সাধ্য কি আমর! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ 


করি। ই্গ-আমেরিকার মনোমত কাজ না করিলে মেই ' 


‘মুহ ভঁ আমাদের স্বাধীনতার প্রাসাদ চুর্ণ-বিচুণ হইয়া'যাইবে। 
এই/কথা'মনে রাখিলে, ভারত" সরকার তথা-নমগ্র,এসিয়ার 


রাজন্তিক:--ক্রিয়াকলাপের যথার্থ তাৎপর্থ হৃদয়ঙ্গম করা 
যাইবে. 


শর 


ক - 


আমাদের আসর . 


/ পরিচালিকা-_শ্রীক্ষণপ্রভা ভাছুড়ী - * . " ৬ 


শ্রীঅঞ্জলি সরকার এম্‌ এ, 


চিরকজযাণময়ী তুমি ধন্য 


ভারত তার দীর্ঘকালের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন 


করেছে; কিন্তু দাসত্বজনিত অবসাদ আর জড়তা, আজও 
চলার পথে তার পা জড়িয়ে ধরে, দৃষ্টিকে দেয় ধে'ায়াটে করেণ। 


তাই দেখি- ভারতের: মেয়েদের চেতনা আজ সক্রিয় হয়ে 
উঠেছে, প্রেরণ! স্পন্দিত করছে প্রাণকে,__কিন্তু কেমন করে 
এগোতে হবে, চাইতে হ’বে সামনে কি ডাইনে কি বায়, আশা 
করতে হবে. কতখানি, ছাড়তে হবে কতটা দে কথ! তাদের 
জান! নেই জানবার আগ্রহও নেই । এত দিনের নির্জবতা 


হঠাৎ গতানুগ্রতিকতাকে ভেদ করে অভিনবত্বের উদ্ভাবনের, 


বিজয় অভিযানে নিজেকে সাপে দিতে পায়েনি। বিভিন্ন 


ক্ষেত্রে মেয়ের আজ নিঃসঙ্কোচে আপন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ. 


করে, কিন্তু, চলার ছন্দ তাদের নেহাৎ মামুলি, ছন্দপতন 
করার দুঃসাহসও নেই, নতুন ছন্দ গেঁথে তোলার উদ্দীপনাও 
নেই। শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, নাহিতা, সেবা, গৃচকন্ম_- 
কোনে! জগতেই মেয়ের পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়-_-তবু, 
সকলের চলা-পথেই- তারা চলে, মকলের বলা-ভাষাই কণে 
বহন করে। | 
| ভারতের স্বাধীনতাকে সজীব রাখতে তলে, তাকে 
নতুন রূপ দিতে হ’লে খু'ড়তে হবে না-চলা সড়ক, সৃষ্টি 
করতে হবে না-বলা ভাষা । 

. এমনি কটি মেয়ের কথা বলতে ইচ্ছে করছে, যাঁরা 


নিজের দেশের ও জাতির স্বার্থরক্ষাকে উপলক্ষ্য করে 


আপন সব্বাকে গরীয়সী করেছে, পৃথিবীর নারীসমাজকে 
সম্মানিত করেছে, স্বদ্বেশকে রশবধ্যশালী করেছে । 

নারী চিকিৎসকের সংধ্যা আমাদের দেশের প্রয়োজনান্ু- 
পাতে অকিঞ্িংকর হলেও, শিক্ষিত মহিলাদের উল্লেখযোগ্য 
একটি অংশ এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন। কিন্তু তীর! 
সাধারণতঃ মেয়েদের চিকিৎপার, কচিৎ শিশু-চিকিৎসার 


ভার নিয়ে থাকেন--অস্বচিকিৎস। এখনও একমাত্র পুরুষ 
চিকিৎসকের এলাকারই অস্তর্গত রয়েছে বোধ হয়। 

এর পাশাপাশি বসিয়ে দেখা ধায় বিগত বিশ্বযুদ্ধে 
রাশিয়ার কয়েকজন মহিল) চিকিৎসক কিভাবে মুদ্ধক্ষেত্রের 
পুরোভাগে যেয়ে অসমসাহসিকতা, অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় 
দিয়ে অসামাগ্য সাফল্যের সঙ্গে অস্চিকিৎসার কান 
চালিয়েছিলেন, সৈল্তদলের অন্ুসঙ্গী চিকিৎসক হয়ে, সামরিক. 
হাসপাতালের পরিচালিকা হয়ে, অগ্নিবর্ধণের মধ্যে,অরণ্যে 
লুকিয়ে থেকে পুরুষ চিকিৎসকের দক্ষতার সঙ্গে নারীর স্বভাব 
মাধুর্য আর আন্তরিকতা যুক্ত হয়ে এইসব মহিল] অস্ত্র 
চিকিৎসকদের আহত, ক্ষতবিক্ষত রোগীদের কাছে করে 
তুলত করুণার প্রতিমূ্তি। 

এই মহীয়সীদের অন্ততম। শ্বনামধন্তা দিক 
ভ্যালেন্টিনা গরিনেভস্কায়।। বার্ধক্যের প্রবেশদ্বার « ইনি 
অতিক্রম করেছেন ।. প্রাকৃ-বিপ্রৰ রুশ রণাঙ্গনে প্রথম এবং 
একমাত্র মহিল1 অন্ত্রচিকিৎসকের সম্মান একে গৌরবান্বিতা 
করেছে। চিকিৎমক জীবনের প্রথম বছরেই এ'র কাছে 
একটি কঠিন অবস্থার রোগী আসে। ভ্যালেটিনার 
শিক্ষকরা পর্যাস্ত কেউ সে রোগীর অস্ত্রোপচার ' করতে সাহস 
পেলেন না। 
করেই কাজ নেই। ভ্যালেন্টান৷ সম্পূর্ণ নিজের দ্বায়িত্ব 
সে অস্ত্রোপচারের ভার নিলেন। সকলকে মুগ্ধ করলেন 
তাঁর অত্যাশ্চধ্য সাফল্য, বিশ্বাস দ্য ভোলে! নিজের 
শক্তিতে । | 

গৱিনেভ,স্কায়ার ছাত্রছাত্রীর সংখ্য! জনিত তরুণ 


চিকিৎসক, সেবাব্রতী, শিক্ষার্থী সব সময়ে তাকে ঘিরে 


থাকে । শাস্তির যুগে শিক্ষাদান আর বিশিষ্ট গবেষণা তার 
অধিকাংশ দময় ব্যাপৃত করে থাকে । - 

কিন্তু তার দক্ষতার মুল্য অসীম। তাই ১৯৩৯এর . 
মহাযুদ্ধে আবার তার 'সমরাঙ্গণে ডাক পড়ল। আহার 


কেউ বললেন,_পরে হবে_কেউ বললেন- 


রা 


রি 


পপ 


পল, পপ 


: মনগ্রাণ: দিয়ে ঝুঁকে পড়তে দেখ| গেল 


পরিচয় দিয়েছে ) 
দেখির়েছেন। সহজ্র ুমুষুকে প্ৰাণদান. করেছেন । স্বার্থহীন 
{চত্তে নিভীক পদক্ষেপে নিজের পথে এগিয়ে চলেছেন এই 
* মহিমান্থিতা . রমণী । 

পবিত্রতা ঢেলে দিয়েছেন.তিনি অপরের নত্রণাকাতর জীবনে 
"শাস্তি আনতে। : | ্‌ 


“প্রেমিব। 
'স্তাফৌজানিকোভ 
প্রান্তে এলেন! তার শিশুকন্যাটিকে মায়ের কাছে রেখে. 
ফ্ৰণ্টে' অস্ত্রোপচারক হয়ে যাবার জন্য নাম লেখান। 


| এম সংখ্যা ] 


নিব! ত্যাগ করে, দ্িবারাত্রের ভেদ ভুলে আবার তাকে 


টেবিলের উপর-যার চারদিকে জলছে আগুন, 
আহতের আর্তনাদ । 


উঠছে 


যু্ধকালেই গুরিনেভস্কায়ার . সামরিক বয়স পেরিয়ে যায়। 
কিন্ত নিজের কণ্ক্ষেত্র ছেড়ে তিনি দূরে মরে যেতে পারলেন 


না। বিভিন্ন সামরিক চিকিৎসকের পদসম্মান লাভ করে 


| তিনি রাশিয়ার সব কটি ফ্ৰণ্ট পাঁরদর্শন করে বেড়িয়েছেন. 

. সকলক্ষেত্রে দেখা পেয়েছেন প্রাক্তন ছাত্র. ছাত্রীদের-- 
রে অস্ত্রোপচার, চিকিৎসক, নাধরূপে সকলের কাছে তিন 
প্রিয়, ব্রণীয় শ্বাগত। 


অধ্যাপিকা গরিনেভস্কাস্ার বেচিত্েজ্জল 
কণ্মন্টির অস্ত কর! যায় না। অসংখ্য অস্ত্রোপচার, ইনি 
সম্পন্ন করেছেন। হৃৎপিণ্ড, মাস্তফে, অপপ্রত্যদ গ্্যাসিটক 
অপারেশনে--তীর সর দুখানি হাত লবজায়গায় নিপুণতাঁর 
| মানব দেহে তিনি যাদুর খেলা 


আপন -অন্তরের সব সৌন্দর্য, সব 


এমনি ত্যাগময় তপন্তার ভীবনে আরও কত মানব 
আত্মোৎসর্গ করেছেন। মেজর 
তাঁদের : আর একজন। 


এলেন! 
মহাযুদ্ধের 


এমন 
দিনও ভার গেছে যখন এদিকে তিনি অস্ত্রোপচারের কাজে 


নিমগন, ওদিকে বোমার আঘাতে থর দুয়ার ধ্বসে পড়েছে-_. 
‘অদ্ভুত উদ়্ে রোগীসহ এলেনা কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছেন 


এবং তাঁরপরেও আশ্চর্য্য ধৈর্য ও 'কুশলতার সঙ্গে অস্ত 


চারের কাজ শেষ করেছেন। ফ্রণ্টলাইনে থাকাকালে 


তিন্নি কয়েক শত অতি দুর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন --- 


যা চিকিৎসাবিদ্দের স্তম্ভিত ' করতে পারে। এত 


আন্তরিকতার সঙ্গে এলেন! তীর কাজ সমাধা করতেন যে 


. আমাদের আসর 


অস্ত্রোপচারের. : 


জীবনের ' 


. দেশের 


২৩১ 


প্রতিটি রোগী তীর নাম উচ্চারণ করত অত্তি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
বোধে। এক্জায়গা থেকে আর একজায়গার যখন সৈগুদলের 
সঙ্গে তাকেও মেডিকেল ইউনিট নিয়ে বদলী হতে হোতে। 


তখন ধে কি সব অসম্ভব প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি পেরোতে 


হোতো। ধারা রাশিয়ার মানচিত্রের সঙ্গে পরিচিত তার! 


সহজেই তা বুঝতে পারবেন । .নদীপর্বত অরণ্য তুষার সার! 


পথ জুড়ে, থাকতে এমনি এক কঠিন পথ অতিক্রম করার 
সময় একবার কর্তৃপক্ষ তাকে সঙ্গে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেন-_ভয়, এত কষ্ট তার সহ হবে না; সমগ্র সৈল্তদ্ল 
তাতে বেঁকে বসপ--“আমর] ওঁকে কোলে করে নিয়ে যাব_ 


কিন্ত যতদিন আমরা বেঁচে আছি ততদিন আমাদের সঙ্গে 
"ওঁকে থাকতেই হবে ।” 


এমনি নাম কর! যায় বরিসেষ্কো-মিকল্যাসের | তিনি 
ষে শুধু সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে অস্ত্রচিকিৎলার কাঁজই 
চালিয়ে গেছেন তা নয়-যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ড আর ধ্বংসন্ত,পের 
মধ্যে কুঁড়ে ঘরে বসে নিজের জটিল গবেষণার কাজও 
চালিয়েছেন অনন্যমনা হয়ে। যুদ্ধক্ষেঞ্জেই ইনি গ্রাণবিসর্জন 
দেন। এর আরন্ধ কাধ্য সম্পূর্ণ করার ভার নেন 
উত্তর।ধিকারীরা। 


এ'দেরই যোগ্য! সহকর্টিনী ছিলেন এবং আছেন আরও 
কত রুশ মহিলা_ধাদের সংখ্যা রাশিয়ার পুরুষ 
চিকিৎদকেরই সমান--ধাদের দান শুধু. রুঘজাতিরই গর্কের 
বস্তু নয়, সমগ্র নারীজাতির গৌরব--ধারা শান্তির যুগে 
সম্পদ্বৃত্ধিকারিণী, :রণোন্মত্তার সময়ে জাতির 
আশার আলে! কোনে! মনীষী বলেছেন-_“অন্রচিকিৎসঞ্ের 
হৃদয় হবে সিংহের মত, দৃষ্টি ঈগলের মত, হাত নারীর মত? 
এই সব মহিল!: চিকিৎসকদের . কর্মবহুল জীবনের কথ 


. পধ্যাঙ্গোচনা করলে এই .উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয 


ভ্যালেটিন! গরিনেভস্কায়া বলেন--যুদ্ধে আমাদের কত জনের 


বা 


পিতামাত] ' স্বামী সন্তান অত্যাচারিত হয়েছেন: রঃ কি 


আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ আর .অভাব বোধ এখানে 


 উতুঃপার্থ্ে যারা আছে তাদের ছুঃখযস্ত্ণা অনুভব ওতে 
. .শিখিয়েছে। 


ব্রা পাদ ও রেপ ঠা ও 


২৩২ 


আমাদের দেশে সেবিকা ধারা, মহিলা চিকিৎসক ধারা. যেন নিজের আঁশাআকাজ্। : 


স্াীঁরাও অচিরে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবেন 
এই আঁশা প্রতিনিয়ত করি। নিজের ছুঃ খ দিয়ে যেন. 
তীর পরের দুঃখ বুঝতে শেখেন--জাতির আশা আকাজ্ষায় : 


he 1 


' ছানার সুগন্ধি পোলাও 
উপকরণ--ছানা দেড় সের, চাল এক সের, ঘি দেড় 


পে, এলাচদানা আধ পো, পেস্তা ছুই ছটাক, সামরিচ আধ.. 
ূ ' দিন । 


তোল!, আদ! দুই. তোলা, ডালচিনি আধ তোলা, জল তিন 
সের, কুমকুম চার আনা, তেজপাতা সতেরে! থাঁন।। 


: প্রস্তুত প্রণীলী--বেশ টাটকা এবং শক্ত ছান! এই 
পৌঁলাও তৈরী : করতে দরকার হয়। প্রথমে শিলের নীচে 


চেপে রেখে ছানার জল বার করে নিতে হবে। তারপর 
_নেগুলি টুকুরো করে কেটে রাখবেন। আদা থেতো করে 
নিয়ে ও সমস্ত মশঙ্গাগুলি একসজে স্যাকড়ায় বেধে তিন 


সের জলে জ্বাল দিয়ে এক সের করে নামিয়ে নিয়ে'আথনির 
করে খোঁস! ছাঁডিয়ে পরিষ্কার শিলে মিহি করে বেটে 


জল তৈরী করুন। এবার ছানার টুকরোগুলো ঘিয়ে 
 ভাজুন। তারপর চাল ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে তাঁতে বাদাম 
পেস্তা কিসমিস এদাঁচ ছাড়িয়ে ও কুমকুম দুপের সঙ্গে গুলে 
নিয়ে বেশ ভাল. করে মেখে নিন। এবার, হাঁড়িতে একটু 
ঘি এবং তেজপাতা গুলি দিয়ে -উন্গুনে চড়ান। ঘি হয়ে 
গেলে খাতে চাল ছেড়ে দিয়ে অল্প নাড়াচাড়। করে আখনির 
জল নৃন ও খানিকটা ঘি দিয়ে ছাড়ির মুখ বন্ধ কবে মৃতু 


আঁচে জ্বাল দিন! জ্ল ফুটলে তাতে ছানার টকরোগুলে। 


বঙ্গলক্গমী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ 


বারাধর রা 
শ্রীমতী ছন্দা ভাুড়ী জি, 


,বড় হলে মধ্যে আঁটি বেধে যাঁবে। 


* নাষাবার আগে তাইতে চিনি 


| [ ২৫শ রর্ষ 


প্রতিফলিত. দেরতে প্রান। 


"মানবতার "প্রেরণ! যেন' 'তাদের' উদ্্ধ 'কবে।-- সমগ্র দেখ 


“গ্রহে তীরের গতিপথের দিকে চৈয়ে থাকবে | 


+ 
কক ২ = ৭ 


ছেড়ে দিন। চাল সেদ্ধ হয়ে, গেলে আন্দাজমত একটু চিনি 


' দিয়ে এবং বাকী ঘি দিয়ে খুব আন্তে করে ঝাঁজর! দিয়ে 


নেড়ে দিন।, জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে কিছুক্ষণ: মুখ বন্ধ 
তারপর খালার সময় দেখবেন স্বাদে ও মগ ন্ধে ইহা 
তুলনীয় | 


| আম ক্ষীর ্‌ 
উপকরূণ--ছটী মাঝারি মাপের: কাচা আর্ম। বেশী 
তাঁইতে কীচ "আমের 
স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হবার সম্ভাবনা আঁছে ; তিন সের দুধ, এক 
পোয়া চিনি, এক ছটাক কিসমিপ |... 


প্রস্তুত প্রণালী-- প্রথমে কাচা আম দৃটী বেশ ভালে! 


ক্ষীর 
< কিদমিসগুলি ছেড়ে দ্বিন-। 
তারপর নামিয়ে কাচের মথব! পাথরের পায়ে ঢেল ধাখুন | 


রাখুন। এবার সমস্ত দুধের ক্ষীর টা করুন। 


ক্ষীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাটা আটা তাঁর সঙ্গে খুব 


ভালো করে মিশিয়ে পাত্রের মুখটা একটা কিছু দিয়ে টেকে 
রাখুন! .শেষপাতে লুচির সঙ্গে এ ছি নিষটি ডি উপাদেয় 
হয়। 





ইণ্ডিয়ান ফেব রিক্‌ম্‌ ( মিত্রমুখাজ্জী ভুয়েলারের উপরর তলা) ৬৫নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, কলিকাত!। ফোন সাউথ ১২৭৮ 
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এ দি | দিবি দেবী 


ৰড উঠেছিল অরণোর বুকে। 
উন্মত্ত হিংআ বড়। : উন্মাদিনী কালবৈশাখীর প্রলয় 
'স্বত্য। নিবিড় অরণ্যানীর মৌন মহিমার উপর আছড়ে 
পড়লো তার দুরস্ত আঘাত।, ধুলো, উড়লোঁ, উড়লো বালি 
আর 'খড়কুটে। তাব সঙ্গে এলোমেলো, ছটোছট করলো 
সহায় ঝরাপাতীর রাশি | 

ছাঁয়ান্তরাল বনভূমির নিরাপদ আশ্রন্ন থেকে উৎপাটিত 
হয়ে কে কোথায় হারিয়ে ' গেল কে -জানে।- যারা নিশ্চিহ্ন 


হয়ে গেল, হয়তো তারাই গেন বেঁচে । ধূলিধূসর বিবর্ণ: থে. 


করাপাতার রাশি ঝড়ের শেষে কুপীকবত হয়ে রইল এখানে 
সেখানে, তাদের জন্তু থাকলে অনন্ত ছুর্গতি। 
ছুর্ভাগের আগুনে ঝলসানো সেইভূপ থেকে আলাদা করে 
আয় চেন! যারনী* কে কোন জাতের। কি তাদের 
সংজ্ঞা ছ্লি--শাল সেগুন. আম কীঠাল, না চালতা 
দার) কি “ 


_. আভিজাত্যের রং নিশ্চিহ হয়ে গেছে অভিআাতদের: 
চেহার। থেকে। 


- সবাইকে এক করে নিযে নতুন এক নামকরণ হয়েছে 
‘শ্রণার্থীঁ”। 


ওদের জন্বে বাংলাভাষার ধোগ হছে নি 
নতুন সব শব । “ 
‘ উদ্বাস্ত উপনিবেশ”, আর “রদ শিবির”, “*বাপ্ত- 


হারা ব্যারাক*-আ'র 'বাস্তত্যাগী বাত! --এ সব শব্দ কবে, 
কার চোখে পড়েছে এর আগে? ' 


সমাজ জীবনে কবে ছিল “জরা সমস্যা ? 


কিন্ত সবিনয় সুধু * শব্দগুলোর দিকে তারিরে থাকলেই: 
তো কর্তব্য, শে হলোনা? পৰ্বের র্পও ডো ক্ছি দেখে; 
রাখা উচিৎ, চি | 
| "সেই উচিতবোধের তাড়নাতেই একদিন বন্ধুকে 'কাঁতারী 


» 
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করে চললাম বিদখুটে নামওয়ালা ওই রকম একটা--শিবির 


' স্পরিদর্শনে | - 


নানান মালমসলার উদ্ব ত জঞ্জাল দিয়ে তৈরি অদ্ভুত সেই 
আচ্ছাদন থেকে যারা বেরিয়ে এলোঁ--তাঁদের দেখলে, যে ভাব 
"আসে সেট! আর যাই হোক মমতাও নয় করুণাও নয়। 


যদি একট! জমকালো শব্দ ব্যবহার করতে দেন--হয় 'তৌ-- 
বলতে পারি পঅবিশ্বান্ত বিল্ময়ের সততা” | "১ 


৯৯০০ ০ 
এ 


এদের দেখে যদি কারুর চোখের জলে বুক ভেসে হায়, 


তাহপে--না বলে উপাধ্ন নেই যে, তার রা বুকভামাধার প্রস্ততি ' 


নিয়েই এসেছিল | . -- টি 


মরুভূমির উত্তপ্তবাতাসে চোখের স্বাযুশিরাই ষে শুকিয়ে - 


"ওঠে, জল জমবে কোথায় ?. 
শিবিরের আশে পাশে খোল মাঠে সারি সারি উন 
জ্বলছে গায়ে গায়ে ঠেকির়ে। 


৷ হবে--এতো স্থক্ম অগ্ুভূতি কারুরই আর অবশিষ্ট নেই । 


জাত নেই, তাই ভাঁতেরও কোঁলিন্য গেছে। 
যে আগে দখল নিতে পারছে সেই দিচ্ছে হাড়ি চাপিয়ে ! 


"আরে! অনেকে বমে আছে আপন আপন হাড়িকুড়ি নিয়ে, 
 -পুর্ববতনের কাজ শেষ হবার প্রত্যাশায়। 
“নেই তাই রক্ষণ । 


উপকরণের বাহুল্য 
মিটে যাবে চট করে! 

ন! গেলেই বা উপায় কি ? প্রত্যেকটী পরিবার আলাদা 
একট! উন্ণুন পাবে, পাবে রাাঘর, এতোবড়ে। দুরাশ! 
‘কেউই করে না। 


-. অগ্ন যে নিতান্তই জীবন দায়িনী, এই নিষ্ঠুর সত্যটা যেন 


'আজ নির্ভেজাল ধর।-পড়ে গেছে এদের কাছে। 

এক একটা হাড়িকে কেন্দ্রকরে বসে আছে এক একটা 
দল। ক্ষুধার্ত লোলুপ দৃষ্টিমেলে, “অধৈৰ্য্য প্রতীক্ষায়: হিসাব 
করছে ঘণ্ট| মিনিট সেকেণ্ডের । 


. শুকনো চাল ক'টি.কথন রূপান্তরিত হয়ে-উঠবে সঞ্জীবনীর . " 


সু্তিতি সেই অপূর্ব দৃশ্যটী, দেখবার আশায় এই অনলস 
তপপ্তা । | 


. এ দলের মধ্যে শ্রেণী বিচার দেখলাম না। বয়সের 


ন্যাদা রক্ষার্থেও কিছুট। সংযম আবহ্যক এ বোঁধট! বোধকরি 


ফেলে.চলে এসেছে ছেড়ে আলা ভিটের মাটিতে । ন্‌ 
পা এখানে নাড়ির যোগ নেই, তাই হাড়িটাকে িশচিত ৫ ভেবে 


চে 


বঙ্গলক্ষ্মী--আযাঢ়, ১৩৫৭ 


ম্পর্শদোধের আশঙ্কায় কণ্টাকিত 


[ ২৫শ বর্ষ 


নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না। কে জানে-হয়তো৷ আবার. কোন 
দিক থেকে আসবে ঝড়, মরীচিক! হয়ে মিলিয়ে যাবে 
সঞ্জীবনী ভাগু। 

বয়সের মর্ধ্যাদ! রজার রাখবার মিথ্যা বিড়ম্বনা? থেকে মুক্ত 


হয়ে- প্রাণটা বজায় রাখার চেষ্টাই সত্য বলে বুঝেছে 
এখন এরা । 
=. আমাদের - দেখে মুখ তুলে তাঁকালো কেউ, কেউ 


তাঁকালো ন।। এ রকর্ম-নিছক কৌতুহলী’ দর্শকের নমুনা 


কত এ এসি ঠা লা পা 


নি বোঝা যায়। 


কিন্তঁ_আলাঁপ জমাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা -হলো । বাংল! 
ভাষাও যে বাঙালীর কাছে কতো ছুর্বোধ্য তে পারে, 
আগে কোনোদিন এতে! ভালে! করে জানাছিল না । 

তবু ভরস-_বদ্ুবর ওপারের লোক... 


সুদূর গ্রামাঞ্চলের এই চাষী বৃদ্ধের ভাৰ সম্পূর্ণ না বুঝতে . 


"- থুরতে ঘুরতে এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে: বলাম | "৮. | 


~~ 
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মনে হলো । - 
. ভাঁবট। এই--বাবু আমাদের দিন তো! ফুরিয়ে এসেছে, 
শেষ দিন অবধি জনুভূথি, আর ভূমিলক্ষ্মীকে আকড়ে পড়ে 


থাকবার ইচ্ছে ছিল, তাই দেশ ভাগ হুরাঁর সময় থেকে, -- 


এতোদিন পর্যন্ত কারো পরামর্শে কান. দিইনি।” কিন্ত -. 
ভগবানের ইচ্ছে আঁলাদা!। বাস্ত দেবত1 মাথা নাড়। দিয়েছেন 
তাই বাগ্তভিটে ত্যাগ করে চলে আসতে হলো! | কারুর দোষ 
নয় বাবু, এ আমাদেরই পাঁপের ফল ।-*... "যোলে| আনা. পাপ 
পূণ ন! হলে কি আর ভিটেছাড়! হ "তে হয় ? বাত দেবতার 
রোধ না হ'লে সাধ্য আছে কারুর তাড়াতে ৰা | 
অবাক হয়ে জানতে চাইলাম তোমাদের পাপটা কি ? 

এ. উত্তরে 'জানলাম--পুকুষাচক্রমে সঞ্চিত পা পর বোঝা 
নাকি পাহাড় হয়ে উঠেছে, তার হিসেব দেওয়া শক্ত সুধু 
দেবতার রে'যে যে কিছুই আর থাকবেন] এ সত্যটা! ওরা 
নিশ্চিত জেনে দিয়েছে | . - 

"আশা, আর আশ্বাস দেবার, ষ্ করলা, কাজ 
হলে! না। ... 

বৃদ্ধ যে রকম অবিচলিত নিশ্চিত ভদীতে মাথা নাড়তে 





নি কপ 
সপ 


গম সংখ্য! ] 


লাগলে, বোঝা গেল আশ্বাস দেওয়া বৃথা । : ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে ওদের আর কোনো অলীক ধারণা নেই ।- . 

মনট। খারাপ “হয়ে গেল! 

মন ভালো করবার, জন্যে এখানে "আসিনি অবস্তই, তবু 


একটু যেন বেশীই খারাপ. হয়ে গেল । 


প্রশ্ন করবার আগে আঁশ! করেছিলাম, শুনতে পারো; 


-অত্যাচারীর উদ্দেস্তে ঘৃণা অগ্রিগর্ভ অভিশাপ, আর-উপকারীর 
“বিরুদ্ধে অসন্তোষ মুখর তীব্র সমালোচনা । : | 
সেটাই হ্াভাবিক। 
. তার মধ্যে তবু জীবনের চিত মেলে।-..কিন্তু এতো! তা? 
| য় . এই যে নির্জীব হতাশা--এর বাড়া শক্ত আর নেই? 
সমস্ত লাঞ্ছনা; সমস্ত দুর্দশার জন্ত নিজেকে যাঁরা দায়ী করে 
_ এরেখেছেতাঁদের সম্বন্ধে আর আশা কোথায়: | 
“নাহি নিন্দে বিডি ভৎসে 
রি” টি | ot 
সত্যই বটে। ' | 
_-বাঙালীর অস্তিত্ব আর বেশী দিন নয়-- 
খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করলেন বন্ধু 1 ; 
সায় 'দিপাম | ঠিক 'ওই কথাটাই মনে তোপাপাড়া 
_সকরছিলাম__বাঙালীর অন্তত্ব আর কর্দিন? 
আ্ভারতের পর প্রদর্শক" বাঁডাপী”-_নিজেই আজ . পথ 
- হারিয়েছে অতীতের গৌরব ধুয়ে ধৃয়ে জল খেয়ে-আর 
. কতোদিন চলবে? নাঃ সত্যিই আর বেশীদিন নয়, বাঙালী 
‘তার কৃষ্টি আর এঁতিহের দড়ি গলায় বেধে ডুবলে! বলে। 
ঘুরছি...ইতন্ততঃ প্রশ্ন করছি একে ওকে তাকে। 
চরহ! কারুর মুখে নেই অভিযোগের তীব্র ভাষা, 
“কারুর মনে নেই রাণের দাহ ।--“এই ছিল. কপালে!” 
এইটাই. শেষ কথ|। 
“নেই; ওর। যে একেবারে ধ্বংশ হয়ে গেছে এ সত্যট।: এতো 
সার বুঝে নিয়েছে যে, শিক্ষিত 
করবার দায়ও আর কারো নেই ।' দি এর ই 
' ঘুরছি*+*২ ' ৃ কটি এ 
উলঙ্গ লিও, অর্দ্ধোনঙ্গ বাদক 'বাঁনিকা, আর চীরধারী 
ক্লান্ত পক্ষের দন দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি ছু ক্রমশঃ | 
একাথাও নেই প্রাণের স্পন্দন।  ১- 


পপ চু 


: : মৃত্যুপ্জয়ী - 


"সারা 


পোষ পাখী । - 
শিক্ষিত অশিক্ষিত চেনবারও উপায় 


ভদ্রঙ্গীবনের দয়ীত্ব'বহুন. 


... শাজন্তুত। 
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ওদের সঙ্গের ঘটিবাটি, পৌটল! পুটলি, মরল! বিছানা, 
ছে'ড়া কীথার মতে! নিধিবিকার ওরা নিজেরাও। যেন ছেড়া 
শালপাঁতা.অথৰ| ভাঙা শান্কিতে ঢেলে রাখ! ওই মোটা 
মোটা ক্্ধ্য, চালের ভাত ক'টি খাওয়। ছাড়া জীবনের আর 
কোনে! উদ্দেগ্ত নেই । করবার নেই কিছু । 
£চাথে দেখে সহ্‌ কর! কঠিন।- 
' বললাম--চলো ভাই যথেষ্ট হয়েছে।, প্রাণ হাফিরে 
উঠছে। 
--ভুল বলোনি-- বন্ধু তর দেন--চলে! শিবিরের 
ভেতর গুলো একটু উকি দিয়ে চলে যাই। 
--আর কেন? কি লাভ? 
- লাভ কিছু নেই, এসেছো যখন, সবট! দেখে যাও 
এই আঁর কি? 
* | ঝা 
উকি মেরে দেখছি । 
বেড়া আর দরমার গায়ে ছোট ছোট একটু কাটা ফাক 


যাকে ‘জানলা’ আখ্যা দিয়ে গৌরব বাড়ানে! হয়েছে, তার 


ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি-. সর্ব্থ হার!” মাহুবের শেষ 
সর্বন্থ। 
একটু অভিনব বটে 

, মান্গধ গুলোকে যেন আগাদ| করে চেনবার উপ! 
নেই, তেমনি নেই জিনিষ গুলোকেও। বিছানা “বাক্স, 
জুতো ছাতা, জামা কাপড়, ঘুটে কাঠ সব একত্রে ডাই" 
করা, তার রমাঝখানে মাঝখানে হঠাৎ চোখে পড়ে রং করার 
মাটির পুতুল, কাঁচের ফুবদানী, বাঁধানো ফটো, খাঁচায় 
এগুলো আশা করিনি। ্‌ 
 খু্জলে--এখানে কি মিলবে প্রাণের ছিটে ফোটা ॥ 
যে ব্যক্তি লক্ষ অন্থবিধে আর অপার দুর্গ তর মধ্যে থেকে 


“বাচিয়ে ওই ক্কাচের ফুগদানা ছুটে! বনে এনেছে, সেকি 


এখনে! স্বপ্ন দেখছে একখানি সাঞ্গানে! বরের ? সপ দেখছে 


প্রিয়: ব্যক্তির ফটো! ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে সত্যিকত 
"দেয়ালের? বাশ আর টাচের তৈরি দেয়ালের ভে ডালি 


নয়, সত্যিকার সাদ! দেয়াল । 


আশ্চধ্য ! 


৩৬ 
প্ৰল্নভাষী বন্ধুটী হঠাৎ এই ভাষাটা উচ্চারণ করেন। 
বন্ধর,মন্তব্যে চমকে উঠলাম । : 7 
একটু বাধ হয়. অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। কোথা 
থেকে আসছে একটা একটানা মৃদু গুঞন, ধ্বনি, আসিছে 
একট! পরিচিত মিষ্ট সুবাস । অথচ এই পারিপার্থিকতার 
মধ্যে ঠিক বুঝতে পারছি না সুবাসটা কিসের। ১ 
আন্দাজ করবার চেষ্টায়. অন্যমন! হয়ে-পড়েছিলাম, বন্ধুর 
কথায় চমক ভেঙে বললাম__কি অন্ভুত ? কাচের ফুলদানী ? 
ন! পোষা টিয়া। 277০৮১ ০০ 
না, বাংলার মেয়ে! দেখো EE কিন1।১ 
বন্ধুর ks নির্দেশে পরবর্তী জানলার সামনে. -গিয়ে 
দাড়ালাম! --. tf বি এ 9 hie 


৪ ~~ 
চি: 


ৰ” 


na সী # 
ও তাই বটে ধুপের গন্ধ! 
লক্ষ্মীপুজ| হচ্ছে। ঘট ও পট নিয়ে। 
আশ্চর্যযই, বটে, অপ্রত্যাশিত কয়েকথানা খান, ইস্ট 
সাজিয়ে চৌকীর, যে অনুবল্প গড়া হয়েছে তার উপর 
আলপনার ছাপ।. দিটুদির পথের উপর পাতা! হয়েছে 
পীর ঘট | ঘটের মুখে আত্র পল্পব, পল্পবের গায়ে সি বরের 
চরেখ! ।-.হঃগাশে- ছোট ছোট দুটি মাটীর খুরিতে কয়েক 
চকুচি-_বোধহয় কচি শশ।। নৈব্গ্যে নয়-_-নৈবেছের নমুনা । 
ধুণ। গু গুলের যৌঁরায় ভারাক্রান্ত ঘর নয়, সুধু ছুটি 
শপ জলছে মহিাথিত গাভীর্ষ্যে [-.-ধোয়া যেটুকু ব্‌! { আছে 
তাতে নিজেকে ঘোষণ! করবার প্রচেষ্টা নেই। | 
লক্ষ্মীর পট আচ্ছয় হয়ে পড়েনি সে ধোঁযায়। 
হাস্তোজ্জল প্রসন্ন মুখ । চিরদিনের পটের ছবি।, 
কিন্ত বাংলার লক্ষ্মী কি ধু পটের. ছবিতেই প্রতিষ্ঠিত ? 
ধু শাড়ী পর, হাতে শাখা মাত্র সার, করযোড়ে যারা বসেছে 
ভুক্ত নঅমুখে জক্মীর, পাচালি শুনতে, তাদের তো চিনতে 
ভুল. হয় না te তাই বুঁঝ তারাও এখনো ভুলতে পারেনি 
এই অবর্ণনীয় লাহন! দুর্দশার অম্ধ্য থেকেও না_-বাং ংলার 
গতির, ধাঁরাঁকে, যুগ হতে স্তরের পথে বে নিয়ে 
যাবার দারীত্ব তাদেরই। : 


*__অতঃপ্র কন লক্ষী" আমার বচন, 
গৃহস্থের: যতে। নারী, শুন ন দিয়া| মন । 


+ ১ 


বঙ্গলক্মী--আষাঢ়, ১৩৫৭ 


॥ চলো! 


[ ২৫শ বৰ্ষ 
' এক চিত্তে বেস সবে শুদ্ধ শান্ত হৈয়েঁ ১: 
. পান খুযব। রস্ত আর মিষ্ট দ্রব্য লৈয়ে”. 

* ৮ ১. এ 
 - হায় গোঁ কপাল! প্রান শুয়। লৈয়ে লক্ষ্মীর পাচালি- 
শুন্ুম !] এ জনমে ন! | টু নর 8 জী 
-এই থেদোক্তিটি. শুনতে পাওয়া গেল! '-.. ৩ 


পান গুয়। বিহীন শূন্য করতল জোড় করে যার! শুনতে- 
বসেছেন ভক্তিভবে, তাদেরই মধ্যে কেউ, একজন উচ্চারণ 
করলেন কথাটা । “ 
‘ পরক্ষণেই যা শোনা গেল, রে পাঠিকার a হতেই 


সম্ভবত 5--"অইব, অইব, চিচ্চয় অইব। মায়ের দয়া হল্রি 


হব অতি পারে । কি পাপড! :অইল আমাগো র, তাই 


হুনি? নষ্ট ছুষ্ট:লোক কোন. যুগে নাই, কও তো? রাবণ” 


রাজা রইল.ন1? ছুধ্যোধন?, দুশ্তাসন? কংস?.. পিথিমির 
সকল মান্য গুলারে একেবারে মাইর্যা ফেলায়ে শেধ' করবার 
হাদ্দি অইল? কও না? শেষ অইল জানা 
"সুদিন ফিরুম তবে কমলের মা?” 
__“ফিরুম, ফির, পাঁচালিটে শোন দেহি এহন Nd 
আমার মাহাত্মা কথ শুনিতে বিস্তর, ৫ + 
কিকিৎ শুনহ নারী হৈয়া তৎপর 
গৃহস্থের বধু সদ। লক্ষ্মী স্বরূপিণী, 
নাহি কভু উচ্চ.বোঁল, উচ্চ হাপ্ত ধ্বনি। 
- ব্রত উপবাস আদি কুলের নিয়মে 
ধারণাটা বদলাচ্ছে. ০ 
_তাই ভাবছি। 
_-চলো--ফেরা যাক! 


৯ 


পথে এ নিয়ে আলোচনা, করিনি, লা চওড়া কিছু 


ধৰ চিন্তা করেছি তাও নয়, স্থধু ফেরার পথে হঠাৎ মনে, 
মেনে হচ্ছে -এ | 

সমস্ত আলো একেবারে নিশ্চিহ্ন, হয়ে নিভে যায়নি, 
কোথায় যেন জলছে একটা মাটির প্রদীপ, সে. আলো লক্ষ 


হলো, মনট1 যেন আর খারাঁপ নেই. 


প্রদীপের শিখায় -সঞ্চারি হয়ে উঠরে একদিন. , রদ 


ূ কাট্বে। এ রর 


দুঃশাসনের দিন ফুরোবৈই, য়ে রাবণ আর ক্‌ংনের, 3 


(জনের BERLE 


মানুষের আকার 


বন্দেআলী মিয়া 


বৃটিশের রলিলৈতিক ৷ চক্রান্তে আজ "লমগ্র ভারতে হিন্দু 
ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত, বৈষম্য রুদ্রমূর্তিতে -দেখা 
দিয়েছে । এর জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাটি উভয় 
সম্প্রদায়ের রক্তে বার্বার কলঙ্কিত হয়ে গেল। কত নারী 
হারালো পতি আর পুত্র, কত দ্বামী হারালো স্ত্রী, কারে! গেল 
মাতা ও ভগিনী । এ শোণিত য “যজ্ঞ হতে শিশুরা অবধি 
রক্ষা পেলো না। 

কিন্তু এমন হিংসা তে চিরকাল এদের মধ্যে ছিল ন!। 
' এরা ছুটি জাতি পরস্পর বান করেছে পাশাপাশি ছটি 
সহোদরের স্যায়। 
আনন্দ করেছে-মুনলমানের মহরমের মিছিলে হিন্দুরা 
্বতঃপ্রবৃত হয়ে যোগদান করেছে ।' তখন এদের গোলাভরা 
ছিলে! ধান আর গলায় গলায় ছিলে! গাঁন। 
ঠোটের হাসি গেছে মিলিয়ে--গলার. গান গেছে থেমে, 
গোলায় আর নাই একমুঠো ধান--ক্ষেতে নাই ফসল, বিল 
ৰাঙরে নাই মাছ। 
'- প্রায় বৎসর দশ বারো পূর্ব্বের এর কাহিনী এখানে 
বিবৃত করবো । ঢাক! জেলায়. গোগারিয়া গ্রামে পণ্ডিত 
*%বিপিনবিহারী গদোপাধ্যায়ের বাস ছিল। অতি নিষ্ঠাচারী 
ব্রাঙ্মণ" শাস্বাধ্যান্বন ওঠাঁকুর দেবতার পৃজার্চনায় দিবসের 
অধিকাংশ “সময় তাঁর অতিবাহিত হয়। পূর্ববাবধি সঙ্কল্প 
ছিলো' মন্দির প্রতিষ্ঠা'করবেন। সময় এবং স্থযোগের অভাবে 
অভিলাস কাৰ্য্যে পরিণত করে উঠ্‌তে পারেন নাই। . এবারে 
অবসর, পেয়েছেন, - সুতরাং কল্পনাকে - রূপদান প্রয়োজন । 
বসঙবাটীর সংলগ্ন উদ্তানে মন্দিরের স্থান নির্ববাচন করে 
রাঁজমিন্ত্রীদের আহ্বান- করুলেন। কাদের ওস্তাগর সে 
অঞ্চলের খ্যাতনামা EE ওপরে - মন্ির-  নরাণের 


ও ভার, পূড়.লে। . ~ 


অর্থব্যয়ের অপ্রতু প্রতুলতা নাই যেখানে যাহা প্রয়োজন 


পরিকল্পন! অনুযায়ী ভিতরে, ও বাহিরে কারুকাধ্য ও রঙের 


হিন্দুর. দোণ ছুর্গোৎ্পবে মুসলমানেরা . 


আস্তে পারি না । 
আঁজ তাদের _ 


ওস্তাগর নাকি-__-এসো- এসো | 


কাজ হয়ে দীর্ঘ দিনে মন্দির শেষ হলো|। সকলে একবাক্যে 


প্রশংসা করতে লাগ্‌লে।। ' 


অতঃপর ষথা দিনে মন্দিরে শিবমূর্ত প্রতিষ্ঠা হলে! । 
আনাহারের সময়টুকু ব্যতীত গাঙ্গুলি মহাশর প্রান সর্বক্ষণ 
মন্দিরেই থাকেন। বিগ্রহের পৃজার্চন। ও শাস্পাঠে তিনি' 
দিবারাঁত্রি মগ্ন। | 
ক ক ক 
বেলা অনুমান দশট1। গাঙ্গুলি মহাশয় পুজা সমাপ্ত করে 
মন্দিরাভ্যস্তরে গীতা পাঁঠ.করুছিলেন। কাদের এসে মন্দিরের' 


আঙিনায় প্রবেশ করুলে। বল্ল £ ক'দিন ধরে মনে কর্ছি 


পণ্ডিত মহাশয়ের সপ্দে সাক্ষাৎ কর্বো-কিন্তু নানান্‌ বঞ্চাটে: 
পণ্ডিত মশায় তে! এখন ব্যস্ত আছেন 
অন্ত সময়ে নয় আস্বো। 
_ গাঙ্ছুলি মহাশয় গ্রন্থ থেকে মুখ তুল্লেন। বল্লেন £ 

কি খবর? 

কাদের হাসিমুখে জবাব দিলে £ আপনার পড়ার ব্যাঘাত 
করুলুম পণ্ডিত মশায় |. বিকেলের দিকে আস্বো। 

গাঙ্গুলি বল্লেন £ না, এসে! অধ্যারটা প্রান শেষ 
হয়ে এসেছে এবারে উঠবে মনে কর্ছিলুম। ' তুমি; 


এসো । 


কাদের দাড়িয়ে রইলো। বল্ণো £ আপনি কাজ সেরে 
আহ্ন--আমি অপেক্ষা ৪ বলে উঠানের একথারে 
উবু হয়ে বসলো! . 

গা্থুলি চীৎকার করে বল্লেন £ ওখানে কেন কাদের, 
উঠে এসে বসো । 

কাদের. কুন্তিত হয়ে, বল্লো: ঃ দির বারান্দা রি 
আমার উঠে আপা হবে? ' a 

. গান্ধুলি হাসিমুখে বল্লেন £ ই ক কি একা 
এসেছো, নাস সঙ্গে কেহ দহ 


রহিম আর 'কুদ্দ,স/ 
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আমার সঙ্গে এসেছে। 
কাজ করেছিল। | 
গাঙুলি বল্লেন £ তাদের ডেকে আনো । 


তারা আমার সঙ্গে এই মন্দিরের 


কাদেরের আহ্বানে তারা দু'জনে তার পাশে এসে. 


ফাড়ালো | গানুলি বল্লেন £ তোমরা উঠে এসে বসো । | 
কাদের ও তাদের সঙ্গী ছ'জন ইতভ্ততঃ করুতে লাগলে! । 
গাঙ্গুলি তাদের মনের ‘অবস্থা বুঝ, তে পেরে বল্লেন £ 
এতোমর) নিভয়ে উঠে এসো । 
কাদের, রহিম ও কুদ্দস বারান্দায় উঠে সঙ্কুচিত 
হয়ে বস্লো। OO 
গুলি বল্লেন £ ওখানে নয় কার ঠিক আমার 
কাছে এলে বাঁসো। এ 
কাদের ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে $ ওখানে যে ঠা 
দেবতা! রয়েছেন পণ্ডিত, মশায় | 


শ্রীচিত্রিতা দেবী 


যুগযুগান্তর পার 


'আবার- এসেছে আযাঢ় ভূবন ভরে,’ 
নুয়ে শতাব্দীর--পথ বেয়ে “আধাট়ে'র- ঘনঘটা আবার 
ঘনিয়ে এল আকাশে । নিদাঘের প্রচণ্ড সন্তাপে তাপিত! 
তৃষিত! ধরিত্রী এতদিন দেহলীদভপুষ্প। হয়ে দিন 'গুণছিলেম- 
যার আশায় আজ এ পূর্ধব দিগন্তের পুগপুঞ্জ, মেঘচ্ছায়ায় 
তাঁরই আগমনীর স্থচনা ।.. মেঘ গঞ্জনে জয়শক্গা বাজিয়ে 
বিছ্যতালোকোন্ভানিত' পথে সে এসে দাড়ায় ধূলিধুসরিত! 
আত্মপীড়নের ক্ষোভ জালাময়ী পৃথিবীর শিয়রে ৷, -বি্রিহিনীর- 
অবস্থা দেখে: গভীর করুণার তার চোখ ছল ছল করে ওঠে, 
আর তার হৃদয়ের অপার দাক্ষিণ্য ঝঝ ঝর বর্ষাধাঁরা় নেমে 
আসে ধরণীর দেহে, প্রেমের মত, তার তৃষাতণ্ত হৃদয়কে 
করে শান্ত । দেখতে দেখতে শুকনো ধূলে| নরম হরে আসে 
বৃষ্টি ধারার স্পর্শে। - তার ধুপর অঙ্গ ঢাকা পড়ে - যায় নিক 


সবুজ অস্কুরে! তার গাছে গাছে নব: আবির্ভাবেক্প জয়, . 


পতাকা, আর তার. জন্ধকারে তুমিগার্ভে-নরস্থইর.প্রেরণ।। 


বঙ্গলক্ষমী-_-আধাঁট়, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


গাঙ্গুলি হেসে বল্লেন ঃ সেই জন্যেই তে তোমাদের 
: আস্তে-বলছি কাদের । আমার ঠাকুর দেবতা এত ছোটে 


নন" যে তোমরা এলে তীর জাত যাঁবে। একটা কথা 
তোমাদের বলি, এই ঠাকুর দেবত। রয়েছেন যে মন্দিরে-_ 


সে মন্দির তৈরী করেছো তোমরা |, তোমাদের তৈরী মন্দিরে 


বাস করতে তার যদি আপত্তি না হয় তবে-তোমরা! মন্দিরে 
প্রবেশ করলেও তিনি অশুচি হবেন না। | 
. জাতের নামে বজ্জাতি সব--জাত-জলিরাৎ খেল্ছে ভুয়া, : 
ছু “লেই তোমার জাত যাবে! জাত ছেলের হাতের 
৷ নয়কো মোয়া ). 
কাদের ও তাঁর সঙ্গীগণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের কথা শুনে 
অবাক। এমন দত্য-নিষ্ঠ, পক্ষপাত হীন ও হৃদয়বান ক? জনে 
হতে পারে! অতঃপর গাঙ্গুলি মহাশষের নির্দেশক্রমে তারা) 
মন্দিরের মধ্যে প্রবশ ক( তীর সমুখে গিয়ে বস্নে। . 


সি 


লা 


" কবিত্বের মত শুনতে হলেও কথাগুলি সত্যি । বৈশাখে 


আত্মঘাতিনী ধরিত্রীর যে শুষ্ক কঠিনরূপে মানুষের দম . 


বন্ধ হয়ে আসে, বর্ষায় তারই সিন্ধ সজল: শ্ামলিমায, লদী- 
কলোচ্ছানিত ঝর ঝর বৃষ্টি ধারার আহ্বানে মানুষের 
হদয়ের মধ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণ। আর 


তার বোবা মনের গহনে,' সুপ্ত আনন্দ, বেদনার মত বাজতে, 


থাকে,__কর্ষিবলেন, “অকারণ করুণায় আঁখি করে' ছন 
ছল;”-কিন্ত কেন করে? সেকি ‘জন্মান্তর সৌহ্ৃনানি, 


স্মরণ করে। কি সেই জন্নান্তরের সুখ? সেকি পূর্ব 
জন্মের কোন মিলনের সুখ, কোন বিরহের ব্যথা ? কোন 


সেই পূর্ব জন্ম ? কোটি কোটি বছর আগে, অপীমকালের 
হয়, যখন সেই প্রজ্ছলিত স্ধ্যাংশের প্রচণ্ড “খুনের. মধ্যে 


আঁখ্বপী ডনের তগস্তায়,- বহু দুঃখে ধরিত্রী আপনাকে... রনী 


করে তুলেছিলেন।--তথন সেই হটটির বেদনা, তার চারি 


সি 
. 


~ 


৮ 


ন্দ্ম সংখ্যা ] | 


“পাশের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ঝরে ঝরে পড়ত । তাঁর 
“সেই জলন্ত জবণপিণ্ডের পরমাণুস্পন্দনের মধ্যে, ছিল নাকি 
“লুকিয়ে এই আজকের দিনের পৃথিবী, এই আজকের দিনের 
-মানুষ, সুপ্ুভাবে ? সদ্যপ্রস্থত! ধরণীর সেই শৈশবকন্দনের 


“আভাস বয়ে আনে কি আষাঢ়? আর সেই শব্দের রিম : 


ঝিম ঝঙ্কারে, জননী-জঠর হতে বিচ্ছেদের বিশ্বৃত বেদনায় 
“আমাদের মন কি কেমন করে ওঠে? 

সুর্য পৃজায় প্রাদক্ষিণের. পথে, খাতুতে খাতৃতে, এই ৫ যে 
সাজ বদলের পালা, একি কোন গূঢ় ইঙ্গিত বয়ে আনে? 
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পরে নামে বর্ধার টল। নবীন পত্র সঙ্জায় 
“ধরণী সাজে কদম্বকেশরাকীর্ণ বিচিত্র সবুজ'বসনে। তারপরে 
‘আসে শরৎ, অবিচ্ছিন্ন. বর্ষাধারায় ছেদ পড়ে। ছেড়া 
এমেঘের ফাকে ফাকে দেখা দেয় বৌদ্রবর্ণ পীত আভ|। 
“সোনার.ধানের শীর্ষের মত, ধর শীতে ফুটে ওঠে বিচিত্র প্রাণের 
অঙ্কুর । ক্রমশ যখন ফসল হয় ভরা, একরকম ভাবে পূর্ণ 


য়ে আসে পৃথিবীর প্রাণ হি, তখন হঠাৎ একদিন কঠিন 


শীতের তুহিন শ্রোতে লুপ্ত হয় এতদিনের আয়োজন । 


তুষার মরুর নীচে চাপা পড়ে কোমল প্রাণের হংস্পন্ধনন, 
পৃথিবীতে . সুরু হয় তুষার রাঘ্য। আমাদের .এই শীত খতু 


কি সেই তুষারের বার্ত বহন করে আনে মানুষের কাছে। 
কিন্ত মৃত্যুতো এ বিশ্বের .শেষ কথা নয়--সে তৌ-শুধু 


পদক্ষেপের ফাঁকটুকু মাত্র । অজয় প্রাণের বার্তা তাই রইল 


না গোপন, তুষার মরুর নীচে। মৃত্যুন্নানে দ্বিগুণ .উজ্জ্বপ 
হয়ে সে দেখা. রিল, নবযৌবন1 ধরিত্রীর দেহতট প্লাবিত 
'করে। নৃতন, দেশে নূতন প্রকৃতি উঠল সেজে । বসন্তের 
বিচিত্র পুষ্প সম্তারের মত ঢেলে দিল দেশে দেশে নব নব 
পুর্ণৃতির প্রাণের অঞ্জলি ॥ : 4 

রি দিনে পরীক্ষার পালা শেষ . হয়েছে: ধরণীর । 


pe; ৯. 
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প্রাণলীলার বিকৃত অতিকায় রূপ নিশ্চিহ্নে গেছে মুছে। 
এসেছে মান্য, ধরণীর বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে মিশিয়েছে 
আপন নাড়ীর স্পন্দন । মূঢ় চেতন বিশ্ব দেখতে পেয়েছে 
আপন রূপ মানব চেতনার মুকুরে। তাই ধীরে ধীরে শাস্ত 
হয়ে এসেছে, ন! পাওয়ার বিক্ষোভ। ধরিত্রীর শ্যামল 
অরণ্যের নিবিড় ভঙ্গিমায় শু হয়েছে ধুগসষ্টির বহি। থেমে 
এসেছে ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে নবোদগত হৃদয়ের 
পাগলামী । আজকে এই শাঁমছায়াশ্রিত, বর্ষণমুখর, ঘুধী 
গন্ধ সুরভিত, মন কেমুন করা, প্রভাতটা যে তার কুক 
দুঃখের ধন, সে কথা আজ ধরণী নিজেও ভুলেছে সার্থকতার 
‘আনন্দে, শিশু মুখ দেখে জননী যেমন ভোলে প্রসবের 
বেদনা! তবু কি তার মমে'র গুঢ় চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে 
সেই বেদনার ছায়ায়। তাই কি তার অবচেতন মন প্রতি 
বৎসর মেলে ধরে আপন জীবনেতিহাসের ইঙ্গিত বিভিন্ন 
ঝতুর পধ্যায়ে। তাই কি: খতৃতে খতুতে নর নব ভাবের 
ম্ময়ণে আমরা .আঁকুল হয়ে উঠি। আমাদের মন, মুড 
ভাবে সাড়া দেয় পৃথিবীর আহ্বানে। কারণ তাঁর সঙ্গে 
যে' আমাদের: নাঁড়ীর বন্ধন। তারই: অন্থপরমাণুতৈ গড়! 
এই দেহ তারই স্থজনী শক্তির লীল! আমার রক্তের ছন্দে, 
তারই আলে! বাতাসে পুষ্ট এই প্রাণ। শুন্তদার়িনী মায়ের 
চেয়ে এসে" তে! কম নয়।' তাই তার খতুর ইঙ্গিতে 
আমাদের সেই ধুগধুগান্তরের সুপ্ত মন্ডিত্বের আনন্দ বেদনার 
স্বৃতি দল! দেয় আমাদের মনে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড জলনে 
তপ্ত হয়ে, বর্ষার ঘ্নঘটায় তাই কি আমাদের বিরহ উদ্বের 
ইয়ে ওঠে । শরতের প্রাণের খুদীতে ছুটে যাই নবীন 
উৎসাহে । শীতে স্তন্ধ, ইয়ে যাই, আর. বসন্তে আবার 
বিজয়িনী ধরণীর ‘জয় পতাকা বহন করে বিচিত্র জিন 
'বসনে ভূষণে সেঁজে- বেড়াই ও আনন্দে 1- 


টার. বর এন সরে 
5 যানি 


শিক্ষা কীবান্বার 


শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে . কমক্ষিম, দেহে মনে সুন্দর 


৪৪ মার্জিত করে তোলা্্যাহাতে: সে নিজের, আত্মীয় 


স্বজনের, দেশের এবং 'মনুস্তজাতির জীবনযাত্রার সহায় হতে 
*প্লারে,; তাছাড়!- তাদের আনন্দও: দিতে পারে! জীবন- 
ন্যান্রার সহায় হওয়া: অর্থে সচরাচর লোকে বোঝে টাকা 
'রোজগায় করা; কিন্ত টাক! ত ম"হুষ অকারণ পায় ন1। 
“পর. মানুষের এবং কতকট। নিজেদেরও কোন কোন 
কাজ করে বলেই রোজগার মানুষ টাকা পার। যে ডাক্তার 
সে উপার্জন করে, কিন্ত রোগীকে সেরে" উঠতে সাহায্য 
করে বলেই তার রোজগার, যে ঝাড়দার সেও রোজগার 
করে, কিন্তু পথচারীদের পথচল। একটু সহজ- করে বলেই 
গার রোজগরি:। সকল. রকম বিদ্যাই ' মানুষের জীবন- 
মাত্রার সহায় বাঁ জীবনের আনন্দপরিবেশক বলেই তার 
_ পররিরতে অর্থ. উপাজ্জন করা যায়। কিন্তু শিক্ষার অর্থ 
«এ নয় যে, ষে ডাক্তার সে ডাক্তারী ছাড় আর সব বিষরে 
অজ্ঞ এবং "অমানুষ থাকবে; যে গণ্তিশিক্ষক: সে গণিত: 
শাঁত ছাড়া আর সব শান্্র-গ্ন্থ দেখলেই চোখ বুজে থাকবে । 
আমার মনে হয় শিক্ষার ব্যবস্থ। এমন হওয়] উচিত এক 
শিক্ষার অর্থও এমন; বোঝ .উচিত-যাতে শিক্ষিত, মানুষের 
মধ্যে লোকে মন্ুস্তজাঁতির সবল. গুণ এবং “সকল বিদ্যাই 
ধমল্সবিস্তর: দেখতে আশা, করতে পারে। : 
আলকাকাঁর জটিল: জীবনযাত্রায় কিছু একটা শিকার 
করে এনে. কচ] কি পোড়া. মাংস খেয়ে ঘুমোলেই .চলে 
না। মানুষের জীবন ক্রমশ সভ্য ও সুন্দর করে তোলার 
নামে তার কাজ পরিমাণে এবং ' রকমারিতে এত "বেড়ে 
গিয়েছে যে মনে হয়, এই সংসার; চক্রের পরিচধ। করার 
কনুই মানুষের হষ্টি, মানুষের. সেবার জন্য সংসার-চক্রের 
ক্ৰটি নয়) কেউ? হয়ত বলবেদস্শিকার করে খাওয়ার 
চেয়ে বাজার থেকে কিনে খাওয়া অনেক সহজ, সুতরাং 
স্ভ্যত ভীবন-যাত্রা মহজই করেছে। কথাটা মিথ্যা নয় 


তেল + মশলা, 


বটে (কন বাজার করার জিলি একটা নয়, কাঠকয়লাং 
চালডাল, মাছ, মাংস বত কি। তান 


যাত্রার সহায় । EEA. 


উপর বাধন কোসন চেয়ার টেবিল, ছুরি কাট!) স্পিন, 


পাননশল! কত কি সভ্য মানুষের দরকার। এই সঃ 


সংগ্রহ করতে এবং যথাযথ ভাবে - মানুষের সেবার লাগাতে: 


সময় অর্থ এবং নৈপুণ্য ইত্যাদি অনেক জিনিষ দরকার । 
বাসগৃহেরও আজকাল বৈদ্যুতিক কল-কাঃ খানা, বৈজ্ঞানিক' 
নর্দমা ইত্যাদি কত কিছু দরকার । জীবন সরস ও অন্দর 
রাখতে "হলে ' ভদ্রতা, নত্রতাও ভ্রাতৃভাবের -চর্চা করা: 


প্রয়োজন । সঙ্গীত সাহিত্য টি জান! থাকলে 


খুব ভাল। 

আমি নানা জিনিযের ফর্দ দেব না, ৪ স্বরূপ 
কয়েকটা দিয়ে বলতে *চাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আপন 
ও পরের জীবন সহজ ও আনন্দময় কর! হয়,. তাহলে তার 
জন্য আজকালকার দিনের শিক্ষিতদের ক্রটিগুলি লক্ষ্য করে' 
ভবিষ্যৎ বংশীয়দের' কতকটা 
'কয়তে হবে । 
"ছাত্রদের শিক্ষা যাঁদের কাছ 'থেকে তীদের সঙ্গে 


ছাত্রদের সম্পর্ক প্রথম। সুতরাং সর্বাগ্রে দেখতে হবে: : 
আমরা আজকাল এই” 


গুরু শি্যের - সম্পর্ক সুন্দর কিন! । 
সম্পর্কের মধ্যে অনেক গ্লানি দেখতে পাই। "ছাত্র বার 
সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শে আসে তার সঙ্গে যদি শোভন ব্যবহার" 


করতে না শেখে তবে ভবিষ্যতে পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক ' 


তাঁর কি করে আদর্শজনোচিত হবে? স্বতরাং দেবী: 
সরস্বতীকে প্রণাম করে পুরাকালের কবিরা যেমন কাব্য: 


রচনায় নাঁমতেন তেমনি পাঠ-চর্চা সুরু করবার প্রথমেই ' 


ছাত্রদের গুরুকে শুদ্ধাভরে নমস্কার করতে শেখানো -দরকারু ।' 


পড়াপ্তনার 'পময় অবশ্য সহপাঠিদের সকলকে অভিবাদন: 


করা চলে না। কিন্তু পড়ার সময়ের পরে সর্বদা সর্বত্র 


মহপাঠিদের অভিবাদন করাও শিক্ষার - একট! "অঙ্গ বলে? 


'সর্বাঙন্দর করবার . চেষ্টা 


4 
ea 


৮ম সংখ্যা ] 
খর] উচিত !- 


করার অভ্যাস হয়| ্‌ 
' আজকাল স্কাউটদের' এবং গ্র্ল* গাইডদের কতগুলি 


“বিষয়ে শিক্ষণ দেওয়া হর । -চেগুলি: ঠিক কি কি তাঁ আমি 


৯ "জীনিনী। ভবে আমার ১যগুটা মনে হয়; . সেগুলি মানুষের 


্ 


F 


“জীবন যাত্রীর সহায় "হওয়ারই শিক্ষ।। স্কাউট সব ছেলের! 
না হতে পারে ।- কিন্তু-স্কলে-কলেজে, কিছু সামর্থ্য থাকলে, 
সা বাবা সর: ছেলেমেযেদেরই- পাঠান: : সুতরাং. এই 
জাতীয়, শিক্ষা: স্কুলের ও' কলেজের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া 
উচিত শুনেছি জাপানের ঢাস্কুলে সহবৎ শিক্ষীর- ক্লাস 
হয় ।। আমাদের, দেশে ছেলেদের মধ্য এ জিনিষটা অভাব 
অত্যন্ত বেশী 15 ১ -ট ও রী | 


৩. পথে -ঘাটে শিশু... বৃদ্ধকে :কেহ্‌ সাহায্য করে না, 
মেয়েদের .নিঃসজ দেখলে: অনেক তথাকথিত ভদ্র "ছেলেও 


এঠাটটা তামাসা এব. অন্ত. "কোন: রকম অভদ্ররতা করাকে 
দোষণীয় মনে করে না, যদি রাত্রে বিপজ্জনক স্থানে কোন 
মেয়েকে ছেলেরা সাহায্য করতে আলে তৰে মেয়েদের 
আনে সাহসের 'চেয়ে- ভয়ই-বেশী হয়।' তারা, মনে করে যে 
এরা, এই সুযোগে কিছু একটা অভদ্রত!- করবার মতলরে 
দ্াছে। এই বদ্ধমূল ধারণা মেয়েদের মন থেকে দুর করবার 
জন্য শৈশব থেকে ছেলেদের: স্ত্রীজাতিকে, সম্মান করতে 
শেখানো দরকা'র। . স্বাধীন দেশের শিক্ষ। ও. আইন্‌ এমন 
হওয়া উচিত যাতে দেশে কখনও. কোন -স্্রীলোক পথে 


ঘাটে অকারণ :দান্ছিত :ও অপমানিত না হয়; - শিক্ষিত 


ছেলেরা শুধু যে মেয়েদের সম্মান .করুবে তো. নয়, 'তারা 
পর. লোককেও এইরূপ . ভদ্র হতে বাধ্য-করবে। 
ন" : গুনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম-মন্ত্র ‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রি 
বুনিয়াদী শিক্ষা কতদুর বিস্তৃত হয়েছে+এবং শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে 
এই মন্ত্র কতটাপালিত' হয়েছে তা আমি জানি না-1: “কিন্ত 
আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকের! বিশেষত ছেলেরা 
কতদুর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন “তা আমর! সর্বদাই: দেখতে পাই:। 
শ্রকেবারে শিশুবয়সের থেকেই: যদিং ধর! যায় দেখতে; পাই, 
শিশুদের যেখানে সেখানে মলমৃত্র ত্যাগ করতে বিশেষত রাস্তা 
নোংরা করতে বয়স্ক লোররাই.:শেখান'। শৈশব “থেকে যদি 


নির্িষ্ট স্থান-্থাড়া মলমু্র ত্যাগ :করানে।'না হয়, তবে-পরে':এই 
২ 


শিক্ষা,জীবনযাঁজার সহায় 


"এতে মাষের বছ na সুদে ভদ্র ব্যবহার 


২৪১ 


শিক্ষ। বিষয়ে স্কুলে অআঁরও কড়া হওয়া সহজ হয়। তারপর 
পরের দরজায় বাড়ীর আবর্জন! ঢালা, বাড়ীর উপর থেকে. 
রাস্তায় -নোংর ফেলা, স্নানের ঘর অপরিষ্কার রাখা, প্রত্যহ 
সান ন! করা, নিজের কাপড় প্রতিদিন না কাঁচা, রাস্তার 
জুতা পায়ে পবিক্ষার ঘরে (ঢোকা ইত্যাদি কতরকম 
অপরিচ্ছন্্ুতাই ত আমরা দেখতে পাই। স্কুলে যদি মলা 
কাপড় চোপড় পরে ঢে!কা বারণ হয় এবং পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা 
একটা অবধ্য শিক্ষণীয় জিনিষ হয় তবে উত্তর জীবনে এই সব 
ছাত্রদের অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্ত আমাদের দেশের: 
এমনই শিক্ষা যে অনেক নামজাদা লোককেও ময়লা কাঁপড় 
পরে পথে ঘাটে বাহির হতে দেখা যাঁয় । 

-. নিজের বাড়ীর ঘরদোর জিনিষপত্ বাড়তি জমি সব কিছু; 
সুন্দর করে রাখ, তে প্রত্যেক শিশুর ছেলেবেলা থেকে যদি 


শিক্ষা হয় তবে ইহা ক্রমে তাদের স্বভাবে পরিণত, হয়ে 
উঠবে। 


তারপর ভাবতে হবে কমক্ষমতার বিষয় ভিজে 


সমস্ত কাজ এমন কি বন্ধন পর্যন্ত নিজে করতে শিখলে মানুষ, 


যতটা স্বাবলম্বী ও সুস্থ হতে পারে এমন আর কিছুতেই পারে 
না| যার! একটু অবস্থাপন্ন লোক আজকাল তাদের ভৃত্য 
সমস্য একটা মন্ত সমস্তা। তার উপর আছে ভেজাল খাস্তের 
উৎপাত । 'এই দুটি জিনিষের বিপ্দ থেকেই অনেকটা! রক্ষা’ 
পায়! “যায় নিজেরা সব কাজ করতে শিখলৈ। এগুলি 
সাময়িক সমস্ত হলেও মানুষ যদি তেমন ভাবে তৈরী হ্‌. 

তাহলে সাময়িক সমস্তা মাঁম্ধকে দীর্ঘকালের জন্ক কাবু 
করতে পারে না। 

': আনম যে সমস্ত শিক্ষার'কথা বলছি বুনিয়াদী শিক্ষাতেও, 
কতকটা সেই রকম প্রণালীতে শিক্ষা দেও হয়। সুতরাং 
এগুপিকে কোন কোন দিকে পুনরুক্তিমাত্র মনে হবে। : কিন্ত 
আমার বলার উদ্দেশ্য যে, গ্রামীন শিক্ষার জন্য মহাত্খাণী' 
এইরূপ শিক্ষীর প্রস্তাব করলেও বহু 'মান্ুষ সৃহরেই থাকবে 1 
সহরে যারা: থাকবে" তাঁর। উচ্চশিক্ষার পথে অনেক ছেলে' 
মেয়েকেই মেবে। * ছেলেমেয়েদের ডাঁক্তার উকিল; অধ্যাপক, 
ইঞ্জিনীয়ার. ইত্যাদি. করবার - প্রয়োঞজনও 'আছে' কিন্ত এই 
সব-পথে যারাযাঁবে 'তাঁরা.কেবল সেই সব বিদ্যাই শিখবে এবং 
টৈনিক- “জীবন্ধাত্রাকে সহজ ও শেভিন . করার “জিনিষগুলো) 


¢ 
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বশিখবে নাঃ এ হতে পারে ন!। সুতরাং এই সকল শিক্ষা 
বিদ্যালয়ের নিম্নত্তম ক্লাশ থেকেই দেওয়া উচিত। 

উচ্চতর শ্রেণীতে যখন ছেলেমেয়েদের হাত ও বুদ্ধি আর 
একটু নিপুণ হয় তখন সহরের স্কুলে ছু তারমিস্থী, ইলেকটি,ক 
মিস্ত্রী, প্লাথার, ধোপা, দরঞ্জি প্রভৃতির নহজ কাজগুলি 
'শেখালে সহরের জীবন যাত্র। আর, একটু সহঞ্জ হতে পারে। 
অনেক গেয়েছে স্কুলেই রন্ধন, দেলাই, কাপড় কাচ! শেখান 
হয়, তাতে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি কিছু হয় না। সুতরাং 
ছেপেদেরও এগুলি শেখালে তাদের কিছু বিঘা রুম হয়ে 
‘যাবে না। 

চিকিৎসার প্রাথমিক জিনিযগুলি সব স্কুলেই শিক্ষ। দেওয়া 
"উচিত! চিকিসার সঙ্গে রন্ধন বিদ্যারও কিছু'জ্ঞান ন! থাকলে 


(রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে ঠিক পর'মর্শ দেও?! যায় না। মাঝে, 


মাঝে কোন কোন ডাক্তারকে পথ্য . বিষয়ে জিজ্ঞান। করেছি, 
এটা কি রকম করে র" [ধব ?” তাতে ডাক্তার জবাব 
দিয়েছেন, “সে ত আপনিই আমার চেয়ে ভাল জানেন।+ 
“এই রকম জবাব কিন্তু ডাক্তারের দেওয়! উচিত নয়। . বিখ্যাত 
চিকিৎসক স্বর্ী নীলরতন সরকার. পথা প্রস্তুত প্রণানী 
“অনেক সময় বলে দিতেন। চিকিৎসক নয় এমন. প্রত্যেক 
“প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরও কয়েকটি পথ্য রাধে জানা অস্ত 
কতব্য। | 
মাগ্ষ গ্রামেই থাকুক আর টি i নি 
তাদের জীবনীশক্তি ও মানসিক. উন্নতির সহায় : শুধু কাজ 
করলাম, আনন্দের খোরাক একেবারেই খেলাম নাঃ “এতে 
“অধিকাংশ মানুষেরই জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে - এমন মানুষ 
অবশ্য আছে কাঞ্জেই যার আনন্দ। কিন্ত: অধিকাংশ 
মানুষের কাছে কাজ .ও আনন্দ. ছুটি ভিন্ন, ভিন্ন জাতের 
জিনিষ। এই যে আনন্দ. এর উৎস গানবাজনা, : খেলা, 
ছবি আকা, ঘর সাজানে?, কাব্যচর্চ:, নৃত্য প্রভৃতি অনেক 
'জিনিষই, হতে পারে।, খেল1..জিনিষটার আঁক্জকাঁন প্রা 
সব বিগ্যালয়েই স্থান হয়েছেও কিন্ত সঙ্গীত মেয়েদের স্কুলে 
'বৃতটা আদর পায় ছেলেদের স্কুলে ততটা পাঁরণনা। সম্ভবত 
ছেলেদের অনেক স্থলে. গান .শেরানোই “হয় না। অথচ 
তাদের যে €কোন- অমুষ্ঠানই "গান ছাড়া 'অজহীন...হয়। 
রভাছাড়া মানুষের মনকে: সাংসারিক. তুচ্ছতার “উর্ধে নিয়ে 


L, 


বঙ্গলক্মী --আযাঢ়, ১৩৫৭ 


“ছবি ব। অঙ্কনজাতীয় অগ্ঠান্য শিল্প 


'ডালতরকারি মাধ! 


যেতে গন যতটা! সাহায্য, করে মনে হয়, অন্ত জিনিষ তা 
করে ন!1| ছবিও. মাননলিক বিকাশের ও: উন্নতির একটি 
বড় সহায় । ' সাধারণ - মানুষ চোখ” থাকতেও বাস্তব জগতে 


যে সৌন্দর্ধকে খুজে পায়নাঃ- শিল্পী মানুষের. চোঁথের সামনে 
মান্য বিস্মিত হয়ে ভাবে, ‘এ, 


সেই সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন। 
তো পৃথিবীতেই আছে, তবে আমরা-কেন দেখতে পাইনি 4, 


প্রয়োজনীয় জিনিষকেওড ‘নয়নাভিরাম করে'তোলে। কাপড় 
সবাই পরে, কিন্ত পোষাক দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এমন 
পোষাক করতে ছলে পরমার চেয়ে সৌন্বধবোধ বেশী 
প্রয়োজন 'লক্ষপতি 'বণিক “যে অট্টাপিকায় বাস করেন 
তাঁর চেয়ে অনেক নশাওতালের মাটির ঘরও সুন্দর দেখার । 


'সেথানে 'বমলে- মনট। 'তৃপ্ঠি পায় কেন? 'সশওতাল মেয়ে 


'তার ঘরের মেঝে ।নিকিয়ে দেয়ালে রং দিয়ে মাথায় ‘জবা 
ফুল-গুজে, 'চকচকে :করে চুল-হাত পা পালিশ করে “এমন 
করে'রাখে যে অনেক হারা জহরতেও 'সে 'সৌন্দর্ - দেখা 
বার না। গু এ 2 

এ. পৃথিবীতে চিরকালই একদল মানুষ ধনী -হবে। 'ধনকে 
লোহার সিরদ্ধুকে বা সোনার তালে- বন্ধ'না রেখে ম'নুধের 
জীবনকে সুন্দর করার কাজে বদি লাগানো যায়, তাহপে 
পৃথিবীর "অনেক উপকার হয়। নিঙজ্জের এখর্ধ দেখাবার 
জন্য অনেক ধনী হয়ত পর্বস) খরচ করেন। কিন্তু পর্সার 
পরিবর্তে” যেঃজিনিষ উারা'আমধাঁনি'করেন তার রূপ দেখবে 
শিল্পীর চোখ বুজে'খাকতে ইইচ্ছ। করে 7 'অথনা ধদি কখন 
সত্যই 'ভীল জিনিষ আনাহয় তবে তার বাবহীব না:জানার 
জন্য ধনী 'ুর্দিনেই ‘তাকে 'আবর্জনায় পরিণত - করেন?। 
চুলের :তেদমাখ। - বেনারিসী শাড়ী, ঘাম ও তৈদসিক্ত 
সোফ| কোচ, ববাথটাইল "লাগানো ডরয়িরুনমের দেয়াল, 
রৈশবী পদটি আমর অ:নক দেখে” - 
আরও 'ফদ“দেওয়! যার? "কিন্ত মানুষ নিজনি্দ অভিজ্ঞতা 
থেকেই অনেক খুঁজে বের "করতে পারবে । শৈণব তেথকে 
শিল্প:চর্চ।কিছু কিছু যদি "প্রত্যেক. :ছেলেমের়েকে “করানো “হয় 
এবং :সৌন্দরধজ্ঞান ‘বৃদ্ধির জন্য: সুন্দর ছবি'ও সুন্দর আসবাব 


২ওরআবেষ্নীর “মধ্যে 'তাদৈরএরথাহয়ততাহলে 'আঁপনা'হতেই 
বদের অনে শিল্পান্ররাগ 'জাগবে'। আসবাবন্ঙ্দর মনেই: 


নিত্য ব্যবহারের 


ৰ 


I 
5 


A ইউ উর 


৮ম সংখ্যা ] 


সুল্যবান নয়। মাছুর, মোড়া, পাটি, কাঁথা, দিদ্ধক, জ্নচৌকি, 
'হাঁতপাখা, এগুলিও কত সুন্দর হয় গ্রাম্যশিল্পে তার ই 
“আমরা দেখেছি I, 

গ্রামে বা সরে যেখানেই মাধ, তক ৪ 
“লৌন্দর্য সৃষ্টি করে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে 
এসে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। শিল্পচর্চা মাগুষের 
প্রকৃতিগত ধৰ্ম ; অস্বাভাবিক আবেষ্টনে তা আজকাল 
“অনেক জায়গায় শিশুদের. মধ্যে বিকশিত, হর না, গেটা 


-।" গা তার" নং :. 
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জাগিয়ে তোল! দরকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ফর্দ কর! সহজ, 
তবে শৈশব থেকে বাল্যরাণের মধ্যে এত রকম চাপ ছাত্র- 
ছাত্রীদের পক্ষে দুর্বহ হয় কিনা সেটা, ভাবাও দরকার ॥ 
দেখা যায়, বিদ্যানুয়ে শিক্ষা না দিলেও অনেক ছেলে 
মেয়েই :বাড়ীতে আপন হতে আগ্রহ করে এসব জিনিষ 
শিখে নেয়ে। যেটা দশঞ্জন নিজের আগ্রহে শেখে, 
সেটা শতজন শিখতে .পারে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা সকল 
যত থাকে! 
j Ln হইতে ডর টা, 


শিস বিসিসি ও জি 


রা 


স্বাধীনতার দান 
টয়া ৷ শ্্রীযোগেন্দ্রনাগ গুপ্ত ২ 


প্রথম প্রস্তাব 


বাঙ্গলাদেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্তু যে 
" শ্ত্যাগ ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহা ইতিহাস চিরদিন 
করণ 'করিবে-।.' বাঙ্গালী কি না করিয়াছে তাহার দেশের 
জন্য? ফানী কাঠে ঝুলিয়াছে, গুলির খায়ে প্রাণ দিয়াছে, 
“কারাবরণ করিয়াছে--সে যে কত বড় দুঃখ কষ্টের ইতিহাস 
"তাহা ভারতবাসীমাত্রেরই জানা আছে। স্বদেশী আন্দোঁ- 
“লন বাঙ্গলার স্থষ্টি ।' 'অসহযোগ আন্দোলন আগষ্ট বিপ্লব 
প্রভৃতি সেদিনকার ঘটনাগুলিও আমাদের মনে রাখিতে 
‘হুইবে । - ভারতবধের স্বরাজ বা স্বাধীনতালাভের বিরোধী 
ইংরেজরা পর্য্যন্ত ইহ! মুক্তক্ে স্বীকার করিয়াছেন--কিন্ি 


"ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা এখন বাদ্দলার সেই সব ' 


“কথা ভুলিতে বনিয়াছেন। এদিকে দেখিতে পাই বাঙ্গলা 
দেশের যে সব নেতারা এক সময়ে ইংরাজের কারাগারে 
“গিয়াছিলেন হয় রাজন্রোহী বক্তৃতার দ্বারা, ংবাদ-গত্রে 
সইংরাজ বিরোধী বাণী প্রচার করিয়া বা অন্ত কোনরূপ 
'কাষ্যে 1রটিশ গভমে ণ্টের বিরাগভাজন হইয়া, তাহারা 
্ভীহাদে সেই যে দগুভোগ তাহার পুরস্কারের মুল্য সুদে 
“আসলে 'আদায় করিতেছেন। ভারতরাষ্ট্রীয় শাসনক্ষেত্রে _ 
- বলীর এন একুরূপ-নাই বলিলেই চনে, -বাল্লার-মত্ত্রী, ' 
“বাঙ্লার “কু'্পুরুষ এই স্বাধীন রাষ্ট্রের যাহার! দেশের 





শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রণী, এখন তাহাদের মধ্য 
যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা লক্ষ্যের বিষয় বলিতেই 
হইবে। আমরা দেখিয়াছি পূর্বে কোন লাট' বড় লাট 
ভ্রমণে বাহির হইলে কিংবা কোন রাজপুরুষের অভ্যর্থনা 
উপলক্ষে অর্থ ব্যয় হইলে দেশের সংবাদ পত্রে তীত্র 
সমালোচনা বাহির হইত--কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিন্বাবাদ 
করিতেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখিতে পাই এরূপ 
ব্যাপারে ব্য়বাহুল্য কোনরূপেই কম হইতেছে না। প্রাতি- 
'দিনকার কাগজের পৃষ্ঠা উন্টাইলেই দেখিতে পাই অমুক 
মর অমুক গ্রাম পর্যটনে গিয়াছেন, সহজ সহস্র ‘লোক 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এই সব সফরের দূরত্ব 
কম নয়। সেকালে ছিল জল পথে ও স্থল' পথে বেলে'্ামারে 
সরকারী সফর আবদ্ধ, এখন আকাশে উড়িয়া সফর হইতেছে 


নিত্যকার ব্যাপার--বিলাদ ব্যসন বাড়িয়াছে, বেতনের 
হার হাস পায় নাই। কোন দিকেই ব্যয়ের 'দিক হাস 


পাইয়া সঞ্চয়ের দিকে বা বাড়তির দিকে কিছুই দেখা 
বায় না। পর 

আমরা যে ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি সে 
স্বাধীনতা লাভ যুদ্ধ দ্বারা নহে; বাধ্য দ্বারা নহে, রক্ত স্রোতের 
ধারা দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত করিয়া নহে, ইংরাজ চনিয়! 
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গিয়াছেন-_চলিয়! যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই আমাদের 
হাতে ভারতবর্ধকে দিয়া গেলেন, স্বাধীনতার -নামে। 


| আমরা তাঁহাকে পাইলাম অর্থহীন, দুভিক্ষপীড়িত একান্ত 


নীরস ও দারিদ্র্যের মধ্যে; শুধু কি তাই ?-যে বিদ্রোহ 
ও অশান্তি যে' সাম্প্রদায়িক "দাগ! ভারতকে কলুষিত 
করিতেছিল, তাহার বৃদ্ধির পথ আরও : পরিষ্কার করিয়া 
পাইলাম । অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ড রুরিয়া চিরদিনের 


জন্য অশান্তির অনল গ্রজ্জলিত করিয়া দহনে ও পীড়নে 


পুড়িয়া মরিবার জন্য, তাই ভারতীয় নেতারা ‘পাকিস্থান’ 
মানিয়া লইলেন। যদি আরও তিন চারি মাস অপেক্ষা 
করিতেন, তাহ! হইলে কিরূপ ব্যবস্থা দীড়াইত বল! 
কঠিন। গান্ধীজী 


একটি কথা বলিয়াছিলেন--ইহার পরিণাম ভাল: হইতে 
পারেনা! 


-যুক্তরাষ্্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন--বাংলাদেশকে .ও. পশ্চিম 


১ 


হইয়া যাওয়ার অধিকারও ছিল. . 


পাঞ্জাবকে .. বিসৰ্জ্জন দিয়া কতকটা -ব্রিটিশরাজ শাসন- 
“পরিষদের - ক্রিপ্‌স্‌ সাহেবের প্রস্তাবের অনুসরণে; কৌশলী 
'ক্রিপস্‌ সাহেবের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক ভূখণ্ড 
খগলির /- - (territorial units). যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
কংগ্রেস সে প্রস্তাবের 


বিরোধিতা! করার পরে গ্লেই আদর্শে গঠিত রাজাজীর 


_ক্ষরমুলা 
. প্রস্তাবের দুরভিনৃন্ধির. পরিপোষক ছিলেন। . 


প্রাজাজী কৃপ্‌স্‌ 
রাজাজীর 


গ্রেল: গ্রহণ, করেন। 


,ক্করমুলীতে বল৷. হইয়াছিল যে জেলা হিসাবে সাবালক 


ভোট ( Plebestic ) লওয়া হইবে এবং বাং ংলাদেশে 


. নিম্নলিখিত. অংশে মুসলমানের সংখ্যাঁধিক্য আছে, :-ঢাকা 


চট্টগ্রাম বিভাগ, রাঁজসাহী বিভাগ (জলপাইগুড়ি 


২৪. দার্জিলিং বাদে ) এবং প্রেসিভেন্সী, বিভাগ ( খুলনা, . 


8৪ পরগণা ও কলিকাতা বাদে)। এই বিভাগগুলি আধুনিক 


বাঙ্গলা প্রদেশের চার ভাগের তিন ভাগ | ১৯৪১ সালের 
ক্মাদম স্থমার অনুসারে বাংলা প্রদেশের লোক সং খ্যা ছয় 
£কোটি.তিন.লক্ষের কিছু বেশী } . বাংলার পাকিস্থান অংশে 


:. শতকরা. ৭০. জন. মুসলমান । . স্থতরাং,. সেখানে গণভোট 
: লইতে যাওয়া... বিড়ম্বনা মাত্র |- ভৌগলিক বাং খরার, এই . 


বঙ্গলদ্মী-_আঁষাঢ়, ১৩৫৭ 


কোন দিনই খণ্ডিত, ভারত্বর্ষকে. 
চাহেন নাই, কিন্তু পরে তিনি তাহা মানিয়া লইয়া শুধু 


তাহাই হইল। শ্রীরাজগোপালাচারী ভারতীয় : 


আলোচনা করিয়াছিলেন । 
ফর্মুলাকেই মানিয়া লইলেন, ঝলিতে,হইবে--নতুবা তিনি- 


OEE EU 


[২৫শ বর্ষ 


বিরাট অংশকে বাদ দিলে থাকিবে বর্ধমান বিভাগ 
কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও ' খুলনা এই অঞ্চলে [হিন্দুর 
সংখ্যাথিক্য বটে, কিন্তু ইহার লোকসং খ্যা মাত্র, 

১১৮১৭৫১৪৬৩৪ 1 - বৰ্দ্ধমান বিভাগ, খুলনা, ও ্‌ ২৪ পরগণা- 
লইয়া যে হিন্দু বাংলা, রাঁজাজীর 'ফ্লরমূলা’ অনুসারে তাহাকে- - 
কেন্দ্রীয় ভারত কিংবা পাকিস্থানী ভারতের সহিত মিলিত- 
হইবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে এই 'অঞ্চলুকে 
বিশেষ বিপদে ফেলা হয়। ক্রিপ স্‌ প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি 


"প্রস্তাব ছিল, এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 


এই দুই বিবাদমান সম্প্রদায়ের প্রতি করুণাপরবশ হুইয়া" 
সমগ্র বাংলা দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের খাস মহল করিয়া 
রাঁখিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্র হইতে বাহির করিয়া 
লইয়া -যাইতেও যে পারেন, তাহার প্রস্তাব ওঁ ক্রিপ.স 


প্রস্তাবের মধ্যেই রহিয়াছে । এইরূপ একটি. অঙ্গহীন 


ভারতবর্ষের ( Vivisected India) সম্ভাবনা স্মরণ 
করিলেও মহাত্মাজী যে অন্থখী হইবেন, সে কথা আমর: 


বিশ্বাস করি। স্থতরাং মহাত্মাজীকে এই সমস্যার পূৰ্ণ 


রূপটা! বাৎলাইয়! দেওয়া জাতীয়তাবাদী হিন্দ রলমানবেরই 


কর্তব্য 1%. 


ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইবার পূর্বে এ এ কংগ্রেস 
নেতা শ্রীঅমরকৃষঃ ঘোষ রাজাজীর ফরমুলা লইয়া 
পরিশেষে গান্ধীজীও রাজাজীরঃ 


এইরূপ খণ্ডিত ভারতধ্ষ মানিয়া লইবেন কেন? - এই 
খণ্ডিত ভারতবর্ষের পরিণাম কিরূপ দীাড়াইয়াছে তাহা আজ- 


কি. আর নৃতন করিয়া বলিতে হইবে ? এজন্যই একটু পূৰ্বৰ" 


কথ! বলিলাম।, . -. 
গান্ধীজী বহুবার Himalayan Blunders ডের 


সে সব কথা তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন--কিন্ত খণ্ডিত 
ভারতবর্ষ মানিয়া লইয়া শেষবারের মৃত যে-তুল করিয়াছেন" 


রাজাজীর ফরমূলাকেই, গ্রহণ করিয়া তাহার, ফলে ভারতবর্ম 
চিরদিন রাবণের চিতানলের ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়ী মরিবে! 


ভবিষ্যদধংশীয়েরা রাজাজীর নাম ক্ষোভে ও দুঃগ্রে. স্মরণ 
করিবে | তাহার কুটবুদ্ধিই তাহার উন্নতির কারণ. হইতে 
..* রাজাজীর ফরমূল! ভার, ১৩৫১--ভীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ 








৮ম সংখ্য! ] 


- পীরে, কিন বাঙ্গলার শাসনে বা ভারতের শাসন কর্তৃত্ব 


শুধু বক্তৃত৷ ছাড়া কৌন গন কাধ তিনি করেন 
পাই।, রি 
লর্ড মাউটবেটন যীদুক্র উাতির 'এরঁকজন-যাদুকর | 
তিনি খাছুবলে ‘অসম্ভবকে সম্ভব করি গেলেন--আমাদের 
নেতার, তাহী, এ হুকুম স্ব বিয়া "মানিয়া লইলেন। 
পূর্ব বাঁঙগলী ও পশ্চিম পাঁপ্াব' হইল তাহার বলি। 
নেতাদের লাভ হ হ্‌ইল প্ভুত্_অথেঁ ছিনিমিনির সহজ 
লভা, আনন্দ" “আমাদের 'বাংলাঁ দেশের নৈতীরা জানেন 
শুধু দল, গড়িতে আর ভি গ্রীদেশের নেতী্দের অনুসরণ 
করিতে, অনেক দিন, হইতেই তাহার নিজেদের কর্তৃত 
এবং' বাদল ভবিষৎ সমে a! ভাবে কোন চিন্তা 
তাহারও. একটা হিন রিচ দিতে পারেন নাই। ্ 
. আমাদের- ুর্ববর্থী নেতাঁদের মধ্যে কেহ কেহ এই 
অতবাদ, পোঁষণ করিতেন, এবং বলিতেন-ও। হে ইংবাঁ, 
তোঁমর! একবার ভারত, ছাড়িয়া চলিয়া যাও আমরা 
আমাদের. সাম্প্রদায়িক মৃতভেদ হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া 
বিবাদ নিজেরাই মিটমাট করিয়া লইতে পারিব। পূৰ্ণ 
স্বরাজ যদি. 'আম্রা পাই, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের 
সহিত মুদলমান হিন্দুর সৃহিত বোঝাপড়া মিটমাট সৃহজেই 
করিতে, পারিবে ।-কিন্ত হিন্দুর এই মনোবৃতির, সহিত 
মুসলমানের, মনোবৃত্ির যে কতখানি গ্রভ্রে, তাহার 
দুই একটি দৃষ্টান্ত মুসলমান নেতাদের লেখা হইতে উদ্ধৃত 
করিতেছি ১৯০৮ : সালের নিখিলভারত : মোসলেম 
লিগের অধিবেশনে মহ, আলি বলিয়াছিলেন, পদ Ve 
are ihe representatives of our rE 
A " আমরা ট 
অনাং্খদারিক গণতা্রিক স্বরাজ চাহিয়াছিলাম, যে স্ববরাজে 
ধনিক, শ্রমিক, লিখন পঠনক্ষম নিরক্ষর, নারী ' ও পুরুষদের 
মধ্যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, যোগ্যতম ব্যক্তিরা রাষ্ট্রীয়. কাৰ্য্য 
নিৰ্বাহ করিবেন ৰং 'দেশে, সকলের সমান, আদর ও. মৰ্য্যাদ! 


গ্রারিবে, আমাদের. সে স্বরাজের স্বপ্ন যে বৃথা হইয়াছে, 


ah 


ডাহা 'আঁই:আর কীহীকেও বলির দিতে হইবে'নী | ” 
ইংরাজের আমলে পরপদীনত রহিয়া যত না উৎপীড়িত 






এও খা 


১ স্লাধীনতার দানি ' 


২৪ 


হইয়াছি এখন তাহা অপেক্ষা সহশ্র সহজ গুণ উৎপীড়িত ও 
ও লাঞ্চিত হইভেছি। মানবজীবনের যাহা কিছু কাম্য, 
যাহা কিছু শ্রেয়ঃ ও প্রেয় আমরা সে সমুদয় বর্বর দস্থ্যদের 
হাতে তুলিয়া দিতেছি। স্বাধীনতার আনন্দের সমস্ত গৌরক 
ধুলিযাৎ করিয়া দিতে হইয়াছে? ‘চাষীর চাঁষ গেল, গৃহস্থের 
ঘরবাড়ী. গেল, ব্যবসায়ীর ব্যবসার বাণিজ্য গেল, মানীর! 
মান-স্ভ্রম ও নারীর মধ্যাদ। গেল--দেশের সংস্কৃতি বিলুপ্ত 
হইল। শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্ক--একখানি পরিবার, 
কাপড়ের জন্য, এর টুক্রা জমিতে বাস্তগৃহ নির্মাণ করিবার; 
'জন্ দ্বারে দ্বারে কোন্‌ দেশের লোক ভিক্ষা করে, ভিক্ষা 
ক্রিয়াও. লাঞ্ছিত. হয়, সে কি বাঙ্গালী নয়! উদ্াস্ত--এই- 
নামধারী যাহারা তাহাদের. কথা একবার ভাবুন! 

।. এবক্িমচন্ত্র ‘আনন্দমঠে’.-ভবানন্দৈর মুখ দিয়া বলিয়া- 
'ছিলেন২--“মহেন্দ্র সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মানুষ, 
বলিয়া আমার কিছু, বোধি ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই 
যা» তুমিও তা । কেবল দুধ ঘিয়ের যম, দেখ, সাপ মাটিতে 
বুক দিয়া. হাটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর 
"দেখি নাই, সাপের ঘাড়ে প দিলে সেও'ফণা ধরিয়া উঠে 
৷ তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয়না? দেখ, যত দেশ 
"আছে, মগধ; মিথিলা; কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর কোন্‌, 


(শের এমন - দুর্দশা, কোন্‌ দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে 


নঘসি- খায় ? -কীচাখায়, উইমাটি খায়, বনের লতা খায়? 
কোন্‌ দেশের'মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্‌ 
দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে 
ঝি বউ রাখিয়া সোয়ীস্তি নাই; ঝি বউয়ের পেটে ছেলে 
রেখে সোয়ান্ডি নাই, পেট চিরে ছেলে বার 'করে। সকল: 
দেশের বাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের 
মুসলমান রাজা রক্ষা করে দাই: ধৰ্ম্ম সার জাতি গেল» 
মান গেল, এখনও প্রাণ শাস্তি টায় টি ক 

ভবিষ্যৎ দ্ৰষ্টা ঝি বন্ধিমের | এই 'উজ্ভিগুলি আজ বিংশ- 


'মতাঁবীর সর্ভ্যতারযুগেও-কি. সত্য নয়!" 


১ বা্ঘল! দেশের এই 'দীরুণ শঙ্কাময় মুহূর্তের কথা ভাবিলে' 
'মনে হয়,'বীর্গীলীর প্রাণবন্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, হইয়াছে । 
স্বাধীন! বঁলিতৈ মান্য এই: আকাঙ্জ "করিয়াছিল যে 


'খাধীন ‘ভাগতে - উভয়” রাষ্টরই দংখ্যালখুদের প্রতি“ এমন 


২৪৬ 


ব্যবহার করিবেন, যাহার দ্বার! শিক্ষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, 
কষি, শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়া উভয় রাষ্ট্রকেই পৃথিবীর 
'সর্ধজাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিবে। কোনরূপ অনার 
মতবাদ তাহাতে থাকিবে না, হিন্দু-মুসলমান ছুই ভাইয়ের 
'মত-পরম্পরে এক্যবদ্ধ হইয়া চলিবেন। ভারতে সৃষ্ট হইবে 
“এক মঙ্গলজনক সাম্রাজ্য । ইংরাজ আপিবার. পূর্বেও পরে 
হিন্দু-মুদলমানদের মধ্যে কলহও অশান্তি ছিল না। বাঙ্গলার 
স্বাধীন স্থলভানেরাঁ-বখন রাজত্ব করিতেন, সেই চতুর্দশ 


শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া--ইলিয়াস শাহের বংশধরদের ' 


রাজত্বকালে দীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর কাশ--বাঙ্গলা ছিল 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, দিল্লীর প্রভৃত্ব সে মানিয়! নেয় নাই | 
'সে সমগ্র হিন্-মুদলমানদের মধ্যে ছিল প্রেম ও প্রীতি, স্তাঁয় 
“বিচার,সাহিত্যের, উৎকর্ষ- বিধান, সর্ববিষয়েই তাহারা! হিন্দুর 
প্রতি ছিলেন. সহানুভূতিশীল ৷ বাঙ্গালার --জমিদারেরা 
এএকরপ শ্বাধীনভাবেই নিজ নিজ জমিদারী শাসন করিতেন । 
মুসলমান নবাব ও জমিদারদের মন্ত্রী, কর্মচারী, অধিকাংশই 
ছিল হিন্দু । fl 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিন্টুজাতির পুনরুখান 
হইয়াছিল । রাজা গণেশ ও দমুজমর্দনের কথা বলিতেছি। 
বাঙ্গলার স্বাধীন হিন্দুরাজগণের মধ্যে দন্তজমর্দিনদেব মহেন্দ্র- 
দেবের নাম উল্লেখযোগ্য | স্থলতাঁন হোসেন শাহের ন্তায়- 
পরায়ণতার কথা বাঙ্গালাদেশে স্ুবিদিত। . কবীন্দ্ 
পরমেশ্বরের মহাভারতে 'হোমেন শাহের- সম্বন্ধে লিখিত 
আছে ৫ ; 
নৃপতি হুসেন শাহ হ হয় মতি |. 
পঞ্চম: গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥: 
অস্ত্র শস্ত্ৰে সুসজ্জিত মহিমা অপার | ' 
কলি কালে হবু যেন কুষ্ণ অবতার ॥ 
বৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর | 
তান্‌ হক্‌ সেনাপতি হওগ্ড লন্কর ॥ - '' 
হুসেন শাহের সময়ে গৌড় .বঙ্গে ছিল প্রাচুর্য্য--হিন্দু- 
মুমলমানের মধ্যে অশাস্তি' ও কলহ ছিল না।. মহাপ্রভু 
শ্রীচেগ্তদের * এক্‌ নৃত্ন: ভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় - গঠন 
করেন। পবৈষ্ণৰ, সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে. সমগ্র ভারতবর্ষে 
এই নৃতন মপ্না়, সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতি তষ্ঠালাভ করিয়াছে 4 
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চল বৃষ 


ইহার কারণ এই সম্প্রদায়ে সকল দাতির সমান অধিকারু 


এবং দুর্ক্বোধ্য জটিল দার্শনিকতাঁর অভাব. ১৪*৭ শকাবের 
ফাল্ধুনী পূর্ণিমাতে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ) বাঙ্গলার সুলতান 
জালাল উদ্দীন ফতেশাহের রাজ্যকালে চৈতগ্াদেব্রে জয় 
হইয়াছিল। হোসেন শাহের বংশের রাঙ্জত্বকালে গৌড়ীয় 
চৈতন্তদেব যে .নবধর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নব 
প্রচারিত ধর্ম উদ্তরাপথে ও দক্ষিণাপথের গৌড়ীর গোস্বামা- 
গণকে পূজনীয় করিয়াছিল।” 
বাঙ্গলার স্থলতানদের শাসিনকালে হিন্দু মুদলমানে সংঘর্ষ 
না হইয়াছে, এমন কথা নহে, তবে বর্তমান বিংশ শতাবীর 
সভ্যতার মধ্যে পাকিস্থান রাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করিতেছে 


তাহা ত সেকালে হয় নাই ।- এমন নৃশংস হত্যা, এত লু্ঠন, 
এত অবিচার, হিন্দুদলন কোন কালে হয় নাই। ঝড়ের 


মত বেগে তৈমুর, নারির সব আসিয়াছেন--লুঠতরাজ এবং 
রক্তের প্লাবন আনিয়া দিয়া! চলিয়া গিয়াছেন। সেই হত্যার 
মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমান ভাবেই নিধ্যাতিত হইয়াছে 1 
কিন্ত ইস্লাম রাষ্ট্র ক্বতন্রভাবে গড়িবার চেষ্টা সেকালে হয় 
নাই। পাঠান ও মোগল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু 
হিন্দুজাতিকে উৎসাদিত করিতে হইরে--নিমূ্ল করিতে 
হইবে এইরূপ হিংস্র কল্পনা ভীহারা করেন নাই,। বাঞ্চলার 


আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব- 


কালে বালাদেশ র্বভোভাবে শ্রেঠ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিল। কত বৃহৎ ও সুন্দর নগর-নগরী মঠ-মন্দির চতুষ্পাঠি 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান একই যৌলভীর 


কাছে ওস্তাদজীর কাছে পড়াশুনা করিত--সে ছিল সর্ববা- 


পেক্ষা গৌরবময় যুগ। - তারপর খুষ্টিয় যোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে শের খার ন্যায় রাষ্ট্রনীতিকুশল ও রণনীতিকুশল 


নেতা গৌড়রাজ্য, অধিকার করিয়া-স্ায়পরায়ণতার মহান্‌ 


আদর্শ উপস্থাপিত, করিয়াছিলেন । তাহার শ্বল্লকাল শাসন 


ভারতের গৌরবস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে । . রা | 


এঁতিহাসিকেরা শেরশাহের সম্থন্ধে বলেন £- 


“Sher Shah আও not only a great conqueror, 
but he 8180 : showed greater qualities a3 রে 


EE eo SR 


৷ * বাঙলার ইতিহান--মাখানদাস বন্যোপাখ্যায়, 
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. “Bdministrator. 


dn the sky of Indo- Moslem history for 2 period 
24] too short, he yet brought with him wise and 


২৯ উদ ও 


Appearing like a রন cornet 


beneficent reforms in every conceivable branch 
01 administration, which have influenced. many 


of the famous administrators of India in , ৪00999+.. 


নী রী 


ding ages. Mr. Keene has affirmed that’ ‘no 
-EOovernment— not even 69. Britisa—has shown 
480 much wisdom as this Pathan. ......He wanted: 
“$0 build his greatness on the happiness and 
contentment of his,subjects and not .by oppre- 
“ssing them. Among 609 Muslim rulers otf. India, 
“Sher Shah was the first who attempted to found 
san empire broadly based upon the people's will. *, 


অর্থাৎ শের শাহ কেবল যে-একজন “রণনীতিকুশল 
বিজয়ী বীর ছিলেন তাঁহা নহে, শাসন কাধ্যে তিনি অনন্ত- 


সাধারণ প্রতিভা পরিচয় দিয়াছেন। উজ্জ্বল ধূমকেতুর ' 


ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে ভ্যরতের মোগ্লেম জগতে আবিৰ্ভুত 


হইয়া বিবিধ কল্যাণকর সংস্কার, বিবিধ শামনকার্ষেচ 
অনাধারণ নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমভার পরিচয় দিয়াছেন । মিঃ 
কীন্‌ সাহেব বলেন-_-কোন রাষ্ট্রীয় শাসন কতৃপিক্ষই--এমন,: 


কি ব্রিটিশ শাসকেরাও--এই পাঠান শাসনকর্তার ন্যায় রাজ- 
নৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। শের শ্বাহই . 
সর্বপ্রথম গণমতের উপর নির্ভর করিয়া রাজাশীমন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । 


"আমাদের পাকিস্তানী মন্ত্রিরী একবার যদি এই সৰ 


শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ শাদকগণের শাসন নীতি অনুসরণ 
করিতেন--তাহ! হইলে কি এমন দুর্ধিন আসিতে 


পারিত ? 





--) মনা 
শ্রীকল্যামী চট্টোপাধ্যায়. - 


আমার মা কি হারায় কথন: ..: . ৪,৮৮ 

“লুকিয়ে আছে গোপনে, -.. ৭ 

মা'র সে আখি যায় কি ভোলা . র 
মনের, মাঝে জাগায় পোলা, 

মিলিয়ে আছে. সেই চাহনি টি 

'নীল আকাশের অঙ্গনে |: 1.৩ 

"আকাশ মাঝে দেখিতে পাই - El 

: মায়ের নয়নতার।। < -- = 

'এসেই চাহনি দেখি আজি বিশ্ব ভুবন. ভরা॥ 

১ পরা চরণ ছুটা 7 রর 
| 7. ** দেখিতে পাই ম্বপনে। 

:মা কি আমার হারায় কু | 
7 ৮" লুকিয়ে আছে গোপনে । | 


মা'র সিমন্তের সিদূর রেখ! 
গোধুলীতে আ্াকা। 
বৈশাখের এই ঘন আধার 
মায়ের চোখের অননে। 
ঘুম ভেঙ্গে যায় গভীর রাতে, 
নিদ আসেনা আঁখিপাতে : 
মা জাগে মোর শিয়রেতে 3 
হাস্য মধুর বয়ানে 1? 
মা কখনও হারায় নাকে a 
Oo রয়েছে মোর নয়নে। ডি 
_ যখনি পাই দুঃখ ব্যথা, 
মনে. পড়ে মায়ের কথাঃ 
তোর, চরণেই জানাই 'মাগো, 
আসার ব্যথা! গোপনে। 


> 
- 
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পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় - 


জা ক টির্দ জি শ্ীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ রে | ২৮৮06 - 


গত. কির "বহু বাদী সাহিত্য) শিল্প, বিজ্ঞান; 
সঙ্গীত, দর্শন আদি. সকল, সাংস্কৃতিক বিভাগে যে স্জনীখভির 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা! জগতে অপূর্ব । ওই যুগের: যে 
সর মনীষীর! রাজনৈতিক, সামাজিক, অথ নৈতিক উন্নতির 
শস্য যে আত্মত্যাগ, ও ৷ কঠোর. সাধন। করিয়াছিলেন তাহাই 
আআাথীন ভারত রাষ্ট্র গঠনের, শক্তির উৎস পাশ্চাত্য শিক্ষা 
$৪ সভ্যতার অনুকরণে বাংলাকে নব কলেবরে সজ্জিত 
ক্ররিবার জন্য আগ্রহান্বিত বাঙলার নর-নারী তখনও 
পরাধীনতা। শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হুইয়। বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ. 





ূ হব ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী 2 
করিবার, জন্ত-বন্ধপরিকর ৷ তাহাদের সেই সাধন, পরিশ্রম, 
অধ্যবসায় ও নিষ্ঠ প্রত্যেক স্বাধীন জাতির শ্রদ্ধা লাভের যোগা+- 

পঞ্চানন নিরোগী নহাশয় সেই সব সাধকদের মধ্যে 
সন্ততম । তীহারই যুগে বাঙ্গালী নব জাগরণ মন্ত্রে উদ্বদ্ধ 


নী এ. 


টু অসীধ্য সাধনে রত, দেশের মান ও ওঁ বৃদ্ধির" ₹ জন্ত বধ 


“পরিকর হয়। গঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ও তাহার -ভীরনং 
সেই মহান ধাঁরায় গঠিত করিতে বদ্ধরিকর-ইইয়াঁ ছিলেন” - 


[তাই তিনি বিদ্যার্জনে, বিজ্ঞানের সাধনায়, কর্মের প্রচেষ্টায় 


সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সমাজে বরণীয় স্থান অধিকার" 


“করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। তাঁহার . জানার্জ্জনের;' পঞ্চে ' 


নানা বাধা-বিদ্ব উপস্থিত, থাকা :নত্বেও -তিনি: ধৈৰ্য্য ক 
অধ্যবসায় যোগে তাহা অতিক্রম করিয়া সমাজে সথপ্রতিঠিত, 


হন । 


তীহার জন্ম হয় ১৮৮৩ খুষ্টাব্বের ৪1 অক্টোবর বাঙ্গলার' 


4 দির ছাঁয়া সন্নিবিষ্ট এক নিভৃত পল্লীতে। গ্রামথানির, 


নাম হোয়েড়া, হুগলী জেলার অন্থান্ট গ্রামের মতনই সে যুগের: 

'- সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার এই গ্রাম পূর্ণ। ছোট হইলেও 
গ্রামথানি প্রাকৃতিক: এখধ্যে যেমন মনোরম, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠারও-তেমনই . গরীয়ান- ছিলে। শিশুকাল হইতে 
'পৃঞ্চানন তীক্ বুদ্ধির পরিচয় :দিয়াছেন। 


৩০1৪০ বৎসর পূর্বে বাঙালী’ ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়া 
শিক্ষ। করিবার আগ্রহ ও.'সাধন! প্রবল ছিল। :গত শতাববীর- 
শেষার্দে অমর! শত শত" বাঙ্গালী জীবন লক্ষ্য করিলে 
সেই সাধনার বহু প্রমাণ. পাই ।. .এই.-ছাত্ররাই বাঙ্গালীকে- 
ভারতে শ্রদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার- আসনে স্মুপ্রষ্ঠিত করিয়াছিল 1. 
তাই অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন, বাংল! আজ যা করে ভারত- 
সপ্তাহান্তে তাই করে। ইহারই প্রতিধ্বনি কয়িয়া গোখেল: 
ভারতের আইন সভায় ১৯০৮ সালে বলিয়াছিলেন--+বাংল 
আজ য! ভাবে বাকি ভারত পর দিন সেই বিষয়ই চিন্তা, 


করে। সেই মর্যাদা ও. পারদ! পঞ্চাননের ছাত্র জীবনে 


এ 


পরিলক্ষিত হয়। | 
তাহার পিতা শশীভূষণ নিয়োগী সামান্য বেতনে ভারত 


১3" 


(৫! কৰ্ম্ম করিতেন-_তীহার এই স্বল্প আয়েও 


চর 


৯ নিজেই অনেক, অংশ . বহন 


৮ম সংখ্যা] 


তিনি পুত্রের শিক্ষায় জন্ত-ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ 
করেন নাই. তবে পঞ্চানন বালক অবস্তা হইতেই নিজের, 
অধ্যবসায় ও চেষ্টায় স্ববলধ্বী হইয়া তাহার শিক্ষার ব্যয়, 
করিতেন। 
প্রীক্ষাতেই বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। 
বাল্যকালে -ভিনি স্বগ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ 
করেন।. প্রত্যেক ক্লাসের' উন্নয়নের" সময় সর্বপ্রথম স্থান 
অধিকার করিতেন। মাইনর পাঁশ করিয়া এগার বৎসর 
বয়সে কলিকাতায় আইসেন. এবং আর্ধামিশন স্কুলে পঞ্চম 
শ্রেণীতে ভন্তি হন. তথা হইতে ১৮৯৯ সালে, এণ্ট্‌ ক্ষ 
পরীক্ষায় পাশ করিয়! ১৫ পনর টাকা বৃত্তিলাভ- করেন। 
১৯০১ সাঁলে ডাঁফ কলেজ হইতে এফ এ পাশ করিয়া ২০২ 
টাকা জলপাঁনি পান।” তিনি বি-এ পাঠ শেষ করেন 
মেট্রোপলিটান কলেজ অইতে। তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি 


কলেজ বি-এ, বি কোঁসে'র ক্লাশে ভর্তি হয়| বিজ্ঞান বিভাগে. 
তাহার উদ্দেশা ছিল সার পি, সি,. 


পাঠ আরম্ভ করেন। 
রায় ও স্যার জগদীশ বস্থর পাদপ্রান্তে বসিয়া বিজ্ঞানের; 
আলোক দেখিবেন এবং বিজ্ঞানের রশ্মি জগতে বিতরণ 
সে স্কষধোগ. তাতার ভাগ্যে ঘটে নাই । তিনি 
মেট্রোপলিটান ( বিদ্যাসাগর ) 
পদার্থ ক্যা ও বসীয়ন শাস্তে প্রথম শ্রেণীর অনারস্‌ পাইয়া. 
বি-এ পাশ করেন | তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিস উড়ো: 
বৃত্তি গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক, ও নানা পুরস্কার লাভ 
করেন। 


করিবেন | 


পর বৎসরই ১৯৭৪ সালে এম-এ পরীক্ষাতেও রসায়ন 
শাস্বে, তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তরণ ছন। এ. 


‘যুগের মতন .তখন.বিজ্ঞান.চর্চ্চার জন্য সু-সজ্জিত. ল্যাবক্টোরী 


পাওয়া, যাইত. না।, তথাপি তিনি প্রাকটিক্যানে ও 
গবেষণায় বিশেষ ব্যুৎগত্তিলাভ করিয়া ছিলেন তাঁহার ' সাধনার 
বলে। ৰ 

তখনকার. দিনে কলিকাতা ET ৰ 
সমগ্র উত্তর ভারত. ব্রহ্ম, সিংহল. ও এডেন. পর্য্যন্ত বিস্তৃত. 
ছিল॥। এরং ভারতে পি, আর, এস বুত্তিই,, সর্ববশ্রেষ্ঠ.ও. 
মূল্যবান ছিল । প্রতি বৎসর. দশ হাজীর টাক! বৃত্তি অঞ্ভন, 


করিয়া.বহু বাঙ্গালী বিশ্ববিদ্ঠালয় ও বাংলাকে গৌরবাধ্বিতং 
্‌ 


পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 


তিনি সকল: 


কলেজ হইতে ১৯০৩ সালে, 


২৪৯ 


করিয়াছিলেন। পঞ্চানন ও ১৯০৬ সালে এই বৃত্তি পাইয়া 
নিয়োগী বংশের মূখ উজ্জ্বল করেন। তাঁহার গবেষণার 
বিষয় ছিল রসায়ন। তিনি মাউট পদকও পান। 

তিনি এম-এ পাশ করিবার পর রসায়ন শাস্ে গবেষণার 
জন সরুকারের নিকট হইতে ১০০৬ শত টাক! মাসিক 
বৃত্তি পাইয়া স্যর পি, সি, রায়ের অধীনে গবেষণায় মনোনিবেশ 
করেন। ১৯০৬ সালে গবেষণার জঙ্গ গ্রিফিথস্‌ প্রাইজ 
পাঁন।, 

তাঁহার পিতার উচ্ছ' ছিল পঞ্চানন আইন পড়েন এবং 
ওকালতি করেন। কিন্তু পঞ্চাননের স্বাভাবিক জ্ঞানের 
্কুণ বিজ্ঞানের দিকেই বহিয়া চলিয়াছিল, তাই তিনি 
আইন পড় বন্ধ করিয়! বিজ্ঞানের, সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। তখন খুব কম বাঞ্গালী..বিজ্ঞানের' দিকে আকৃষ্ট 
হইত। এ" প্রসঙ্গে - ছাত্র জীবনে তাঁহার য়ে সততা 
প্রকাশ পায় তাঁহার একটা উদাহরণ অ-প্রাদদ্দিক নহে। 
তাঁর পিতা" .আইন ' পড়াইরার জন্য ইচ্ছা, প্রকাশ করাতে 
তিনি আউন- কলেজে  ভন্তি হন কিন্তু তিনি , ক্লাশে যাইতেন 
না। পিতা মাসের পর মাঁস্‌ মাহিন! যোগাইতেন, যুব! পঞ্চানন 
তাঁহা কলেজে. জয়}. দিতেন না, -নিজের:কাছে রাখিতেন। 
ধখন-পিতার নিকট আইন পড়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল 
তখন সেই লমস্ত টাক! তাঁহার 'পিতার হাতে প্রতার্পণ 
করিলেন.| যৌবনের. লালস! পরিতৃপ্রির জন্তু এক পয়সাও 
বায় করিতেন না, | 

রসায়নের গবেষণার সময়. | তিনি, হরে ন্েহময়ু 
পিতাকে ভারান। সংসারের গুরুভার :মন্তকে : প্রড়িল। 
অর্থোপার্জন, না. করিলে. এক দিনও সংসার চলিবে না। 
এমন অবস্থায় চাকুরী, গ্রহণের, চেষ্টা করিলেন, মেধাবী 
ছাত্রের কাঁজের অভাব হইল ন!। . শিক্ষ! বিভাগে ১৫০২ 
মাহিনার চাকুরী আসিল,কিন্ত একজন পি,আঁর, এস এর পক্ষে 
১৫০২ .টাক মাহিনার চাকুরী করণটা অমন্মানের বলিয়া 


প্রত্যাখ্যান . করিলেন, যদিও তখন তিনি অর্থাভাবে বিশেষ 
জর্জবিত। 

১৯০৭ সালে তিনি রাঁজসাহী' কজেলে ২৫০ টাকা 
মিনায় রসায়নের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ 
সালে এক বৎসরের জন্য: বাঁজমাহী কলেজের অস্থায়ী, 
প্রিন্সিপ্যাল হন। 


২৫০, 


ইতিপুর্কে তিনি ১৯১৮ সালে গবেষণার জন্ট পি, এচ, ভি 
ডিগ্রীলাভ করেন কলিকাঁতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। 
কলিকাতায় ডি, এম্‌, সি, ডিগ্রীর প্রচলন হয় নাই । 

১৯২০ সালে কয়েকজন ভারতীয় অধ্যাপককে আঁ, ই এসে 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কর! হয়, তখন তিনি এই গৌরবময় 
পদে উন্নীত হন। তখন পৰ্য্যন্ত শিক্ষা বিভাগের এই 
ইম্পিরিয়াল সাভিল গ্রেড ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রায় 
একচেটিয়! ছিল, স্যার জগদীশ প্রভৃতি পূর্ব্বেই ইম্পিরিয়াল 
সাঁভিস পান। | 

সেই জন্য স্যর পি, সি, রায় তাঁহাকে সহাসো বলিয়। 
ছিনেদ-্ণ্পঞ্চানন, মামি সাত বৎপর এডিনবরায় গরু 


খাইয়া আসিলাম, আই, ই, এস পাইলান না; আর তুমি 
এখানে থেকেই আই, ই, এস পাইলে ।” 


১৯২১ সালে. তিনি প্রেমিডেন্সপী কলেজে বদলি হন। 
এবং কয়েক মাস পরে তাহাকে শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদ্দে নিযুক্ত 
করা হয়। ১৯২৭ সালে তিনি পুনরায় প্রেসিভেন্সী কলেজে 
স্থায়ী ভাবে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত-হন। পরে ১৯৩০ সালে 
ডাঃ নিয়োগী তীহার জীবনের চরম আঁকাত্খিত স্তার পি, সি, 
রায়এর দ্বারা গৌরবান্বিত রসায়নের প্রধান অধ্যাপকের 
পদ প্রাপ্ত হইয়া পরম গৌরব ও তৃপ্তি অন্থুভব কবেন। 
স্বদীর্থ কাল আচাৰ্য্য দেবের পদ্দান্থসরণ করিয়া নানা গবেষণায় 
কৃতিত্ব ও সুনাম অৰ্জ্জন করেন। 
বিদ্যায় বুংপত্তি লাভে সুযোগ দিয়া ভারতের স্বাধীন রাষ্ 
গঠনে সৈনিক তৈয়ার করিয়াহেন। 

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩১ বৎসর শিক! প্রদান 
কাৰ্য্যে ব্রতী থাকিবার পর সরকারী কর্ম হইডে অবসর গ্রহণ 
করেন। কিন্তু তাহার ৫৫ ব€সর বয়স উত্তীর্ণ হইলেও 
তিনি অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি লইয়া 
তাহার চিরপ্রিয় জ্ঞান বিতরণ কার্ধ্য হইতে বিরত হইলেন 
না! তিনি শিক্ষা বিভাগেয় অনুমতি লইয়া প্রসিডেন্সী 
কলেজে অইবতনিক গবেষক হিসাবে কাধ্য চালাইতে 
লাগিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস-সি ক্লাশে রসারুন 
শাস্ত্রের লেকচারার পদ রাখিয়া দেন। 

তাহাকে বন্ধুবর্গ আমরা যখন বিশ্রাম লইতে বলি 


তখন 


শত শত ছাত্রকে রসায়ন 


বঙ্গলক্ষ্মী--আযষাঢ়, ১৩৫৭ 


' সকল৷ সময় তিনি বলিতেন দেশের 


৫শ ব 

তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন--“শ্মশান ঘাটের এপারে 
বিশ্রামের কোনও অবকাশ নাই ।” তাহাই হইয়াছিল তাঁহার 
জীবনে! শেষ পর্য্যন্ত তিনি কাঁ্য্য করিয়! গিয়াছেন। তীহার 
মৃত্যু হয় সোমবার পূর্বাহ্ন ১২টায়, শনিবার দিবস তিনি 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাধিক সভায় উপস্থিত। পল্লীউন্নয়ন 


কার্ধ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং ' জাতিগঠনের প্রধান 
উপাদ্থান বিষয়ে ভারত সভাকে উদ্ধ দ্ধ করিবার কত পরামর্শ 


দেন। তাঁহাকে অঙন্ুস্থ দেখিয়া ষখন বলিলাম 'এই গরমে 
কেন আসিলেন, তিনি বলিলেন, আসিয়াছি তাই: 
আপনাদের: সঙ্গে দেখা হইল। সেই সময়েই তিনি 


তচৈতন্ক হইয়া পড়েন, ' এবং শিরে রক্তক্ষরণও কিঞ্চিৎ 
হয়। অর্দাঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে 
এন্বুলেম্স কারে, বাটীতে পাঠান হয়। বাটীতে যাইবার পর 
কিছু স্বস্থ হইলেও পুনরায় তীহার হেমারেজ হওয়াতে 
মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হন। 


তিনি মরণের কয়েক বর পূর্বের মনীন্দ্রচন্দ্র কলেভের 
গঠন ও শিক্ষা প্রদান কাধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পধ্যপ্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে & 
সেবা শিগ্ধেকে নি ক্র রাঁখিয়। ছিলেন । 

ডাঃ নিয়োগ! বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী, কিন্তু দেশকে 
বড় করিবার ও দেশের নর-নারীকে প্রতোক স্বাধীন দেশের 
ন্যায় সমৃদ্ধিশালী করিবার তাহার আকাজ্ষা ও 
প্রচেষ্টা বাল্যকাল হুঈতে ছিল। ২৫ বৎসর যাবৎ তাহার 
সহিত কর্ম্ম ও আলোচনা করিবার সৌভাগ্য লেখকের হয়। 
কাজকে এককভাবে 
দেখিকেন না { not isolated or compairtmental ) সব 
কাঁধের মধ্যে পরস্পর সংযোগ না রাখিলে কোন জাতি 
বড় হয় না। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহার 
কর্ম্মশক্তি নিঃশেষ না করিয়! সাহিতো, নারী মঙ্গল কাধে, 
সমাজ সেবায়, কৃষি কায্যে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন | 
আমাদের সহিত তাহার ধনিউভাবে কার্ধ করিবার স্থযোগ 
হইয়াছে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অনুষ্ঠানে ! 

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ হইতেছেন গুরুস্দয় 
দত্ত আই-পি-এস মহাশয়। ডাঃ নিয়োগী তাহার সতীর্থ 
ছিলেন। একদিন নারীমঙ্গলসমিতির এক সভায় যখন 
তিনি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃত! দিতেছেন তখন তদান্তনীন্তন 
সাধারণ সম্পাদক শ্রধুক্ত অবিনাশ ব্যানাজি . বলিলেন ষে 


১৬//। 


৮ম সংখ্যা ] 


“ডাঃ নিয়োগীকে একজন ভাল বক্ত। বলিয়া আনিতাম কিন্ত 
তিনি যে দেখছি একজন শ্রেষ্ঠ বাঁগী-_ইংরাজিতে যাহাকে 
বলে *ওরেটার” 1” বাস্তবিক তিনি একজন ভাল বাণী 
ছিলেন | | i 

গুরুস্দয় দত্ত মহাশয় ছিলেন মানুষের গুণ ধরবার 
জহুরী । তিনি তখনই বলিলেন-_দেখুন ডাঃ নিয়োগীকে 
আমাদের কাজে লাগাইতেই হইবে, | করিলেনও তাহাই। 
আত্মভোলা পঞ্চানন আই-সি-এস চালে ধরা পড়িলেন__ 
তিনি বলিলেন, মেয়ের! বড় না! হইলে জাত বড় হবে নাঁঁ_ 
তোমার কাজে আমার প্রাণে সাড়। দেয়। 

তদবধি ডাঃ নিয়োগী সরোজ নলিনী সমিতির কার্ধ্য 


তাহার সময় ও শক্তি অকাতরে. ব্যস কহিতেন,। কখনও ' 


তাহাকে বিরক্ত দেখিনি। আমাদের মধ্যে কত মতবিরোধ 
হইয়াছে, মান অভিমানের পাঁলাও চলিয়াছে, তথাপি তিনি 
কখনও দেটী মনে রাশ্নে নাই । কত ঠাট্রা তামাসা করিয়াছি, 


= তথাপি তিনি আমাদের সঙ্গে মুহুর্ত পরে সংল ও সহজ মনে 


২স্বাক্যালাপ কহিতেন। ইহাই ছিল তার চরিত্রের বিশেষত্ব , 
স্বমত প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করি ব এ প্রবৃত্তি 
কখনও তাহার চিত্তে স্থান পায় নাই। 
প্রথমে তিনি পাঁচ বণ্পর সহঃ “সভাপতি ছিলেন, তারপর 
অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ সম্পাদক" পদ 
হইতে যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন পঞ্চানন নিয়োগী 
মহাশয়কে সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
- কর! হয় --তিনি সহঃঃ সভাপতির মান ত্যাগ করিয়া সম্পাদক 
হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই | 

১৯৩৯ সালে সাধারণ সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়! 
প্রায় ৯ বৎসর সেই কার্য করেন। 5 

আভ্যন্তগীন মনোমালিনা, বোমা ও.-যুদ্ধকালীন বিপদ 
-২ ছুভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক 'হাঁদামাদি সকল ছর্িনে তিনি 
সরোজনলিনী নারীমঙ্ছল সমিতিকে প্রাণ দিয় রক্ষা 
করিয়াছেন, তাহার জন্ত গর্বও অন্থভব করিতেন । ' বোম! 
পড়ার সময় - নারীমদ্ধল সমিতির . শিল্পায়তন কৃষ্ণচনগরে 
স্থানান্তরিত করা হয় ১৯৪২।৪৩ সালে ।-তথনও তিনি নান! 
বিপদ মাথায় করিয়। কষ্চনগরে গিয়া সমিতির কার্য অক্ষুণ্ 


রাখেন এবং কৃষ্ণন্গরে এই প্রতিষ্ঠানটাকে জনপ্রিয় করিয়া 


পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 


২৫১ 


তোলেন। . বার্ষিক সন্তা ও প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য দ্বিঙনর 
পর দিন কুষ্ণচনগরে অবস্থান করেন | 

তিনি বয়স্কাদের ভিতর মহিল! সমিতি পত্তন ও প্রসারের 
কাৰ্য্যে তাহার শক্তি নিয়োগ করিতেন। বলিতেন-_গ্রামের 
মেয়েদের আগে মানুষ করুন । তাঁহার সহিত কয়েক স্থানে 
বিশেষতঃ রেলের উপনিবেদ মহিলা. সমিতি পরিদর্শনে গিয় 


তাহার উৎসাহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম ! কয়েক বৎসর বাঁষিক 
উৎসবের সময় মহিল!. সমিতির প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন 


হইত তাহাতে ডাঃ নিয়োগী বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন। 

তীহারই - সম্পাদকতার দময় সরোজনলিনী সমিতির | 
নবগৃহ পত্তন ও নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য শেষ হয়। যখন গৃহ নিৰ্ম্মাণ 
কাৰ্য্য সমাপ্ত হয় তখন তিনি অপার আনন্দে আমাদের সন্দেশ 
খাওয়াইয়! দিলেন। এই নারী মঙ্গল সমিতি তাঁহার স্মৃতি 
উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিলে তাহার কাধ্যের গুণ গ্রহণ 
কর! হইবে। ] 

তিনি বিজ্ঞানের এক জন প্রধান সাধক থাকিলেও 


মাতৃভাষার সাধনায় তীহাঁর চিত্ত সদাই উদগ্রীব ছিল। 


তাহার সহিত একযোগে কাৰ্য্য করিয়!- তাঁহার বঙ্গভাষার 
প্রতি দরদের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি রাষেন্দ্র সুন্দর 
ত্রিবেদীয় ন্যায় বাজল!' ভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণ। 
লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন__ 
আমাদের বাংল! ভাষায় যখন মৌলিক গব্ষণ। বাঁহির হইবে 
তখনই বাংল? ভাষা শিখিবার আগ্রহ বিশ্ব পণ্ডিতদের মধ্যে 
জন্মাইবে। তিনি ১৩৪৬ সালের ১ম সংখ্য! বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ পত্রিকায় “গ্যালিয়ম ধাতুর নৃতন যৌগিক” নামক 
একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ৷ 

১৯১০ সালে.শত পুটিত ও সহত্র পুটিত লৌহের রাসায়নিক 


বিশ্লেষণ করিয়। এবং আ.যুর্বেদে প্রচলিত বহু ধাতুঘটিত ওষধের 


রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া বাঙলা ভাষায় প্রবাসী” প্রভৃতি 
মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি “বৈজ্ঞানিক 
জীবনী’ নামে একখানি বান্দর! পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 
তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গল। ভাষায় লিখিতে ও বলিতে 
সমভাবে দক্ষ ছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় তিনি বৈজ্ঞানিক হইয়াও, রসাল সাহিত্য 
রচন। দ্বায়া পাঠককে আশ্র্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। তিনি 


২৫২" 


তুফান নামে একখানি 'বাংল। পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 
তাঁহার মধ্যন্থিত নাম, গীত! ব্যাখ্যায় প্রলাপ ‘প্রফেসার ও 
অধ্যাপক’ “ডাক ঘরের আত্ম কাহিনী” হাস্য রসের 
ফোয়ারা ছুটাইয়! চিত্ত নির্খল আনন্দে ভরিয়া দেয়। 


তাঁহার সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ গুলি 'নৃতন নূতন-' 


তথ্যের পরিচয় 'দৈয়। তিনি কয়েক বৎসর “বঙ্গলক্ষ্মীতে 
সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয় ‘বঙ্গলক্মী’র গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ' 


বঙগলক্মীতে বাহির হয়। সেই প্রবন্ধ পাঠ পঞ্চাননের উদার 
মনোভাব সাহিত্যিকদের প্রতি ভান্তরিক শ্রদ্ধা ও বাংল! 
ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ পায় । 


১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলনের -বিজ্ঞান ' 


শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সুচিন্তিত অভিভাষণ 


প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন-_যদি কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় কালই বাঙ্গল1 ভাষায় বিজ্ঞান পড়াইনার রীতি 


গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি Roscoe ও Schorlem- 


মধ্যে থাকিলে আজ বাংল! [ভাষা কত সম! ১০০ ও 
গৌরবান্বিত"ইইত 


১৯৩৯ সালে তীহাকে' কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের" 


বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব পদে যখন বরণ করিতে যাই তখন 


তাহার আগ্রহ ও আনন্দ দেখিয়া মুগ্ধ হই । পরিণত বয়সে ভ্রমণ 


কষ্টের প্রতি ভ্রক্ষেপ বা চিন্তামাত্র না করিয়। সম্মতি দেন। 
এক সঙ্গে একই রেলে ও গ্রীমারে আমরা যাই। তিনি 
বাঁংল। ভাষাকে 'বিজ্ঞানের বাহন ' করিবার, কত পরিকল্পন! 
ব্যক্ত করেন 1 "তাহার এই মিশন ( কল্পনা )' সফল করিবার 
জন আমায় বার বার অন্থপ্রেরিত 'করিয়াছিলেন। নিখিল 
ভারত বঙ্গভাষ! প্রচার সমিতির কার্ধ্যে তিনি সর্বদা আমায় 
উৎসাহ দিতেন। 'অর্থওড' দিয়াছিলেন কয়েক বার ! কুমিল্লা 
অধিবেশনের পর আমরা কয়েকজন ডাঃ 'নিয়োগী, সুরলা 
দেবী সমেত ত্রিপুরাধিপতির' আমন্ত্রণে আগড়তলায় গমন 
করিয়াছিলাম। সেখানে সম্বর্ধনা ' সভায় তিনি যে অপূর্ব 


বঙ্গলক্মী--আষাঢ়, ১৩৫৭ . 


বছর অধিবেশন হয় তাহার 'জন্ত 
বঙ্গীয় "সাহিত্যে পরিষদে পঠিত “০লধর স্মৃতি 'প্রবন্ধটী নানি হরর জাগি রি কা 

. সম্মিদনের আজাবন সভ্য হন এবং সায়েন্স কংগ্রেসের মত ইহা 
যাহাতে: কাঁধ্যকরী ও স্থায়ী হয় তাহার জন্ চেষ্টা করিয়া- 


বক্তৃতার প্রবর্তন করেন। 
2 পরিষদে একটা এপিডায়স্কেপ ক্রয় কর! হয়। ইহার বারা ০ 
meraর রসায়নশান্তরের মত অত বড় গ্রন্থ কয়েক মাঁসের মধ্যেই ০ 
বান্ছল। ভাষায় মায় পরিভাষা সমেত প্রস্তুত করিয়া দিতে 
পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রস্থর অভাবে এক, দিনও 


পড়াশুন! বন্ধ হইবে না! সে বিশাস বাঙ্গালী রাষ্টনায়কদৈর 


[ ২৫শ বৰ্ষ 
বক্তৃতায় ত্রিপুর। রাঁজপরিবারের বাংল! সাহিত্য সাধনা ও 


রাষ্ট্র কার্যে বাংল! ব্যবহারের জন্য স্ততিবাদ করিয়াছিলেন 
তাহাতে ত্রিপুরাজ রাজবংশ হইতে জনসাধারণ পর্যন্ত মুগ্ধ'ও 
- শ্রদ্ধান্বিত হন। ম্হীরাজ। বাভাঁদুর ত্রিপুরী রাজবংশের বিরাট. 


ইতিহাস গ্রন্থ ও আর কয়েকটা মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেন। 
কুমিল্লা হইতে ফিরিয়া আসিয়ং সন্মিলনের যাহাতে বছর 
সন্মিলনকে জনপ্রিয় 


ছিলেন। তিনি সম্মেলনের কোঁষাধ/ক্ষ হইয়াছিলেন। তবে 


এই কোষাঁধ্যক্ষের কাজে তিনি অবসর পান নাই। 
তিনি বঙ্গীয় সাহিত ত্য পরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন 


পাঁচ বৎসর | 
সভাপতি চন । 


তিনি ১৯৩৭ সালে পরিষদের বিজ্ঞান শাখার 
তিনি পরিষদে বিজ্ঞানের চর্চা! ও ধারাবাহিক 
তাহাদেরই চেষ্টায় ১৯৩৯ সালে 


উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নবম অধিবেশন যখন 
রংপুরে হয় তখন তিনি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। 
১৯৩৩ সালে তাপতলা লাইব্রেরীর উদ্যোগে,ষে কলিকাতা 
সাহিতা সম্মেলন হয় তাহারও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি রূপে 


, তিনি ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে মতি সারবান 


অভিভ।ষণ দেন। তাহার অভিভাষণগুলি তর্দানীন্তন মাসিক 
ও দৈনিক পত্রিকায় মুদ্রিত. হইত । তাহার লেখাতে তাহার 
গণ্ভীর পাণ্ডিত্য, দেশগ্রীতি ও বাঙলা ভাষা লিখিবার প্রভূত 
শক্তির পরিচয় পাওয়! যায়। 
তিনি সিন্স কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল ও সায়ন্স 
ংগ্রেসের সহিত লিপ্ত ছিলেন। ১৯৩৩ সালে পাটনায় ষখন 


রসায়ন শাখার সভাপতি হ্ইয়্াছিলেন- তখন তিনি 
Optical isomerism of 0০490109.650 in 
organic compounds. সম্বন্ধে বর্তৃত1 পড়েন। 
তাহার খ্যাতি. ছড়াইয়া. পড়ে। এই. সায়ন্ম কংগ্রেসের 


মাদ্রাজ অধিরেশনে ছুইটী বক্তৃতা, প্রদান করেন । একটি[:02. 


in Ancient India অপরটী Growth of Synthetic 


Chemistry, বক্তৃতা হা সা সমাজে খুব আদরণীস 


হইয়াছি ল। CL 


"তাহাতে" 


৮ম সংখ্যা] 
তাঁহার Iron in Ancient India এবং Copper 


in Ancient India পুত্তকদয় ভারতের অতীব গৌরব: 


কাহিনীর উজ্জল নিদর্শন | ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে Indian 


Association for the Cultivation of Science 


প্রতিষ্ঠান হইতে মুদ্রিত হয়। অজৈব রসায়ন শান্তর তাঁহার 
নেক আবিস্কার তাঁহার অনেক প্রবন্ধে প্রকাশ হইয়াছে। 
(তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটীর- কোষাধ্যক্ষ ছিলেন 
এব: ১৯৩৯ সালে উহার সহঃ সভাঁপতি-হন। ১৯৩৬ সালে 


তিনি National Institute of Scienee of India 
সদস্ত ও ১৯৩৯ সালে রসায়ন বিভ ভাগের সহকারী এডিটর: 


হন |. ৃ 
বিজ্ঞান ও ছি প্রতিষ্ঠান পাও বহু সামাজিক ও 


সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। মিলনী ক্লাব 


ও রোটারী .ক্লাবে তিনি বক্তৃতা দিয় সত্যদের জ্ঞান ও 
আনন্দ দিতেন। ' 

তিনি বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের সকল প্রকার শিক্ষায় ও 
স্বাস্থ্যে বড় করিবার জন্তু সতত চেষ্টা করিতেন । 
একটি কাধ্যের উল্লেখ না করিলে তাহার দুরদর্ণিতার বিষয় 


বাঙ্গালী ছেলে 


তাহার 


- ২৫৩ 


অবগত হওয়া যায় না। তিনি ষখন ইঞ্জিনিয়ারিং, কলেজে 


অধ্যাপনা করিতেন তখন তিনি এক বাঁধিক উৎসব সভায় 
দেখিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইউরোপীয় ও এঙ্গলো 


ইণ্ডিয়ান, ছাত্রর একটি দল সভাপতি লাট সাহেবকে 


সামরিক কুচকাওয়াম্ম করিয়া অভিবাদন করিতেছে । 


এ ভারতীয় ছাত্ররা এইরূপ কাজে অংশ গ্রহণ ন! করায় বড় 


ব্যথা পান। প্রিন্সিপাল রিচার্ডসন সাহেবকে. ধরিয়া তিনি 
ভারতীয় ছাত্রদের একটী Millitary Training Corps. 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর বাধিক সভায় আগত, 


লাট .সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলের দল সামরিক কায়দায়, 


অভিবাদন করেন ইউরোপীয়গণের সঙ্গে । ইহাই Univer- 
sity NMillitary Traning Corps গোড়ার কথা । 
ডাঃ নিয়োগী একজন প্রকৃত শ্বজাতি বৎসল ও জনসেব্ক 
ছিলেন। সেইজন্য বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 


তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বহু সতা সমিতিতে তাহার কঠখ্বর' 
ধ্বনিত হইত তাহার উদ্যম পরিলক্ষিত হইত। তাহার, 
অভাবে দেশের ও বিদেশের প্রকৃত ক্ষতি হইবে। তাহার 


তিরোধানে বঙ্গদেশ একজন একনিষ্ঠ দরদী সেবক হারাইল |, 


০০০ ০০০০ আনত 


ন 


বাঙ্গালী মেয়ে 
. শ্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক 


ভয়ঙ্কয়ী ও সাধিনী বাঙ্গালী মেয়ে, 

প্রতিহিংসার নিদারুণ সব চেয়ে। 

ভুবনেশ্বরী বক্ষে কমল-মাঁলিকা, 

রক্তবীজের বধে তার! হয় কালিক1। 

দ্ধপসী কোমল! গড়! দিয়ে যেন নবনী, 

অশনিভরা ও মেঘমালা চেনে অবনী। 

ওর! সীতা, সতী, ওরাই যাজ্ঞসেনীরে, 

‘_' দুঃশাসনের রুধিবে বানায় বেণীরে। 
_ অবন্ঞা-করা লাঞ্ছনা কর! তাঁদিকে; | 

- . ধ্বংসোনুথ-কূরা আপনার জাতিকে। এ 
১ তোর! কপিলের নেত্রবন্ু শরীরী, - 

ভম্ম করিয়া চিছু রাখে ন! অরিরই । 

রুদ্র লুটায় তাদের. চরণ সরোজে, 

দীর্ঘস্বাপে, অযুত বজ্ গরজে। 


EEE? ছেলে 
্রীকুমুদরঞ্জান মল্লিক 


অতি. অদ্ভুত মোদের বাঙালী বট্‌, 
প্রতিভা প্রচুর অন্ুকরণেও পটু। 
মোগল পাটান সেজেছে তা জানে! তুমি, 
আওড়াতো সদ] ‘সাদি’ ও হাফেজ? ‘রুমি !” 
' সেজেছে সাহেব লভি উয়াছে ‘পিয়ারেজ’, 
বক্তা লেখক সবেই সমান তেজ। 
যাহার! বলিত তাঁরা ভীরু কাপুরুষ 
স্তম্ভিত হেরি অচিন্ত্য পৌরুয। 
'_' কাগজ কলমে ভাবিত যা দিকে দড়, 
: ছোর! ছুরিতেও নিপুণ অধিকতর । 
ই যত মিঠে তার! তাহার “অধিক কড়া, 
:- বাঙ্গালীর ছেলে বিহ্যৎ দিয়ে গড়া । 
আত্যাচার থে করিবেই তাঁরা রোধ, .- 
চক্র, বুদ্ধি হারে _দিবে প্রতিশোধ |, ১ 


চর 


ny 


তাঁকে যেমন দোখাছি 
শ্রীজিতেন্্র লাল ঘোষ 


আপিসে পা দিতেই বেয়ার! বলে উঠ ল--বাঁবু আপিস 
ছুটি ডাক্তার নিয়োগী- মারা গেছেন। . কথাটা প্রথমে 


বিশ্বাস করতে পারলাম না, বেয়ারাট।র কথার শ্রীই এমনতর |. 


তিনি যদি তেমন অস্থস্থই হতেন তা’হলে নিশ্চয়ই সংবাদ 
গাঁওয়। যেত | 

_ একটু পরেই জানলাম সংবাদ মিথ্যা নয়। এক সভায় 
বক্তৃতা কালে তিনি সংজ্ঞা! হারান এবং কিছু পরে ইহলোকের 
মায় মমত! ত্যাগ করে ৫ই জুন পরলোক গমন করেন । 


হাতে অনেক কাজ কিন্ত কোন কাজেই মন বসে না । 


পর পর তার মুখ, তার কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন 


পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, সাহিত্যিক, গুণগ্ৰাহী, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'সমন্বয় সাধক | তাঁর পাণ্ডিত্য বিষয়ে 
"আলোচনা করতে যাওয়। আমার গ্বার অজ্ঞের পক্ষে 


'বাতুলতা মাত্র ।' আর জানি বা তার কতটুকু! তাকে 


ব্যক্তিগতভাবে সেটুকু জান! তাও চার পাঁচ বৎসরের বেশী 
-নয়। - বহু কৰ্ম্মময় জীবন তার, অদাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন নিজেকে বাংলার সুধী সমাজে, তাঁর 
শেষের চার পাঁচ বৎসর কতটুকই না অকিঞ্চিৎকর ! 

বু যেটুকু জেনেছি তাঁর জীবনের কর্ম্মধারার তুলনায় 
সামান্ত হতে পারে কিন্ত যে কোন বাক্তির পক্ষে ৩1 
গৌরবময়। তাঁকে জেনেছি সমাজসেবামূলক কাজের 
মধ্য দিয়ে। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি বাংলার 
নানাস্থানে ঘহিলা সমিতির সংগঠন দ্বারা মহিন! সমাজের 
উন্নতি ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ করে আসছে দীর্ঘ ২৫ 
বত্সর, যাবং! তিনি ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক । 
৭ বৎসরেরও অধিককাল ১৯৪৭ সালে নেপ্টেম্বর মাসে তিনি 
সমিতির সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। 

মহিলা সমাজের উন্নতি সাধনে তাকে বরাবর সচেষ্ট থাকতে 
দেখেছি। তার চেষ্টার ভিতরে কোন কৃত্রিমতা ছিল না, 
বাইরের বাহাছুরী লাভ করবার প্রলোভনও ছিল নাঁ। বরং 


‘দেখেছি, অহেতুক, মিথ্যা অপবাদ ও শ্রেধপূর্ণ উক্তি - 


তাকে শুনতে হয়েছে অনেক সময়৷ তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ 


করেন নি। কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে বলেছেন--দেশের* 


কাজের মুল্যই হল এই.। 


মহিলা সমিতির: কাজে যখনই ডাক এসেছে তখনই . 


পারতাম না। 


"প্রায়ই দেখা ধায়।, 


সা 


তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, ষাবাঁর জন্তে। বার্ধক্য, সাংমারিক 
কারণ, কি-পথের ক্লেশ কোনটাই তিনি গ্রাহ- করতেন ন।- 
যদি কেউ তাকে ব্লতেন--আপনার.শরীর ত তত ভাল 
নেই, যাবেন কি করে? তখনি তিনি বনণেছেন--আজ্জও 
যেটুকু ভাল আছি, পরেত. তাঁও থাকব না, যেটুকু পারি, 
করে যেতে হবে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও হাওড়া রেলওয়ে 
মহিলা সমিতি হতে তাকে ডাকা হয়। তিনি সানন্দে 
যোগদান করেন. তাঁতে, এবং সেই তাঁর শেষ যোগদান |; : 


' সমিতির কাজে তীর সঙ্গে বাইরে যাবার সুযোগ 
হয়েছে, কয়েকবার । পথে খাও দিন কেটেছে। পথের 
র্লেশ মোটেই বোধ হয় নি, তিনি হাঁসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে 
সবাইকে সতেজ রেখেছেন। যখনই কোন বিরক্তিকর কারণ 
উপস্থিত হয়েছে, তিনি সকলকে কাছে ডেকে নিতেন } 
আঁর এমন সব. গল্প আরম্ভ করতেন, যাতে না হেলে 
মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান ধরতেন। তিনি 
মোটেই গায়ক ছিলেন না, তাঁর স্বর ছিল মোট! পৌরুষ 
দীপ্ত | তিনি গান ধরলেই আমর! হাসতাম লুকিয়ে । তিনি 
বলতেন--এই অমন লুকিয়ে হাঁসছ কেন !. হাসবে বলেই 
গান করছি। তাঁর সহজ ও সরল প্রকৃতির কি সুন্দরই না 
সন্ধান মিলেছে এর ভিতর | - - 

পণ্ডিত মুর্খকে, ধনী দরিদ্রকে দ্বণা ও অবজ্ঞা করতে 
তাঁর ভিতর এই বর্ণ বৈষম্য একেবারে 
যে ছিল না, ত! বলি না$ তবে অতি সাঁমান্তই তার আচরণে 
প্রকাশ পেয়েছে | : পথে চলার সময় চাকর বাকরদের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সাধারণতঃ উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
বা. ধনীর গুহেই আমর! অতিথি হতাম। চাকর বাকর ' 
যেখানে অনাদূত হয়েছে সেখানে তিনি বড়ই বিরক্ত 
হয়েছেন এবং তিনি তাদের সব খুশ্টিয়ে খুঁটিয়ে জেনে 
নিতেল। প্রায়ই তিনি ‘তাদেরকে -পর়সা দিতেন যাতে 
তাদের স্বাধীন ভাবে চল! ফেরার কোন বিশ্ব না হয়। 


তীর চেহারার ভিতর নারী স্থদভ কোমলতা ছিল না, 
বরং অতি মাত্রায় পৌরুষ্‌ “দীপ্তি ছিগ। কণ্ঠ স্বরও ছিল 
তাই7। তিনি ষখনই কথা বলতেন; অতিমাত্রায় গোর দিকে 
বলতেন, তাই শুনতে কর্কশ বলে ভ্রম হত" তাই কোন 
কোন আগন্তক তার কথ! ব! আচরণে ক্ষণ হতেন । কিন্ত 
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স্তর সংস্পর্শে আস্লেই বুঝতে পারতেন যে তিনি আচরণ 
“ৰ! ব্যবহারে কর্কশত ছিলেনই ন। বরং অতি নম্র ও. 
্ভক্লোচিত ছিলেন। 


আসাম অঞ্চলে মহিলা সমিতি পরিদর্শন ও সংগঠন: 
“করতে ডক্টর নিয়োগী মহ আমর! যাই। টুর প্রোগ্রাম 
ছিল বদরপুর পর্য্যস্ত। তারই কয়েক ষ্টেশন দুরে হাইল্রা- 


'লকান্দি গ্রামে থে মহিল। সমিতি রয়েছে তার সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত 


প্রভাবতী দেবী ও তাঁর স্থানী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায়ের. . 
বরাবরই ইচ্ছ। ধে ডক্টর নিপ্বোগী তাদের সমিতিতে যান। 
-ব্দরপুর যখন" আমর! পৌছি, তখনই ' কলিকাত। হতে 
সাম্প্রদায়িকতার. হাঙ্গামার নূতন উৎপাঁতের স'বাদ পাই। 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুন থেকে থেকে কলিকাতার বুকে' 
“তখনও .জলছিল। এতে ডক্টর নিযোগী ফেরার জন্ 


উদগ্রীব হরে ওঠেন, কিন্ত আমাদের ' একান্ত ইচ্ছা ভিনি * 


-হাইলাকান্দী মহিলা সমিতিতে যান। আমাদের . কথার 
কোন কান নাও হতে পারে ভেবে, শ্রীযুক্ত রায়কে সংবাদ 
“দিই | সংবাদ পেয়েই শ্রীধুক্ত রায় সন্ত্রীক তাঁর. সহিত 
সাক্ষাৎ 'করে তার সহিত সব বন্দোবস্ত করে নেন। এতে 
-তিনি-আমার উপর কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করেন এবং বলেন 
“যে যদি পথে থাকার কোন কষ্ট হয় তা হলে আমাকে 
ভয়ানক শান্তি পেতে হবে। পথে যে কোন রেশই হবে ন! 
এবং থাঁকা খাওয়ায় যে অত সুন্দর বন্দোবস্ত হবে, তাঁর 
“একট! কাল্পনিক বিবরণ: দেই । তাঁতে তিনি বল্লেন 
"শুনলাম ত সব, পাখার কি হবে, পাঁখ!? 
বল্লাম-তাও হবে। 


__মশাঁডানা ছড়িয়ে হাওয়। করতে আসবে, না ?. 
হাইলাকান্দি যাবার পথে গাড়িতে তিনি স্থর করে. 
-বল্তে থাকলেন -““হায়ল কারি, হারল কাদি'১-*০ 


‘হাইলাকান্দি মহিল। সমিতি দেখে তিনি বিশে প্রীত 


হন, বিস্ম়ও বোধকরলেন, ছোট একটু গ্রামে এমন 
উন্নততর সমিতি রয়েছে বলে । 


মহিলা সমিতির সভায় পুরুষেরও তিনি আহ্বান” 
“জানাতেন! তিনি বলতেন—_Women's work 33. 
mau’s work | মেয়েদের কাজে পুরুষদের সাহায্য করতে 
বিশেষ অগরোধ জান।তেন, তিনি নিজেকে দেবি বপতেন-_ 
"শিক্ষকতা করে জীবনের ২৭ বৎসর কাটাবার পর, বিশ্রাম 


তাকে যেমন দেখেছি : 
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সর্বাগ্রে প্রয়োজন-নয় জাতি মানুষ. হবে না, দেশের 
অন্ধকার থুচবে না। তাই বৃদ্ধ বয়সে . ম। বোনদের 
কাছে আবেদন করে €বড়াচ্ছি, তোমরা জাগো, জড়ের 
ন্তায় আর. থেকো নাতোমরা বীরের জননী হও» 
দেশকে গৌরবান্বিত করে! । দেশমাত। তোমাদের দিকেই ' 
ষে তাকিয়ে আছে, তার মালিম্য ঘুচাও। ন 

‘তিনি ছিলেন দত্যিকারের বক্তা, যাকে ইংরেজীতে বলা: 
হয় 0৮৭০৮. তিনি যন সভার বক্তৃতা করতেন, সভা : 
সকল দিক কম্পিত হয়ে উঠত, তীর পৌরষদীপ্ত গম্ভীর কণে 

তিনি ছিলেন ছাত্র-বংসল, তিনি যেখানেই যেতেন, 
একাধিক গুণমুগ্ধ ছাত্র তাকে প্রণাম জানাতে ছুটে আসত। 
তাদের তিনি কী গভীর সেহের সহিত বক্ষে চেপে ধরতেন, 
তা দেখে অবাক হতে হয়েছে । তিনি বলতেন-্াথ 
এর আমার ছাত্র ছিল, কী তিবস্কারই যে এদের করেছি 
আজ এরা মানুষ হয়েছে।কী আনন্দ হয় এদের দেখে! বহর 
তিনেক পূর্বে একটি দরিদ্র ছাত্রকে নিয়ে তার নিকট বাই, 
কোন কন্সেশানে তাঁর কলেজে ভত্তি' করে দেবার জন্ত। 
সকাল বেল|,অনাবৃত দেহে নীচে নেমে এসে বল্বেন_-কি হে 
কি চাই। বল্নাম সব, শুনে তিনি বল্গেন-_-না হে, ওসর 
হবেনা । আজকাপকার ছেলেরা বড় শররতান। ওদের 
দয়ামায়। দেখাতে আর ইচ্ছে করে না। বিমর্ষ হয়ে চলে 
আস্ছি, এমন সময় ডেকে বল্পেন_+শোন মতা ত হে, ও 
গরীব? আচ্ছা, ওষদ্দি প্রতিজ্ঞ! করে যে ঠিকমত লেখাপড়। 
করবে, তা হলে ওকে নিতে পারি।” ছেপেটি যথারীতি 
প্রতিজ্ঞা করল। তার ২ বংসর .পরে সেই স্থেলেটা বধন্‌ 
বি. কম্‌ পাঁশ করল, তাঁকে নিয়ে তার নিকট যাই । তিনি 
হেসে বল্লেন--আমি খুব খুসী হয়েছি, তোমার আচরণ ও 
ব্যবহার দেখে। তোমার মৃত ছেলেদের কত যে. ভাগ লাগে ! 
যখনি কোন: দরকার হয়, আসবে বুঝলে? 


আজীবন শিক্ষাব্রতী ডাঃ নিয়োগী একপ্রকার শিক্ষকতার 
ভিতর দিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। . বৃদ্ধ বয়নে তার 
প্রতিঠিত মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী কলেজ তীর" রি বহুন করে 
চলবে, কালের ঘাত প্রতিঘাত সন্থ করে 1২... ৮ 
. বড়ই অশুভ মুহুর্তে ডাঃ নিয়োগীর তার একজন আদর্শ 
শিক্ষাব্রতীকে দেশ হারাল।: কুশিক্ষার -আবর্ত, অশিক্ষার 
অন্ধকার হতে দেশকে,.সমাজকে মুক্ত করতে তীর স্যার আদর্শ 
শিক্ষকের প্রয়োজন । হিন্দু আমর।, জন্মান্তর বিশ্বাস করি। 
তার বিদেহী মাস্বার-ব্ধ পুনর্জয় হয়ঃ তা হলে তিনি যেন 


ৰ! ঈশ্বর ' চিন্তায় বার্ধাক্যটা কাটাবারই কথা ছিল.কিন্তু এই হতাশা-বে খেই জন্মগ্রহণ কন, অশিক। ও কুশ্িক্ষার- 


পতা পারলাম কৈ? সরকারী শিক্ষানিকেতন 
এএসে বুঝতে পারলাম আমাদের মা 


ছেড়ে 
বোনদের শিক্ষারই 
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কুন্কাট ক। হতে দেশকে, সমাজকে ঠিক পথেপরিগুলিত কনা] 
অঁমোঘ শক্তি নিবে ৷" তার উদ্দে্ড শ্রব্াঞ্জ ন ছানাই। 





মহিলা সমাচার রি 
__' শ্ীজেটাতিষ চন্দ্র ঘোষ - গর 


' দিল্লীতে নূতন মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট: " পুঁনবসততির জন্য নগর নির্ম্মাণে মহিলাদের উদ্যম. 
সর্দারণী নাও নিহাল সিংহ এম, এ, এল্‌, এল্‌ বি, নুতন. পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তদ্ের পুণবনতির জ্য-ছোট- 
দিলীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন! তিনি লক্ষী বিশ্ব- ছোট সহর বা পল্লী গঠনের সরকারী পরিকল্পনার আদর্শে 
বিদ্যালয়এর কৃতি: ছাত্রী) রাজধানীতে তিনিই দ্বিতীয় বঙ্গীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটী ছোট নগর গঠনের প্রচেষ্টার, 
মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। এইরূপ একজন আইনজ্ঞ কথা। সাধারণ সম্পাদক! শ্রীমতী রম! মজুমদার জানাইতেছেন' 
1শক্ষতা। মহিলাকে ম্যাভিষ্টেট পদে নিযুক্ত করি ভারত যে শিল্প প্রতিষ্ঠান উদ্ধাস্তদের জন্গ একটা ছোট নগর পত্তনের 
সরকার অতি স্ববিবেচনার কাজ করিয়াছেন । ব্যবস্থায় হাত দিয়াছেন ॥ কলিকাতাঁর নিকটে ২০০০ দুই: 


মার্কিন ত্বত্ত গ্রা্ডা ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক * ‘হাজার বিঘা জমি খরিদ, করিবার জন্য কথাবার্তা চলিয়াছে ।- 
আমেরিক। শুনস্বাস্থা, বিভাগের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন এই পরিকল্পনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা চাই। জীবুক্ত। রমা. 
দেশের ৫০ জন চিকিৎসরুকে চিকিৎসা বিষয় উচ্চ শিক্ষালাভ মজুমদার এই নগর পতনের অর্ধেক ব্যয় প্রতিষ্ঠান বহন: 
ও গবেষণার ভন্ত বৃত্তি দিয়া ওয়াসিংটনে প্রেণে করা সম্প্রতি: করিবেন বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন, বাকী অর্ধেক সরকারকে-. 
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভারতের. কোটা প্রদেশের দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রকার গঠনমূলক 
ডাঃ শ্রীমতী মঙ্গল দেবী তলওয়ার অন্ততম । ইনি বৃত্তিলাভ , কাৰ্য্যই বাস্তহারাদের প্রকৃত উপকার করিবে। সরকারের. ন্‌ 
« ক্রিয়া বালটিমোরে জন হাপকিম্স বিশ্ব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাত ও জনসাধরণের এই পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য অর্থ, -_” 
করিয়া সুনাম অঞ্জন করিয়াছেন। | যোগাইতেই হইবে। 
শিক্ষা সমাপনাস্তে ডাঃ মঙ্গলা দেবী গ্রস্থতি চিকিৎসা ও . OO 
নাসিং কাধ্যেতে অজিজ্ঞত| লাভের জন্তু আমেরিকা ও .- . সাভার ইলা ঘোষ 
কানাডার বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি বিখ্যাত সাঁতার জরীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ ও সিনা 


পরিদর্শন করিবেন। রি টী ইল! VA Goh Cb (কলিকাতা কৰ্ণওয়ালিস ষ্টরাটে) 
7. লন্তরণ কৌশল প্রদর্শন করিয়া উদ্বাস্ত পুর্ণবসতি' ভাপ্ডারের 
এলাহা বাদে ক্কতী বাঙ্গালী ছাত্রী, জন্য .অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। রা যেমন ৮ 
বর্তমান বর্ষে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় অভিজ্ঞতা আছে তেমনই ভাবে বাঙ্গালীর এই ছর্দিনে বাঙ্গালী” 
প্রমতী ছায়া ঘোষ ভিপ্লোম্যাসি ও ইন্টার ন্তাসন্তাল এফেয়ার্স লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা] ও উপার্জনের ব্যবস্থার 
বিষয়ে সর্ব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী ছায়া, সাহায্য করাই কর্তব্য। এ কথ নিশ্চিত নিজের পাকে 
কলিকাঁতার ১"উইমকৌ ফ্যাকটরা”র শ্রী জে, সি, ঘোষ দ্রাড়াইনার উদ্যম না করিলে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি 
মহাশরে কন্যা ।' বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মেয়ের এই প্রকার বড় হয় না। মেয়েদের এই সব কার্ধে; উদ্যম আশাপ্ৰদ 
ক্লৃতিত্ব গৌরবের বিষয় ॥ আশা কর! যায় তিনি আন্তর্জাতিক ও উপকারী । 2 
কার্ষ্যে ও রাইদুত দথরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। | | 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে মহিলার দান . বিজয়লন্নী পণ্ডিতের আমেরিকায় পুরষ্কার লাভ ইউ 
প্রিনিসপ্যাল ক্ষুদ্দিরাম বসুর স্ত্রী শ্রীমতী বস্তু কলিকাতা যুক্তরা আমেরিকায় চিকাগে। সহরে রবার্ট এবোট- 

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্বামীর স্থৃতি রক্ষার্থে ৩০*৯, দান, স্বৃতি পুরস্কার অতি সম্মানের পদ.। বিশ্বে, মৈত্রী,ও . 
করিয়াছেন | এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি ছুই বৎসর অন্তর শাস্তির জন্য বীহার] কাধ্য করিয়া থাকেন তাঁহারই এই 
বাংলা সাহিত্য ও' বিজ্ঞানের উপর. বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থী পুরষ্কার লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিভেপ্ট ট্াম্যান, চিকাগো’ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিবেন। মহিলার এ প্রকার দান নগরের মেয়ের কেলী, বঙ্গানিবারণী সভায় সভাপতি গ্রাহাম- 
চর স্মরণীয় ও অন্ুকরণীয়। . " ' ম্যাকাথীর এই পুরস্কার পূর্বে পহিবার সৌভাগ্য হইয়াছে ।. 


ররর 


৮ম সংখ্যা | 


বর্তমান বর্ষে এই পুরস্কার শ্রমতী বিজূলক্ষমী পণ্ডিত পাইলেন। 
ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা | 


হরিজন মহিলা আইন ব্যবসায়ী 
মাদ্রাজের হরিজন শ্রেণীর কৃতি মচিল। শ্রীমতী জগদস্বল 


বি, এ, বর্তমান বর্ষে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রুতিত্বের 


সহিত এল এল বি. পাশ করিয়াছেন। তিনি, হরিজন 
মহিলাদের মধো প্রথম এল এল বি পাশ করিলেন। “সবার 
উপর মানুষ সাঃ চণ্তীদাঁস কবির বাক্য সার্থক মনুষাত্বের 
স্ফুরণে জাতি ভেদ নাই । i 


পূর্বববঙ্গে নারী নির্ধ্যাতনে মুসলমান নারীর ওদাসীন্ন 

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জুন মাল পরান যে পূর্ববঙ্গের 
নারীহরণ, নারী নির্যাতন, নারীর শ্রীলতা হানী, বলপর্ক 
নারীকে মসলমান করণের পাশবিক কার্য সম্পাদিত হইতেছে 
তাহ! বিশ্বের মানব সমাঁজেব কলঙ্ক | নারীর মর্যাদ। বক্ষ! 
করা যে মানব ধর্ তাঁত! পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু মুসলমানগণ ভুলিয়া 
গিয়াভেন। 


এই নারী নির্ধ্যাতলে-মুসলমান_নারী_সমধজকে-হাথিত রা 
রিচলিত করে নাই বলিয়া! কয়েক সপ্াই-এরিঘা-আননবাহীর, 
যুগান্তর আদি সংবাদ পত্রে যে আলোচন! ভইতেছে_.তাহী:* 
চিন্তা করিবা | করিবার বিষয়।. এই নারী নির্ধ্যাতন ব্যাপাঁরের বিরুদ্ধে 
মুনা নারী-স মাজ কেন. বিচলিত, হন. নাই, তাহার 
কৈফিয়তে. এক্‌ মুদলমান বিদুষী যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাত! 
প্রণিধান যোগ্য... অপহৃত নারীদের প্রত্যর্পণ, ধৰ্্মাস্তরিত 
নারীদের আ.স্মাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা, নারীহরণকাবীদের প্রকাণ্যে- 
শান্তি... প্রান যতক্ষণ ন! পূর্ববঙ্গ সরকার করিতেছেন, আন্ত-. 
রিকতার সহিত ততক্ষণ নেহেরু-লিয়াকৎ হন চুক্তি প্রভাব: 


"মহিলা সমাচার 


. প্রয়োজন । 


২৫৭ 


শালী শত শত বক্তৃতায় বা আশ্বাদ ৰাণীতে হইবে না। 
এখনও মৰ্ম্মান্তিক সংবাদ নিত্য প্রকাশ পাইতেছে। * 


মুসলমান নারী সমাজেও এই গণচৈতন্য উদ্ধদ্ধ হওয়। 
নারীর নির্ধযাতনে নারীর হৃদয় কাঁদা উচিত । 
এতৎ উদ্দেশে: শ্রীমতী স্থজাতা বায় সম্প্রতি ঢাক! গিয়া হিন্দু- 
মুসলমান শান্তি-সজ্ঘ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তেমন আশ! পান 
নাই । মুসলমান... রম্ণীগণ_ কিছু অঘটন খটিয়াছে বলিয়! 
স্বীকারও..পীর্যান্ত _রূরিতে.-চান-নাই 1 এখন হিন্দু নারীকে 
তাঁহার মর্ধ্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকেই উপায় গ্রহণ করিতে 
হইবে! 


শিয়ালদহে নারীঘটিত কেলেক্কারী__ 

সম্প্রত্ত ২৮শে জোষ্ঠ যুগান্তর’ ও ৬ই 'জাষ্ঠ ‘পাদাতিকে’ 
উদ্বাস্তু অঙহায়'নারীগের লইয়া যে পাপ ব্যবদার চিত্র উদঘাটিত 
হটরাঁছে তাহ! মুসলমানদের নারী নির্য্যাতন অপেক্ষা পাপ ও 
কলঙ্কের কথা। বাঙ্গালী নর-নারী এই পাপ ব্যবস!। সমূলে 
উৎপাটিত না করিলে এ বাঙ্গালী জাতি ধরা হইতে লুপ্ত হইয়। 
যাইবে। আরো বিশেষ ক্ষোভের কথা এই পাপ কার্য্যে' বহু 
নারী ও কোন কোন নারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট । 

স্থপ্রতিষ্ঠিত নারী প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বাগ্রে এই পাপ কার্য 
বন্ধ করার ও পাপীদের জনসমাজ স্বরূপ প্রকাশ কর! কর্তব্য | 
উদ্বাস্ত নারীদেরও সাহায্য দান করার পূর্বে তাহাদের বিষয়ে 
সাবধান করিয়! দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । ' ডাঃ শ্রীমতী ফুল- 
রেণু গুহ ও গ্রীমতী লীলা রায়ের এই অভিযানে, অগ্রণী হওয়া 
খুবই কল্যাণকল্প । শ্রীমতী রেণুক! রায় ভারত সরকারের 
নিকট হইতে উদ্বাস্তদের সাহায্য আদায় করিবার পূর্বে 
সবকারের নিকট এই পাপ দমন করিবার দাবী করিলে ভাল 
হয়। | 


++ 


সরোজনলিনী নারী: মঙ্গল সমিতি 


স্বর্গ গুরুসদয় দত্তের নবম মুত্বাবাষিরী উপলক্ষে ২৫শে 
জুন রবিবার প্রাতে সমিতি ভবনে এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা! শ্রীযুক্ত! মনীষা রায় তাহার 
স্বৰ্গত আত্মার শাস্তি কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। শিল্প ও 
ট্রেনিং বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রী প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ 


করেশ। 


হম | . 


অপরাহ্কে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 


এতছুপলক্ষে একটি স্মৃতি-সভ! হয়। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল 


সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


সভায় বিভিন্ন, বক্তা গগুরুজীর' ও তাহার সহধমিনীর 
সংগঠনী প্রতিভা এবং আঁজিকার পরিস্থিতিতে ব্রতচারী 


আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া তাহার স্মৃতির 
'গুরুজীর* প্রতিকৃতি পুষ্পশোভিত্ত করতঃ মাল্যার্পণ করা * 
্‌ - ব্রতচারী নৃত্যের একটি মনোজ্ঞ অভি প্রদর্শনী হয় । 


উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ন সভার পূর্বে কয়েকখানি 


২৫৮, 
ব্রতচারী আন্দোলনের শর্টার প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদন প্রসঙ্গে 
ডাঃ রাধাবিনৌদ পাল বলেন যে, ব্রতচারী প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ 
মূল্য বুঝিতে হইলে পশ্চিমী খেলাধূলার 'কি ফল আজ 
পৃথিবীতে ছড়াইয়। পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে । এই 
বিষয়ে আলডুস ভাক্সপীর ব্যক্তব্য উদ্ধত করিয়া তিনি বলেন যে, 
পশ্চিমী খেলাধুলায় যদিও ধৈর্য্য, সাহ্‌স ও সহযোগিতা প্রভৃতি 
ভাল গুণ শিক্ষা দেয়, তথাপি ইহাতে যুদ্ধবাঁদা মনোভাবের 
স্ব হয়। তাই এই সকল দেশের পক্ষে শান্তিপ্রিয় জাতি 
গড়িয়া তোল! সম্ভব নহে। ব্রতচারীতে পশ্চিমী খেলাধূলার 
সমস্ত গুণ আছে, কিন্ত দ্বন্দপ্রিয়তার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। 
আমরা যদি ব্রতচারী আন্দোলনের এই প্রকৃত মম'টুকু অগ্ভব 
করিয়া উহাকে জাগাইয়া তুলিতে পারি ও পুথিবীর বিভিন্ন 
জাঁতির মধ্যে ইহার আবেদন পৌছায় তাহ! হইলেই সম্ভবতঃ 
পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ সুগম হইতে 
পারে। 
সম্মতির সভাপতি শ্ৰীযুত ' চারুচন্ত্র বিশ্বাস বলেন যে, গুরু" 
সদয় দত্ত মহাশয় তাহার সমগ্র জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ 
করেন। বাঞ্রলার লুপ্তপ্রী এবং লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার 
জন্তু তিনি 'অসামান্য চেষ্টা করিয়াছেন | দেশের ভবিষ্যৎ 
বংশীয়দের আদর্শ 'নাগরিক করিয়। তোলাই ' ছিল তাহার 
উদ্দেশ্য । 
পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য ও বনসচিব শ্ৰীযুত ছেমচন্দ্র নস্কর বলেন 
যে, সরোজনলিনী' নারী-মঙ্গল সমিতি দত্ত মহাশয়ের অপূর্ব 


কীতি। এতদ্বারা তিনি দেশের নারী সমাজের প্রভৃত 
কল্যাণ সাধন কবিয়াছেন । 


গ্রীযুত বামদে৪ চোখানী বলেন যে, গুরুসদয় দ্ধ যে 
আন্দোলন কবেন, উহ! বাঁঙগল। দেশে আরম্ভ হইলেও সমগ্র 
ভ|রতের উন্নতি সাধনই ছিল তাহার কামা | 
যত বিমল ঘোষ (মৌমাছি) বলেন যে,--তিনি 
বাঙ্গালীকে ব্যক্তিত্বের শিক্ষা দিয়াছেন । বাঙলার সংস্কৃতি ও 
এতিহোর কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
শ্ীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা বলেন যে, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় 
সত্যিকারের বাঙ্গালী .ভিলেন। 
দিয়া তিনি বাঙ্গল! মায়ের সেবা করিয়াছেন। 
সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পািকা শ্রীযুক্ত সুজাত! রায় 
গুরুপদয় দত্ত মহিল। সমাজের উন্নতিকল্পে যে কাজ করিয়া 


বঙ্গলক্ষমী--আধাঁট, ১৩৫৬ 


অন্তরের গভীর ভালবাস! 


| ২৫শ বৰ্ষ, 


গিয়াছেন বক্তৃতাকালে তাঁহ। উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে 
তাঁহার স্ত্রীর নামে পরিচালিত সরোজনলিনী নারীমঞ্জল 
সমিতি কলিকাতায় প্রধান কেন্ত্র স্থাপন করিয়া বাংলা ও 
বাংলার বহিরে মহিলা সমিতি স্থাপন পূর্বক অগণিত অসহায় 
জীবনে আশা ও আলোর সন্ধান দিয়! আসিতেছে । 


মিঃ ডি জে কোহেন, শ্রীষুত উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্ীযুক্তা মৈত্ৰেয়ী বস্তুও সভায় বক্তৃতা করেন |. 
বহু বিশিষ্ট নাগরিক সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
গত ২৬শে জুন “বিশেষ সাধাংণ সভায়” ( Special 
General Meeting ) ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর আকম্মিক 
মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য 
করেন সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস। 
সভায় ডাঃ নিয়োগীর গ্রতিকতির আবরণ উন্মোচন ও 
মালা ভূষিত কঠা য়। | 


বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সমবেত গীত দ্বার! সভান কাধ্য 
আরম্ভ হয়। সমিতির সহ সভান্ত্রৌ শ্রীধুক্তা নীর প্রভ। 


চক্রবর্তী সমিতির উন্নতি কল্পে ডাঃ নিয়োগী যে অক্লান্ত শ্রম 


স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহ! বিশেষরূপে বাক্ত করেন। 


 শ্রীষুক্ত জ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ ভাঁঃ নিয়োগীর কর্ম্মবছুল জীবনের 


প্রধান প্রধান ঘটনাবলির সংক্ষেপে আলোচনা করেন (বর্তমান 
সংখ্যাই অন্তর উহ? প্রকাশিত হইয়াছে )। সাধারণ 
সম্পাদিকা শ্রীধুক্তা মনীষা রাম, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জোতি গ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেক বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দ ডাঃ 
নিয়োগীর আত্ম'র মঙ্গল কাঁমন] করিয়া, আন্তরিক শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন 
করেন। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তীহার ভাষণে 
বলেন যে, ডাঃ নিয়োগীর আকন্মিক মৃত্যুতে দেশের বিশেষতঃ 
এই সমিতির যে ক্ষতি হুইল, তাহা অপূরণীয়। মাতৃজাতির 
সেবা করার স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রেরণ! তাহার ভিতর ছিল, তাহ 
সত্যই বিরল। তিনি তার কর্মের ভিতর দিয়া যে আদর্শ 
স্থাপন করিয়। গিয়াছেন, তাহ অন্থকরণীয়। সমিতির পক্ষ 


হইতে ডাঃ নিয়োগীর শোঁকসস্তপ্ত পরিবারের প্রতি সাত্বন। ও | 


স্বর্গতঃ আত্মার শান্তি কামনা করিয়া সঃ বিশ্বাস তাহার 
বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। 





লিলা 


Sa 
রা 


সাদেশ ও বিদেশ 


নও?! ও কলিকাতা 

ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধায় মহাশয় নিজের স্বাস্থ্য 
ও সুখের দিকে ভ্রক্ষপর না করিয়া কয়েক দিন পূর্ববঙ্গ 
ভইতে আগতদের মধ্যে ঘুরি ঘুরিয়। তাদের ন্মথ-ছুঃখ, ভীসি- 
আশ্রুর সহিত পরিচিত ভন। 'ভাদের আনেকের দুর্গত 
| ভীবনের কাহিনী তার নিকট প্রতিভাত হয়। আজিকার 
দিনে উচ্গাব বিশেষ প্রয়োজন ছিল । ভাবী নির্বাচনের 
দিকে চাহিয়া নয়। কিন্তু সমগ্র ভারতের মঙ্গলের দিকে 
চাঠিয়! 1 প্রয়োজন ছিল, দল নিহিশোষ নেতৃস্থানীয় বাক্তিদের 
উদ্বাস্তরদেং অতান্ত কাছে গিয়া দাড়ান, তাঁদের জন্য কিছু 
করিতে ন! পারিলেও ছুট মুখের. সাস্তনার বাঁকা উচ্চারণ 
করা । ভাবা কি খায়, কি পরে, কি ভাবে থাঁকে, ছেলে 
মেয়েদের স্বাস্থোর কি বাবস্থা করিয়াছে, তদের অভাব 
কি, সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ করা, যাতে তারা মনে 
করিতে পারে তাঁরা. নিতান্ত নিঃসহায় নয়, সমগ্র ভারত 
ঈউনিয়ান তাঁদের পশ্চাতে রহিয়াছে । শুধু মুখে বলিলে 
কি হইবে? কাজে শতাংশের একাংশ দেখাইলেও অনেক 
ফল হয়। 

মুখোপাধ্যায় মহ'শয় শুধু বাংলার জিলা জিপায় ভ্রমণ 
করিয় ক্ষান্ত হন নাই । তিনি বাঙ্গালী ও অদমীয়ার মধ্যে 
মৈত্রী বুদ্ধি করণের মানসে আসাম প্রদেশ ৪ সফর করিয়াছেন। 
শিলং, গৌহাটি, তেজপুর, নওগঁ! প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে 
বক্তৃতা ও কথাবার্তার দ্বারা এই ছুই প্রদেশের অধিবাঁসীকে 
কাছাকাছি আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধো নওগাতে 
তার প্রতি বিশেষ অশিষ্ট আচরণ করিয়াছে। তেজপুরে 
তার প্রতি সম্মানার্থ যে সভামণ্ডপ তৈরী হইয়াছিল, তা 
ভস্মীভূত হয়, কিন্তু তাকে কেহ অসৌজন্য দেখায় নাই। 
কিন্ত নওগাঁতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরা, ইহাদের সংখ্যা অল্প 
বা এনেক বলিতে পারি না, তাঁর প্রতি অভদ্র আচরণ 


ও সভা পণ্ড করিবার জন্য গিয়াছিল। জাতীয় সংগাত 


শ্রীস্ুধাকান্ত দে 


- জনগণ মন’ ব ‘বন্দে মাতরম্‌" পর্যন্ত তাদের শু র'খিতে 


পাবে নাই। আমরা ইহাতে খুব বিস্মিত হই নাই। কারণ 
আমরা আগেই জানিতাম যে নওরগী। বহুদিন হইন্ছে উগ্র 
প্রাদ্রেশিকতার বাণী. প্রচার করিতেছে । অহোম জাতীয় 
মহাসভা কি বস্তু এবং উহা কি কাজে বান্ত আমরা তা 
জার্ন। বঙ্গাল খেদা? আন্দোলন অর্থাৎ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ প্রচার ও বাঙ্গালীকে আগাম হইতে বহিষ্কার করা 
যাদের মুলমন্ত্র ছিল তারাই আর একরূপে আসামের পট- 
ভূমিকায় দেখা দিয়াছে। নওগাঁতে প্রাদেশিকডাঁর্র তাগুব 
বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে। বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, 
আসাম সরকার ইহা দমন করিবার কোন চেষ্টা করেন 
নাই। বিস্মিত হইয়াছি যে, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ 
তালিকা হইতে নওগাঁকে বাদ দেওয়া হয় নাই । 

বর্তমান লেখকের জন্ন্থল আসামে, এবং শৈশব 


ও কৈশোর সেখানেই কাটিয়াছে। সেই সময়ে আঁপামের 


সর্ব বাঙ্গালীর প্রভাব ও গ্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। 
বাঙ্গালীর সহিত ভ্েদ-বুদ্ধি ইংরেজই প্রথম অসমীয়াদের 
মনে টুকাইয়া দেয় এবং উহাতে নানাভাবে ইন্ধন যোগান 
বস্তুত, ইংরেজ প্লান করিয়া এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল যে, হে'অসমীয়া { দুনিয়াতে বাঙ্গালীর চাইতে 
বড় শত্রু তোমাদের আর কেহ নাই। যতকাঁল এই 
পরদেশী তোমাদের প্রদেশের বুক জুড়িয়া থাকিবে, তত 
কাঁদ তোমাদের শাস্তি নাই। চাহিয়া দেখ, বড় চাঁকুরে 
সব বাঙ্গালী, বড় উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি বাঙ্গালী । 
তোমাদের দেশ দেখিয়! চিনিবার উপায় নাই ইহা অসমীয়ার 
মেশ। নিজদের দেশকে কেন এমন করিয়া পারর হাতে 
তুলিয়া দিতেছ ? 


“আসামের উন্নতির মূলে বাঞ্জাপীর বুদ্ধি ও শ্রম অনেক 


খানি কাজ করিয়াছে, এবং তাই তার পক্ষে কালগ্বরূপ- 


২৬০, 


' হইয়াছে'। ইৎরেজের কূটনীতি জয়লাভ করিয়াছে 12 ইংরেজ 
চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত গবর্ণমেপ্টকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে আসামে বর্ধমান বাঙ্গালী বিদ্বেষ দিয়া গিয়াছে । 
কোথাও; বাঙ্গালীর! ভূল করে নাই, এমন বলা আমাদের 
অভিপ্রায় নয়। বাঙ্গালীর কোথাও কোন দোষ নাই, 
একথাও আমরা বলিতেছি না। কিন্তু একথা আমরা জোর 


করিয়া! বলিব, বাঙ্গালীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিবার অনেক . 
কারণ অসমীয়ার আছে, এবং সম্ভবত মনস্তাত্বিক দিক্‌ « 


হইতে সেজন্য বাঙ্গালী ভার কাছে আরও অসহনীয় হইয় 
উঠিয়াছে। নচেৎ কোন প্রদেশে বঙ্গাল খেদ! আন্দোলন 
নামে কোন প্রকাশ্য. প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে, ইহ! কল্পনার 
অতীত | rl 

নওগাঁতে যা দেখা গিয়াছে তা ছোট করিয়া দেখিতে 
আমরা এইজন্য প্রস্তুত নই যে, উহা সমগ্র মাঁদামের অনেক 
লোকের ভাব প্রকাশ ব্যঞপ্রক।:. উহ! অসমীয়া বহু ন্তেগণের ' 
নিকট প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং আসাদের .কংগ্রেদ গবর্ণমে্ট 
হইতে গোঁপন সমর্থন পাইয়া পুষ্ট হইতেছে । আমাদের 


বঙ্গলক্ষ্মী-_-আযাটি, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বধ 


মনের গঠনই আন্তর্জাতিক, এবং অন্য প্রদেশের নিকট 
দুর্ব/বহার ন! পাইলে আমাদের মনে কখনও প্রাদেশিকত। 


' বোধ জাগিত না।: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্ষ্টি করিয়াছেন, 
উহা কি ভারতের পক্ষল প্রদেশের নরনারীর জন্য উন্ম ক্ত 


স্থান নয়? কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়, উহার অন্তর্গত 


মেডিকেল কলেজ, এপ্রিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি ত নকল 


+ Ne" 


প্রদেশের জন দ্বার মুক্ত করিয়! রাখিয়াছে, অধিকন্ত অসমীয়া, . 


উড়িয়া প্রভৃতির জন্তু বিশেষ সীটের বন্দোবন্ত করিয়াছে। 
বাংলাদেশের সরকায়ী চাঁকরীতে, বাবসা বাণিজো, আইন 


আদালতে কোন প্রদেশের লোকের পক্ষে কোন বাধা নাই, 
- এবং সম্ভবত বাংলার মত মার কোথাও অন গ্রদেশবাসীর 


সংখ্যা এত বেশা নর । আমাদের মনে হয় সরকারী প্রচার 


. বিভাগের এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া ভারতের সর্বত্র 


বিলি কর! উচিত, যাতে বাঙ্গালীর প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে ভূল 
ধারণ দূরাতৃত হয়। | 

আমর প্রার্দেশিকতার বিরোধী, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব 
ভারতীচতার নামে নিজেদের স্বার্থ পদদলিত করিতে প্রস্তুত 


এই মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমাদের অপেক্গী- নই । আমরা মনে করি, যেহেতু ডাঃ মুখোপাধার আজ 


সুখী আর কেহ হইবে না। কিন্তু ভারত হইতে শ্রীহটের 


মত 'একটা স্থানকে হারাইবার জাল। আমরা কিছুতেই . 


ভুলিতে -পারিতেছি না । শ্রীহট্টের পাকিস্থান ভুঁক্তির রহস্ত 
হইতেছে, বরদলৈ মন্ত্রি সভার প্রকাশ্য গাফিলতি ও অপর 
পক্ষকে গোপন সহারত!,। শ্রীহটুবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী 
ও বিবিধ সদ্গুণসম্পন্ন। পূৰ্ববংগ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি 
হইবার পর আসামের সর্বত্র তাদের প্রভূত প্রতিষ্ঠিত 
হইন্াছিল, কারণ তাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমীদারা 
ত্খাটিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীস্ট যদি আসামতূক্ষ হইত, 


তাঁ হইলে আবার সমগ্র আসামের শ্রীহট্টবাসীদের হাতে, 


চলিয়খধাইবার সম্ভাবনা ছিল । বরদলৈ রাজ) সেই সম্তা- 
বনাকে পরিহার করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, 
গোড়া থেকে বাংলা সরকারের হাতে ভার দিলে কখনও 
প্রীহট্ট হাতছাঁড়া হইত ন1। 

বাংল! দেশকে প্রা্দেশিকতাপূর্ণ বলিয়া ' অনেকে স্তুথ- 
বোধ-করেন। কিন্তু বাংলার চেয়ে কম প্রাদেশিকতাপৃর্ণ 
প্রদেশ আব‘ আছে কি নী “সন্দেহ ।; বস্তুত, আমাদের. 


ভারত-পাক-চুক্কতির বিরোধিতা করিতেছেন সেই হেতু 
আমাদের উগ্র প্রাদ্েশিকতাকে শাসন ও দমন করিবার 


প্রয়োজন নাই । ভারত সরকার এই; ধারণা করিলে ভুল 


কবিবেন। অনেক দেবী হইয়া গিয়াছে, আর কালবিলম্ব 
ন] কিয়! ভারত সরকার এই দুষ্ট ক্ষতকে চিরিয়া দিউন ও 


দুর করুন, নহিলে ইহ! সমগ্র সমার্গ দেহকে দুষিত করিবে। 


বিশেষত আলাম অন্যতম প্রান্তীয় প্রদেশ হিপাবে 


গুরুত্বপূর্ণ । 
নওগাঁর ব্যাপারকে আমারা দোষাবহ মনে করি, সেইজন্য 


এই গোদন কালকাতায্ব ঘ। ঘটিয়াছে তার জন্য বাঞ্চালী হহয়া . 


আমর! লজ্জা, অনুভব করি । কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদ্দক 


কা 


শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও (দেও ও ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ সম্প্রতি < 


পৃব'বংগের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আদিয়া তাদের লক্ক 


. অভিজ্ঞত। হইতে পাক-ভারত চুক্তি সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছুঃ 


হওরায়, বঙ্গীয্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি হইতে ইণ্ডিয়ান 


এসোনিয়েসন হলে এক'সভা আহুত হয়। একদল. লোক), 


হয়ত তাদের সংখ্য। নগণ্য নয়, এই লভা পণ্ড করিবার, জন্য 


চক 


৬ f 


শালি, 


৮ম দংখ্যা ] 


নানাপ্রকার অশোভন চেষ্টা করিয়াছিলেন । চেঁচামেচি, 
গণ্ডগোল, চেয়ার ছোড়াছুড়ি, হাতাহাতি কিছুই 'বাঁকি থাকে 
নাই। আমরা এই আচরণের তীব্র নিন্দা করি.। আমর] 
মনে করি পরমত অস্হিষ্ণুত! প্রাদ্েশিকতার অন্য পিঠ। 


"কোন ‘ব্যক্তি, বা দল এই. আচরণ দ্বার] প্রতিপক্ষকে চুপ 
রাইতে পারিবেন. ন! এবং যে গণতন্ত্র ও উহার স্বাভাবিক 


গুণাবলী ব্যক্তির, স্বাধীনতা বক্তৃতার স্বাধীনতা প্রভৃতিকে 
আমর! উচ্চ গলায় প্রচার করিতেছি, তা. ia 


কৃথামাত্ৰ থাকিয়া যায় । 


এক হিসাবে, পর্মত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অন্তুতম ভি ত্ি। 
কোন কোন.সময়ে এমন হইতে পারে যে, .পরমতটা এমন 
যে আমার সহোর সীম! অতিক্রম করিয়! যায়। যেমন, যখন 
প্মামীর ' ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তখন যদি কেহ 
আলির! বলে একটি গান গাঁও, তা. হইলে আমি 
যত বড় সঙগীতজ্ঞ হই না কেন, আমার সে প্রবৃত্তি 
হইবে নী, বরঞ্চ অস্তুরোধকারীকে গালাগালি দিয়া মারিতে 
যাইতে পারি। কিন্তু সত্যদেশসমূহে এই এক দস্তর 
প্রবর্তিত হইয়াছে যে, সাধারণত পরমত যতই অপ্রিয় 
বা মিণ্য। বলিয়া মনে হোক, সে সম্বন্ধে উন্মা প্রকাশ 


না করিয়।"বা বাহ্য .আচরণকে সংযত রাখিয়া বাক্যের দ্বার! 


ঘোর প্রতিবাদ, এমন কি, উদ্মা প্রকাশ করা । যদি সেথাঁবে 


স্যযোগ না পাওয়া যায়, অন্যত্র প্রচার দ্বার! স্বপক্ষে আনয়ন 
ক্ররিবার অধিকার প্রত্যেক ' লোকের আঁছে।- 


রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে অশিষ্ট-আচরণের প্রয়োজন কচিৎ হয়। 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আসন্ন নির্বাচন: সমূহের কথা মনে 

রাখিয়া আমরা.বলিতেছি, . মাথা ফাটাফাটি না হয়। যে 

পক্ষই জয়ী-হোক্‌ শাস্ত ও নিবিপ্রভীবে নির্বাচন সমাপ্ত হয়, 


ইহাই আমরা এখন হইতে কামনা. করিতেছি । সেই. জন্য ' 
; নির্ববাচক 'সাধারণকে.এখন হইতেই সাবধানে শীলতা, অভ্যাস 
করিতে হউবে '. ৩ ২ ৬, 


লা 


- পাক-ভারত চুক্তি: ' 


 ... ভারতের. পাকিস্তানের ছুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে: চুক্তির 
পর দুই মাসের অধিক কাঁল অতিবাহিত হইয়াছে । -জাতির ' 
- জীবন-লইয়া যেখানে পরীক্ষা সেখানে, ছুই..সাম. সময়: আমরা 


যণেষ্ট বলির মনে;করি না1- কিন্তুকখন 'কখন..এমন 'অবস্থা 


স্ব্যদশ ও বিদেশ 


'ব্যবস্থ। .ছিল, 


সুতরাং : 


দেওয়া সকল ঘরে”, 


২৬১ 


আসে যাতে মন ধৈর্য্য মানে না। আমরা তাড়াতাড়ি সিদ্ধাশ 
করিয়া বসি_ শেষ পর্য্যন্ত ত! ভুল সিদ্ধান্ত হইতে পারে। 

পাক-ভারত চুক্তির ..শেয ফল সম্বন্ধে আমাদের এখন 
চুপ করিয়া. থাকিতে, হইবে । আমরা, ইহার কতকগুলি 
মোটা প্রবণতা এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং তাই 
ফল কি হইতে পারে আন্দাজ করিব। 

গত বৎসর মহরমের অব্যবহিত পরে আমাদের ঢাক 
যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন গিয়া: দেখি,-মইরে 
কলিকাতার মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইয়াছে, দশ 
হাজার মুসলমান নিশ্চিহ্ন হইয়! গিয়াছে, ইত্যাদি রটনা পঞ্চ 


ঘাটে সৰ্ব্বত্ৰ | কিন্তু গেঁবার যার! প্রচার করিয়াছিল, তথনঃ 


কাশ্মীরে ‘যুদ্ধ’ চলিতেছে, তার! বেশী স্থবিধা করিতে পাঞ্জ 
নাই । কারণ অনেক বাঙালি অবাঙ্গালি.মুসলমান আশংকা' 
গ্রস্ত হইলেও এবং কলিকাতা হইতে. 'নৃতন আগত আমাদের 
নানা প্রশ্ন করিলেও শহরে শান্তি ভংগের বিরুদ্ধে কঠোর 
অন্তত শান্তি ভঙ্গকারীরা এই মনে 
করিয়াছিল। এবং তখন বুঝান সম্ভব: হইয়াছিল যে, 
কলিকাতা সম্বন্ধে যা রটিত হইয়াছে, তা মিথ । সরকার 


. মুসলমানদের রক্ষা ও নিরাপদ করিবার জন্য সর্বপ্রকার 'ব্যবস্থঃ 


অবদম্বন করিয়াছেন, এমন কি, দরকার হইলে হিন্দুকেও 


..গুলি- করিয়াছেন, এই খবর পাকিস্তানীদিগকে অনেকটা 


আন্বস্ত করিয়াছিল । 


ঢাকা অবস্থান কালে সে সময়ে আমাদিগকে অনেক 
দিন কার্ষোপলক্ষে মুসলমান বহুল পাড়ার মধ্য দিয়া গভীর 


' রাঁত্রিতেও (১০টার পর) যাতায়াত করিতে হইয়াছে। 


রাস্তা চলিতে চলিতে অনেক বার মনে হইয়াছে, 'দুয়ার 
রক্ষা করিবার বন্ধু কোথায়। কিন্তু 
আমাদের. মনে একটুও ভয় ছয় নাই।. পাকিস্তান সরকার 


অন্য যে কোন সভ্য সরকারের মত যে উহার অধিবাসীদের 
. জনপ্রাণ জাতি বর্ণ নিবিশেষে রক্ষা করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস 


মনে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি, একদিন রাস্তায় আনিতে 
আসিতে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীর রেডিওতে পণ্ডিত 
জহ্রলালের কাশ্মীর সম্পর্কে বিখ্যাত বক্তৃতা, “আমরা 


* কা্‌শ্মীরঁকে আশ্রয় দিয়াছি, ছাঁড়িব না,” অনেকে শুনিতেছিল 


এরং গালাগালি দিয়া, বলিতেছিল, “'দেখিতেছি সর্দার প্যাটেল 


২৬২. “বঁ্টলক্মী--আঁষীঢ়, ১৩৫৭ শর 
ও.পণ্ডিত জহর:লাগে কোন পার্থক্য 'নাই'।- ছুঙগনেই-সমান। এ্রধীনেক্দাসিয়া'বড় বড় ব্যবসা’ 'ফাদিয়া "বসিয়াছে। স্বড় 
খারাপ? তন -মুপলমান; জনদারধারণের: মন ' অত্যন্ত চাকুরী করিতেছে: বিদেশী; এমন :কি এপুলিখের, A 
"উত্তেজিত ছিল। এবং তাদের মধ্যে জোর প্রচার-কার্ষ 1 ৭ বাঙ্গালীম্থান পারি, না ।; ইত্যাদি 9 
চলিতেছিল। আমরা “আশংকা . করিতেছিলীম:ষৈ কোন  *ণীবাঙ্গীলীর'্নের “এই ₹অবস্থার “কথা "তার 'অভিযাগ 
সময়ে.অগূযৎশাত হইতে পারে" কিন্তু-হয় নাই । “এবং প্পাকিস্তীনৈর কেন্দ্রীয় সরকার: জানিতেন না তাননয়। “ভালা 
চারিদিকে অবাধে চলাফের! কি আমরাও ভয়ের কারণ করিয়া জ্ানিতেন। পেকসী তনইন্তাবারকেরটিষ্টাকহবজ -র্শ 
পাট নাই)... . ত« 7; ৪৮ 5" ৭ ‘উঠিয়া "পড়িয়া 'লাগিলেন। বাঙ্গালী মুসলমান (যুবকদের 

- ইহার কারণ ক “আর এক বত্মর পরে গত-ফেব্রুগীরি দুরে! বিরুদ্ধে *আন্দোলন * অন্থুরে ধবিন ষ্টঃএকবিলেনা 
মাসৈ হঠাৎ এক তরফ --আক্রমণ সুরু কি ইহারই. বা যুদলমান মাত্ৰকেই - শিখাইলেন, ভুমি” স্পাকিস্তানী 
কানা কি? Fort রক ' বাঙালী: নও। যে" মনে৷ "প্ৰাণে" পাকিস্তানী. নয়। 

» আঁয়াদের মনে হয় ইহার মুল-কারণ খুজিতে হইবে পূর্ব 'সে দেশের শক্ত । ” তারগর চলিতে লাঁগিল পশ্চিম পাকিস্তান 
'বংগের মুসলমান, ' সাধারণের 'মনোভীবের 'মধ্যে। এখানে ইইতে ছোট 'বড়” বিভিন্ন “কাকে. পাকিস্তানী  আন্দোগন। 
দু'একটা সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিতৈছি'। দামান্ত হইলে 'আঁজ পূর্ববংগের আুসলমান “নিজ বসিভূমৈ পরবাসী হলেন 
1৬ সেগুলির ' তাৎপর্য, সামান্ঠি নহে । গত বংসরেই মাকে কিন্তু এই"কাজটি এক্প 'টতুরতাও দক্ষতার “সহিত "সাপ 


'ল্ইয়া আমাদের, গ্রাম দেশে *বীইবার“প্রতোজিন হইয়াছিল। চহইয়াছে'কে, সূর্ববংগৈর'বাঙ্গাণী মুদনমান্এক 'ব! ছুইবৎপরের . 


গ্রামে গিয়া "দেখি, যারা পারিয়াছে তাঁরাই ‘গ্রাম ছাড়ি! “শিক্ষানবিশির ফলে তাঁর সকল 'স্বাতদ্াবিস্জন দিতেছে । 
নচলিয়! গিয়াছে এরং কেহ কেহ ইতস্তত করিতেছে, 'যাইবে নুরু তাই নয়।' এক ধরণৈর)ারাজনীতিবিদ্‌ 'আছেন, তার! 
কি.না। ' কোন 'কোনাগ্রামে: মুসলমানের! াইন্দুদের উপর ঢমনেকরেন,চসন্থুথে নর্ব1। সন্থুযীন শত্রুর কথা না ভাবি 
অত্যাচার 'ররিয়াছে "তাও মশুনিলাম। *সৈবার" ও ধক 'দেশঃবড়দ্ছয় না|? হিটলার এই “্রণারঃছিবেন। "আজ 
চুক্তি হইয়াছিল:। "নকলৈই বলিল, চুক্তির" পর '“অবন্থ। ভাল পাকিস্তানের কর্ণধারগণ অই জরেশীর লোক 1 তাদের "সকলে 
'হিইয়াছে।- "প্রত্যেক "বারই চুক্তির পর" অবস্থা কিছুদ দন মুখে না বলুন, ('অনেকে- মুখে, 'সষ্ট' ভাষায় বলিয়াছেন) 
‘ভাদ থাৰে। কতদিন ভাল থাকে, বলা মুস্কিল । কিন্ত কাজে দেখাইতেছেন, মূদনমানের বড় হওয়ার 'পথে: একমাত্র 
“তারপর ? “তারপর "আরও: জোরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গবাধ।' হিন্দু, আর কোন জাত নুহ 1 অল্লক!লের মধ্যে {এই 
"যাই হোক্‌ গ্রামের” মুসলমানরা ভাল ' ব্যবহার “করিয়া ছিল হিন্দু বিদ্বেষ:-কিরূপ’বিস্ত ত হইয়াছে -'ভাবিলে'১বিস্বত:-হইতে 
' এবং আমরা’ সাইন করিয়া গ্রামে' হওয়াতে যী, ইয়াছিন | হহয়.।:৮যে মুসলমান হিন্দু দ্বেষ্ট| নয় 'সেওদদেশ্পের শক | 
স্তারপর ফিরিয়। আসিলাম। | - 1 লাধাইণ মুসলদানৈর হিন্দু বেষ্টাঃ হওয়ায়':লাভ “আছে । 
ঢাকায় গৌছিয়। মুদপমানের বাড়ার নী উঠিগাম | ::সৌভাগ্যবন্বত পাকিস্তানের মিউরিষ্টবা আর:কোন এপ্রগার 
"জিজ্ঞাস করিলাম, (তোমাদের খ্বর'কি'? :" খুব নশ্রভাবে টইদৌরাত্ম্য নাই -ম্থুতরাংনকল প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী কাজের 
"জনাইল ' ঢাকায়" “বিদেশীরা আনিয়া বাজার খারাপ" করিয়া *জক্ত-হিনুকে দ্বায়ী: কর/সহজ-. = তার: চেয়েও সহজ মুসলমান 
"দিতেছে । -বিদেশী বলিতে অন্য প্রদেশের ' মুসলমান (দিন্দু নেতাদের সব ভুলচুক ঢাক! । পাকিস্তানে দারিদ্র্য ও. রুষ্টের . 
“ও বটে) বুঝায় ।” বলিল, £কিন্তু বাবু ভাবিবেন না। ঢাক] জন্ত দায়ী কে? ডন, ‘হিন্দু ।11প্রাকিস্তান কেন আম 
হরে সহজে বিদেশীন্থান' পাইবে না। " বাঙ্গালীর -প্রিঠ। '-হিলুপ্তানের (মত বাজ ওনাম-ক্করিতে গারিতেছে না? 
আমর] -রাখিব। “(সহজে গন! সায়, মারিয়া '“তাড়াইব 1১ কারণ হিন্দুং।' 12712 17 Ee 
"বীঙ্গালী মূদলমানি তরকারী ওরাল; দুধওয়াল।,' কটি 'ওয়াল।, :--:৩ও এই/বিষ: বীর রেল অগ্াইযা পড়িয়ে: ‘এবং 


প্রত্যেকের” মুখেতীগতকদকথা 1 5 বিদেশী টাকা ওয়ালা ' মিনা প্রবল; হিন্দু: বিছব্ঠার প্রয়োজন 


~ 


পপি 


৮ম'সংখ্যা ] 


আছে। বুদ্ধিমান শিক্ষিত মুদলমান ভারতের অগ্রগতি দেখিয়! 


পৰ্ষদ ভাবে-_তাই ত ভারতের সহিত মিলিত থাকিবার কি বাধ! 


পাস 


কব 
টি 


২ 


ছিল, তা হইলে তাঁকে বলিতে হইবে, খবরদার: থবরদার, অমন 
কথা মুখে আনিও'ন!।, আরলে পাঁপ' হইবে 1 কারণ 
হিন্দু এক জাতি । মুসলমান অন্ত জাতি। ' দুয়ের মিলন 
কখন সম্ভব ? পাকিস্তানের শত্রু ছাড়া রেহ এ মিলন আশ 


করিতে পারে,না।। ' ঠা 


সুতরাং বলিব' ঢাকার 'উপর ' করাচী “সম্পূর্ণ জয়লাভ. 
করিয়াছে এবং সমগ্র পাকিস্তানকে এ ভাবে এক স্থরে গাথা 
কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। | | 
'উদ্বাস্ত সমন্তা 

- এই অবস্থায় শুধু চুক্তি দ্বারা উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধান 


ডি 


হইবে, অর্থাৎ হিন্দুরা পূর্ববংগে ফিরিয়া! যাইবে বা তথ! হইতে, 


আর আপিবে না, আমাদের মতে, এমন মনে করা ভূগ। 
পণ্ডিত জহরলালের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি কিংবা তার মন্ত্রী 


সমিতি একথা বুঝেন না, আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই - 
ভারত-রাষ্ট্রে অনেক মুসলমানের ফিরিয়ী আপিবার- 


সম্ভাবনা? আছে। আমর! চাই, তারা; ফিরিয়া আন্ন 1 
বাঙ্গালী হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানের অন্যাচার ও অত্যাচারে 


“আমরা যতই রাগ করি, পশ্চিম বংগের 'নির্দোষ মুসলমানদের - - 


প্রতি আমাদের কোন রাগ করি নাই । মুসলনান-“তরকারী-- 


ওয়ালী, দুধওয়ালী, মাংসওয়ালা আজও আমাদের. জিনিধ'- 


*োগাইতেছে-৷ ;সমুধলমানরা সৃত্যকাঁর. - ভারতীয় এএবং 
ভারতের প্রতি বগ্যতাপন্ন, তাদের আমর! ভাই;বলিয়,মূনে 
হাররির:-ও-রক্ষা-।রুরিব । --ভারতের 7৪1 কোটী: মুসদয়ান কি. 
রন পরীর? ৮১ | 


+ 


* কিন্তঃংগে'সংগেণআমরা ইহাই ই যে, পূর্বে বাংল্রার- 


সমুদয় ‘হিন্দু চলিয়া; আসেন। .সাত"পুরুষের'ভিটারাংপ্রতি : 
c দায় “করিলে চল্লিরে:না ।। আমাদের! মনে) সন্দেহ নাই যে: 


বা হৃদয়ের চন হয়। না|: জা বলিভেছিত না 


2 বরা 
১১০ এ ৬৯ 
“ স্বনেশ ও"বিদেশ:” 
® ৬৬ ঠ. p+ [) 


. (২৬৩ 


'রাষ্ট্রেত্যধিক 'বিদেশীকে সহ -কর। হয়: না। ।পূর্ব “পাকিস্তান 
তাঁর বুকের উপর কেন এতগুলি :বিদ্বেশীকে পুষিবে? 
পাকিস্তানে পাকিস্তানী '.হুইবার- 'উপায় শুধু রাষ্ট্রের প্রতি 
আন্থগত্য : স্বীকার নয়।: উপরস্ত মৃদপমান ধম” অবলম্বন 
করা। মুমলমান ছাড়া কেহ পাঁকিগানী হইতে পারে না । 

' ভারত-রাষ্ট্রের সে বাণাই নাই। “হিন্দু, মুদলমান, বৌদ্ধ, 
খ্ৰীষ্টান সকলেই এ রাষ্ট্রের রাষ্রিক হইবার অধিকারী । স্ৃত্রাং 
আমাদের মুসলমান ভাইদের তাড়াইবার কথ। চিন্তা না করিয়! 
হিন্দু সকলকে পূর্ব” পাকিস্থান হইতে চলিয়া আনিবার 
সাদর নিয়ন্ত্রণ জানান উচিত। 

' আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতারা ইহাতে অত্যন্ত অসন্থষ্ট হইবেন, 
তা জানি। 'কারণ আমাদের পশ্চিম যংশ ছোট' দেশ, 


ইহাতে যত লোক আটে তার চেয়ে'বেশী ৩০ লক্ষ বা 


অধিক উদ্বাস্ত আসিয়া! জুটিয়াছে। আরও লোক আসিলে 
তাঁরা দ্রাড়াইবে কোথা? আগে ত উদ্বাস্তদের লইয়াই 
বাংলা গভর্ণমেন্ট হিম্সিম খাইতেছেন। আবার আহ্বান? 

- সা! কারণ 'সমগ্র ভারত ইউনিয়নকে আমর! একটি 
-ষ্্র, - বলিয়া , ধরিতেছি। আমরা বলিতেছি না, 
_বাদ্ধাণী, হিদদুতানী সব একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে। 
“কিন্ত আমর! জোর-দিয়া একথা বলিতেছি যে, আজ উদ্ধাস্ত 
সমস্য।-শ্ুধু তাঁরত সরকারের ভীরুতার জন্য এত বড় সমন্যা 
ইইয়া দেখ! দিয়াছে। তার! যদি আসাম ও বিহার 
“ক্লরকারের নীচ ।প্রার্দেশিকতাকেগ্রত্র্, ন] দেন, তা্‌ হইলে 
“জ্মাসায়েরভূভাগে, রুমপক্ষে ১ কোটি। স্তর ব্বার, সম্ভব 
হয় 'তীরা যুদ্নি, গ্রকৃতই'বাংলার অংশ কি রাজনৈতিক 
“কারণে ইংরেলকেত্‌ 'কবিছিন নু, কম, ছোট নাগপুর 


এ এবং: গোরালপ্রাড়া ও = কাছাড় এবং, মণিপুর. ও ত্রিপুরা, 


:রাংলাকে।ফিরাইয়া:,রন, তা. তুলে. বাল! আপনার সা 
।আপনি সমাধানের চেষ্টা করিতে, রে। 

5. = ভারত র্কারের:সাজ1 পথে, কলিতে, ইতস্তত, কেন? 
আনায়ের ভয়ুঃবেশী সংখ্যায় বাঙ্গালী. আলির; উহ! আর 


“গুব্বগের মুদলমানের ..ব্তণান হিন্দু-রিত্বেষের, মূলে-কোথাঁও; কজমমীর|র প্রদেশ: থাক্কেন!।. বন্ধত ণাদও, উহা... গানের 


।৯তিন্দুর কোন:দোষ : নাই।. ধে সব দোষ-গুণের/কথা১ এখন 


' জোরে অসমীয়ার প্রদেশ । , মনগ্রল্োক্-যুংখুণার :বধেকৃও 


*ক্ালোচনানকরিয়া।টকোন “লাভ. নাই! পাকিস্তানী দমনে -১৪অধমীয়া.নয়। = স্থতরাং এই ‘যুক্তির সর্ব করলেন. ভারত- 
করে বিদেশী:যর কেহ:থাকে.ত সেহিন্দু ॥- কোন আধুনিক . ‘সরকার: স্বীকারঃ করেন {:.. আর :প্রকৃতই.,য়ে, নকল, অঞ্চল 
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বাংলা ভাষাভাষীর সেগুলি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া বাংলাকে 
হুব করিবার হেতু কি হইতে পারে? 
: স্বাগত জহরলাল, 

ইন্দোনেশিয়াম-২২ দিনের শফর শেষ করিয়া ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী কলিকাতা ়াদুই দিন অবস্থানের পর উড়িয়া! চলিয়া 
গেলেন। কেহ কেহ দেশের বর্তমান অবস্থায় তার বিদেশ 
গমনের তীব্র সমালোচনা! করিয়াছেন। পণ্ডিতজি তাদের 
উত্তর কলিকাতায় এই বলিয়া দিয়াছেন যে, ‘কথন কখন দুর 
হইতে দেশ ও দেশের সমস্যা বুঝা যত সহজ হয় সামনে থেকে 
ত। হর না। ূ 

তা ছাড়া, এ ভাবে, নব নব দেশ নৃতন করিয়া 
'আবিফারের সার্থকতাও আছে.। বিশ্বের যত অধিক সংখ্যক 


বঙ্গলক্ষমী-_আবাঢ়, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


দেশের সহিত আমরা রাষ্ট্র-নৈতিক মৈত্রী ও বাণিজ্যিক সম্বস্ক 

স্থাপন্‌ করিতে পারিব, ততই আমাদের দেশ মনেও সম্প্দেং 

সমৃদ্ধ হইবে | | 
ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী 

'সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির আগন্ম স্হৃৎ- 


ডঃ পঞ্চানন নিয়োগীর মৃত্যুতে দেশ একজন যোগ্য সন্তানকে 


হারাইল। | 
রূপে কাজ করিয়া সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াঁছিলেন 1» 


তিনি বহু বৎসর আমাদের স'মতির সম্পাদক, 


কলেজের অধ্যক্ষরূপে, বৈজ্ঞানিক রূপে, নিজ স্বাধীন মত 
প্রকাশে সাহসী যোদ্ধারূপে তিনি বহু লোকের শ্রদ্ধা অন” 
করিয়ুছিলেন। আমরা তার শোকে সন্ত পরিবারকে” 


| সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি | 


রি আমাদের আসর 


পরিচালিকা--্রীক্ষণপ্রভা ভাহ্ড়ী 


একটা আবিশ্যরণীয় ঘটন।?” 
শ্রীমীরা মৈত্র বি, এ, . 


( লেডি অফ ফতিমা ) 


অত্যন্ত অভূতপূর্ব ঘটনা। ' মহাভারতের যুগে, কুরু 
পাওুবের রণ ক্ষেত্রে ধর্ম ও সত্য রক্ষার জন্য একদা! সুর্ধদেবকে 
শরীরের ইঙ্গিতে অঙ্ময়ে অন্তাচলে যেতে হয়েছিশ। তারই 
পুনঃসংঘটন আবার আমর! দেখতে পাই, ১৯১৭ সালে যুদ্ধ 
বিধ্বস্ত ইয়োরোপের উদ্ভ্রান্ত পটভূমিকায় ( Dancing 
880 ).অর্থাৎ নৃত্যশীল স্থর্ধের অদ্ভুত আবর্ভণের মধ্যে। 
সকাল বেল! খবর পেলুম “লেডি অফ ফতিমাঁ” বন্ধে আসছেন। 
যে অলৌকিক শক্তি সম্পন্না মহিয়সী রমণী পৃথিবীতে স্ুধ্যের 
কত্ত নৃত্য সংঘটন করেছিলেন, তারই প্রতিমূর্তি বইন.করে, 
তার ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের এখন পৃথিবী পর্যটনে নেরিয়েছে। 
'তারাই আজ আসছে বন্বেতে। 

- ভাওুপে,- আমার স্বামীর ফ্যাক্টরীর “Sarikeys Elee- 


6008] 9691010102৭ প্রাঙ্গনে তারা কিছুক্ষণের-জন্ত অবস্থান 


কোরবে, খৃষ্ট জাতি এবং জনতার মনে শাস্তি ও. সানা 

দানের জন্য |. | রর 
হাতের উপর. এমন a স্থযোগ পেয়ে আনন্দে মন: 

নৃত্য করে উঠল! সেদিন ছিল রবিবার সকলের অখপ্ত' 


অবসর। কাম্বাপা হিল: থেকে ভান্তপ দীর্ঘ আঠারো মাইল - 


পথ। ' ছুটীর সকালে সুন্দর একটা টিপ দেওয়া যাবে। 
ব্রেকফাষ্ট থেয়ে. আমর! তৈরী হয়ে নিলুম। চারজনে 'মিলে,. 


' আমাদের গাড়ীতে করে রওন! . হলুম, আনন্দের 'মধ্যে দিয়ে 
: অভূতপূর্ব কোনও জ্ঞান অর্জন করার জন্য ৷ | 
আমার স্বামীর সঙ্গে বহুবার" 


:  অতি:পরিচিত-. পথ। 
এ পথে যাতায়াত করেছি, বহু আনন্দের -আ'র বিম্ময়ের মধুর 


স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই পর্থের দৃষ্তাবলীর মধ্যে অতীতের" 


সমস্ত .মধুরতাকে অতিক্রম .করে . আজ আমার মনে' 


কার্ট 


b 
সি 


সু 


টা 


নিত্য আবত্তিত ও প্রবর্তিত 


' দৈবী ঘটনার? 
১ করার" 


১ . .উতপীড়নের । 
. মঙ্গলের কোনও ' স্থান দনেই। 


৭ গুধু জেগে 'উঠতে,লাগিল,।একট। এমা শৰ্য্য কগ্ুভূতি1ও, অকপট 


একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা 
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* মান্নয়ের মন, থেকে ;স্রন্ধ, অহমিক দূর করে . হিংসাউন্মু 


ব্যাকুলত! । পাঁপ, আর পুণ্য। এই দুইয়ের সংঘর্ষে, পৃথিবীর: পৃথিবীতে- শান্তি -প্রতিষ্ঠ৷ করার জন্য , ১৯১৭ সালে, 


হচ্ছে। এর মধো' সিন্ধুব্ক্ষে 
জগব্রিন্ুনৎ,.নিতা._. তরুঙ্গাযিত আযানের ক্ষুদ্র“ ,জীরুনের 
প্রাত্যতিকী। সেই» প্রাত্যহিরী, আন এক্এরভস্তময় সম্ভা- 


বনায়-নউদ্বেল .,হয়েউঠেছে। 'তাইতে চঞ্চল; হয়ে উঠেছে : 


আমার:মন, প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর অসংখ্য অদভূত প্রশ্ন 
মানুষের 
“ব্যাহত ও প্রতিহত,.তৃয়, , তখন. তাকে অব্যাহত রাখার জন 


আশ! বিশ্বাস ও ভালোবাসা, 'যখন পদে পদে. 


= পতু গালে লীয়বন:.থেকে সাত-.মাইল- "দূরে, 'ফতিম নামক 


5 গ্রামে, "একদ।.১ ক্রীড়ারত তিনটী বাগ্নক বান্বিকা, একটা 
ভঅলৌক্তিক ছাঁয়ামুতি'দেখতে-গেল। . ছারাটা একটী অদ্ভুত 
তেজাও শ্রী-সস্পমগা।লারীর মৃতি । কিছুক্ষণের ম্ধোই সেই 
“*ন্ছায়ামৃতি অদৃশ্য; হয়ে গেল |. ছেলেমেয়ের! বাড়ীতে গিয়ে 
»আভিভারক্দ্রের নিকট সে.কণ! বললে । কিন্তু তখন যুদ্ধের 
সময় |. সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ, ঈশ্বর এবং অলৌকিক কে'নও 


যুগে যুগে সংঘটিত “হয়েছে, এক .'একটাীও মপাঁরও অলৌকিক - "শক্তির উর ঘ্বৌরতর,৮অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে । কাজেই 


এই দৈব, ও" এখবরিক প্রভাবকে অস্বীকার. 
এমধ্যে কোনও. 


তাঁই বলে দৈনশক্তির রকোনও/গ্লরাভবঘটেনি |. পৃথিবীতে 


একদল মানুষ বিজ্ঞানের অহঙ্কারে,, 'ঈশ্বয়ে অবিশ্বাস -করাটাই, 
- থেকেই ' পৃথিবীতে. 


মানব ধর্ম বলে মনে করে; এবং তাই 
সৃষ্ট হুচ্ছে, নিত্য ' নৃতন নূতন .ছুঃখ কষ্ট, অবরোধ .ও 
আসলে .:ইংস্কারমুক্ত -. হও |, তার, মধ্যে 


তার মধ্য সুন্দরের আবির্ভাব '"ঘটবে । (সেই: মানুষের 
ধর্ম। এই ধ্ম্‌ টি যুগ যুগে .মান্ষের মহুত্বকে মহিমানি 


্ নত Et | 
"তারি "আহবান শুনেছিলেন র্বীন্দুনাথ-- 
-পুলশুনিযাছি-তারিলাগি-- 
= রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা-বিষয়ে:-বিাগী 
পথের ভিক্ষুক EOE | 
শুধু জানি তাহারি গহান, 
গ্স্তীর..মঙগল্ধবনি,গুন], যায সমুদ্র সমীরে, 
াহারইঞদপরাপ্তলুটাইভেম্ীলাগ্র ঘিরে ; 
তারি. বিশ্ব-বিদ্বয়িনী, :পরিপূর্ণ। প্রেমমূতি থানি, 
বিকাশে পরম্ক্ষণে প্রিয়জন মুখে," 
তাহারে অন্তরে রাখি, 
জীবন রুণ্টজ পথে,যেতে-হবে- নীরবে একাকী 
প্রতি দিবসের কর্মে গ্রতিদিন নিরলস থাকি 
স্থখথে দুঃখে ধৈর্য ধূরি বিরলে মৃছিয়া অশ্রু আথি”"* 


হিত বত - শিখা 


গৌরব নেই. ' বিজ্ঞান' মানুয়কে 
উন্নক্ির অভ্ৰভেদী, .শিখরে.. আরোহণ . করিয়েছে সূত্য, কিন্তু , : 


সত্যোর-২উগাসন!:.কুরো। : 


Et 'ভাঁজাঁর্‌ লোক এসে জমা. হোল, অলৌকিক কোনও 


« তাদেরুরুথা 'কেটই-রিং রশ্বাস রোরল.না।. কিন্তু পরের মাসে 
ঠিক তবে তআঁরিখে._. পুর, বেলা», সেই ছেলে মেয়ে 
ঠিনটী.বগাবা*.টক্র . ছায়ামৃতিকে দেখতে, গেল। এবার 
. মথন তাঁরা বাডাতে ..খিয়ে রুললোত তখন, কোনও কোনও 
:'লোর সোবরিয়য়ে-ক্ানার,ভন্য নেহৌীতৃহলী হয়ে উঠল! কিন্ত 
=ঢরোগীর-ভোগ লোকই" শিশুদের স্থায়, অরিশ্বীস-করে, তাঁদের 
«সে ঘটনাটা সস্থীকার ॥কুরাতে বনু: রকমে চেষ্টা .করাতে 


' লাগল । বু নিৰ্ধ্যাতন সহ. করেও তাঁবা ‘সেই অদৃশ্য মৃি 
দর্শনকে, কিছুতেই অন্বীকাঁর কোরল না। 
তারপরের মাসে সেই. তেরো তারিখে, খেলার মাঠে 
,বহুতকৌতলী। জনতার সুয়ীবেশ-হোল । যথাসময়ে সেই 
%-ভিনটী -বাঁলক বালিকা, দেখলো সেই অলৌকিক নারী 
মৃতিকে। এনার সেই মুতি বললো, ' “আগামী মাসের তেরো 
তারিখে তোমাদের বলবো, আমি কে, এবং আমি কি 
.. চাই-_কিন্ত..আশ্চর্যের বিষুর তিনটি বালক নাঁলিক' ছাড়া, 


, শ্ছাআর কেহই দেখতে পেলো না সেই. ছায়ামূতি, এবং শুনতে 
‘পেলে! ন! তাঁর বাণী ৷ | 


তার পরের মাসে তেরে! তারিখে সেই মাঠে প্রায় সব 
ঘটনা 
প্রত্যক্ষ করার,.ক্ন্ত। যথাসময়ে সেই. ছায়ামুর্তি আবিভূতি 


. -ষ়ে-বললে) “আমি ছচ্ডি লেডি অফ দি রোজারী, আমি 


চাই) প্রত্যেক মানুষ সংভাবে তীর জীবন নিয়ন্ত্রণ কোরবে। 
“এবং . কৃত অপরাধের ,জঙ্গ- ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থন। 
..৫কারবে | : তারা. .কখনও ঈশ্বর বিরোধী হবে ন1* সেই 
বিরাট জনতা বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলো সেই অপূর্ব নার 


ad 


২৬৬ 


মু্তি। মুগ্ধ হয়ে শুনলে! | সেই সুমধুর বাণী { ঈশ্বর অবি- 
শ্বাসীদ্দের মনের মধো উঠল তুমুল ঝড | তারপরই সেই 
বিরাট জনতা প্রায় বারে মিচিট যাবৎ ভয়ে বিয়ে Se 
হয়ে দেখলে, স্ব্ণকাস্তি সবর্ধ্য রূপালী গোলাকারে পরিণত 


হোল, এবং চতুর্দিকে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ করে একটি” 


অগ্নিন্ফ,লিঙ্গের মত সেটা ঘুরতে লাগল; সেই রশ্মি থেকে 
লাল, নীল, সবুজ, ভায়োলেট উতাঁদি রং নির্গত হয়ে, 
পৃথিবীকে অপূর্ব বর্ণ মাধুধ্যে রঞ্জিত 'করে তুললে! | তারপর 
চার মিনিট সুখ নিশ্চল হয়ে দিয়ে বঈল । 
চার মিনিট পর তুর সেই অলোঁকিক রশ্মির মধো নৃত্য 
করতে লাগল । তারপর সেই রহস্যময় অগ্নি নৃত্যের পর 
সুর্ধ তাঁর গতিবেগ ত্ব্ধ কবল, এবং একটি চক্রের. মত 
সে ক্রমশঃ আকাশ থেকে. মাটীর দিকে নেমে আস্তে 
লাগল ৷ ক্রমশঃ এত নিকট বর্তা হোল যে মনে হতে লাগল 
বুঝি এই অগ্নি তাণ্ডবে পৃথিবী এখনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তথন 
সেই বিরাট জনতা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত ইয়ে নতজান্তু হয়ে ' 
ভগবানের কাছে রুপা প্রার্থন। করতে লাগল" তার" 


কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্ষের অবতরণ: বন্ধ হোল, এবং সে 
স্বস্থানে প্ৰত্যাগমন করল । এবং ধীরে ধীরে আকাশ আবার 
সূর্য্যালোঁকে পূর্ণ হয়ে উঠল ৷ মূহুতে'র মধ্ো ঘটে গেল এক : 
অলৌকিক ঘটনা । বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল জনসাধারণের . 
অন্তরে ও বাহিরে । সঙ্গে সঙ্গে লেডী ফতিমাব বাণী বিশ্বে 
প্রচারিত হোল, “আমর। আমাদের কুতকার্ষের জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
কোঁরবো,” ““ভুবিষাৎ জীবন .ক্ষনিয়ন্ত্রিত কোরবে;”" পাপ 
হতে বিরত থাকবে!”--আশ!1, “প্ৰাথনা” প্শাত্তি *__ছুড়িয়ে 
পড়ল চতুর্দিকে । সকলে শ্রদ্ধানত চিত্তে এই বাণী . শ্রবণ 
করলো। জীবনে পালন করতে -উৎসাহী হোল। কিন্তু. 
ওই যে সুর্য নুতা; 
কোন বিজ্ঞানের দ্বারা আজও তাহা প্রমাণিত তেল না। 


এবং বিপু 


বঙ্গলক্ষ্মী--আবযাঢ, ১৩৫৭ 


সেটা: কেন হোল, এবং কি ভাবে চোল, ২ 'ধাঁরণাঁর 'পব্রিসমাপ্তি ঘটল। 
অনুভূতি নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলুম ৷ 


[ ২৫শ বধ 


“Dancing Sun» আজও পৃথিবীর মান্ুরের কাছে রহস্ত 
হয়েই রইল । 


লেডী ফতিমার আলীকিক আবির্ভাব প্রথম যে তিনটা ক 


বাঁলিক! অবলোকন করেছিল, .তাঁর মধো দুইজন সেই 
ঘটনার পরই মার! গিয়েছিল। একজন বালিকা যে ছিল 


এ আজও বেঁচে আছে ; তার নীম লুসি। তারই ' স্থুপরি- 


কল্পিত নির্দেশে, লেভী ফঁতিমার এই মম মুতি গঠন কর! 
হয়েছে ।. সেই মুতি- বিশ্ব ভ্রমণ, পরিক্রমনান্তে আজ এসে 
- উপস্থিত হয়েছে বন্বেতে। .. 

ফ্যাক্টরীতে পৌঁচ্ীবার আগে পথে আমর! দেখতে 
পেলুম এক বিৱাট মিছিল, পথের দ্রধারে সার বেঁধে 
দাড়িয়ে আছে অগণিত” ভক্তিপ্রাণ " নরনারী । 


এ দৃশ্ত/। প্রত্যক্ষ করে কে বলবে আজকের মানুষ 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, শুধু আত্মস্থ সর্ব্থ । তাই যদি ভয় ভবে 
এই: প্রচণ্ড তৌদ্রের মধে শিশু থেকে বৃদ্ধ পযন্ত সকল 
বয়সের নরনারী' পথের ধারে ৮কান্‌ অভীষ্টসিদ্ধ লাভের ঈন্য 
দাড়িয়ে এপেক্ষা করছে ? 'এইতেই, বোঝা যাচ্ছে এখনও 
পৃথিবী পূর্ণ পাপে নিমজ্জিত হয়নি ৭. 

যথ। সময়ে মিছিলের . শীর্ষদেশে আম দেখলুম লেডী 
' 'ফতিমার শ্বেত শুভ্র মম প্রতিমৃতি । ' মৃথখানিতে বিশ্বের 
শান্তি মাথা । চোথছুটী করুণায ভব1। প্রার্থনার ভঙ্গীতে 
' সুন্দর : বাছুদ্ুখানি' বুকের উপব ন্যস্ত রয়েছে। 
“যেন প্রেম আর. করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আমর! কৌতু- 
হলের বশবর্তী হয়ে দেখতে এসেছিলুম | কিন্তু দেখে মনে 
হলে! এসে ভ'লোই করেছি । বর্তমান মানব সমাজের নাঁন। 


সমস্ত জড়িত জীবনের অবরুদ্ধ প্রাণ “প্রবাহের একটা 


স্বতম্কত ধার! আমার চোখের সানে মুক্তরূপে দেখা 
দিল। যে দৃশ্য আমি কোন দিনই দেখিনি । যার সম্বন্ধে 
আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আজ লেডী ফতিমাব 
-প্রতিমৃত্ি দর্শন করতে এসে আমার জীবনের সেই' অস্পষ্ট 
মনে এক বিচিত্র আনন্দের 


; URL CHL TAL 
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যেদিকে 
তাকাও শুধু দেখা' যায়, এক উদ্বেলিত জন সমুদ্রের উত্তাল 
. তরঙজ। 
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** সেরশাহ অসাধারণ প্রতিভা বলে "ভারতবর্ষের শান 


ব্যাপারে 'যে এক নৃতন' আদর্শও উদ্বারনীতি” দশম - 


করিয়ীছিলৈন, সে আদর্শ-দেই শাসন-বীতি মেগিল 


সম্রাটদের মধ্য কেহ কেই অবলম্বন করেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষের এমনি 'তভর্ভাগা : যে? 


আমর যতই 
'গৌরব করিনা কেন, যতই ভারতবর্ষের মহামিলনের 
বাদী প্রচার ইরিনা কেন_-ভারতের জনগণের পরষ্পবৈর 
প্রতি পরস্পরের বিঃ, "জাতিগত " সং :কীৰ্ণ তা, অম্পৃষ্ঠতা 
ও অনৈক্য পদে 'পদে ভীরতকে ‘বিভক্ত ও বিচ্ছির 


করিয়া ' রাঁখিয়াছে। ” (সামাজিক ইতিহানের দিক দয 
গভীর ভাবে “আমরা যখন দেশের অবস্থা প পৰ্য্যবেক্ষণ করি, - 


তখনই * দেখিতে 'পাই--ভীতিতে' ' জাতিতে প্রদেশে 
প্রদেশে ; বিদ্বেষের, প্রধুমিত। " ‘এমন কি -খক্রকে 


ূ ভযোগেন্দনাথ গুপ্ত 


ay ৰ 
স্পট 


'আহ্বাঁন-'করিয়ানিজ দেশের ৃ সর্বনাশ করিতেও হিন্দুরা 


পরাজুখ হয় নাই। "কেবল আত্মকলহ, জাতিগত অভিমান 
শত্রুকে” কোল দিয়া রাঁজা,. মান-সম্রম সব হারাইয়াছে-- 
তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলে হিন্দু আপনার স্বাতস্ত্রোর 
দিক্‌ দিয়! আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিরাট ভারতবর্ষকে অন্তরে 
গ্রহণ করিতে 'পাঁবে নাই | ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় 
অনৈক্য, প্রাক্কৃতিক ব্যবধান, সর্কতোভাবে ভারতকে খণ্ড, - 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাঁখিয়াছে। হিন্দু বীরদের যেখানে 
'অরীদয় হইয়াছে “সেখানেই দেখিতে পাই ভাই ভাইএর 
রক্তে হাঁত রাঙাইয়াছে।' ভারতবর্ষের ইতিহাস শোণিত- 
'কলফ্ষিত ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারত যুদ্ধের কাব্য--ভাই 
ভাই বিদ্বেষের‘ ফল-_-রণে ভাই ভাইয়ের রক্তে ক্সান। 
সেই রক্ত রক্তবীজের রক্তের মত, আমাদের সমাজে 


২৬৮ 
ছ'ঢাইয়া পড়িয়া পরস্পরের মধ্যে যে বিপ্লব ও বিদ্বেষের 


আগুন জালাইয়া দিয়াছে তাহা এখনও নিবে নাই । কবে 
নিবিবে জানিনা । 


প্ৰ 
শত 


হিন্দু- হিন্দুর শক্ত । তাহারই ফলে জাতি ও সমাজ 


: দোষ কাহার? হিন্দুর নিজের! অশোক 
যে ভাবে ভারতবর্ষের ধন্মবিজয়' দ্বারা ওঁক্যের সাহায্যে 
বৃহত্তর ভারতের সংগঠন করিয়াছিলেন, ' তাহা তাহার 
পরবর্তী কালে উত্তরাধিকারীগণের দোৌর্কলো বিনষ্ট হইল। 
ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয়, আরম্ভ হইল,-- 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ধ্যায় হইতে,--কাবুল, পাণ্ডাব এবং 
সিন্ধু প্রদেশ বাদ দিলেও দেখা যায়, সুলতান মুহম্মদ বিন্‌ 
তুগলক যখন দিল্লীর সিংহ।সনে বসিলেন, তখন--চব্বিশটি 
প্রদেশ দিল্লীর স্থলতাঁনের অধীনতা. পাশে আবদ্ধ 
হইয়াছিল ৷ দাক্ষিণাত্য, মালাবাবের কিয়দংশও করোমগ্ডল 
তীর: পর্য্যন্ত, উড়িয়াছিল ইসলামের অর্দচন্ত্র পতাকা 
১৩৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে দিলীর স্থলতানেরা অতি দ্রুত 
অনেক নৃতন দেশ জয় করিলেন। উত্তর ভারত অতি 
সহজেই মুসলমানের কবলে পড়িল, পড়িলনা--দক্ষিণ 
ভারত, সেখানে বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্য অপূর্ব 
বীরত্ব সহকারে মাথা তুলিয়া দ্াড়াইয়াছিল। সেজন্য 
দক্ষিণ-ভারতে মুমলমানপ্রীধান্ক তেমন ভাবে বিস্তার 
লাভ করিতে পারে নাই। ১৩৪* খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৬ 


আজ বিপন্ন। 


খৃষ্টাব্দ কাল পর্য্যন্ত আকবরের সিংহাসনে আসীন হওয়ার : 


সম্য়েও কয়েকজন হিন্দুরাজা অসাধারণ প্রতাপ দ্বার! 
দেশকে মুদলমানদের হাত হইতে স্বতন্র ও স্বাধীন 
95 | | 


আকবর. ও তাহার পরবর্তী মোগল বাদসাহের! 
১৬৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন,_তাঞোর, 
ত্রিচিনোপলী, দূর দক্ষিণ ভারতের এই ছুইটা প্রদেশে পর্য্যন্ত 
গুরদ্জেবের . রণদক্ষ সেনাপতিরা হিন্দু রাজাদের নিকট 
হইতে একটা কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সে বিজয়, অতি. অল্পকালই স্থায়ী হইয়াছিল । 
মারাঠীরা অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবে হিন্দুরাজত্ব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত । 


বঙ্গলক্ষ্মী--আঁবণ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


রবীন্দ্রনাথ ‘শিবাজী-উৎসব’ উপলক্ষে শিবাজীকে লক্ষ্য 
করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 
কোন্‌ দূর শতাব্দের কোন্‌ এক অখ্যাত দিবসে 
নাহি জানি আজি, 
: মারাঠার কোন্‌ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে-_- 
| হে রাজা শিবাজি, 
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবন1 তড়িৎ গ্রভাবৎ 
এসেছিল নামি 
“এক ধৰ্ম্ম রাজ্যপাশে.খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেঁধে দিব আমি |”. 
“এক"ধশ্মরাজা হবে এ ভারতে 


‘এ মৃহাবচন করিব সম্বল” বলিয়া কৰি যে আশা 
করিয়াছিলেন-__তাহা বার্থ হইয়াছে। যে কথা বলিতে- 


ছিলাম,- ক্রমে মারাঠা শক্তি বিলুপ্ত হইল, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে - 


পলাশীর রণাঙ্গনে ইংরাজ নবাব সিরাজকে পরাজিত 
করিয়া '১৭৫৭--১৭৬৫ 'খৃষ্টাব্দের বাঙ্গলা ও বিহারের 
আধিপত্য লাভ করিলেন । 
১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১৮৫৮ সাল পধ্যস্ত নামমাত্র বাদশাহী ছিল মোগল 


ব্‌ ংশের। 


ভারতবর্ষের কথা যেমন সংক্ষেপে বলিয়া লইলাম, 
তেমনি বাঙ্গলার কথাও সংক্ষেপে বলিতেছি। ১১৯৯ 
সালে মুহম্মদ খিলজী বখ তিয়ার থিলিজীর পুত্র নবদীপ 


' বিজয় করেন। অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়। মহম্মদ বখতিয়ার 


খিল্জী নবদ্বীপ বিজয়. করিয়াছিলেন, ইহা এঁতিহাসিক 
সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় নাই। “নবদ্বীপ কি কখনও 
বাঙলার রাজধানী হইয়াছিল? তাহার প্রমাণ কোথায় !* 
উদ্দগুপুরের সঙ্ঘারাম তুরস্ক সেনারা আক্রমণ করিলে, 
মুষ্টিমেয় সেনার দ্বারা আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া, বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণ আতত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এবপ 
অবস্থায় “অশ্পতি-গজপতি নরপতি রাঁজত্রয়াধিপতি বিবিধ 
বিদ্ধ! বিচার বাচম্পতি-_-সেনকুল-_-কমল-বিকাঁশ ভাস্কর 
নোমবংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্ৰত গাঙগেয শরণাগত 
বজ্র পগ্জর--পরমেশ্বর পরমভট্টারক--মহারাজাধিরাজ-__ 
গৌড়েশ্বর কি তখন যুদ্ধ ব্যবসায় বিশ্বত হুইয়াছিলেন ? 


মুসলমান জাতির অন্তু ছয়” 
. অবনতি .ও পতনের 'ইতিহাস। 


- ৯ম সংখ্যা ] 


বিনা যুদ্ধে অথবা -অল্লায়াসে - গৌড়মণ্ডলের একমাত্র তোরণ 
পথ অধিকৃত হইয়াছিল, মুসলমান সেনা গৌড়মগ্ডলে প্রবেশ 
লাঁভ--করিয়াছিল'। লক্ষ্মণসেনের কুলাঙ্গার 'পুত্রত্রয় বোধ 
“হয় তখন আত্মন্রোহে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশ স্বধৰ্ম্ম. ও 


স্বজনের সর্বনীশের পথ -প্রশস্ত করিয়া দিতেছিলেন ।:* 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড় রামাবতী লক্ষ্মণাবতী কি বিনা যুদ্ধে 


বিনায়াসে মুসলমানগণের পদানত, হইশ্বাছিল? মুসলমানের! 
কি উপায়ে প্রশস্ত গল্গ'বক্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল ?-. হিন্দুর 
: ইতিহাস নাই, মুসলমানের ইতিহাস এ .বিষয় নীরব । ৭ 

‘হিজরা ৬২৪-_-৬৮১--১২২৬--৮২ এসময়ে - - 

৭* বাঙ্ধালার - ইতিহাস : বাখালদাঁস ..বন্দ্যোপাধ্যায় 
৮৯ পৃষ্ঠা, যোগেন্দ্রনাথ-গ্রপ্ত প্রণীত “বিক্রমপুরের ইতিহাস 
(প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ-স্দ্রষ্টব্য )। . ১৯, ৩ 

. বাঙ্গলা দেশ--গৌঁড়দেশ মূসলমান শাসনাধীনে আসে! 
তখন বাঁ ও বরিন্দ-ব] বরেন্দ্র দুইটি প্রদেশ গৌড়ীয় 
মুসলমানদের - অধিকারে. ছিল। সুলতান গিয়াস: উদ্দিন 
ইউয়েজের পর রাঁজধানী-লক্ষ্রণাবতীর চারিদিকে" যে :সমুদয় 
রাঁঞ্য ছিল, সেসব দেশের রাজারা স্থলতারের- 'অধীনতা 
স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর.-ছিতেন।. স্লতান ইউয়েজের 
পর. গৌড়মণ্ডল" দিলীর সম্রাটের শাসনাধীনে আসে। 
«ইভাবে দিল্লীর শাসনকর্ভাদের শাসনের পরে--বাঙ্গলার 
স্বাধীনতা আসিল ; বলবনের - বংশধরগণের হাতে, তাহারা 
১২৮২ হইতে ১৩১২- পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন; তোগলক 
বংশের" শাসনকালে বাঙ্গলাদেশে বিদ্রোহ - হইল, - ফলে 
বাঙ্গালাদেশে. স্বাধীন স্থলতানগণ্ের শাসনাধীনে আসিল।। 
পূর্ববঙ্গ. বিক্রয়পুর প্রভৃতি . - অঞ্চল . স্বাধীন --ছিল.। 
এতিহামিকের! বলেন ঃ- “The Bengal territory con- 
guered:in 1208-4 by fhe Mahamedans: did. not 
the Eastern.District, 


desh.was still ..under .Bullults descendants till 


cam prise - The “Banga- 
the end of the 1301) - century. when. Sonargaue 
‘Was occupied by the: second son of. the ‘Emperor 
Bulbon, [ Blockman’ S History and ER 
of Bengal. ) 


নি স্লতানেরা. গৌড়নগরী বা. লক্মণাৰতীতেই 


-' স্বাধীনতার দান -. 


'তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন'। 
.মস্জিদ,-মক্তব ও. অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। বান্ধল 


২৬৯ 


ক্রমে রাজ্যের সর্বত্র 


দেশ. অতি সহজেই মুসলমান শাসনাঁধীনে আসিয়াছিল। 


ভিনসেন্ট. স্মিথ বলেন, .“Benga} never escaped 


‘from: the rule of.-Muhamedans for any 
“Considerable " time until - they were 
superseded jn the eighteenth century by 
the 
aS gained nearly as cheaply as that 
"of Muhammad K'hiliji> (History of India by 
"V, A. smith, Page 221.) 

_ ভাগ্যবান্‌ ইংরাজ--বণিক্‌_ ইংরাজ, অতি সহজেই 
'বাঙ্গলার যড়যন্ত্রকারীদের সাহায্যে বাধ্চলা 'জয় করিলেন। 
সেই ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ দুইটি ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন £ 

“সে দিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপণির একধারে 
| নিঃশব্দ চরণ - 
' আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়দ্দ পথের অন্ধকারে 

' রাজপিংহাসন ] 

" বন্ধ তারে আপনার গঞদোদকে অভিষিক্ত করি 
7 7১77” নিলচুপে চুপে) - 

3 ₹" বণিকের মানদণ্ড দেখা,দিল, পোহালে শর্বরী : 

১88. -বাজদগ্ড রূপে !” : 

| Soe ও বাঙ্গলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহান এখানে 
বলিলাম--দেখা যাইতেছে ধে মুসলমানেরা 'যে দীর্ঘকাল 
ভারতে রাজত্ব করিল; তাঁহার মূলে ছিল হিন্দু জাতির 
“অনৈকা ও ধর্মদ্বে-তাহীরই 'ফলে সে চলিয়াছে অবনতির 
পথে। ব্যক্তিগত ভাবে "এবং সম্ষ্টগতভাবে-__মানুষ 
ধর্মে, জ্ঞানে, শক্তিতে যদি উন্নত হইতে না পারে, তাহ! 
'হইলে স্বাধীনতা আসিলেও স্বাধীনতা সে রাখিতে পারে 
'ন।1 আমাদের দেশে" বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস ভাল 
করিয়া সংগ্রহ ও লেখা হয় নাই; লেখ! ' হইলে- দেখা যাইত 
‘সাধারণের ধৰ্ম্ম বিশ্বাস, বিবিধ ' ধশ্মসাঁধন প্রণালী, সামাজিক 
প্রভেদ, "দিনের পর দিন নৃতন নৃতন' আচার ও অনুষ্ঠান 
পরস্পরকে পরম্পরের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। 
উদ্ধার মন--উদ্দার ভাব পোষণ করা এবং পৃথিবীর সব 


British, whose victory at Plassey 


২৭৩ 


মুযকেই . আপনার করি তোল 'কাব্যর কথা, বস্তুতঃ 
'তাঁহা হয়না । কিন্ত আমাদের সামাজিক ইতিহাস, পূর্বব 
'পূর্বব:যুগ। হইতেই - ক্ষমতাপ্রিয় - নৃপতি)-ব্রাহ্ণ্যধর্ম প্রভৃতি 
'পুতুল করিয়া 'রাখিয়াছিল। অুস্থ 'সবল ‘মানুষ ' গড়িয়। 
তুলিবার-সোহাধ্য- ধৰ্ম্ম ও সমাজ করে নাই । তাহারই 
ক্ষলে' বাঙ্গলায় লোকেরা .অন্ুপ্ঘত- শ্রেণীর হিন্দুরা 'ইসলাম 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল। 


. আমরা ইতিহাস হইতে.এই.সত্য জানতে পাঁরি যে 


ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম “দিক্‌ হইতেই মুসলমানেরা ' 


ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই হিসাবে উত্তর: পশ্চিমের 


প্রদ্দেশ গুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া; স্বাভাবিক । 


কিন্তু বাঙ্গলা দেশের, জনবিবরণী: আলোচনা “করিতে গিয়া 
আমরা :দেখিতে-পাঁই-যেন্উভ্তর পশ্চিম প্রদেশের অনুপাতে 
বান্বলা-দ্রেশ মুসলমীনের' সংখ্যা বেশী |: আদম স্থমারীতে 
দেখা যায়, নদীয়া, চব্রিশপরগণা প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, “ত্রিপুরা, ৮শ্রীহষ্ট প্রভৃতি জেলায় 
মুসলমানের সংখ্যা অধিক ৭ অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশে মৃসলমানের! রাজ্য বিস্তার 'করিতে- আরম্ভ করিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করেন:। * তারপর কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ 
মুললমান ' নৃপতিদের -"অধিকারভূক্ত. 'হইতে যে অনেকদিন 
লাঁগিয়াছিল তাহা সকলেই: জানেন। কিন্তু যেমন 
'বাঙ্গলাদেশ তাঁহীদের-অধিকারভূত্ত হইল, তেমনি.তীহার। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের “বৌদ্রতপ্ত- অন্র্ধবর ভূখণ্ড অপেক্ষা 
'বাঙ্গলার-স্তায় 'উর্রবর.:প্রদেশরেই খধিকতর বাসোপযোগী 
স্থানবলিয়া উপলব্ধি করিতে :লাগিলেন |. -এজন্াই ক্রমশঃ 
বগুড়া, ‘মালদহ; (রাজধানী "গৌড়েয় নিকটবর্তী স্থান 
সমূহ ) প্রভৃতি স্থানে তাহাদের :বসতি' বিস্তার হইতে 
'আরসুতহইল।। “এক দিকে “উপনিবেশ ' স্থাপন, অন্যর্দিকে 
ধৰ্ম্মপরনায়ণ মহাপুরুষগণের “উদার মত : এবং .মুসলমানধর্ম্মের 
সাম্য নীতি--প্রচার. '- মুসলমানাধিক্যের " অন্যতম : কারণ 
রবলিয়া নিৰ্দ্দেশ করা যাইতে - পারে মুসলমান ধর্ম 
প্রচারধন্মী। 'শ্রীহট্ের মহাপুরুষ 'সাহজালীল ৩৬০ জন 
আউলিয়া ' লইয়া আসিয়া ‘ভীহট্টের 'নানাস্থানে -ধর্গ্রচার 
“করেন৷. 'কেবল-শ্রীহট: জেলার মধ্যেই ॥ইহাদের প্রভাব 


বঙ্গলঙ্মী--শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


1. ২৫শ:বৰ্ষ 

সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; সমগ্র পূর্বববঙ্গে ক্রমশঃ'ইহাদের 

“দ্বারা ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল । : 18 
শ্রীহট্রের সাঁহজালালের নায়; বিক্রমপুরেনন - পূর্বববঙ্গে 


ইসলাম ধর্ম বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন |" নিয় । 
শ্রেণীর লোকেরা উস্লাম ধর্মে নানা প্রকার সামা ভাঁব 
দেখিয়াও এই ধর্ম গ্রহণ ' করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ 
সামাজিক নীতি বড়ই 'অন্তকল, বন্ধ বিবাহ, বিধব! বিবাহ 


“প্রচলিত থাকায় তাহাদের অনেকেই. সাগ্রছে ' এই ধর্ম 


গ্রহণ করিতে" আরম্ভ করিল ফলে বংশ বৃদ্ধি পাইতে 


' লাগিল। 'তারপর কেবল অধিক পরিমাণে সন্তানোৎপাদন 


Ne 


হইলেই যে বংশ বিস্তার হয়' এমন 'নতে,' পুষ্টির নিমিত্ত . 


খাদ্যাদিরও প্রাচুধ্য চাই এবং তৎ কল্পে নৃতন' উপনিবেশৈর 
স্থানও 'আবশ্যক। পূর্ববঙ্গে তাঁহার - অপ্রতুল ছিলনা । 
পশ্চিমবঙ্গে নৃতন আবাদের নিমিত্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত 
বিরল ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে জঙ্গল ও চর! ভূমি, অধিতাকা 


তখন অধিক ' পরিমাণে অনধিরূত” ছিল। মুসলমানগণ 


এ'সকল স্থান অধিকার করিয়া লইতে লাগিল । -" 


উপনিবেশ স্তাপন বিষয়েও মুসলমানের ধৰ্ম্ম ও সমাজ 


পদ্ধতি অকঙ্তকুল। প্রথমতঃ বিবাহাদিতে হিন্দসমাজে 
যেরূপ বনু বিচার, মুসলমানদের মধ্যে ' তাহা নাই । 
নানা অম্ুকুল অবস্থা. ও সাম্যভাব দেখিয়া নিম্বশ্রেণীর 


“হিন্দুরা. মুসলমান হইলেন | "মুসলমান সমাজে মৃত্য 


‘ব্যতীত ক্ষয়ের কারণ ছিল না। কোনও “নৈতিক বা 
'সামাজিক অপরাঁধেও তাঁহাকে মুসলমান আখা! পরিত্যাগ 
করিতে হয় না। এদিকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে ' নানা 
ক্ষয়ের কারণ বিদামান ছিল'। কথায় কথায় সামাজিক 
'নিধ্যাতন চলিত । এই সব নানা কারণে পূর্বববঙ্গ,উত্তর বন্ধ 
হট অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বুদ্ধি পাইল ৷ 

-. শ্্রচৈতন্তদেবের আবির্ভাব ‘হওয়ায় অন্তত শ্রেণীর 
'হিন্দুরা হিন্দ সমাজ তাঁগ করেন নাই, তিনি নিষ্র“শ্রেণীর 
'জন্য:পবিভ্র হরিনাঁমর ' কীর্ভনের- বাবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন 
বলিয়াই পূর্ববঙ্গ হিন্দুজীতির , অস্তিত্ব এত দিন পর্য্যন্ত 
বিদ্যমান ছিল, নতুবা ভারতের উত্তর পশ্িমীংশের" ন্যাঁয় 
মুনলমানের-. সংখ্যা, 'কালে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাঁইত। 


' বায়া আদম বা বাবা আদম এভুতি'ধর্মপ্রচারকগণন্সহজেই+, 


r 


৯ম সংখ্যা | 


পশ্চিমবঙ্গে এইরূপভাবে ইসলাম ধর্শ্মের প্রচার সম্বন্ধে বাঁধা 
হইয়াছিল, তাঁহার কারণও ছিল এখানে তাঁহার উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। | 


এখানে প্রথমতঃ ঢাকার কথা একটু বলিব। ঢাক! 
- নহরের কথাই বলিব, জেলার কথা নহে । 
পূর্বে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার আদমন্থমারী হয় নাই, 
সে সময়ে ঢাকা ও ফরিদপুরের কালেক্টার ছিলেন--মঃ 
ডগলাস্‌। ঢাকাও ফরিদপুর জেলার সম্মিলিত জনসংখ্যা 
ছিল--৯,৩৮,৭১২ ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৩,০৭, 
১৪৪ জন এবং ৩১০, ৬০৮ জন ছিল স্ত্রী” ১,৭৫,৭৫২ ছিল 
বালক এবং কন্তার সংখা! 'ছিল ১,৪৫,২.৮ জন। ঢাক! 
সহরের জন সংখ্যা ছিল নিয়লিখিতরূপ £= 


মুসলমান 


হিন্দু 
পুরুষ." ১৫,৭৩৫ ১৫,৬৮৭ 
স্ী*-.--:১২,৪১৯ ১৬,৭৭৬ 
২৮,১৫৪ ৩২,৪৬৩ 


এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৭,৬৭৫ জন ছিল ১৫ বৎসর 
বয়সের নীচে । ক্রমশঃ কেমন করিয়া মুসলমান জনসংখা। 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল সে কথ! এখানে বলা সম্ভব নয়। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কথা, বলিতে হইলে 
এই সমুদয় এতহাসিক তথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন 
আছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার সম্বন্ধে । বাঙ্গালী রাজনৈতিকদের 
অনেক ভূলের ফলে স্বাধীনতার দান যাহা বাঙ্গালী লাভ 
করিল তাহ! বাঙ্গলার দুর্দশার শোচনীয় কাহিনী । সে 


বাদল দিনে 


১৭৯২ খৃষ্টাব্দের - 


২৭১ 


কাহিনী আমরা প্রমাণ প্রয়োগ সহ বলিব। বান্ধালী হিন্দুর 
দুরদৃষ্টির অভাব, স্বার্থপরতা, হীনতা, দলাঁদলি প্রভৃতির 
দরুণ বাঙালী এই গুরুতর দণ্ড পাইল। এ পাপের মুক্তি 
তাহার নাই। ইংরাঁজের বাষ্ট্রশীসন নীতির চাতুর্যে 
বাঙ্গালী হিন্দু আপনাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, 
হিন্দু-মুসলমানদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হইল বিদ্বেষের 


স্ষ্্ি। সেই, আগুনে পুড়ল হিন্দ--সেই কৌশলে 


মুসলমান অখণ্ড ভারতের মধ্যাদা ভূলিল--ভারতবর্ষের 
এইরূপ বিভাগ কোন .কালে হয় নাই। পাকিস্থান চাহিল, 
-_ছুইজাতি সমস্যার কথা তুলিল। 


. মুসলমান ধৰ্ম্ম যে যে দেশে প্রচলিত--সে দেশের 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখ! যায়,--মুসলমানদের 
পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা, সভ্যতা, সাম্যভাব, 
উদ্াধতা--অবশ্য নিজপমীজের লোকদের মধ্যে । তাহা 
হইলেও-একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে মুসলমান 
ধর্ম মানুষকে একরকমের করে, মহাঁমানবজাতি গঠনের 
সাহাযা করে” হান্টার, The Indian 21098110209 
নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 
হিন্দু বৰ্জ্জন করে, করিয়াছে--এখনও : করিতেছে । 
মুসলমান বিদেশী স্বধন্মের মুসলমীনকেও আপনার বলিয়া 
গ্রহণ করে__কিন্ত -ভার্তীয় মুসলমানদেরও এক দেশবাসী 
হিন্দু শিখ. -জৈন প্রভৃতির সঙ্গে যোগ. নাই--যোগ থে 
ছিল না এবং নাই তাহা দ্বিখণ্ডিত ভারতই প্রমাণ 
করিয়াছে। 





বাদল দিনে 
''পিনাকী রঞ্জন কন্মকার কবি-শ্রী 


মেঘের মাল বাজিয়ে এলে! ্ 
বর্ষা ধারা রে! 1 
ঝাউয়ের বনে নৃপুর বাজে 
পাগল পারা রে! 
শন্:শনিয়ে সজল হাওয়া 
বইছে তারি সনে, 
বুশের আগা থর থরিয়ে 
কাপছে ক্ষণে ক্ষণে । 
কিষাণ গুলি লাঙ্গল কাধে 
চলছে সোজা সুজি, 
ঝড়-বাদলে ভিন্‌ গাঁয়ির! 
পথ পায়না খুঁজি। 


পাশ 


দিগন্তে ওই কদম ফুলের 
গন্ধ ভেসে যায়, 
কাজলা দীঘির ধারে ধারে 
ব্যাঙেরা গান গায়। 
সুযি মামার রাঙা হাঁসি 
লুপ্ত মেঘের তলে, 
সবুজ স্বপন জাগলো শুধু 
নবীন দুর্বাদলে । 
কড় কড়িয়ে মেঘের কোলে 
ৃ * বজ দেখি হানে; 
শ্রাবণ বুঝি গুড়গুড়িয়ে 
| | বর্ষা সাড়া আনে ॥ 


'কালম্গয়া* রর 


শ্ীজয়দেব রায়, এম, এ। 


কালমুগয়া” রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গীতিনাটা! বাল্মীক্তি 
প্রতিভা’য় যাহার স্থত্রপাত এবং “মায়ার খেলা’য় যাহার পূর্ণ- 
পরিণতি, কাঁলমুগয়! তাহারই মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত? কবি 
নিজেই তাহার ীবিতকালেই ‘কালমুগয়া’কে বর্জন করিয়াছেন, 
গানগুলিও অপ্রচলিত থাকায় স্থুররসিকগণও এই নাটকের 
সুরাংশের সহিত কোনদিনই বিশেষ পরিচিন্ত হইতে পারেন 
নাই! কিন্ত নান কারণেই নাটকথানি, বিশেষতঃ গাঁনগুলি, 
রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে স্বরণীয় ! _ 

১২৮৭ সালে ‘বাল্মীকি প্রতি? আত্মপ্রকাশ বরে; 
ইহার দুই বৎসর পরে ১২৮৯ সালে ৫কাঁলমৃগয়া' অভিনীত 
হইয়াছিল ! সুতরাং প্রথম গ্রকণশিত গীতিনাটোর দোষগুলির 
সম্বন্ধে এই সময়ের মধ্যে তিনি সতর্ক হইতে পারিয়াছিলেন ! 
‘বান্মীকি প্রতিভা” আমাদের গানের ধারায় নৃতন যুগের তি 
করিয়াছিল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব)জগতের বিহারীপালের 
‘সারদ! মঙ্গলের ভাব ও ভাষার অন্্রকরণে বাল্সীকি 
প্রতিভা*র সবষ্টি বলিয়া কথিতও 'আঁছে! কবি নিজেই তাহার 
প্রথম নাটকটির কাবা সৌন্দধ্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন; 
“এই গীতিনাট্যুখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে । 
ইহা সুরে লয়ে নাটামঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য 1 পরে 
সম্পূর্ণ সংশোধিত 'বান্মীকি প্রতিভা” কালমুগয়ায় নানা অংশ 
সংযোজিত হয়। 

“কাঁলমুগয়।, নাট্যখানি পরে আর মুদ্রিত হয় নাই! 
আমর! আজকাল যে ‘বাল্মীকি প্রতিভা? পাই, তাহার সঙ্গে 
প্রথম প্রকাশিত নাটিকার বিশেষ কোনই মিল নাই! কবি 
জীবনস্বতিতে এই বিষয় উল্লেখ করিয়াহেন_“পরে এই 
গীতিনাট্যের ( কালমৃগয়ায় ) অনেকটা! অংশ বাল্মীকি প্রতিভার 
সঙ্গে মিশাইয়! দিয়াছিলাম বলিয়া ইহ! গ্রন্থাবলীর মধ্যে 
প্রকাশিত হয় নাই 1” 

‘বাল্মীকি প্রতিভা? এবং ‘কালমৃগযন!” যখন মূলতঃ একই 
রীতিতে রচিত, তখন কবির প্রথম নাটকটির সম্বন্ধে উক্তিগুলি 
'কালমুগগ্থা'র প্রসঙ্গেও উল্লেখ করিতে পার! যায়! এই 


অনঙ্গ 5 বা নিস্ফল হয় নাই । 


নাটক ছুইটির স্থষ্টি সঘন্ধে কবি তাহার ‘জীবন স্মৃতিতে নানা 
কথাই বলিয়াছেন! কবির এই নবউগ্ভমের যে বিস্তারিত 
ভূমিকার প্রযোজন হইয্নাছিল, তাহা তাঁহার 'জীবনস্থতি, 
হইতে অন্থমঠন করা যায়! রা 

“আমাদের বাড়ীতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কৰি 
মারের রচিত একখানি আইরিশ মেলডীজ, ছিল। অক্ষয় 
বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার 
শুণিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত কবিতাগুলি, আমার মনে 
আয়র্লগ্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক স্থজন করিয়াছিল । 
তখন এই কবিতার হ্রগুলি শুনি নাই--তাহা আমার 
কল্পনার মধ্যেই ছিল। এই আইরিশ যেলডীজ আমি সুরে 
শুনিব, শিখিব এবং শিখিয়া আসিয়া অক্ষয় বাবুকে শুনাইব 


ইহাই আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল। আইরিশ মেলডীভ 


বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম ৮ 

বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত শিখিবারু 
বিশেষ সুযোগ ছিল; বহু গুণী ওস্তাদ ব্রাহ্ম সমাজের সুত্রে 
তাহাদের বাড়ীতে গাহিতে আসিতেন। জ্যোতিকিন্দ্র নাথ 
এবং অক্ষয় চৌধুরী ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতের 
বিশেষ উৎযাহী ছিলেন ! তবে কবি যে কোনদিনই নিয়মিত 
গান শিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না! স্বরজ্ঞান ছিল 
তাহার নিজন্ব, জন্মগত ; ভারতীয় এবং ইংরাজী উভয় ধারার 
গানের বিশেষ চর্চা তখন ঠাকুর বাড়ীতে ছিল! 

“এই দিশি ও বিলাতী স্থরের চর্চার মধ্যে "বাল্ীকি 
প্রতিভা'র জন্ম হইল । ইহার স্থুরগুলির অধিকাংশই দ্রিশী। 
কিন্ত এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্ধ্যাদা হইতে 
অন্তক্ষেত্রে বাহির করিয়! আন! হইয়াছে । উড়িয়া চল! 
যাহার ব্যবস। তাহাকে মাটতে দৌড় করাইবার কাজে 
লাগানো গিয়াছে।. ধাহারা- এই গীতিনাট্যের অভিনয় 
দেখিয়াছেন তাঁহার! আশাকরি একথা সকলেই শ্বীকার 
করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপই নাট্যকাধ্যে নিযুক্ত করাটা 
বাল্মাকি-প্রতিভা গীতিনাটোর 


BS 
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পাটি 


৯ম' সংখ্যা] : 


ইহাই বিশেষত্ব । সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে 
নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার 
মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল 1” ্‌ 

তবে কালমৃগয়া অথব1 অপর নাটকটির গানগুলিই কবির 
প্রধান লক্ষ্য নয়, গানগুলির সমাবেশে থে কাহিনীটি রূপ 
পাইতেছে, তাহাই মুখ্য বিষর; গানগুলি যে রসেত্তীর্ণ 
হইরাছে, তাহা তাহাদের নিজেদের স্বভাবগুণেই ! অবশ্য 
নাটকের বাহিরে গানগুলির অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য নাই ! 
কবির ভাষায়-_“বস্তৃতঃ, ইহা পাঠাযোগা কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা 
সঙ্গীতের একটি নৃতন পৰীক্ষা--অভিনর়ের সঙ্গে কানে ন! 
শুনিলে ইহার স্বাঁদগ্রহণ সম্ভব নয়। যুরোগীয় ভাষায় 
যাহাকে অপেরা বলে ইহা তাহা নহে--ইহ৷ সুরে নাটিকা; 
অর্থাৎ সঙ্গীতই ইনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ কবে নাই, ইহার 
নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়। অভিনয় কর! হয় মাত্র--শ্বতন্ত্ 
সঙ্গীতের মাধুধা ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে 1৮ 

অর্থাৎ কালমুগয়াঁর কাহিনী যেমন স্বত্রের উপর নির্ভর 


২.” করিতেছে, গানগুলিও মূলকাঁহিনীর ধারার উপর প্রবাহিত! 


এই শ্রেণীর গীতিনাট্যের অভিনয় আমাদের দেশে বহুদিন 
ধরিয়াই' প্রচলিত আছে! আমাদের. গ্রাম অঞ্চলের যাত্রা, 
কথকতা, পাঁচালী গানের ধারা প্রকৃতি এই প্রকারেরই । 
কথকতা অথব। পাঁচাঁলীর পাল! গানের সঙ্গেই এই গীতি- 
নাঁট্যের অধিক মিল দেখিতে পাইব। যদি বলা হয় রবীন্দ্র 
নাথ বাংলার পুরাতন যাত্রাগানের পালার অন্ককরণে 
তাহার 'গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ 
হয় অন্যায় হইবে না। সব চেয়ে আশ্চধ্যের কথা, রবীন্দ্রনাথ 
তাহার গীত্তিনাট্যে যে ছুইটী কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন, 
যাত! গানের পালার মধ্যে তাহার1ও রহিয়াছে । অন্ধ মুনির 
পুত্র হত্যার এই করুণ কাহিনীটি আমাদের যাত্রা থিয়েটারের 
একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল; দলে দলে নরনারী 
সারারাত্রি জাগিয়া এই পাল! শুনিত আর চোখের জল 
ফেলিত, পর দিনও সারাদিনের নানা কাজের মাঝে, সংসারের 
বহু বাঁদ-বিসংবাধেও সেই মনভার সমানে দুঃখ দিত! 

আজ যে. বরঘুপতি রাঘঝের নামগানে স্থদূর পল্লী প্রান্ত 
হইতে -রাষ্ট্রনায়কগণ পর্য্যন্ত গদগদ, তাহারই পিতার এ 
ছুফশ্মের স্মৃতি পুত্রের সুকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে. বহু যুগ ধরিয়া 


কালমৃগয়! 
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নরনারী ম্মরণ করিয়া আসিতেছে। তৃষ্ণার্ত অন্ধ পিতার 
জন্য জল আনিতে যাইয়। দশরথের অস্ত্রাঘাতে তাপসকুমারের 
মৃত্যু ইহাই কাহিনীর বিষয়। 

এই করুণ কাহিনী নান! রাগরাগণীর গানের গুত্রে 
রূপায়িত হইয়াছে; নাটকের পাত্র পাত্রীর বিভিন্ন প্রকার 
ভাঁব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর সুর ও ছন্দ অবলম্বন 
কর! হইয়াছে, নাটকের পরিণতি সব সময়ে গানের লক্ষ্য; 
মূল গল্পটি সুৱপ্ুপির সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। 
হৃদয়াবেগকে শুদ্ধ কথার বা! অভিনয়ের পরিবর্তে স্বরে 
প্রকাশ করা হইয়াছে । কবির কথান্--“হর্বট স্পেন্সারের 
একটি লেখার মধ্যে পড়িয়ীছিলাম যে সচবাঁচর কথার মধ্যে 
যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার তয়, সেখানে আপনিই 
কিছু না কিছু সুর লাগিয়া ধায়। বস্তুতঃ, রাগ দুঃখ আনন্দ 
বিস্ময় আমবা কেন্লমান্্ কথা দিয়া প্রকাশ ক'র না-_কথার 
সঙ্গে স্ব থাকে, এই কথা - বার্ভীর আনুষঙ্গিক স্ুরটাই 
উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে।--সাতেবের 


এই কথাটা মনে লাগিষাছিল।” ভাবিয়াছিলাম এট মত 


অনুসারে আগাগোড়া ম্থর করিয়া নান] ভাবকে গানের 
ভিতর দিয়! প্রকাশ করিয়। অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না 
কেন।- আমাদের দেশে কগকতার মধো ক-কটা এই চেষ্টা 
আছে। তাহাতে বাকা মাঝে যাবে স্ুরকে অশ্রিয় করে, 
অথচ তাল মান-নগ্ধত রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে 
অমিত্রাক্ষর যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের 
কড়ান্কড় ব'ধন নাই--একটি লয়ের মাত্রা আছে। ইহার 
একমাত্র উদ্দেশ্য কার ভিতরক!র ভাবাবেগকে পরিস্ফুট 
করিয়া তোলা, কোন বিশেষ হাঁগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া 
প্রকাশ কর! নতে। বাল্মীকি প্রতিভার গানেব বাধন সম্পূর্ণ 
ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া 
তালটাকে থাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য 
হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় ন|। 
বান্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নৃতন পন্থায় উৎসাহ 
বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরে! একটি গীতিনাট্য লিখি 
ছিলাঁম। তাহার নাম কালমুগয়! 1% 

“রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য “মায়ার খেলার রীতি 
পদ্ধতি “কাল মৃগয়!? হইতে ভিন্ন প্রকারের । “মায়ার খেলায় 


২৭৪ 


কাহিনী বিশেষ কিছুই নাই, রবীন্দ্রনাথের গানের ক্রম- 
বিকাশে মায়ার খেলা’র গানগুলিই তাহার প্রথম সার্থক 
সি | | 

“ইহার অনেককাল পরে মায়ার খেল! বলিয়া আর একটি 
গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ | 
তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গতই মুখ্য। বাল্মীকি প্রতিভ। 
ও কালমূগয়া যেমন গানের স্প্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেল! 
তেমনি নাটোর স্থত্রে গানের মাল!। ঘটনাম্ত্রোতের পরে 
তাহার নির্ভর নহে, হৃদস্কাবেগই তাহার প্রধান উপকরণ । 
বস্তুতঃ মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম, তখন গানের রসেই 
সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল ।৮ . 

১৮৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বৰ জোড়াসশাকোর বাড়ীর 
তেতালায় ষ্টেজ বাধিয়া কবির পরিবারস্থ নবীন নবীনার। 
কাল মৃগয়ার প্রথম অভিনয় করেন । এব্দ্ঞ্জন সমাগম" 
নামক সাহিত্য সভার সদস্যগণ কাল মৃগয়ার প্রথম অভিনয় 
রজনীতে উপস্থিত ছিলেন। 

‘কাল মুগয়া, নাটকের, স্থষ্টির মূলে ছিপেন -কবির দাদা 
জ্যোতিরিক্্র নাথ। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বিলাতী ভদ্গিমার 
সুরের দীক্ষ। তাহার এই দাঁদার নিকট হইতেই প্রথম 
পাইয়াছিলেন, বোধ হয় সুর সংযোজনে জ্যোতি ঠাকুরের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও ছিল। 

“বাল্মীকি প্রতিভা 


ও কাল মৃগয়৷। যে উৎসাহে 


লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচন! করি নাই ।, 


ও ছুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একট! সঙ্গীতের 
.উত্তেজন! প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই 
প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদী গানগুলিকে পিয়ানো যন্ত্রের 
মধ্যে ফেলিয়! তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত 
ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি 
অপূর্ব মুর্তি ও ভাব্ব্যধ্ন! প্রকাশ পাইত। যে সকল 
স্থর বাধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তর রাখিয়া চলে 
তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যযস্তভাবে দৌড় করাইব! মাত্র 
সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নৃতন নুতন অভাবনীয় 
শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিভকে সর্বদা 
_ বিচলিত করিয়া! তুলিত” " 

সত্যই কবি “কালম্বগয়া* গীতিনাটো সুরবিপ্নৰ "উপস্থিত 


বঙ্গলক্মী_-শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


বপাইয়া গান-রচন! 


[ ২৫শ বর্ষ 


করিয়াছিলেন, গানগুলির গ্রত্যেকটিই প্রাচীন রাগিণী 
অবলম্বনে রচিত; কিন্তু গাহিবার রীতিতে কোনটিই পূর্ব 
পরিচিত নয়! ভারতীয় রাগিণী, ভাবপ্রকাশক নাটকীয় 


কথার মাধ্যমে জোতিরন্দ্রনাথের পিয়ানো যন্ত্রের মধ্য দিয়: 


সম্পূর্ণ বিলাতী পোষাকে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। 
জ্যোতরিন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনম্মৃতিতে বলিয়াছেন 
“এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্থর- 
রচনা করিতাঁম | আমার দুইপার্শ্বে অক্ষয় ও রবীন্দ্রনাথ 
কাগজ পেন্সিল লইয়া বপিতেন। আমি যেমনি একটি 
স্বররচনা করিলাম, অমনি ইহারা সেই স্থরের সঙ্গে কথা 
করিতে লাগিম্বা যাইতেন। একটি 
নূতন “স্থর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার 
বাজাইয়! ইহাদ্বিগকে শুনাইতাঁম | সচরাচর গান বাধিয়া 
তাহাতে স্বর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্ত 
আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টা। স্থরের অন্ুক্ষপ গান 
তৈরি হইত। সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চঃয় আমাদের 


তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ 


হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের কালযুগয়া গীতিনাটোও 
উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল 

জ্যোঁতিবাবূর উক্তি হইতে সন্দেহ হয়, এই দুইটি নাটকের 
সুর-্থষ্টি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কিনা? শ্রীমতী 
ইন্দিরা দেবা এই বিষয়ে আলোকপাত করিতে 
পারেন! অভিনয়ই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন গানের 
সুরের তৌলিন্ত রক্ষার প্রয়োজন কবি স্বীকার করেন 
নাই। তাই, যাহাকে পাইয়াছেন, তাহাকেই ভাবপ্রকাশে 
নিয়োগ করিয়াছেন! “এইরূপ একটা দস্তর-ভাঙা গীতি 
বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই ছুটি নাটক লেখা । এই জগ 
উহাদের মধ্যে তাঁলবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরাজি 
বাংলার বাছবিচার নাই ৷” < 

মূল কাহিনীটি রামায়ণ হইতে গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
তবে ক্রম পরিণতি গানের বিষয় সংযুক্ত করিয়া চলিবার 
ফলে অতিমস্থর হইয়াছে। ‘কালমৃগয়া'র উপর কবিরও বিশেষ 
মমত! ছিল বলিয়া মনে হয় না, বোধ হয় প্রথম গীতিনাটে।র 
অনুকরণে সার্থক সৃষ্টি করিতে যাইয়ন! ব্যর্থ হইবার ফলেই 
নাটকটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন! প্রথম দৃশ্যে তপোবনে 


৬ 


৯ম সংখ্য। ] 


খাষিকুমার ও লীলার কথোপকথন রবীন্দ্রনাথের অন্ত-একটি 


নাটকের কথা স্মরণে আনে। লেখার মধ্যে অপরিপন্ধতা 
দুঃখ দেয়, কাব্যাংশ যে রবীন্দ্রনাথেরই রচিত মনে, করিতেও' 


সুখ হয়। এই দৃশ্যে চারিটি গান আছে। দ্বিতীয় বৃত্তে 


০০০ 


চাক, 


এ 


বনদেবীগণের আনন্দ - উৎমব, এই ৷ দৃশ্যে "তিনটি গান। 
কালমুগয়ার এই বনদেবীগণের আগমন ..নাট্যাংশের 
উৎকর্ষতার জন্য " নয়, গানের প্রয়োজনেই তাহাদিগকে 
আনয়ন কর! হইয়াছে। বিলাতী নাটকে যেমন.“কোরাস্‌ 
গালের দল থাকে, .কালমৃগয়ার বনদেবীগণের গম্নাগমন 
তাঁহাদেরই অঙ্থ্রূপে রচিত। বনদেবীগণ নাটকের স্ত্রধার 
বাধারারক্ষকের কাজও করিতেছে! এই. গীতিভূমিকা 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বিশেষত্ব, পরবর্তীকালে অতি 
5€ri0U5 নাটকেও রবীন্দ্রনাথ এই গানের দলকে নানাসথলে 
আনিয়াছেন। তৃতীয় দৃষ্যের প্রারম্ভে ম্গলাচরণে বেদপাঠ 


_অন্তরীক্ষোদরঃ কোশে। ভূমি বুগ্ো ন জীধ্যতি দিশোহম্য 
অক্ত যে দৌরস্যোতরং! যিলং স এষ কোশে! বস্তধীনন্ুম্মিন ৷ 


বিশবমিদং শ্রিতং ত্য প্রাচীদিগ ককুর্ণাম সইমানা নাম 
দক্ষিণ । স্কাজীনাম, গ্রতীচী স্থভুতা না মৌদীচী তাসাং বায়ু 
রর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদন পুত্ৰরোদং 
রোদিতি সোহহমেতমেব বাং দিশীং বৎসং বেদ মা 
পুজ্ররোদং রুদৎ | 

বৈচিত্রের স্থষ্টি করে। পরবর্তীকালে চণ্ডালিকা, নটার 
পৃজার বৌদ্ধমন্তর পাঠগুলি এই ধারায় সংযোজিত, _ 


চতুর্থ দৃশ্যে বন্দেবীগণ -খধিকুমারকে সতর্ক করিয়া 
দিলেন। পঞ্চম দৃশ্তে শিকারীগণের এবং দশরথের গানে 
বীরভাবের উদ্দীপন] প্রকাশ পাইয়াছে; বিদূষকের চরিত্র 
চিত্রণের প্রশংসা করা যায় না! প্রচলিত যাত্রার অন্গকরণে 


এই চিত্র রবীন্দ্র গ্রতিভায় শোভা! পায়, না। এই দৃত্তে 


ব্রদেবীদের গান_.. 
কে এল আজি এ ঘোর নিশীখে ( fia ). 
বিদ্যাপতির “এ সখি হমারি ছুঃখের নাহি ওরঃ ভরা 
বাঁদর মাহ ভাঁদরের” অনুকরণে রচিত।. রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
ব্যাপতির এ বিখ্যাত .পদ্টির কুরযোজনে এই হই 
ব্যবহার করিয়াছেন | 
২ | 


২৭৫ 


তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরি পাঁতিয়!।, 
বিদ্যাপতি কহ্‌.' কৈছে গৌডায়বি হরি বিনে দিন'রাতিয়া ॥ 
কালমুগত়া”য়-. 
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী বিপস ঘনছায়া ছাইয়া। 
কি লানি কি হবে আজি এনিশীথে তরাঁসে প্রাণ ওঠে 
২... ॥. ২ কাপিয়া ॥ 

এই গানগুলির মধ্যে কতকগুলির সুর সম্পূর্ণ বিলাতী 
গানের স্থরের .অনুরূপে রচিত। শ্রীমতী ইন্দির! দেবী এই 
গুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া! বলিতেছেন '' 

“কালযৃগয়ার অনেক গানই ইংরাজী বা-স্কচ ও আয়রিশ, 
সুর্ভাঙা। 
Tom Moore এর Irish Melodies ,এর' অন্তর্গত । 
কবীন্দ্রের জীবনীকারেরা, জানেন, তাঁর অল্প বয়সে তাদের 
দলে, মুর-এর-কবিতার একসময় খুব চল ছিল। এই গানটির 
সুর. আমার -বড় মিষ্টি ও করুণ লাগে। তারও নিশ্চয় তাই 


লেগেছিল, কারণ বাল্মীকি প্রতিভ। ও কাঁলমৃগয় ছুই নাট্যেই 
বনদেবাঁদের করুণ ভাবাত্মক ছুটি গানে এই সুর দিয়াছেন। 


আর একটি ধর্ম সঙ্গীতে দিয়েছেন_-“ওহে দয়াময়”! 
হয়ত এখনকার লোকে তত জানে ন।। এই সুরটি আমার 
তো মোটে বিদেশী লাগে না।” 
এই বিলাতী গানগুলির মধ্যে : 
প্রথম দৃশ্ের_ 
“তুই আঘরে, কাছে আয় . 
-,. .. আমি তোরে সাজিয়ে দি; 
তোর হাতে মৃণাল বালা, 
তোর কানে চাপার দুল !” গানটির মুল 
“The British Greoadiers®” নামে একটি ইংরাজী গান! 
ও, দেখবি রে ভাই আয়রে ছুটে 
মোদের বকুল গাছে-_গানটির মূল 
“T,onely, too Lonely” নামে একটি ইংরাজী গান! 
দ্বিতীয় দৃষ্যের_ 
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায় ; 
- তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ! 
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়, 
. কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হাঁয়'। 


God where glory waits thee— রা 


২৭৬ 
৮_এই গানটির স্থর একটি স্কটিশ, গান হইতে লওয়া 
গানটি “Ye banks and braes of Bonie Doon.” 
চতুৰ্থ দৃষ্যের- 
মানা ন! মানিলি তবুও চলি 
কি জানি'কি ঘটে, - 
অমঙ্গল হেন, প্রাণে জাগে কেন; 
_ থেকে থেকে যেন, প্রাণ কেঁদে ওঠে। 
গানটি টমাস মূরের বিখ্যাত আইরিশ গান “০ where 
glory waits thee’র সুর ! শেষ দৃশ্যের 
সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় 
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায়! গানটির মূল 
Robin Adair { দিজেন্তলাল রায়ও ঠিক এই গানগুলির 
অনুরূপেই সুর রচনা করিয়াছিলেন! 
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আরও বলিতেছেন--“কবি প্রথম 


জীবনে -বিলতি প্রবাসে" কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই : 


তার প্রথমদ্দিককাঁর গানে বা গীতিনাট্যে বিলাতী প্রভাব 
লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, “বান্মীকি প্তিভায় ও 
কালমৃগয়ায়। “কালী কালী কালী বল রে আজ” নামক 
ডাঁকাঁতদের কালী বন্দনার সুর একেবারে সশরীরে একটি 
Be গান থেকে তোলা, সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee 
বং তাঁতে একজন নাবিক তার প্রিয়তমা পত্নীর গুণান 
করছেন।* 
‘কালমৃগয়ায্ লৌকিক রীতির, কোনই, গান নাই, 
পঞ্চমদৃশ্যে বিদূষক এবং শিকারীগণের কথোপকথনের গানে 
কৌতৃকরস পরিবেশনের জন্তু কে অতিরিক্ত 106 
ভাব আনিবার চেষ্টা হইয়াছে; . 
' দেশ ; খেমটা--প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে 
(ওরে বরা) করবি এখন কি? 
শঙ্করা_ ঠীকুর মশায়, দেরি না সয় 
তোমার আশায়, সবাই ব’নে। 
মিশ্র সিন্ধু-_বাঃ বেচেছি এখন 
শর্মা ওদিকে আর নন. 1" 
শিকারীদিগের গানে বীররস উদ্দীপক স্থর ব্যবহৃত 
“হইয়াছে । ইমন [কল্যাণে ‘বনে বনে সবে মিলে চল হো! 
চল হো” বাহারে গিহনে গহনে যারে তোরা”; অহং 


বঙ্গলক্ী__ বণ, ১৩৫৭ 


. বেশ জোরালো গান ! 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


“চল্‌, চল্‌ যাই”, মিশ্রসিন্ধুতে “এনেছি মোর! এনেছি মোর?” 
করুণ সুরের গানের মধ্যে পঞ্চমদৃশ্যে 
টের সুরে “কি দোষ করেছি তোমার” এবং শেষদৃস্তের 
সবকয়টির গানের স্থরই করুণ অনুভূতির গান! !' ” 

উল্লাসের সুরে বনদেবীগণের ছুইটি গানের উল্লেখ করিতে 
হয়--মলারে “আয়লো সজনি, সবে মিলে* এবং-ছাঁয়ানটে 
নেহার লো সহচরি, কানন আধার করি।” 


অভি গম্ভীর Serious ভাব প্রকাশ করিবার অন্ত দুইটি 
গান ব্যবন্ধত হইয়াছে। চতুর্থ দৃশ্যের গৌড়মল্লায়ে “সঘন 


: ঘন ছাইল গগন ঘনা ইয়া” 


স্তিমিত দশ দিশি, স্তম্ভিত কানন ।” (কাওয়ালী ) এবং 
শেষ দৃশ্যে ‘যাও রে অনন্ত ধামে, মায়া মোহ পাঁসরি' 
(প্রভাতী )। . মা 

“কাল” মৃগয়ার' .এই গাঁনগুলি বানি এতিভা'র 
সংশোধিত সংস্করণে সং ংযোলিত হইয়াছে। ০ 


- রিম্‌ রিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে( মঞ্ীর ). 
: « 5 এই বেলা সবে মিলে চলহো (ইমন কল্যাণ । 

গহনে গহনে যারে তোর! ( বাহার } 

: .চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা করে মোরা ( অহুং ) 
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে (মিশ্র মল্লার ) 
প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছিরে (দেশ) | 
আঃ, বেঁচেছি এখন (মিশ্র দিন্ধ ) 
এনেছি মোর! এনেছি মোরা (মিশর ঝি'ঝিট ) 

সুন্দর গান অনেকগুলি বজিত হইয়াছে। | 


স্থরের ব্যবহারে অধিকাংশ গানেই মিশ্র রাগিণী অবগঙ্থন 
করা | হুইয়াছে। মিশ্র খান্বাজ, মিশ্র সিন্ধু, মিশ্র ভূপালী, 
মিশ্র কেদার! এবং শ্রিশ্র মল্লীর অনেকগুলি গানেই আছে। 
রবান্দ্রনাথ এই শৈশব হইতেই ষে মিশ্র রাগিণীর. পক্ষপাতী 
ছিলেন তাহার নিজস্ব সুর সষ্টিয় ইঙ্গিত তাহাই নির্দেশ : 
করে। একটি 'গানের উল্লেখ “করি--"সিমূখেতে ' বহিছে .. 
তটিনী ৷গানটিতে ‘দিন্ধু এবং. ঝি' বিট উভয় রাগিণী 
বাবহাঁর করা হুইয়াছে, তবে সিদ্ধুর প্রতাবই বেশি।: ঝিঁঝিট 
এবং থাম্বাজের মিশ্রণ হইয়াছে--“আমার প্রাণ 'যে ব্যাকুল 
হয়েছে” এবঃ “দকলি ফুরাল দ্বপন প্রায়” গানে । অচলিত 


পন, 


বত 


৯ম সংখ্যা] 


মুধ্যে, ‘রাজ বিজয়ী এবং গগাঁরা ভৈরবী’তে কাল মৃগয়ায় 
দুইটি গান আছে। 


কি ঘোর নিশীথে, .নীরব ধর! (গার! নবী ও 
অদ্ঞানে. কর হে ক্ষমা; তাত ধরি চরণে (-রাজবিজয়ী ) 
গানের ছন্দের (তালের ) ক্ষেত্রে নাটকীয় অবস্থা অনুসারে 
দ্রুত অথব। বিলম্বিত উভয়ই ব্যবহাঁর করা হইয়াছে'। একমাত্র 
পঞ্চম দৃশ্যের climax ব্যতীত নাটকের অন্থান্ত অংশের 
‘লবন’ একরূপ ‘চিমা”’ই । রবীন্দ্র সঙ্গীতে দিগ ছন্দ ই 
একটি ‘কাল মুগয়ায় আছে, যেমন ৷ 
আধবাঁ-ু 
নেহার,লো সহচরি কানুন আধার করি 
পৌনে চার মাত্রায় পোস্ত; 
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে 
আট মাত্রায় মধ্যমান 
ূ আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে, 


‘কাল মুগয়া’র : গানগুলির স্বরলিপি করিয়াছিলেন গ্য 


কি” AE 
যু | টে রি বু 
এ 
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প্রতিভা দেবী'। ১২৯২ লালের “বালক” মাসিক পত্রিকায় 
স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হয়। আজ গানগুলির অধিকাংশের 
সুর বিশ্বৃত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্ুরাগীগণ যদি মাঝে মাঝে 
গানগুলি গাইতে পারেন, তাহ! হইলে হয়ত এইগুলির 
উদ্ধার সম্ভব হয়। তবে সে যুগ আর নাই, আমাদের মনের 
গতিও পরিবর্তিত হইতেছে । সমূয় চলিয়া গিয়াছে-_“তখন 
আমার বয়স অল্প, গান গাহিতে আমার কের ক্লান্তি বা 


বাঁধামাত্র ছিল না; তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের 


পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরণ! ঝরিয়া তাহার 
শীকর বর্ষণে মনের মধ্যে স্থরের বামধনুকের রঙ ছড়াইয়া 


দিতেছে; তখন নব-যৌবন নব নব উগ্তম নূতন নূতন 
কৌতুহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে ; তখন সকল জিনিষই 
পৃরীক্ষ! করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই 


হয় না; তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, 


নিজেকে সকল দিকেই প্রচুর ভাবে ঢাঁলিয়! দিতেছি__লাঁমার 
মেইকুড়ি বছরের  বয়স্টাতে এমন করিয়াই পদক্ষেপ 
করিম্বাছি।” 


ফুল ফুট, বে 


শ্রীদীপ্তি দেবী 


একা অন্ধকার ' গলির ভিতর: একখানি ছোট”ঘর'। 
‘যক বলে এর-পদমর্ধ্যাদাটা, একটু,বেশী বাড়ান-হয়। একে 
একটি পায়রার থোপ -বলে বর্ণনাটা অতিরঞ্জিত হয় 'না। 
যাহ'ক এই ঘরের একটি 'কোঁণে- একখানা 'তক্তপোঁধের 
উপর শুয়ে ছিলেন -একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধের শিয়রে'' বসে 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল একটি. সুন্দরী তরুণী। বৃদ্ধ 
মেয়েটার দিকে চেয়ে বল্লেন-_“অনিন্দিতা মা, আজ-তে 
আমার পেনসনের- টাকা আনবাঁর দিন কিন্তু এই পা 
নিয়ে কি করে.-যাই: বল দিকি।” বৃদ্ধ তার ব্যাণ্ডেজ-করা 
পাঁয়ের দিকে চাইলেন ' মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল 
“সেকি, করে হ’বেো'দাদু ? এ পা নিয়ে তোমাকে 'এক 


পা”ও নড়তে দেব না--’বৃদ্ধ হেঁসে বল্লেন-_“তা’তো মানি 


' মা তুমি আমাকে পা নাড়াতেই দিচ্ছ না তা আর ট্রামে 


চড়তে দেবে কি? কিন্তু টাকা কটা তো আনা চাই ?” 


. “মেয়েটি হেসে বল্ল--“তাঁর জন্য ভাবছ কেন দাদু? আমার 


পা তো ভাঙ্গে নি? তুমি একখানা চিঠি লিখে দাও, 
আমি - সেটা নিয়ে অফিস- থেকে টাকা নিয়ে আঁসছি।” 
মেয়েটির যে হাতখাঁনা বৃদ্ধের কপালের উপর ছিল তার 
উপর একটু .হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ বললেন--“অফিদ খু'জে 
পাবে, মা?” ' মেয়েটি আবার হেসে ব্ল--“রোজ স্কুলে 
যাঁবার পথে মস্ত বড় প্রাকার্ডথানা দেখি--*নদীয়! লাইফ 
ইননুয়াবেন্স কোম্পানী”, তা’ও আবার চিনে নিতে শক্ত 
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হ’বে?” বৃদ্ধ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস, ফেলে বল্লেন--“তবে 
তাই.যাঁও মা, টাকা কষ্টি নিয়ে এস! এই পায়ের ভন্ত 
লিলিমেণ্ট তুলা, ইত্যাদি কত কি কিনতে হচ্ছে । এ টাক! 
ক’টা পেলে তাই থেকেই কেনা কাঁটা করতে পারবে?” 
বাঁধা ' দিয়ে মেয়েটি বল্প-_”ওর জন্ত ভাবছ কেন দাদু? 
আমি এখনই তোমার টাকা এনে দিচ্ছি, তুমি একটা 
চিঠি লিখে দাও।” বৃদ্ধ কোন রকমে উঠে বসে একখানা 


চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিথানা অনিন্দিতা হাত. ব্যাগের 


ভিতর তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। 

প্রকাণ্ড বড় আঁপিস। ঘরে ঘরে কেরাণীরা টাইপ 
রাইটার সামনে নিয়ে টক্‌ টক্‌ করে টাইপ করে যাচ্ছে। 
অনিন্দিতা যা’কেই চিঠি দেখায় সেই বলে--:"এ ডিপার্ট- 


মেণ্ট নয়, অন্য ভিপাটমেন্টে যান”--শেষে বিরক্ত হয়ে 


অনিন্দিতা একজন বেয়ারাকে বল্ল তাঁকে বড় সাহেবের 
ঘরে পৌছে দিতে । বড় সাহেবের ঘরের সাম্নে তার 
চাঁপরাশী দ্রাড়িয়েছিল। সে -একটা গসিপ কাগজে 
অনিন্দিতাঁর নাম ও প্রয়োজন লিখে দিতে বন্প। অনিন্দিতা 


তাঁর দাদুর চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বল্ল--“চিঠঠি সাব - 


কো! দেখাও ।” চাপরাশী চিঠি নিয়ে ঘরে টুকৃল। 
একটু পরে বেরিয়ে এসে বল্ল_-“আপ্‌ ভিতর যাঁইয়ে ৷” 
অনিন্দিতা সুইং ডোর ঠেলে বড় সাহেবের কামরায় 
প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে অনিন্দিতা দেখে বড় মাহেবের ' 
চেয়ারে বসে মাথা নীচু করে একটা কাগজ দেখছেন 
একজন যুবক। অনিন্দিতা টেবিলের কাছে এসে দাড়াতে 
যুবকটি মাথা তুলে তার দিকে চাইলেন । ' কিন্তু. চোখ সঙ্গে 
সঙ্গে নামালেন না। চেঞ্গই রইলেন। অনিন্দিতা মুনে 
মনে অশোয়ন্তি বোধ করতে. লাগল !. এ. কোথায় 


তাকে চাঁপরাশী এনে ফেলল? সে তো চেয়েছিল দেখা 


করতে. বড় সাহেবের সঙ্গে । অনিন্দিতার মুনের অবস্থা 
বোধ হয় তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। যুবকটি এবার 
চোখ নামিয়ে উঠে দাড়িয়ে অনিন্দিতাঁকে বস্রার হন্তে 
একটি চেয়ার : এগিয়ে দ্বিল ।: অনিন্দিতা বস্লে পর যুবকটি 
নিজের চেয়ারে বস্লন অনিন্দিতাঁর দাছুর চিঠিখানা 
তুলে নিয়ে, তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বল্প-- 
প্বিপিন্চন্্র সেন -1পনার কে হন?” অনিন্দিতা সংক্ষেপে 


বঙ্গলন্্মী- শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বর্ষ 


বলল--"দাদু হ’ন ।” যুবকটি আবার চিঠির উপর চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে বল্প--"বিপিন বাবু লিখেছেন--“শ্রীমতী 
অনিন্বিতা মুখাজ্জীর হাতে টাকাটা দিতে। আপনি কি 


ভীমতী অনিন্দিতা . মুখার্জী? অনিন্দিতা শুধু বল 


“হ্যা” যুবকটি আর একবার ভাল করে চাইল অনিন্দিতার 
দিকে। তারপর ব্ল--“আপনি দেখছি জাতিতে ব্রাহ্মণ, 
কিন্ত বিপিন বাবু বোধ হয় বৈদ্য কিম্বা কায়স্থ । উনি তবে 
কি করে আপনার দাছু হলেন?” অনিন্দিতার রাগ হ’ল। 
এত প্রশ্ন করবার মানে কি ?- একবার ইচ্ছা হল বল্তে-- 
“এত Cross Examinationaর দরকার আছে কি ? 
আপনি কি মনে করেন আমি জুয়াচোর ?” কিন্তু একজন 
অজানা পুরুষ যাহ্ছযের সামনে রাগ দেখান অভন্রতা হ’বে 
মনে করে সে বল্লে--“বিপিন বাবু গ্রাম সম্পর্কে আমার 
বাঁরার খুড় ছিলেন, তাই আমি ওঁকে 'দাছু,বলে ডাকি ” 

নিন্দিতা মনে করল লোকটির বোধ হয় প্রশ্ন করা এবার 

য হ’ল। কিন্ত যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে 


বন্ন--“অনেক প্রশ্ন করছি বলে কিছু মনে করবেন না। --€ 


বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এমন অভভ্রভাঁবে আপনাকে 
জের! করতাম ন! ৷? অনিন্দিতা মনে মনে বল্প--"এতক্ষণে 
নিজের অভ্র আচরণটার দিকে নজর পড়েছে?” কিন্ত 
মুখে সে বল্প--“আপনি আর কি জানতে চাঁন জিজ্ঞাস! 
করুন ?. একটা নয়, ছু'টো নয়, কুড়ি কুড়িটি টাকা, সেটা 
-কি এক কথায় ছেড়ে দেওয়া চলে?” যুবকটি অনিন্দিতার 


এদিকে চাইল, তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ . 


মোছবার ভান করে ঠোঁটের হাসিটা চাপা দিল্‌। কিন্ত 
চোখের হাঁসিখাঁন৷ ঢাঁকৃতে পারল ন!। তারপর নিজেকে 
সামলে নিয়ে বল্ল--“আঁপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না! 
শুধু টাকার জন্য প্রশ্ন করছি না।. আমি অন্ত কারণে 
আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। যদি শেষে পর্যন্ত 
অকারণ হয় তবে সবিনয়ে মাজ্ঘনা চাইব 1৮ অনিন্দিতা 
জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চাইল যুবকের দিকে । যুবকটি : গল! 
খাকড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল--“আপনার মা বাবার মধ্যে 
কেউ কি বেঁচে আছেন ?” অনিন্দিতার ছোট্ট উত্তর. এল 
“না!” “আচ্ছা, আপনার মা কোন্‌ গ্রামের মেয়ে ছিলেন 
বোলতে.. পারেন . কি?”.. জিজ্ঞাসা 'করল যুবকটি” 


সস 


২০৯৭ 


৯ম সংখ্যা ] 


অনিন্দিতা পরিষার গলায় উত্তর করল--“নদে' জেলার 
“বাঘমাঁরা” গ্রামের মেয়ে ছিলেন আমার মা” যুবকের 
_ মুখের ভাব বদলিয়ে গেল। হঠাৎ সে যেন বেশ প্রফুল্ল 
হয়ে উঠল । প্রকাণ্ড বড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের ভান 
দিকের শেষ ড্রয়ারটা টেনে একটা কাগজের বাণ্ডিল বার 
করে টেবিলের উপর রাঁখল। 'তাঁরপর আবার অনিন্দিতাঁর 
দিকে চেয়ে বল্প--“আপনার দাদামশাইয়ের নাম বল্তে 
পারবেন?” অনিন্দিতা গভীর ভাবে উত্তর দিল--“জয়িদাঁর 
উমেশ চন্দ্র বন্য্েপাধ্যায় ছিলেন আমার মাতামহ ।* 
অনিন্দিতার উত্তর শেষ হ'তে না হ'তে “যুবকটি বল্ল 
“আমিও.তাই মনে করেছিলাম ।” এইবার সেই কাগজের 
তাঁড়ার ভিতর থেকে একখান! পুরান 'ফোটোগ্রাফ.বার 
করে অনিন্দিতার সাম্্‌নে'রেখে বল্প--“এই ছবির লোকদের 
আপনি চিন্তে পারছেন ?. অনিন্দিতা একবার ছবির 
দিকে চাইল, তারপর চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা- করল--“এ 
ছবি আপনি কোথ! . থেকে, পেলেন ?” যুবকটি হেসে 


২-বন্প_“ছবির লোকদের আগে চিনিয়ে দিন তারপর বলছি ।” 


ছবির মধ্যে যে বুদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন তীর দিকে দেখিয়ে 
বল্ল অনিন্দিতাঁ“এই -ভদ্রলোক হবেন-উমেশ চন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার মাঁতামহ। ভদ্রলোকের ডান 
পাশে যে মহিলাটি আছেন; তিনি হলেন আমার মার 
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী--হেমাঙ্গিনী দেবী। বাঁ পাশে যে মহিলাটি 
আছেন তিনি আমার . মা--স্বগীয়! শ্বেতাঁদ্গিনী দেবী । 
পিছনে যে ভদ্রলৌকটি 'দ্রাড়িয়ে আছেন তিনি -হ, লেন 
আমার মার একমাত্র ভ্রাতা বিনোদ চন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়”_ 

অনিন্দিতার কথ! শেষ হতে না হ'তে যুবকটি. বল্ল 
“বিনোদচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় হ ‘লেন আমার বাব। ও তোমার 
মামা, অনিন্দিতা !? অনিন্দিতা অবাক হয়ে যুবকটির 
মুখের দিকে চেয়ে বুইল। কিছুই বলতে পারল না। 
যুবকটি ফের একবার গলা সাফ করে নিয়ে বল 
“আমার নাম স্থরেশচন্দ্র। আমি. তোমার দাদা । আমার 
বাবাই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ৷ তিনি সম্প্রতি 
ত্র্গলাভ করায় আমিই এই অফিসের “বড় সাহেব’ 
হয়েছি!” স্থরেশ. হেসে চাইল অনিন্দিতার দিকে । 
অনিন্দিতা এইবার আস্তে আস্তে উঠে স্থরেশকে প্রণাম 
করবার জন্য নত হ'ল। . সুরেশ দ্থাক্‌ থাক্‌” বলে 
অনিন্দিতাকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বল্প--প্ঠাকুর্দীর 
অমতে ছোট পিসিমা একজন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী যুবককে 
বিবাহ করার জন্ত তিনি তীকে ত্যাগ করেছিলেন । 


২5 ফুল ফুটবে ' 
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কিন্তু মার! যাবার সময় “তিনি অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে 
আনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পিসিমা ও পিশেমশাইয়ের 
কোন খোঁজ খবর কেউ দিতে পারে নি। শেষে তিনি মারা 
যাবার সময় তোমাদের খুঁজে বার করবার ভার আমার 
উপর দিয়ে যান। আমি একট! সন্ধান পেয়ে এক যায়গায় 
গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে অন্যান ভাঁড়াটেদের 
মুখে শুনলাম যে বাঁড়ী ভাড়ার টাকা না দিতে পারার 
দরুণ বাঁড়ীওয়ালা তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে ।- সেই 
শুনে আমার কি কষ্ট হয়েছিল বলতে পারি না। আমি 
তোমাদের খু'জে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম ৷ 
শেষে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পেলাম তোমার ৷” 
একটু থেমে ফের বল্ল সুরেশ “তোমার সঙ্গে পিসিমার 
এত আদল আছে যে আমি তোমার মুখের উপর থেকে 
চোঁথ সরাতে পারিনি। ঠিক মনে হল ছবির পিনিমা 
যেন আমার সামনে দাড়িয়ে আছেন।” একটু হেসে 
অনিন্দিতা বল্প--্থ্যা, সকলেই বলে আমায় ঠিক আমার 
মার মত দেখতে’--“আমাকে অমন হা করে চেয়ে থাকৃতে 
দেখে তুমি বোধ হয় মনে মনে ভাবছিলে--এ কোথাকার 
জানোয়ার। না, অন্ততঃ 'তোমার মুখের ভাব তো এ 
রকমই হয়েছিল।” বলে হাস্তে লাগল স্থরেশ। 
অনিন্দিতাও হেসে বল্প--প্ রকম একটা কিছু ভেবে- 
ছিলাম।” এবার ছু'জনেই হাঁসল। তারপর সুরেশ বল্ল 
“আচ্ছা, তোমার দাহ তো মাত্র এই কুড়িটি টাকা পান, 
এতে তোমাদের দু'জনের চলে ?” একটা নিশ্বাম ফেলে 
বল্ল অনিন্দিতা" মার চিকিৎসা করাতে বাবার যা কিছু 
ছিল সব চলে যায়। বাবা মারা যাবার পর বোল্তে গেলে 
দাদুর এ ২০' টাকাই ছিল আমাদের সম্বল । অবশ্য এখন 
আমি স্কুলে কাজ করি। আমার মাইনের ৫০ টাকা 
আর দাদুর এই পেন্সনের টাকাতে আমাদের চলে যায় 
এক বুকম করে।” তারপর. একটা মান হামি হেসে বলল 
“অন্ততঃ বাড়ী ভাড়া বাকি পড়ার দরুণ বাড়ীয়ালা আর 
তাড়াতে পারে না। খেতে পাই না পাই ১টি টাকা 
বাড়ীয়ালার হাতে আগে তুলে দিই--'’এবার সুরেশ একটা 
নিঃশ্বাস ফেলে বল--"তোমার মার নামে লক্ষ টাকা জমা 
আছে। স্থদে আসলে সে টাঁক এখন আরও বেড়ে 
গিয়েছে--অথচ তুমি কত কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছ !” 
তানুপর দীড়িয়ে উঠে সুরেশ বল্ল--“চল, তোমাকে বাড়ী 
নিয়ে যাই । আমারত মা বাবা কেউই জীবিত নেই ; তবে 


"আমার বড় পিনিমা--তোমার মাসিমা--হেমাঙ্গিনী দেবীই 


২৮০ 
এখন আমার সংসারের গৃহিণী । তিনি তোমায় দেখে 
যারপরনাই আনন্দিত হ’বেন।* “দাদু ?” ধীরে ধীরে 
বলল অনিন্দিতা । হেসে বল্ল স্বরেশ_দা হর জন্য ভেব না। 


তার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব ।” 


হেমীঙ্গিনী দেবী তখন সবে মধ্যাহ্ন ভোজন.শেষ করে, 


একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় সুরেশ 
হেঁকে বল্প--“বড় পিসিম!, দেখ কে এসেছে?” ম্থরেশের 
গলা শুনে হেমার্দিনী দেবী নেমে এলেন পি"ড়ি দিয়ে। 
তারপর তিনি চেয়ে দেখলেন অনিন্দিতাঁর দিকে। ধীরে 
ধীরে বলেন----“শ্বেতা !” 
পিপিমা, এ তোমার. বোন নয়, তোমার বোনের মেয়ে 
অনিন্দিতা-” স্থরেশের কথা শেষ হ'বার,. সঙ্গে পঙ্গে 
হেমার্গিনী দেবী এসে পড়েছিলেন অনিন্দিতার কাছে। 


অনিন্দিতা এবার নত হয়ে তার পায়ের ধূলা মাথায় 


নিল। হেমার্গিনী দেবী তাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখ 
মুছতে মুছতে বন্ধেন--“আমার ১॥ বছরের মেয়ে অনিন্দিত! 
যখন মারা যায়, শ্বেতা বলেছিল--“দিদিঃ আমার যদি 
কোন দিন মেয়ে হয় তখন তাঁর নাম রাখব অনিন্দিতা? 
ও তখন তোমারই অনিন্দিতা হয়ে থাকবে--” তারপর 
অনিন্দিতাঁর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন 
“চোখের জল ফেলে শ্বেতা যখন বাড়ী থেকে চলে গেল 
তখন আমার বুক একেবারে ফেটে গিয়েছিল। : নারায়ণ 
এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন ।” তারপর 'ম্থরেশের দিকে 
চেয়ে বলেন-“কি করে একে খুঁজে পেলি” সুরেশ ?” 
সুরেশ বল্প-_”সে অনেক কথা । পরে তুমি শুন অনিন্দিতার 
কাছ থেকে। আমি চন্নুম অফিসে ।” " 


অনিন্দিত! স্থরেশের সংসারে বেশ গুছিয়ে বসেছে। 
মাসিমার হারান মেয়ের স্থান পূর্ণ করেছে সে। অনেক 
দিন পরে সে মায়ের মত আবার যত্ব পেয়ে কৃতার্থ হল-। 
স্থুরেশের ভাই বোন কেউ ছিল না। লে বরাবর একটি 
বোনের অভাব. বোধ করত। অনিন্দিতাকে পেয়ে তারও 
সে অভাব ঘুচল। অনিন্দিতা কিন্তু বড় লোকের আদরের 
বোন হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। সে 
চাইল তার স্কুলের চাকরী বজায় রাখতে। সুরেশ ও 
হেমাঙ্গিনী দেবী ঘোরতর আপত্তি তুল্লেন। ভেবে ঠিক 
হ’ল স্ুুরেশের বাবা অনিন্দিতাঁর মার নামে যে বিদ্যালয় 
স্থাপন করে গিয়েছেন সেই *শ্বেতাঙ্গিনী বালিক! বিদ্যা- 
লয়ের” সেক্রেটারীর পদ নেবে অনিন্দিতা । সে প্রাণ ঢেলে 
খাঁটতে লাগল এই স্কুলের জন্যে । প্রতিদিন সে. নিজে 
স্থলে যেত! তার উপস্থিতির দরুণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী 
চাকর.বাকর সকলেই সজাগ থাকত। কেউ আর. ফাকি 


বঙ্গলক্ষমী--শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


‘সুরেশ হেসে ব্ল--ণলা) 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


দেবার স্থযোগ পেত.না। দেখতে দেখতে অনেক দিক 
দিয়ে স্কুলের উন্নতি হতে লাগল। ছাত্রী সংখ্যা বাড়ল । 
স্কুলে সুশাসন দেখা দিল। পড়া শোনার উন্নতি বেশ 
দ্রুত- গতিতেই হতে লাগল। তরুণীকে প্রাণমন দিয়ে 
কাজ করতে দেখে স্কুলের সব. কম্মীরাই অনুপ্রাণিত হয়ে 
স্কুলের জন্যে সথাসাঁধ্য করতে চেষ্টা করল।, অনিন্দিতাঁকে 
এ. ভাবে স্কুলে ডুবে থাকৃতে দেখে তার মাসিমা কিন্ত 
সন্তষ্ট হ'তে পারেন নি। তিনি আড়ালে সুরেশকে বল্লেন 
“বাবা; তুই কি এটা ভাঁল- করলি? অনিদ্দিতাঁকে 'এ 
স্কুলের কাজে মাতিয়ে'.দিলি, এখন. ও কি আর বিয়ে 
থাঁওয়া করতে চাইবে?” স্থুবেশ গম্ভীর হয়ে ব্ল--“্থাক্‌ 
পিসিমা, ও সব বিয়ে থাঁওয়াতে কাজ নেই? ওর নিজের 
ইচ্ছায় বিয়ে করে. তো, করবে. নয় তো নাই করবে 
ওর মার যা” 'সুরেশের কথা শেষ হবার আগেই ওর 
পিসিমা বল্লেন--“থাক্‌- বাবা; যা বলেছ | - বিয়ে খাওয়া 
সম্বন্ধে কোন. জোর করে-কাঁজ নেই? : » 


- অনিন্দিতার হাব ভার দেখে মাসিমা বুঝলেন জামাই - 
দেখ! নেই তার ভাগ্যে। একদিন তিনি বল্লেন স্থরেশকে 
--"বোনটি তো. তোমার বিষে খাওয়া করবে বলে 
মনে হয়'না। নিজেও" যে একটা বৌ আন্বে ঘুরে তারও 
তো! কোন চেষ্টা দেখি না। আমি মেয়ে খোঁজা খুঁজি 
করতে গেলেই তুমি আমায় থামিয়ে দাও। ' আর কতদিন 
তোমার এই সংদার আগ, লিয়ে থাকৃব? দেশের বাড়ী 
ঘর দোঁর সব থ] থখ করছে। গ্রামের “খোলা আলো 
বাতাসের জন্ত আঁমারও-প্রাণটা হু হু' করছে।” আমায় 
এবার দাও পাঠিয়ে দেশে ।” সুরেশ হেসে বল্প--“বউ ঘরে: 
আস্থক আর নাই আম্থক,. জাঁপানীরা বুঝি এল ঘরে। - 
গ্রামেই বোধ হয় ফিরতে হ’বে সবাইকে ।” পিমিমা 
আঁহলাদ্বিত হয়ে বল্লেন-“যাবি বাবা দেশে? . এই 
কোলকাতার মায়া কাটিয়ে দেশে গিয়ে থাকবি তোরা ?” 
সুরেশ আবার হেসে বল্ল--“কোলকাতার' মায়া কাটাতে 
পারি আর নাই পারি; জাপানীদের: তো আর মাথায় 
করে রাখতে পারি না? যুদ্ধের গতি যে রুকম দেখছি 
কোন্‌ দিন হুড়মুড় করে না তাঁরা ঘাড়ে এসে পড়ে? 
পিসিমা ভীত হয়ে বলেন--”তাই নাকি ? তবে চল্‌ বাবা 


সবাই মিলে দেশে ফিরে যাই । যদি তারা আসে আমাদের € 


ধরতে, তবে অনিন্দিতাকে নিয়ে আমি জহরব্রত করব.বলে « 
বাঁখলাঁম--” পুনরায় হেসে বল্ল স্থরেশ--“অত তাড়াতাড়ি 
নয় পিসিমা, একটু ভেবে-দেখি। যদি সিঙ্গাপুর জাপানীরা 
দখল করে তবে তোমাকে আর অনিন্দিতাকে দেশে 
পাঠিয়ে দেব। 





৭ 


ূ . দিক্ষা। দেবার নানা ধারা টু 
> শ্রীআরতি দত্ত 


ভখন আমার বয়স বছর বারে! হবে | একদিন আঁমার 
মা আমার উপর আমার নিজের ও বাবার দুপুরের খাবার 
তৈরী ও দেবার ভার দিয়ে বাইরে গেলেন। বাবাকে খুশী 
করার জঙ্তে ঘর সাজানো, টেবিল সাজানো ইত্যাদি কাঁজে 
এত সময় গে যে রান্নার সময় =আর বিশেষ রইলো:না ! 
ফলে বাবার যখন: আসার.সময় হলোঁ, তখন টেবিলের উপর 
সুন্দর করে ফুল-সাজানে! রয়েছে, প্লেট, ছুরি, কাটা প্রভৃতি 
পরিপাটি ভাবে গোছানো আছে, কিনব থ! খাবার রি হতে 
তখনও বহু দেরী । eM: 

এমনি সময় তাঁড়াতাড়িতে আমার হাত থেকে মাছ ও 
তরকারি -ভন্তি 'পাত্রটা.. উণ্টে: পড়ে সব কিছু বাক্লাঘরের 
_ মেঝের, উপর ছড়িয়ে, পড়লো) দুঃখে; লজ্জায়, হতাশা 
তখন আমার চোখ জুলে, ভরে উঠেছে। বাবাও এমন 


সময় এসে পড়লেন,। ঘরে ঢুকেই তিনি ব্যাপারটা বুঝতে ূ 


প্রারলেন ও হেসে, আঁয়ারে সাত্বনা দিয়ে বললেন, "ব্যস্ত 
হয়ো। না তুমি, আমর! দুজনে মিলে এখনি. সব ঠিক করে 
ফেলবো; রান্নার চেয়েও দরকারী কাজ তে তুমি করে 
রেখেছো। খাবারের চেয়ে টেবিলের. উপরের স্গন্ধি 
গোলাপ ফুপগুলির মুল্য কিছু কম নয়।” 
আমরা. ফুলসাজানে! টেবিলে বসে রুটি আর ফল 
থেল্সাম, কিন্তু সেই বয়সেও- বাবার প্রশংসার ফলে আমি 


এই কথাটা বুঝেছিলাম সে যা কর্তব্য তার চেয়েও বেশী 


কিছু আন্তরিকতার সঙ্গে করার মূল্য আছে। 
ক ki bd ূ 

আমার স্বামী আইনের অধ্যাপক । তিনি আমাদের 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া কমাবার জন্য ' একটি অভিনিধ 
উপায় বের করেছেন, যাঁর ফল সত্যি আশ্ধ্যরকম কাঁধ্যকরী 
হয়েছে । 

আদালতে যেমন বাদী তার অভিযোগ লিখে জানায় 
ও প্রতিবাদী তার উত্তর লিখে পেশ করে ও উভয়ের 


< * বিদ্বেশী, পত্রিকা হইতে, ) 


আলোচনার শেষে বিচার হয়, ঠিক তেমনি ভাবে ছেলে 
মেয়েদের মধ্যে কোন ঝগড়া হলে তারাও নিজের নিজের 
অভিযোগ কাগজে লিখে রাখে ও আমার স্বামী রাত্রিতে 
বাড়ী ফিরলে তারা জাঁনায় যে কে সে রাঁত্তিরে বিচারপ্রার্থী। 
খাওয়ার পরে আমার স্বামী প্রত্যেককে তার অভিযোগ 


গড়ে শোনাতে বলেন ও পরে তার উত্তর শোনেন ও সবশেষে 


নিজের বায় দেন। এর ফল আশ্চর্য্য রকম হরেছে। 
অভিযোগ ও তার উত্তর “ভালভাবে তৈরী করা ও লেখা 
নিয়ে তাঁর! এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে যতক্ষণে বিচার শেষ 
হয়, ততক্ষণে তাঁদের আর রাগ থাকে না। আবার অনেক 
সময় অভিযোগ লিখতে গিয়ে তারা নিজেরাই দেখে যে 
ঝগড়ার বিষয় 'এতই' তুচ্ছ যে তা নিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়ে 
বাবার সময় নষ্ট কর! চলে ন! ৷ এইভাবে তাদের মধ্য থেকে 
ঝগুড়ার ভাব সম্পূর্ণ ভাবেই চলে গেছে। 
48 চারার কী + 
২ আঁমরা তিন তাই ছিলীম। আমাদের বয়সের তফাৎ 
ছিল মোটে এক বছর করে। আমর! প্রায়ই নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়া, মারামারি করতাম। 'আমাদের মা বলতেন, 
“কখনও রাগ নিয়ে ঘুমুতে নেই।” তিনি আমাদের ঘরে 
একট! ছোট “র্যাক' বোর্ড” রেখে দিলেন ও তাতে 
আমাদের মনের কথ! লিখে রাখতে বললেন যা আমর! 
একজন আর একজনকে মুখে বলতে চাই না বা পারি না। 
এণ্ডির হয়তো- রেমণগ্ডের সঙ্গে ঝাগড়ী হয়েছে । ছেলে 
মানুষী গর্বের ফলে কেউ কারুর কাছে -ক্ষমা চাইতে ইচ্ছুক 


: নয়। কিন্তু ঘুমোবার আগে একজন হয়ত লিখে রাখলো, 


“আমি দুঃখিত” বা “হঠাৎ মেজাজ খারাপ করেছি বলে ক্ষমা 
কোরে” অথবা একজনের আরেক জনের প্রতি ভালবাসার 


কথা। এর ফলে আমরা তিনজনেই অনেকট। মানসিক 
শান্তি পেতাঁম ও আমাদের মধ্যে কলহের ভাব কমে 
গেশ। . 

ৰ | 


২৮২ 


প্রতিবেশী ভদ্রমহিলী এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে দেখা 


করতে । এমন সময় এগারো বছরের থোকার হাতে 
কালির বোতল উল্টে গেলো। মে টচাতে- সুরু করলো, 
“দ্রেখো মা, কি হয়েছে । কি করি আমি? তাড়াতাড়ি 
এসো । কোথায় কাপড় পাই, কাউকে বলো মেঝে মুছে 
দিতে । দেখোনা, আমার সার্টটার কি দশ! হয়েছে ইত্যাদি 1” 
খোকার টেঁচামিচি শুনে ভদ্রমহিলা গল্প করার আশ! ছেড়ে 
চলে গেলেন তাঁড়াতাঁড়ি। | 
ধৈধ্যের সঙ্গে মা খোঁকাকে রা করে দিয়ে তাঁকে 
বল্লেন, “কালির দাগ ওঠার ব্যবস্থা তো.করে:দিলাম,ংকিস্ 
তোমাকে আমি একট! কথা. বলতে চাই-।” ; তারপর মা 


তাকে বুঝিয়ে: বল্লেন যে কোন ঘটনার জন্য তা, যত ' 


অপ্রত্যাশিত বা আকন্মিকই হোক; নী কেন, .এ রকম 
গোলমালের সষ্টি করা ভত্রতাবিরুদ্ধ। ভুল্‌- সংশোধন কৃরে 


নিতে হয় নিঃশব্দে, তারপরে তিনি বললেন, “আচ্ছা, শিগ্রি. . 
একদিন তোমাকে আমি পরীক্ষা, করে - দেখবো; য়ে তুমি । 


আমার কথ! মেনে চলে? কিনা” ৮০7৪০, 


পরের সপ্তাহে, তখন খাবার ঘর মেরামত হচ্ছিল, “তাই 


বামাঘরের টেবিলে, সবাই খেতে বসেছে রাত্তিরে |, কি, একট]. 


উৎসব উপলক্ষ্যে সবাই সেদিন ভার ১ কাপড়: পরেছে; 
থোকা চেয়ারে বসেই সোঁ হয়ে গেল! তার চেয়ারে, 


জল ঢালা রয়েছে। প্রার্থনার শেষে চোখ তুলতেই সে. তারা 
মাঁয়ের হাসিমুখ দেখতে পেলোঁ। সে তন: উঠে দাড়িয়ে 


শান্তভাবে, বললো, . "আমি এখনি আছি?” অন্য, সকলের 
থাওয়! চলতে লাগলো | থোক! তার পরীক্ষা পাশ করেছে।- 


‘#7 a PR Rr 


বঙ্গলক্মী--আবণ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বর্ষ 


আমি বড় অগোঁছালো ছিলাম । আমার কোন জিনিষ 
কখনও আমি পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতাম ন! ৷ আমার 


যখন তেরো বছর বয়স, তখন আমার এক বন্ধু একদিন 


আমাকে একট! কুকুর বাচ্চা. দিতে চাইলো । মা কিন্ত 
কিছুতেই আমাকে নিতে দিলেন না, বললেন এত কাজের 
উপর আবার কুকুর দেখ! শোনার দায়িত্ব তিনি নিতে 
পারবেন ন। 


1 
। 


আমি খুবই নিরাশ হলাম। সেদিন স্থূল থেকে বাড়ী 
ফিরে দেখলাম আমার: বালিশের তলায়. বাবার হাতে লেখা 
একটি ছোট.চিঠি: রয়েছে; কিন্ব,নাম.সই কর; আছে পপি’ 


রলে। 'ভাতে". লেখা; ছিল” “আমি. তোমাকে দেখতে 


এসেছিলাম:আজ | তোমার:স্থন্দর পোষাক ও.'জিনিষৃগুলির 
দুর্দিশ। দেখে বুঝলাম যে তুমি আমার ' মোটেই যত্ন 
করবেনা ০ 552 5৭8 3. 


[oe | ১)৯ 


“পরের দিন' সকালে আলে খাবার-আগে আঁমি আমার 
‘বর পরিফার-করে গুছিয়ে. রাখলাম ও -চিঠি লিখে গেলাম, _ 
“ভিন্ন পপি; আমার অপরিষ্কার: ঘর তোমার পছন্দ হয়নি 
'বলে-ছুঃখিত |": কিন্ত ভবিষ্যতে যদি তুমি আর্স'তাহিলে উমি 
প্রতিদিনই + দেখবে যে আমার ঘর ও: জিনিষপত্র কেমন 


পরিফা় ও পরিচ্ছন্ন ভাবে গোছানো আছে 7 


এই রকম ভাবে কিছুদিন ধরে প্রতিদিনই আমার ও 
পপির মধ্যে চিঠি লেখালেখি চললো! ও যখন আঁমার বাব! 
মা বুঝলেন যে আমি প্ৰকৃতপক্ষেই আমার নিজের জিনিষের 
যা নিতে শিখেছি তখন একদিন থলে যাবার “সময় মা 
বলেন থে যাবার আগে বাইরের ঘরে" "আমীর পিপি'কে 
'যেন আঁমি আদর” করে যাই।' " EE 
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গ্রামর মোয়াদর কলেজ 


গ্রতিবৎসর প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে ইংলণ্ড এং 
ওয়েলসের বিভিন্ন যায়গা থেকে বহু মেয়ের দল এসে-- 
গ্রত্যেক দলে থাকে ৫* জন--বার্কশায়ারের একটা! বাড়ীতে 
জমায়েং হয়। তারা প্রধানত গ্রানাঞ্চল বা ছোট ছোট 
হর থেকেই এসে থাকে । এর! সকলেই বৃটেনের সর্ব্ব- 


৬. 


বৃটেনের একট গ্রামাঞ্চম কলেজে গ্রামের মেয়েদের ঘরদোর সাজানো শিক্ষা 


দেওয়। হইতেছে। 


প্রধান নারীপমিত National 
Women’s সভ্য । এখানে তা! 
“ছাত্রী” হিসাবে গৃহস্থালী সম্পর্কে নানা রকমের কাজ 
শিক্ষা করে। এই বাড়ীটাই হল তাদের কলেজ, নাম 


ডেনম্যান কলেজ--প্রথম চেয়ারম্যান লেডি ডেনম্যানের 
তু 


Federation of 


Institute-aa 





নামেই এর নামকরণ হয়। ১৯৪৮ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর থেকেই এটি একটি সামাজিক মিলন এবং 
শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে দীড়ায্ন। বর্তমানে এই শিক্ষা কেন্দ্রের 
সভ্য সংখ্য| ৪,৩৮,০*০ | 
ক্যানাডার পর বৃটেনে -১৯১৫ নালে মেয়ের! প্রথম 
২ ==! নারী সমিতি গঠনের আন্দোলন 
| নুরু করে। এই সমিতির 
উদ্দেশ্ট হল যে সব মেয়েরা দুর 
গ্রামাঞ্চলে বাদ করে তাদের 
। একত্রিত করা এবং পরস্পরের 
মধ্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ 
দান করা, যাতে তার! স্বাধীন 
ভাবে নিজেদের উন্নতির কথা 
চিন্তা করতে শেখে । ১৯১৮ 
সালে সরকার এই সমিতি 
গঠনের পরিকল্পন! সমর্থন করেন 
এবং অর্থ সাহাযা করেন। ১৯২৭ 
সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমিতি 
স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ন! হওয়া পর্যান্ত 
এই সাহাষা নিয়মিত ভাবে 
পাওয়া যায়। বর্তমানে বুটেনে 
গ্বতন্্র নারী সমিতির সংখ্যা 
হল ৭,৩১*, গ্রতোকটিতে ২৫ 
বা ততোধিক সভা আছে। 
প্রত্যেক সভ্যকে বাৎসরিক টা! 
হিসাবে দিতে হয় ২1/০,তাঁর 
মধ্যে ॥৩/০ আন। যায় ন্যাশানাল ফেডারেশনের তহবিলে, 
১২ টাক! যায় কাউন্টি ফেডারেশনে এবং বাকী পনসাট। 
যায় বিভিন্ন নারী সমিতির নিজস্ব তহবিলে । 
* ডেনম্যান কলেজে নান। বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। 
আছে, বথা-হস্তশিল্প, রন্ধন, খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা! 


বঙ্গলক্মী__আাবণ, ১৩৫৭ | ২৫শ বধ 
ইত্যাদি। ত! ছাড়া প্রতিষ্ঠানের 
অধীনে, সভাদের হাতে তৈরা 
জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য আছে 
দোকানপত্র। মাঝে মাঝে 
এখানে সামাজিক সন্মেলনও হয়ে : 
থাকে, তাছাড়া! নাটকাঁভিনয় এবং : 
সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাও এখানে ; 
আছে। সভ্যরা নিজেদের মধ্যে : 
আলাপ-আলোচনা করে প্রাত্য- 
হিক জীবনযাত্রার মধ্যে কোথায় ' 
কোন্‌ অস্গুব্ধি আছে তা স্থির 
করেন। জল সরবরাহ ঠিকমত 
ন! হলে বা যান্ৰাহন এবং 
টেলিফোন ব্যবস্থার ক্রটী থাকলে 
তা ষ্থাশান্তাল ফেডারেশন মারফত 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে 
দেওয়!| হয়। 

১৯৪৮ সালে কলেজটি বিশেষ 
কতকগুলি কোঁ্স স্থির করে 
প্রথম কাজ আরম্ভ করে। 
কোর্সের শিক্ষা কাজ প্রায় ৪ | 
দিন। এর টুইসান ৩/০, 
এবং খাওয়া দাওয়া থাকার জন্ত বৃটেনের গ্রামাঞ্চল কলেজে গ্র মের মেয়েদের রন্ধন শিক্ষ। দেওয়া হইতেছে । 
্‌ ফী হল দৈনিক ১০৯ টাকা । এই 


প্রতিষ্ঠানের স্ুরুতে প্রথম ১২ 
মাসে প্রায় ১৯৫০০ সভ্য নান! 


বিষয়ে শিক্ষ। লাভ করে, এদের 





£ জা 


মপো বাইরের মেয়েই ছিল ৫০, 
যাঁরা বিদেশের উইমেনস ইন্স- 
টিট্যুটস ফ্যাণুকান্টী, উইমেনস 
য্যাগোসিয়েসনের তরফ থেকে 
এসেছিল । এরা সকলেই 
আচার তৈয়ারী, আচার সংরক্ষণ, 
বাগান করা, খাদ্য পরিবেশন 
গৃইস্থালীর কাঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত 
কিছুই হাতে কলমে শিক্ষা 
করে। এতে মেয়েদের সকলেরই 
অপরিসীম উৎসাহ দেখ! গিয়ে- 


বুটেনের গ্রামাঞ্চল কলেজে মেয়েদে ফুল সাজানো শিখানো হইতেছে। ‘ ছিল। 





দিদির ব্যথা 


ক 2 শী গ্রীউন্মিলা দেবী 


অপর্নার আঁজ বড় আনন্দের দিন--সকালে খবর পেয়েছে 
তাঁর ভায়ের বিয়ের ঠিরু হয়েছে। .শ্বগুরবাড়ীতে নানা 
কাজের মধ্যে এই কথাটি তাঁর মুনে, আনন্দের সুর তুনুছে। 
তাঁর কত দরাধের ভাইটি, তার বউ আপরে-_কেমন বউ 
হচ্ছে কে জানে? যেমনই হোক সে তার.অমপের বউ, 
তাকে ভালো না লেগে কি উপায় আছে? অপর্ণা উদ্নে 
ছুধের কড়া! চাপিয়ে কী যে ভ্ভাবে তার.ঠিক নেই, ছোট বড় 
কত কথাই আগ মনে ভ সীড় করে আসে 

- অমল তখন ছোট্ট, হাফ, প্যণ্টি পরে স্কুলে যেতে? 
বাড়ী ফিরে দিদি কাছে না বদলে তার খাওয়াই হ'ত না। 
হালি পায় ভাবলে, তখন মনে হত ছোট ভাইটিকে ছেড়ে 
সে একদিনও থাকতে পারবে না। কার আজ কতদিন 
সে তাঁর গ্রে'হর ভাইটকে দেখেনি তার ঠিক নেই। তার 
মনে হয় ক্ই বা বয়েস অমলের, তার আবার বিয়ে। | 

কাজ কৰ্ম্ম সেরে অপর্ণা ঘরে আসে--অমরেশ কোট 
থেকে ফিরেছে), চাকর তার জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছে-- 


অপর্ণ। বলে--“ওগো জানে| আমাদের অমলের যে বিয়ে», 


. আমরেশ গপার টাই খুলতে খুলতে বলে, “কবে? কোথায়?” 


অপর্ণ! বলে-:দকোথায় তা জানি নাঁ_সামনের সোমবার .. 
. সেরে. উঠেছে এই-ই পরম ভাগ্য _অপর্ণ। দুই হাত জোড় 


বিয়ে! কাল ব পরশু নিশ্চয়ই ওখান থেকে নেমন্তন্ন করতে 
আনবে, তখন সব জানা যাবে।” আনন্দে অপর্ণা অনেক 
. কথাই বলতে যায়, বাধা দ্রিয়ে অমরেশ বলে--"তা- তোমার 
ভায়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেলো, তোমায় একবার মেয়েও 
দেখালো না? ছিঃ ছিঃ”) 


যায়।» 
রাতে, অনেক রাত অক্ধি অপর্ণ জল্পনা কল্পনা করে 
অমরেশের সঙ্গে-_বক্দিন গিয়ে আমাকে থাকতে হবে ত?” 


শুনে অপর্ণার মনের ‘কোন, 
নিভৃত কোণে থা দিলেও মুখে পে স্বীকার করে না--বলে : 
“বড়র! দেখেছে, অমল নিজে দেখে পছন্দ করেছে, আমি 
বিয়ের পরই দেখবে! এখন, আগে দেখলে পুরোনো হয়ে ' 


অমরেশ বলে "আমি কিন্ত থাকতে পারবো না। আমার 
কোর্ট কামাই হবে ।” অপর্ণা অনেক করে বলেও যখন 
অমরেশকে রাজী করাতে পারে না তখন হতাশ হয়ে 
বলে, “তাহলে তো আমারও থাকা হবে না।* অপর্ণার 
চোখ ছল ছল করে আসে--অমরেশ বলে, “না গো না 
আমার:জন্বে তোমায় আসতে হবে না, ছ"টার দিন বই তো 
নয়? না হয় একটু অন্থুবিধেই হ'ল--মত স্বার্থপর আমি 
নই |”: অপর্ণা এবার একটু বেশ খুপী হয়ে ওঠে, বলে, 
“আচ্ছা অমলের বৌকে কি দেওয়া যায় বলতে11” চুড়ী, 


হার, ব্রেগলেট, সি'থী ইত্যাদি অনেক রকম অনেক বারই 
ঠিক হ'ল, কিছুই যেন অপর্ণার মনোমত হল না--অমলের 


বউ অপর্ণার কত আদরের জিনিষ, তাকে দেবার মত জিনিষ 


অপর্ণা খুঁজেই পায় নাঁ-অমরেশ বলে, “আজ ঘুম টুম 
হবে? না অমলের বৌকে ভাবতে ভাবতেই রাঁত ভোর 


হবে?” 
:.শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে অপর্ণার আঁর ঘুম আসে ন'=- 


উঠে বারান্দায় বসে ভাবতে থাকে অমলেরই কথ-_-পেবার 
যখন টাইফয়েড হয়েছিল অমলের কি ভয়ই ন! পেয়েছিল 


সবাই, . বীচবে বলে ভাবেনি কেউ--ভগবানের কৃপায় যে 


করে প্রণাম জানায় ভগবানের উদ্দেশ্যে। পুন দিক রাঙ! 


হয়ে উঠলো, সূর্য্য উঠবে এখনি । অপর্ণা ভাবে অমলের মনের 
আকাশও আজ এই রকম রভীন হয়ে উঠেছে। তার মাঝে 


মাঝে এক একবার মনে হচ্ছে দিদির কথা। তার 
ছেলে বেলার স্থখ দুঃখের সাথী দিদিকে কি সে ভুলে 
থাকতে পারে? সব প্রথমেই তে মনে পড়বে দ্বিদিকে । 

. অমরেশের ডাকে চমকে ওঠে অপর্ণা, “তোমায় কি আজ | 
ভূতে পেলে! ? হিমু উঠে কীদছে, খেতে টেতে দেবে ন! 
নাকি?” আবার নিত্য নৈমিত্তিক "কাজে লেগে বা 
অপর্ণ।। সারাদিনই -কাজের ফাকে ফাঁকে মনে হয় আজই 


২৮৬ 
নিশ্চয় ওখান থেকে বলতে আসবে-রাস্তার় গাড়ীর 
আওয়াজ হলেই ছুটে যায় বারান্দা 


বকেলে অমরেশ আসে বলে, “কি গো, ভায়ের বিয়ের 
নেমন্তন্ন করতে এলে! ?” অপর্ণ। বলে, “মা মার এলে। ন, 


তবে কাল নিশ্চই আসবে, মাঝে তো গার তিনটি দিন 


মাত্র সময় ।”% 


ক্রমে ক্রমে একটি একটি দিন কাটতে লাগলে! মার 
অপর্ণ ক্রমশঃই অধৈর্য হতে থাঁকে-মনে হয় একি সপ্ত? 
অম্ল তার কোনে পিঠে করে মানুষ কর! ভাই,-সে তার 
দিদিকে ভূলে যাবে? এ কখনই সম্ভব নয়।”” হায়রে 
অপর্ণা এখনও বড়ই ছেলে মামু, বোঝে ন! এই বীনা 
সবই সম্ভব । : 


সোমবার দকাঁল থেকে অপর্ণার মনের য। অবস্থ। হল 


তা অবর্ণনীয় । কোনও কাজেই মন লাগে না--কথা কইতে : 


গেলেই চোখ ভরে.আসে জলে। অমরেশ বলে, “আপন ভাই 

তো নয় তাঁই বোধ হয় আর তোমায় বগলো না। আজ 
কাল জানে| তো বেশী লোক নিমন্ত্রণ করা বেআইনী 1” 
অপর্ণা আর শুনতে পারে না, স্বেহ ভালোবাসাও কি আইন 
মেনে চলে? কোনও রকমে কাজের মধ্যে নিজেকে 
অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু বুথ হয় তাঁর সব চেষ্টা। 
অনবরতই চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ে, অবাধ্য চোখ ছুট 


কিছুতেই বশ মানতে চায় না। কিছুই তার মানত ভালো 


লাগে নাএমন কি অত আদরের হিমু সোন| তাকেও 
আজ তার ভালে! লাগছে না। মার কাছে বারবার বকুনি 


_খেবে ছোট্ট হিমু আপন মনে থেল। করছে আর মাঝে 


মাঝে আড় চোখে. মায়ের মুখখানা দেখে নিচ্ছে । ছোট 
. হলেও সে বুঝতে পেরেছে আজ তার' মার কি যেন 
হয়েছে। | 


ক্রমে সন্ধা হয়ে অ.সে, অমন এখন বোধ হয় বিয়ে 
করতে ধাচ্ছে। আচ্ছা, এখনও কি তার, মনে পড়ছে না 
দিদিকে? সেতো জানে তার দির বড় সাধ ছিপ তাঃ 
ছোট ভাঈটিকে বিয়ে করতে প'ঠাবার সময় নিলে হাতে 
করে চন্দন পরিয়ে সাগ্রিয়ে দেবে । আর একটি মাধ ছিল 
সে নিজে হাতে আল্পন!. দিয়ে বউছত্রে একে দেবে একটি 


বঙ্গলম্ষমী-- শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


বলেছিলেন, 
তোকে সে বড় ভালোবাসে, অনেক দিন তে| যাপন, তুই! 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


মস্ত শ্বেতপদ্নম, আর তার ওপোর ছোট্ট দুখানি সুন্দর আলতা 
পরা প1 দিয়ে দাড়াবে অমলের বউ এসে। 
হিমুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে অপর্ণার ঘুম এসে যাঁয়। 


সারাদিন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে সে ক্লান্ত. 


হয়ে পড়েছে ।--রাত্রে অমরেশ এসে দেখে অপর্ণা চোখের 


জলে হিমুর মাথাটার মাধথান। ভিজে গিয়েছে_-মমরেশ 
ভাবে এতো স্নেহ কি কেউ ভুলতে পারে? 

ঘুমের ঘেরে অপর্ণ। অম্পষ্ট স্বরে কি যেন বলে। অমরেশ 
কান ঘেতে শোনে বলছে -“মমল ! আমাঙ নিতে এসেছিল 
ভাই? কপালে চন্দন, গায়ে চেপির জোড়, এই পরেই 
ছুটে এপেন্ছিম দিদিকে নিতে, খামি সনি দিদিকে কি সে 


ভুলতে পারে 7” 


য় I ক 
বর এসেছে-বর এসেছে--বাড়ী শুদ্ধ, লোক চেঁচামেচি 
করে ওঠে। কন্তাকর্ত। এসে গাড়ী খেকে নামান অমল:ক। 
তারপরেই একটা প্রচণ্ড হুড়ো হুড়ি__লানাই, শশাখ, টু, 


ফুলের মালা ও গোলাপ জলের বৃষ্টি সবে মিলে মমপকে ২ 


থানিক অভিভূত করে দেয়। একট? বড় হলে সুন্দর করে 
সাজান ফুলের চেয়ারে অমলকে বসিয়ে দেওয়া! হয়। লগ্ন 
অনেক রাতে, প্রথমটায় কিছুক্ষণ বন্ধুদের হাসি ঠাট! ও 
ছোট ছোট শালী শালাদের আলাপে কাঁটলে।_-পরে কণের 


বাপ এসে বরযাত্রীদের খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। 


. অমল এবার একটু নিরিবিলি প্ায়--হাত উ:ণ্ট দেখে 


নেয় ঘড়িতে কটা বেজেছে--এখনও অনেক দেরী আছে 
লগ্নের-তার সন্দেহ হয় ঘড়িট। চলছে তো? কানের কাছে 


হাতটা নিয়ে শোনে খ্ড়র টিক্‌ টিক, ঠিক লেই ভাবেই 
তার বুকের মাঝেও চলছে টিপ, ঢিপ্‌_! চুপচাপ বসে থাকতে 
নানা কথ! মনের মধ্যে আসা যাওয়া করে--তার একট! 
মণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে_তার মাতার ওপোঁর ভার দিয়ে 
"অনু, অপর্ণাকে নেমভ্ত্লট! তুই গিয়ে করিস। 


গেলেই সে বেশী খুশী হবে ।” অমল যে সে কথাট। 
একদম ভুলে গিয়েছে সেট! | 
তাই আদার সময় চন্দন পরাতে পরাতে মা বললেন, প্হ্যারে, 
অপু এলোনা কেন বল্‌তো £” অমল চমকে উঠে বলে, “ও, 


fH 
I হি ১৫৮. 


তার মা ভাবতেই পারেন নি (.. 


Ky 
7 


ৰ ৯ম সংখ্যা] 


একদম ভুলে গেছি তো। দিদ্ধিকে যে বলাই a । এতো 
হা্গামার মধ্যে কি সকলের, ক্থ! মনে থাকল ?” মা খুবই 
দুঃখিত হয়ে বলেন- “ছিঃ ছিঃ ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে : 


সেকি ভাববে বলতো? সে যে তোকে নিজের, ভাইএর 


তুল্য ভালোবাসে-_-আর আমিই বা তাঁকে কি বলবো? 
তোর ওপোর তার, দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। আর 
বড় ঠাকুর হয়তো মনে 'করবেন আজ দিদি নেই বলে তার 
মেয়েকে 'আমর!। অগ্রাহ করলাম 1". এমন, সময় 


নর পল 


.. আনার-কলি 


বাইরে 


২৮৭ 


থেকে হাক ডাক আ'রস্ত হ'ল-_“বরান্থুগমনের সময় হয়ে 
এলে! অমল ! শিগগির শিগগির নাও ।” অমল তাড়াতাড়ি 
মাকে গ্রপাম করে নেয় বলে_-কাঁল সকালেই না হয় 
পরিমগকে পাঠিয়ে দিও দিদিকে আনতে। বলে দিও 
অমল ভুলে গিয়েছিল --আমার ঘাড়েই দোষ থাক।” 
কথাটা অমল খুব হান্ধ! ভাবেই বলে। কিন্তু ও কথাটাই 
তার দিদির বুকে কতটা আঘাত দেবে সেট! তেবেও 


দেখে নী! 


আনার কলি 
এ গ্ৰীপুষ্প দেবী 


আনার কলি!" আনার কলি! সাগর ছেচা! অগ্গরী ! 
প্রিয়ের তরে জীবন'দিলে কোমল প্ৰাণা সুন্দরী | 
তোমায় জনম দিয়ে তোমার মা গেলষে শ্বৰ্গেতে, 
বাপের বুকে বাড়লে তুমি ভায়ের স্নেহ অস্কেতে' ) 
গোলাপ জিনি বরণ তোমার কৃষ্ণ ভ্রমর চুলগুলি 
'খেলে : ও মুখপন্ম ঘিরি তরঙ্গেরি ঢেউ তুলি! :. 
অরুণ তোমার তরুণ অধর নিকষ কালে! চোখ ছুটি 
অমল শুভ্র চরণ তোমার. মরু মাঁঝে রয় 'ফুটি। 
* জীর্ণ কুটার ফুল্প হল তোমার লীলা চঞ্চলে 
খেলতে লয়ে হরিণ শিপু. ফুল, কুড়াতে অঞ্চলে । "- 
. সারাটা দিন ছুটে ছুটে পাহাড় পরে ঘুরতে গো: = 
' সন্ধ্যা হলেই বাপের কোলে লুটিয়ে ঘুমে পড়তে গো” 
্ কা ক iE | 
হঠাৎ দেশে উঠলে! তুমুল কোলাহলের ব্যঞ্জনা 
' ঘিরলো মোগল সৈন্য এসে বাজলো সমর বঞ্চনা । 
পিতা তোঁমার স্বদেশ ভক্ত সরল পাঠান মহাপ্ৰাণ 
দেশের তরে জীবন দিলো, দিলো ছেলের জীবন দান । 
ভাঙ্গলো স্থখের কুটীর" তোমার দারুণ দুখে ভরল বুক, 
নিরাশ্রয়তে। হলেই তুমি ঘুচলো স্থখের হাসিটুক। 
' যুদ্ধ যখন শেষ হল গো মোগল সৈন্য ফিরলো দেশ 
যাবার পথে সেনাপতি দেখল অতুল. তোমার বেশ । 


: দেখল অতুল রূপের ভাতি দেখল করুণ সরল মুখ 
শুনলো তোমার দুখের কথা করুণাতে ভরল বুক ! 
পিতার স্েহ দিলো তোমায় তোমার সকল দুখ জানি, 
উঠলে এনে তাঁহার সাথে মোগল দেশে রূপরাণী ! 


বর ঝা শা 
_ বাদস! ছিলেন দরবারেতে রাজ্য জয়ে মেজাজ খোস 
সেনাপতির গলায় দিলেন মতির মালা পরাঁণতোষ। 
তখন আনেন সেনাপতি সেথায় তোমার হাত ধরে 
বলেন রাজা সোনার কমল এনেছি দেশ জয় কবে । 


- বাদশা অবাক মুগ্ধ চোখে দেখেন ভূবন মোহন রূপ 


₹ নীরব'নিথর সভাগৃহ বিস্ময়েতে সবাই চুপ। 


বাদশা কহেন মায়ের কাছে থাকো| মা মোর অন্দরে 
রাজার কথায় ভরসা পেয়ে সাহস পেলে অন্তরে | 
EE. কা * 
' সেদিন মহা ধুম লেগেছে মণিমালার যৌতুকে 
' গুল-আতরের- ছড়াছড়ি ফুলবাসরের কৌতুকে। 
হাজার ঝাড়ের আলোয় 'আলোয় উঠলে! জলে উজলবেশ 
» নৃত্য গীতে সানাই স্থরে ভরল মহল মাতিলো দেশ । 
এ বং মহলে বাঈজীরা লব ঠুতরী তালে নাচছিল, 
প্রাসাদ জুড়ে সেতার বীণা মোহন স্থরে বাজছিল। 
“বেগমের! ফুলের সাজে সাঁজছিল সব ফুলপরী 


ই দুটি 


গলায় দেছে পদ্মমালা বেলকুঁড়িকে ছুলকরি । 
কুন্দ ফুলের মালার সাথে শিথিলবেণী জড়িয়েছে 
অপরাফ্তিতার নুপুর গেঁথে শুভ চরণ ভবিয়েছে । 
সিগ্ধ স্থুনীলবরণ শাড়ী অঙ্গে কারুর ঢেউ তোলে 
বাসস্তী রং ওড়নাখানি লুটিয়ে পথে কেউ চলে! 

পু ক | 
দাঁশীর সাথে রং মহলে চল্লে তুমি ফুলপরী, 
পথে যেতে দেখলে! সে'লম উঠলো! তাহার বুক ভরি 
আধার হৃদয় উজ্জল করে আনার কলি ফুটলোঁ কি 
সেও বিজয়ী দস্থ্য সম হৃদয় তোমার লুটলো কি? 

¥ সং ক 
সেলিম ছিল ভাবুক -করি ন্ায় পরায়ণ কোমল-প্রাণ : 
সাধ ছিল না একটুও তার কর্তে যুদ্ধ অভিযান। 
কঠিন হয়ে দণ্ড দিতে পরাণ তাহার কাদতো যে 
তাহার চেয়ে গরীব হয়ে থাকতে ভালো বাসতে] সে। 
বাদসা তাহার বিয়ে দিলেন যোধাবায়ের সন্গেতে 
বাজলো বাঁশী রোশন চৌকি ভরল পুরী রঙগেতে। 
বাদশাজাদার. হৃদয় কিন্ত তাঁহার স্থরে ফিরলো ন! 
কঠিন হৃদয় রাজপুতানীর.সাথে পরাণ মিলল না। 
পাষাণ দেশের রাজপুতানী-কঠিন তাহার-হৃদয়খান, 
কোমল পরাণ অশ্রু ভরা কবির সেথা নাইত স্থান। 
পরাণ তাহার আকুল হয়ে ব্যথার ব্যধী চাহিল 
কবির চোখে উজল তোমার করুণ হৃদয় পাইল । 
দৌোহে পেলে ব্যথার ব্যথী নামল বুকের পাষাণ ভার: 
সে মিলন মধুর অতুল রাতের তুলনা দেয় সাধ্য কার? 

Ed # এ 
"লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো গোপন সে কোন রাত্রেতে 
খবর পেয়ে যোৌধাবায়ের আগুন জলে গাত্রেতে । 
যারে চেয়ে পাই না আমি তাহারে পায় কোন বাদী 
প্রতিশোধ এর নেবই আমি সুখের পথে বাদ সাধি। 

ক ধু নি 
মুর্খ ওরে মূর্খ নারী এটুকু তুই বুঝলি ন! 
জোর জুলুমের জিনিষ এ নয় তাইত মাণিক তুললি ন)। 
দাবী থাকলে তুচ্ছ ধনের নালিশ দাবী চলে তার 
প্রাণের দাবীর নাইরে নালিশ শুধুই মিছে হাহাকার । 


বঙ্গলক্্মী--শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


1 ৫শ বৰ 
কট ৯ মল nl 
খবর পেয়ে বাদশা এলেন গভীর রাতে গা ঢেকে 
আগুন হয়ে ওঠেন জলে সেথায় তোমাদের দেখে ' 
বাদশা কহেন এ কি সরম সেলিম বাদশাজাদ হয়ে 
বাঁদীর সাথে বেঈজ্জতী? কারে দেব রাজ্য এ? 
বাদীর ছেলে বাদশা হয়ে বসবে মযুর তখতিতে 
ছুজনেরেই দণ্ড দেব রধব সরম শক্তিতে 

ক ৬ ৬৬ 

বিনয় নত্র শান্ত স্বরে সেলিম কহে পিতা মোর 
দণ্ড দিলে মাথায় নেব কণাও দোষ নাইক ওর । 
বিশাল তোমার রাজ্য পরে নাইক আমার কণাও লোভ 


যোগ্য হাতে দাওগে সে ভার তাহাতে মোর 
নাইত ক্ষোভ। 
আনার কলি সাথে লয়ে চলে যাব অন্ত দেশ 


বনের মাঝে 'কুটার বেঁধে তাতেই মোদের চলবে বেশ» 


বাদশা বলেন “লজ্জা নাই ? মিনতি আজ চলবে না। 


আনার কলির জ্যান্ত কবর, হুকুম আমার টলবে না। 


# 


তোমার যদি সাধ হয়ত রাজ্য ছেড়ে যাও চলে, 


আমার শাসন কঠিন অমোঘ ক্ষমা করে দুর্বলে 
ন ৰ ফু 10? 
বাদশা চলে গেলেন ঘরে লুটিয়ে, সেলিম কাদে”গে। 


শিশুর মত আত্মহারা কি করে প্রাণ বাধ গো । 


" তুমিই তখন বুঝালে তায় ভূলে-গিয়ে আপন দুধ 
মুছালে তার অশ্রু ধারা সাম্বনাতে বাধলে বুক । * 


কইলে প্রিয় জনম জনম আমিই তোমার তুমি মোর, 
মৃত্যু পারাবারের পারে বাধবো. মোদের প্রেমের ডোর 
কদিন-বা এ এই বিরহে'এত অধীর এত শোঁকা? 

শান্ত হওগো পরাপপ্রিয় ওঠো তুমি মুছে। চোখ ৷” 


৪ * h ৪ * 


প্রভাত হল- অরুণ আলোয় আবার ভবে-উঠে দির 


. তখনোতো সেলিম চেয়ে তোমার পাণে নিিম্িখ। 


বাদশা! এলেন ঘাতক সাথে নিলেন তোমায় নঙ্গেতে 
‘মৃত্যু দিলো দীপ্তি অমর তোমার সারা-অন্গেতে ) 
বছর কাটে ব্যথা "কাতর শাজাদা রোগ শয্যাতে 
ক্ষুব্ধ নবাব-পুত্র তরে দাক্ষণ-বোষের লজ্জাতে । " 


ভুলতো আপন বুঝলো নবাব কিন্তু আনার নাইরে হায়, 


ক্ষণের তরে জ্ঞান হলে ষে সেলিম শুধু তোমায় চায় 


'অনাদ্রাতা পুষ্প তুমি আনার কলি মঞ্জুরী, 


চি 





৯মসংখ্যা]  . টি 

চির জীরন।গেলিয়ের তো তুমিই ছিলে মন.ভরি । 

-্ুরজাহীনের রূগতো ছিল অরুণছটা দীপ্তি তার 
ঘুচলো নাত-আনার বিহীন-সেলিম হৃদয় 'অদ্ধকার। 
প্রথম তরুণ'জীবনে।তার প্রেমের গহন মন্দিরে । 
প্রিয়ের-পৃজার অর্ধ্য দিলো.তাহায় হৃদয় রন্দীরে 
তরুণ পরাণ যাহার পায়ে ন্ঃম্ব হয়ে যায়গো দেওয়া 
প্রণয়ের সে প্রথম পদ্ম ফিরিয়ে কভু ধায় কি নেওয়া? 
বাদল কত মেঘলা রাতে.তোমার তরে জাহাঙ্গীর , 
কাঁদতে! লুটে ধূলার পরে লুটিয়ে তাঁহার বিজয় শিবু। 


be ৰ Ld 


* শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা অবলধ্বনে। 


" অনার কলি. 





২৮৯ 
'কতই যুগের কতই কবি স্মরি কত স্থন্দরী 

কতই মোহন মধুর গাঁথা গেঁথেছে ত মন ভরি | '* 
অনাহতা উপেক্ষিত। সেথায় তোমার নাইত স্থান 
দুঃখ ভরা জীবন তরে করেনি কেউ অশ্রু দান। 

নাইক কবর সৌধ তোমার আকাশ ভেদী মিনার তাজ 
নাইক স্মৃতি প্রাসাদ তোরণ লুপ্ত তোমার সকল সাঁজ। 
শিউলী ফুলের মতন ফুটে ভোরের বেলাই ঝরলে গে! 
ইরাণ দেশের আনারকলি মোগলে গ্রাস করলে! গো। 
আজকে তুমি জুড়িয়ে গেছ সকল ব্যথা বিস্মরি 

অমর তোমার প্রেমের গাথা সেলিম হৃদয় ঈশ্বরী ।* 


বয়ক্কের শিক্ষা 


“যখন ছোট ছিলাম -গুরুজনদের মুখে প্রায়ই শুনতাম 
যে নদীর স্রোতের মতন সময় চলে যায়, আর তার সঙ্গে 
যে সকল সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারিয়ে ফেলি সেগুলিও 
চিরদিনের মতন চলে যায়; 'আর তাদের ফিরে পাবার 
উপায় থাকে না। তার! আরও বল্তেন যে ছোট বেলাই 
হচ্ছে যা কিছু শিখে নেবার সময়। এখন যা শিখলে ন! 
আর কখনও 'তা শিখ বার সুযোগ পাবে না। ছোট 


বেলা, থেকে নিজেকে .গ’ড়ে পিটে শিখিয়ে পড়িয়ে যে 


'মাহুষটা তৈরী করবে, বড় হয়ে তাকে আর. চেষ্টা করলেও 
বদলাতে “পারবে না। 

কথাটার "মধ্যে অনেকখানি- ‘সত্যি -আছে। 
কালের 'পাতার কুঁড়ি দেখেছি ' শীত চলে গেলেই -গুটীর 
মতন দেখা দেয়] আস্তে আস্তে কুঁড়ি খুলে যায়, কচি 
সবুজ পাত।-রোদে ডানা মেলে ধরে! আস্তে, আস্তে 
সে বড় হয়; শক্ত হয়; যাতে ফল ধরার সময় কচি 
ফলকে আড়ার ক'রে রোদের তেজ আঁর ঝড়ের ঝাপটা 
থেকে রক্ষা করতে পারে 1 


এ 


“ব্সস্ত- 


এ প্র _ শ্ত্রীলীলা মজুমদার 


এ পাত! ফোটার নির্দিষ্ট সময় ও. নিদ্দিষ্ট কাজ 
আছে।- ‘তার দেরী. করবার যো নেই; তা হলে. তার 
বিকশিত হয়ে ওঠারই কোনও প্রয়োজন থাকবে না। 

মানুষের ' জীবনেঞ্ তেমনি একট! সময় আছে যখন 
তাকে ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। দেরী 
করে ফেললে এ কাজের ক্ষতি হবে, কারণ সময় চঞ্চল 
পদক্ষেপে ‘চলে যায়, কারু. তৈরী হবার জন্য বসে থাকে 
না। কাজের সময় যদি কাজের লোক প্রস্তুত না থাকে 
তাকে দিয়ে আর সে কাজ হয় না। 

পরে যখন আরও বড় হু 'লাম, তখন দেখলাম যে 
যদিও মানব জীরনের পরিস্ক, ট হবার মোটামুটি সময় 
নির্দিষ্ট আছে, তবুও পৃথিবীতে, কাজের অন্ত নেই অথচ 
কাজ করবার লোকের প্রাচধ্য নেই' ঝলে, খুব অল্প 
লোকই আছে যা’কে অকেজো বলে পরিত্যগ করা যায়। 

. সব মান্থৃষেরই হাত, পা, চোখ, কাণ, মুখ ও বুদ্ধি 
আছে। কারু বেশী শক্তি আছে, কারু কম আছে। 
কেউ কাজের উপযুক্ত হয়েই, আছে। কেউ অনুপযুক্ত; 


ই 


তাকে তৈরী করে নিতে হবে । কিন্তু শুধু মূর্খ বলে 
কাউকে একেবারে ফেলে দেওয়া! যায় না। ছোট বেলায় 
যদি তাঁকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা না দেওয়া হয়ে থাকে, 
বড় হয়ে গেলেও সে ভুলটা সংশোধন করবার যথেষ্ট সময় 
আছে। সম্ভবতঃ এ রকম মূর্থ লোককে একেবারে 
পণ্ডিত বানান যাবে না। কিন্ত অনেক দূর পধ্যন্ত সে 
এগুতে পারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । . 

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা বলে একটা কথা .আজ কাল 
প্রায়ই শোনা যায়।. তার মানে*বয়স্কদের শিক্ষাদান। 
অনেক সময় এ সকল বয়প্চদের অ-আ-থেকে শিক্ষা আরম্ভ 
করতে হয়। কিন্ত তাতে নিরাশ হবাব কিছু নেই, কারণ 
এ বয়স্কদের অধিকাংশের এত আগ্রহ থাকে শিক্ষা লাভ 
করবার, যে পাঁচটা অনিচ্ছুক স্কুলের ছাত্রের চেয়ে তারা 
এক একজনই বেশী*যত্ব নেয়। তা ছাড়া তাদের মাথার 
পিছনে সর্বদা এই চিন্তা ঘোরাফেরা! করে যে অনেক সময় 


নষ্ট হয়ে গেছে, এখন যেটুকু বাকী আছে সেটুকু থেকে " * 
. চেষ্টা করলে পাচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করে দেওয়া. _/ 


বত খানি শিক্ষা নিংড়ে নেওয়া যায় তাই নিতে হ'বে। 
এর ফলে সব বয়স্ক ছাত্রের! খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় । 
একটা সাত বছরের ছেলে এক বছরে যতখানি এগোতে 
পারে, একজন বয়স্ক ছাত্র ছু' মাসে সেটুকু আয়ত্ত করতে 
পারে।, 

' কেবল আগ্রহের জন্যও নয়। স্বাভাবিক মানুষের 
একটু বয়স হ’লেই লেখাপড়া ন! জান্লেও একটা স্বাভাবিক 
বুদ্ধির বিকাশ হয়। যে জিনিষট1 ছোট ছেলের কচি বুদ্ধি 
দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয়, বয়স্ক ছাত্র অনীয়াসে সেট! বুঝে 
নিতে পারে। | ; 


আমি কয়েকজন রাসিয়ান মেয়েদের জীবনী ' পড়েছি 
যাদের ৩০।৩৫ বছর বয়স অবধি একেবারে অক্ষর পরিচয়ই 
হয়নি। তাদের অল্প বয়সে বিয়ে থা হয়ে গিয়েছিল, 
রাাধবাড়া-ছেলেপুলে নিয়েই তাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল। 
এমন সময় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর 
শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হল। স্মাবালবৃদ্ধ বণিতা।, 
অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ো সকলের উপর আদেশ হাল যে 
যতশীঘ্ সম্ভব নিরক্ষরতা দূর করতে হবে । | 


শুনেছি তখন এক অপূর্ব ব্যাপার সুরু হ'ল। দিদিমা 


বহলক্মী--শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


রাসিয়ান 


[ ২৫শ বৰ্ষ fl 


নাতনী পাশাপাশি বসে বই ভাগাভাগি 'করে অক্ষর 
চিন্তে সুরু ক'রে দ্বিল ; ' এবং অল্প কয়েক -বছবের মধ্যে 
দেশ থেকে মূর্খতার- অন্ধকার একেবারে ঘুচে গেলোঁ। - 


একে বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষ,- বুড়োদের' লেখাপড়া 


শেখান । আমাদের দেশেও এর যেমনি অতীব- প্রয়োজন 
আছে, তেমনি উজ্জল ভবিষ্যৎ আছে। এই 'রকম শিক্ষা 
দেবার প্রণালীটা শিশুশিক্ষার গত থেকে আবশ্যক 
মৃতন ভিন্ন হতে হাতির 11251: 


এ যে সব আধাবয়সী রাপিয়ায় গিযীদের কথা 
বলছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সব 
কীতি করেছে। বুড়োবয়সে অক্ষর চিন্তে শিখে, অসীম: 
ধৈর্যের সঙ্গে ও মনে অমানুষিক উচ্চাশা নিয়ে, তারা সব 
এপ্সিনিয়ার, ডাক্তার, বড় বড় আপিশের কমচারী হয়েছে। 
অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে বলে কাজ করবার আগ্রহ ও 
ক্ষমতা সাধারণ মেয়েদের চেয়ে এদের ঢের বেশী । 

‘ কেবল একটা দেশে কেন, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে 


যায়। আমাদের দেশ ত তা” হ’লে বেঁচে যায়। ছু বছর 
আগেকার ছুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কলকাতার সব মহিলা 
সমিতির দরজায় দলে: দলে মেয়েরা এসেছিল যাঁদের-এক 
পয়সা .রোজগার নেই।. রাধাবাড়া ছাড়া তার]. কেউ 
কিছু শেখে নি। তখন'আমাদের সমস্তা ছিল এদের দিয়ে 
কি করা যায়? এরা কি কিছু শিখতে পারবে? সাধারণ 
হিসাবের শিখবার বয়স এদের বহুদিন পার, বু গেছে ।, 


তারপর দেখা গেলো চেষ্টা :করলে প্রায় সকলেই কিছু 


‘না কিছু হাতের কাজ:করতে পারে, সেলাই, কাগজ তৈরী, 


ভাতের কাজ, পুতুল তৈরী, মাছুর বোনা একটা না. একটা 
কিছু অভ্যাস করলে হাতে এসেই যায়। একেবারে: কিছু 
পারে না এমনও দেখা গেছে। কিন্তু তাদেরও. মনে হয় 
আরও সময় দিলে আরও ধৈধ্য ধরে শেখালে শেষ অবধি 
কিছু উন্নতি হ'বে। রর - 

. এই যে বুড়োদের- হাতের কাঁজ. শেখানো," এও 
বয়স্ক শিক্ষার একটা অঙ্গ।: .-. এ 


মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে এই ছুই রকম নদ লেখাপড়। 
শেখানো আর হাতের কাজ শেখানো, একত্র করা হয়েছে। 


‘ ‘গম সংখ্য] ]. সণ ১০০ 


একদম ভূলে গেছি তো। দিদিকে যে বলাই হয়নি। এতো! 
হাঙ্গামার মধ্যে কি সকলের কথা মনে থাকে?” মা খুবই 
দুঃখিত হয়ে বলেন_“ছিঃ ছিঃ, ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে : 


-<_লে কি ভাবনে বল্তো ? মে যে তোকে নিজের ভাহএর 


তুন্য ভালোবাসে_ আর আমিই বা তাঁকে কি বলবে।? 
তোর ওপোর ভার, দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। আর 
বড় ঠাকুর হয়তো মনে করবেন আজ দিদি নেই বলে তার 
মেয়েকে আমরা অগ্রাঙ্থ করলাম 1” এমন সময় বারে 


আনার কলি 


২৮৭ 


থেকে হাক, ডাক আরস্ত হ’ল “্বরাম্ুগমনের সময় হয়ে 
এলে! অমল ! শিগগির শিগগির নাও ।” অমল তাড়াতাড়ি 
মাকে প্রণাম করে নেয় বলে--পকাঁল সকালেই না হয় 
পরিমলকে পাঠিয়ে দিও দিদ্িকে- আনতে । বলে দিও 


অমল ভূলে - গিয়েছিল--আমার ঘাড়েই দোষ থাঁক। 


কথাটা অমল খুব ছাঙ্ধা ভাবেই বরে। কিন্তু এ কথাটাই 
তার দিদ্দির বুকে কতটা আঘাঁত দেবে সেটা তেবেও 
দেখেনা। 0 


আনার কালি : 


জ্রীপুষ্প দেবী 


আনার কলি! ' আনার কলি! সাগর ছেঁচা অগ্সরী ! 
প্রিয়ের তরে জীবন দিলে কোমল প্রাণ সুন্দরী | 
তোমায় জনম দিয়ে তোমার মা গেলে স্বর্গেতে, | 
বাপের বুকে বাড়লে তুমি ভায়ের স্সেহ অস্কেতে ৷ 
গোলাপ জিনি বরণ তোমার কৃষ্ণ ভ্রমর চুলগুলি 
খেলে. ও-মুরপদ্ন ঘিরি ত্রষ্দেরি ঢেউ তুলি.। . : 
অরুণ তোমার: তরুণ অধর নিকষ কালো চোখ দুটি 
অমল.শুত্র চরণ.তোমার মরু মাঝে রয়. ফুটি । . : 
জীর্ণ কুটার ফুল হল তোমার লীলা চঞ্চলে : 
. খ্লেতে লয়ে.হরিণ শিশু ফুল কুড়াতে অঞ্চলে, 
. সারাটা দিন ছুটে ছুটে পাহাড় পরে ঘুরতে গো, 
সন্ধ্যা! হলেই বাপের কোলে লুটিয়ে, ঘুমে পড়তে গে 
রা, ১ 
হঠাৎ দেশে উঠলো তুমুল কোলাহলের ব্যঞ্জন! 
-ঘিরলো! মোগল সৈন্য এসে "বাজলো সমর বঞ্চনা । 
পিতা! তোমীর স্বদেশ ভক্ত সরল পাঠান মহীপ্রাণ, 
দেশের তরে, জীৱন দিলো, দিলো ছেলের জীরন দান । 


ভাঙ্গলো স্থরের, কুটীর তোমার দারুণ ছুখে-ভরল,বুক, 


নিরাশ্রয়তো হলেই তুমি ঘুচলো স্থখের হাসিটুক। 
যুদ্ধ যখন শেষ হল গো মোগল সৈগ্ক ফিরলে! দেশ. 
| যাবার পথে লেনাপতি ৮ দেখল অতুল, তোমার, বেশ | 


দেখল অতুল রূপের ভাতি দেখল করুণ সরল মুখ 
শুনলো,তোমার দুখের. কথা করুণাঁতে ভরল বুক । 
পিতার ল্লেহ দিলো তোমায় তোমার সকল দুখ জানি, 
উঠলে এসে তাহার সাথে মোগল দেশে ব্ূপরাণী ! 
ক বাঃ শী 
বাদসা ছিলেন 'দরবারেতে রাজ্য জয়ে মেজাজ খোস 
মেনাপতির গলায় দিলেন মতির মালা পরাঁণতোষ। 
তখন আনেন সেনাপতি সেথায়.তোমার হাত ধরে 
বলেন রাজা! সোনার কমল এনেছি দেশ জয় করে । 
‘বাদশা অবাক মুগ্ধ চোখে দেখেন ভূবন মোহন রূপ 
, নীরব নিথর সভাগৃহ বিস্ময়েতে সবাই চুপ। 
বাদশ। কহেন মায়ের কাছে থাকো মা মোর অন্দরে 
রাজার কথায় ভরসা! পেয়ে সাহস পেলে অন্তরে । 
J এ # খু 
সেদিন মহা ধুম লেগেছে মণিমালার যৌতুকে 
গুল আতরের. ছড়াছড়ি ফুলবাসরের কৌতুকে । 
হাজার ঝাড়ের আলোয় আলোয় উঠলো জলে উজলবেশ 
নৃত্য গীতে সানাই 'স্থরে ভরল মহল.মাতলে! দেশ। 
, বুং মহলে বাঈজীরা সব ঠুংরী ভালে নাচছিল, 
প্রাসাদ জুড়ে সেতার বীণা মোহন স্থুরে বাজছিল। 
বেগমের! ফুলের সাজে সাঁজছিল সব ফুলপরী 


০৪৬ রা 


২৮৮ ০: বঙ্গলক্্ী- শ্রাবণ, ১৩৫৭ * ‘[ ২৫শ বৰ্ষ- 


: গুলায় দেছে পদ্মমাল! বেলকুঁড়িকে দুলকরি । » ৪ ্- 
কুন্দ ফুলের মালার সাথে শিথিলবেণী জড়িয়েছে থবর ‘পেয়ে বাদশা এলেন গভীর রাতে গা ঢেকে 
অপরাঙ্িতার নুপুর গেঁথে শুভ্র চরণ ভরিয়েছে । ' আগুন হয়ে ওঠেন জলে সেথায় তোমাদের দেখে ৃ 
সিগ্ধ স্থনীলবরণ শাড়ী অঙ্গে কারুর ঢেউ তোলে বাদশা কহেন এ কি সরম ষেলিম বাদশাঁজাদ হয়ে ++ 
বাসন্তী রং ওড়নাখানি লুটিয়ে পথে কেউ চলে। -. বাদীর সাথে বেঈজ্জতী ? কারে দেব রাজ্য এ? 
ক bd বাদীর ছেলে বাদশা হয়ে বসবে ময়ুর তখতিতে 
দাসীর সাথে রং মহলে চল্লে তুমি ফুলপরী, ছুজনেরেই দণ্ড দেব রুধব সরম শক্তিতে 
পথে যেতে দেখলো সে'লম উঠলো তাঁহার বুক ভরি । ক ক * 
আধার হৃদয় উজল করে আনার কলি ফুটলো কি বিনয় নম্র শাস্ত স্বরে সেলিম কহে পিতা মোর 
সেও বিজয়ী, দস্থ্য সম হৃদয় তোমার লুটলো কি? _ দ্বগ্ড দিলে মাথায় নেব কণাঁও দোষ নাইক ওর। . 
i ক গা বিশাল তোমার রাজ্য পরে নাইক আমার কণাও লোভ 
সেলিম ছিল ভাবুক করিন্তায় পরায়ণ কোমল প্রাণ যোগা হাতে দাঁওগে সে ভার তাহাতে মোর 
সাধ ছিল না একটুও তার কর্তে যুদ্ধ অভিযাঁন। নাইত ক্ষোভ। 


আনার কলি সাথে লয়ে চলে যাব অন্য দেশ 

বনের মাঝে কুটীর বেধে তাতেই মোদের চলবে বেশ * 
বাদশা বলেন “লজ্জা নাই ? মিনতি আজ চলবে না। 
আনার কলির জ্যাস্ত কবর, হুকুম আমার টলবে না। 


কঠিন হয়ে দণ্ড দিতে পরাণ তাহার কাদতো যে 
তাহার চেয়ে গরীব হয়ে থাকতে ভালো বাসতো সে। 
বাঁদসা তাঁহার বিয়ে দিলেন যোধাবায়ের সঙ্গেতে 


বাজলো বীশী রোশন চৌকি ভরল পুরী রঙ্গেতে। ৫ 
- বাদশাজাদার হৃদয় কিন্তু তাঁহার সুরে ফিরলো না টিভির রি 
কঠিন হৃদয় রাজপুতানীর সাথে পরাণ মিলল নাঁ। সমান ই চি be ie 
পাষাণ দেশের রাজপুতানী কঠিন তাহার হৃদয়খান, - বাদশা! চলে গেলেন ঘরে লুটিয়ে সেলিম কাদে গো 
. কোমল: পরাণ অশ্রু ভরা কবির সেথা নাইত স্থান। শিশুর মত' আত্মহারা কি করে প্রাণ বাধ গো । 
£ পূরাণ-তাহার আকুল হয়ে বাথার ব্যখী চাহিল তুমিই তখন বুঝালে' তায় ভূলে গিয়ে আপন দুখ 
| কবির চোখে উজল তোমার করুণ হৃদয় পাইল। ' মুছালে তার অশ্রু ধারা সাত্বনাতে বাধলে বুক । 
- -পৌোহে পেলে ব্যথার ব্যথী নামল বুকের পাষাণ ভার কইলে প্রিয় জনম জনম আমিই তোমার তুমি মোর, 
সে মিলন মধুর অতুল রাঁতেরু তুল্‌না দেয় সাধ্য কার ? মৃত্যু পারাবারের পারে বাধে মোদের প্রেমের ডোর 
* x * কদিন বা এ এই বিরহে এত অধীর এত শোক? 
- "লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো গোপন নে কোন রাত্রেতে শান্ত হওগো পরাণপ্রিয় ওঠে তুমি মুছে চোথ ।” 
খবর পেয়ে যৌধাবায়ের আগুন জলে গাত্রেতে। এ রা ig 82 
প্রতিশোধ এর নেবই আমি স্থুখের পথে বাদ সাধি। বাদশ! এলেন ঘাতক সাথে নিলেন তোমায় সঙ্গেতে A 
a AE. সৃত্যু দিলো| দীপ্তি অমর তোমার সারা অঙ্গেতে । 
মূর্খ ওরে মূর্খ নারী এটুকু তুই বুঝলি না | বছর কাটে ব্যথা কাত্র শাজাদা রোগ-শয্যাতে 
জোর জুলুমের জিনিষ এ নয় তাইত মাণিক তুললি ন]। পু Le হায়, 


দাবী থাকলে তুচ্ছ ধনের নালিশ দাবী চলে তার . ্ষণের তরে জ্ঞান হলে যে সৈলিম শুধু তোমায় চায়। 
প্রাণের দাবীর নাইরে নালিশ শুধুই মিছে হাহাকার । অনীপ্রাতা পুষ্প তুমি আনার কলি মণ্তরী, 7 


+ 





৯ম সংখ্য। ] . 
চির জীবন সেলিমের তে তুমিই ছিলে মন ভরি। 

 স্থরজীহীনের রূপতো ছিল অরুণছ্টা! দীপ্তি তার. 
ঘুচলো নাত আনার বিহীন সেলিম দ্বদয় অন্ধকার । 


২... প্রথম: তরুণ জীবনে তার প্রেমের গহন মন্দিরে । 


প্রিয়ের পুজার অর্ধ্য দিলো| তাহায়-হৃদয় বন্দীরে 
তক্ষণ পরাণ যাহার পায়ে স্ব হয়ে যায়গো দেওয়া 
প্রণয়ের সে প্রথম পদ্ম ফিরিয়ে কভু বায় কি নেওয়া? 
বাদল কত মেঘলা রাতে তোমার তরে জাহাঙ্গীর 
কীদতে! লুটে ধূলার পরে লুটিয়ে তাহার বিজয় শির। 


ক ক ক 


: * শ্রীযুক্ত অবনীজ্্রনাথ ঠাকুরের রচনা অবলম্বনে । 


আনার কলি 





২৮৯ 
কতই যুগের কতই কবি স্মরি কত সুন্দরী 

কতই মোহন মধুর গাথা গেঁথেছে ত মন ভরি | 
অনাহতা উপেক্ষিত] সেথায় তোমার নাইত স্থান 
দুঃখ ভরা জীবন তরে করেনি কেউ অশ্রু দান। 
নাইক কবর সৌধ তোমার আকাশ ভেদী মিনার তাজ 
নীইক স্তি প্রাসাদ তোরণ লুপ্ত তোমার সকল সাজ। 
শিউলী ফুলের মতন ফুটে ভোরের বেলাই ঝরলে গো 
ইরাণ দেশের আনারকলি মোগলে গ্রাস করলো গো। 
আজকে তুমি জুড়িয়ে গেছ সকল ব্যথা বিস্মরি 

অমর তোমার. প্রেমের গাথা সেলিম ভ্বদয় ঈশ্বরী |* 


যখন ছোট ছিলাম গুরুজনদের মুখে প্রায়ই শুনতাম 
খে নদীর ভ্ঞোতের মতন সময় চলে যায়, আর তাঁর সঙ্গে 
যে সকল স্থব্ণ স্থযোগ আমরা হারিয়ে ফেলি সেগুলি 
চিরদিনের মতন চলে যায়; আর তাদের ফিরে পাবার 
উপায় থাকে না। তাঁরা আরও বল্তেন যে ছোট বেলাই 
হচ্ছে যা কিছু শিখে নেবার সময়। এখন যা শিখলে ন! 
আর কখনও তা শিখ বার স্থযোগ পাবে .না। ছোট 
বেল! থেকে নিজেকে. গ’ড়ে পিটে শিখিয়ে পড়িয়ে যে 
মান্থষট তৈরী করবে, .বড় হ'য়ে তাকে আর চেষ্টা করলেও 
- বলাতে পারবে না। ১ 

কথাটার মধ্যে অনেকথানি - সত্যি আছে। বসন্ত 
কালের পাতার কুঁড়ি দেখেছি শীত চলে গেলেই গুটার 
মতন দেখা দেয়? আস্তে আস্তে কুঁড়ি খুলে যায়, কচি 
সবুজ পাতা'-রোদে . ডানা মেলে ধরে! আন্তে আস্তে 
সে... ঝড় হয়; শক্ত হয়; যাতে ফল ধরার “সময় কচি 
ফলকে আড়াল ক'রে রোদের তেজ আর ঝড়ের ঝাপটা 
থেকে রক্ষা করতে-পারে । 


শ্রীলীলা মজুমদার 


এ পাতা ফোটার নির্দিষ্ট সময় ও নিদ্দিষ্ট কাজ 
আছে। তার দেরী করবার যো নেই; তা হলে তার 
বিকশিত হয়ে ওঠারই কোনও প্রয়োজন থাকবে না। 

মাঙ্জযের জীবনেঞ তেমনি একট! সময় আছে খন 
তাকে ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়। দেরী 
করে ফেললে এ কাজের ক্ষতি হবে, কারণ সময় চঞ্চল 
পদক্ষেপে চলে যায় কারু তেরী হবার জন্য বসে থাকে 
না। কানের সময় যদি কাজের লোক প্রস্তুত না থাকে * 
তাকে দিয়ে আর সে কাজ হয় না। 

পরে যখন আরও বড় হ'লাম, তখন দেখলাম যে 
যদিও মানব জীরনের পরিস্ফূট হবার মোটামুটি সময় 
নিৰ্দিষ্ট আছে, তবুও পৃথিবীতে কাজের অন্ত নেই অথচ 
কাজ করবার লোকের প্রাচ্য নেই বলে, খুব অল্প 
লোকই আছে যা’কে অকেজে। বলে পরিত্যগ করা যাঁয়। 

সব মান্ষেরই হাত, পা, চোখ, কাণ, মুখ ও বুদ্ধি 
আঁছে। কারু বেশী শক্তি আছে, কারু কম আছে। 
কেউ কাজের উপযুক্ত হয়েই আছে। কেউ অনুপযুক্ত; 


২৯০ 


তা'কে তৈরী করে নিতে হ’বে। কিন্তু শুধু মুর্খ বলে 
“ কাউকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। ছোঁট বেলায় 
যদি তাকে উপঘুক্তভাবে শিক্ষা না দেওয়া! হয়ে থাকে, 
বড় হ’য়ে গেলেও সে ভুলটা সংশোধন করবার যথেষ্ট সময় 
আছে। সম্ভবতঃ এ রকম মূর্থ লোককে একেবারে 
পণ্ডিত বানান যাবে না কিন্তু অনেক দুর পথ্যস্ত সে 
এগুতে পারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই | 

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা বলে একটা কথা আজ কাল 
প্রায়ই শোনা যায়। তার মানে: বয়স্কদের শিক্ষাদান । 
অনেক সময় এ সকল বয়গচদের অ-আ-থেকে শিক্ষা! আরম্ভ 
করতে হয়। কিন্তু তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই, কারণ 
এ বয়স্কদের অধিকাংশের এত আগ্রহ থাকে শিক্ষা লাভ 
" করবার, যে পাঁচটা! অনিচ্ছুক স্কুলের ছাত্রের চেয়ে তারা 
এক একজনই বেশী*্যত্ব নেয়। তা ছাড়া তাদের মাথার 
পিছনে সর্বদা এই চিন্তা ঘোরাফেরা করে যে অনেক সময় 


নষ্ট হয়ে গেছে, এখন যেটুকু বাকী আছে সেটুকু থেকে. “ 
যত খানি শিক্ষা নিংড়ে নেওয়া যায় তাই নিতে হাবে। : 


এর ফলেএ সব বয়স্ক ছাত্রের! খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়৷ 
একটা সাত বছরের ছেলে এক বছরে যতখানি এগোতে 
পারে, একজন বয়স্ক ছাত্র হ’ মাসে সেটুকু, আয়ত কর্তে 
পাঁরে। " ; 

কেব্‌ল - Ca জন্যও. নয়। . স্বাভাবিক মানুষের 
_ একটু বয়ন হ’লেই লেখাপড়া না জান্লেও একট] স্বাভাবিক 

বুদ্ধির বিকাশ হয়। যে.জিনিষটা ছোট ছেলের কচি বুদ্ধি 
দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয়, বয়স্ক ছাত্র, অনায়াসে সেটা_ বুঝে 
নিতে পারে। 


ট%-১৮আমি কয়েকজন রাসিয়ান মেয়েদের' জীবনী পড়েছি 
যাঁদের ৩০1৩৫ বছর বয়ন অবধি একেবারে অক্ষর পরিচয়ই 
হয়নি । তাদের অন্ন বয়সে বিয়ে থা হয়ে গিয়েছিল, 
রাধবাড়া ছেলেপুলে নিয়েই তাদের জীবন কেটে যাচ্ছিল 
এমন সময় ১৯১৪ ' সালের মহাযুদ্ধের পর রাপিয়ান 
শাসনতস্ত্রের আমূল পরিবর্তন হল। গ্মীবালবুদ্ধ বণিতা, 
অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ ছেলে বুড়ে। সকলের উপর আদেশ হ'ন্ু যে 
যতৃশীত্র সম্ভব নিরক্ষরতা দুর করতে হ'বে। ' | 


সুনেছি-তখন এক অপূর্ব ব্যাপার- স্ুরুশ্'ল। দিদিম! 


ব্জলম্ষমী-- শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


শেখান । 


1 ৫শ বর্ষ, 


নাতনী' পাঁশাপাশি--বসে - রই ভাগাভাগি করে অক্ষর 
চিন্তে সুরু ক'রে দিল; এবং অল্প -কয়েক বছরের-মধ্যে 
দেশ থেকে মূর্থতার অন্ধকার একেবারে ঘুচে গেলো 1. -? 


একে বলে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, বুড়োদের- লেখাপড়া ... 


আমাদের দেশেও এর. যেমনি অতীব. প্রয়োজন 
আছে, তেমনি উজ্জল. ভবিষ্যৎ আছে । ,এই রকম শিক্ষা 
দেবার প্রণালীটা শিশুশিক্ষার প্রণালী থেকে আবশ্যক 
মতন ভিন্ন হ'তে পারে । 


এ 'যে সব আধাবয়সী বাঁপিয়ায় গিরীদের কথা 
বল্ছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকে আশ্চর্য্য আশ্চর্য সব. 
কীতি করেছে। , বুড়োবয়নে অক্ষর চিন্তে শিখে, অসীম 
ধৈর্যের সঙ্গে ও মনে অমানুষিক উচ্চাশা নিয়ে, তারা সব 
এপ্ডিনিয়ার, ডাক্তার, বড় বড় আপিশের কমচারী হয়েছে। 
অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে বলে কাজ করবার আগ্রহ ও 
ক্ষমতা সাধারণ মেয়েদের চেয়ে এদের ঢের বেশী । 

: কেবল এক্ট! দেশে কেন, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে 
চেষ্টা করলে পাঁচ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করে দেওয়া 

যায়। আমাদের দেশ ত তাহ'লে বেঁচে যায়। ছু বছর 
আগেকার দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কলকাতার নব মহিলা 
সমিতির দরজায় দলে. :দলে মেয়েরা, এসেন্কিল যাদের এক 
পয়সা রোজগার নেই। রাধাবাড়া ছাড়া তার]. কেউ 
কিছু শেখে নি। তথন আমাদের সমস্তা ছিল এদের দিয়ে 
কি করা যায়? এরা কি কিছু শিখতে পারবে? সাধারণ 
হিসাবের শিখবার বয়স এদের বহুদিন পার হয়ে গেছে। 


তারপর দেখা গেলো চেষ্টা করলে. প্রায় সকলেই কিছু 


না কিছু হাতের কাজ করতে পারে, সেশাই,: কাগজ তৈরী, 
তাতের.কাজ, পুতুল. তৈরী, মাদুর বোনা একটা না একট! 


টন 


কিছু অভ্যাস করলে হাতে এসেই যায়।. একেবারে ..কিছু . 


পারে না এমনও দেখা গেছে । কিন্তু তাদেরও .মনে হয় 
আরও সময় দিলে-আরও ধৈর্য্য ধরে, শেখালে শেষ অব 
কিছু উন্নতি হ'বে। 


‘এই যে বুড়োদের হাতের, -কাজ: শেখানো, 'এও ' 


বয়স্ক শিক্ষান একট] অঙ্গ! . 


মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে এই ছুই রকম রা লেখাপড়া 
শেখানো আর হাতের কাজ শেখানো)" একত্র কর! হয়েছে। 


"ভূগোল শিখিয়ে দিলেন! 


৯ম. পংধ্যা | 


তার:নাম তারা" বুনেদী অর্থাৎ” হাতের কাজের 
মধ্যেদিয়ে বিদ্যাদান করবার মৌলিক শিক্ষা । 


কাজটা এখনও-সম্পূর্ণ আকার নেয় নি, এখনও নানান্‌ 


রকম পরীক্ষা চল্ছে, কিন্তু যতদূর” দেখা গেছে মনে. হয় 


অপ্রত্যাশিত 'বকম সফল পাওয়া যাবে । এই রকম 


শিক্ষা দান করবার জন্য ও শিক্ষক তৈরী: করবার চেষ্টা 
চলছে। . 
_ প্রণাপীটা একেবারে নতুন না। বহুকাল আগে 
পাশ্চত্য দেশের গ্যারি স্কুলের কথা শুনেছিলাম যেখানে 
নানারকম থেলাধুলো আমোদ আহ্লাদ এর মধ্যে তির 
ব্দ্যাদান করা হয়। 

এই গ্যারী স্কুলের প্রণালীর সঙ্গে বুনেদি শিক্ষার 
বেশ একট] মিল আছে। প্রভেদ এই 
স্কুলে খেলাধূলোর মধ্যে দিয়ে 
শিক্ষাদান চল্তো আর এখানে শুধু ছোট কেন বিশেষ 
করে বড়দের৪ হাতের কাছের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদান 
চল্বে। ছোট ছেলে খেলনা থেকে যে আনন্দ পায়, 
বড়রা! মনের মতন হাতের কাজ থেকে তার অনুরূপ 
আনন্দ পায়। বুড়োদের এই ক্লাশগুলে| বোধ হয় অনেকটা 
এই ধরণের হবে। সব যেন তাত, চালা( শিখছে। 


খটা! খথট্‌ করে তীত-চলছে, যন্ত্রের মতন হাত চল্ছে, এদিকে 


চিন্তা করবার পরম সুযোগ হয়েছে । শিক্ষক যিনি তিনি 
তাত তৈরীর কথা তুলে তাতের ইতিহাস, ও যন্ত্র শিল্পের 
ইতিহাস শেখালেন। কিম্বা পৃথিবীর কোথায় কি রকম 
তীতের কাজ হয় এই সব আলোচনা করে খানিকট। 
তাঁতের জন্য কি বকম কাঠ 
দরকার হয় সেই কথ| বল্তে গিয়ে অনেকখানি প্রকৃতির 
কথা বলে ফেল্লেন। ছাত্ররা পরে হয় ত& সব কথাগুলি 
নোটবইএ লিখে রাখল। কারণ এ কথা সত্যি ষে যতদিন 
না নিজের মনের কথ! কাগজ কলমে প্রকাশ করতে পারছে 
এবং পরের মনের কথা কাগজ কলমের সাহায্যে লেখা 


, থেকে কি ছাপা বই থেকে বুঝতে পারছে ততদিন পর্য্যন্ত 


হাঁজার হাঁতের কাজ সম্বন্ধে মৌখিক জ্ঞান থাকুক না কেন 
ছাত্রদের লেখাপড়া শিখিয়েছি এ কথা বলা যায় না। 


বড়দের যারা a গিরি ভার নেবেন . তীদের 
৪ রত এ 


বয়স্কের শিক্ষা 


যে গ্যারি. 
ছোট ছেলেদের" 


5৮. এই Adult Edueationaর 


৯2 


কতগুলি বিযয়ে সাবধান হ'তে হ’বে। প্রথমতঃ অবান্তর 
কথা বলে সময় নষ্ট করা চল্বে না, কারণ সময় সংক্ষিপ্ত ৷ 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা নিভু'ল ও সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই, কাঁরণ 
ভূল সংণোবধন করবার জন্য সামূনে বছরের পর বছর ব্যাপী 
ছাত্রজীবন পড়ে নেই। তারপর এ কথাও মনে রাখ! 
উচিত যে বড়দের যখন শিশুদের চেয়ে বুঝবার ক্ষমতা 
বেশী তখন শিশুপাঠ্য এইএর থেকে জটিল জিনিষ তারা 
সহজে ও.শীঘ্ বুঝে নেবে। 

অনেক বড় সহরে নাইট স্কুল আছে। এই স্কুলের 
অধিকাংশই গরীবদের জন্য, যাঁদের দিনের বেল! চাকরি 
বাঁকৃরি করতে হয়, কাজেই লেখাপড়ার জন্য রাত্রে ছাড়! 
সময থাকে না। এই সব স্কুলেও যে শিক্ষা দেওয়া হয় 
তাকে এক রকম বয়স্ক শিক্ষা '. বলা চলে, কার্ণ ছাত্রদের 
অধিকাংশের শৈশব পার হয়ে গেছে । এদের মধ্যে অনেক 
বৃদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রও চোখে পড়ে যারা স্থযোগের ও শিক্ষার 
অভাবে হয়ত ছাপাখানায় চাকুরি করেই জীবন কাঁটাবে। 
ক্ষেত্রে ভেবে দেখ 
প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষ, ক্লাশ ফাঁইবের উপরের প্রত্যেকটি 
স্কুলের ছাত্র, কত সাহায্য করতে পারে। মনে করে দেখ 
যে প্রতোক বছর কলকাতায় ত্রিশহাজার বত্রিশহাজাঁর কি 
আরও বেশী ছেলে মেয়ে মাটি, কুলেশন পরীক্ষা দেয় 
এদের প্রত্যেকে ষদি একজন ক'রে নিরক্ষবকে লিখ তে 
পড়তে শিখিয়ে দেয় তা? হ'লে প্রতি বছর এই একটা সহরের 
শিক্ষিত লোকসংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশ হাজার ক'রে বেড়ে যাবে । 
তা’ হলে দশ বরে কত লোকের লেখাপড়। শেখ! সম্ভব 
কল্পনা ক'রে দেখ।* 

নানান্‌ জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন একজন লোক যদি মূর্খ হয় 
তা’ হ’লে সে চিরদিনের মতন হাত পা বাধা থাকে । কারণ 
যুগ যুগ ধ'রে পৃথিবীর সঞ্চিত বিদ্যারাশির সঙ্গে. তাঁর কোনও 
যৌগ থাকে না। নিজে যদি কিছু উদ্ভাবন ক'রে সেও 
যতক্ষণ, ন! পর্য্যন্ত আরেকজনের সাঁহায্য নিচ্ছে ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের জন্তু লিপিবদ্ধ করা হবে না। অতএব 
প্রত্যেককে লেখাপড়া শিখতে হবে| 

প্রতিটি “আজ” রাত্রিশেষে গড়িয়ে গিয়ে “কালের 
কোলে লয় পাচ্ছে। আজকের প্রত্যেকটি ছোট বড় 


শা 


২৯২ 


কাজের ফল-লাভ হবে কাল, কি পরশু, কি অনাগত 
ভবিষ্যতে । যেমনি বর্তমান অতীতের ফলধারণ করে, 
তেমন ভবিষ্যতে বর্তমানের পরিণতি হবে। আমরা যদি 
যা কিছু করি ও যা’ কিছু ভাবি সমস্ত ভবিষ্যতের মঙ্গলের 


উদ্দেশ্যে ' করি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তা’ হ’লে 


সোণার তৈরী হ’বে। প্রত্যেকে একটি মাত্র লোককে 
যদি বিদ্যাদান করতে পারি, প্রত্যেকে তবে ভবিষ্যতের 
দেশসেবার জন্য একটি ক'রে (লাককে যোগাতর ক’রে দিই । 

আমাদের মধ্যে ক’ জনাই বা প্রতিভা নিয়ে জন্মাই: 


ৰঙ্গলক্ষমী-_আবণ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ, 


কিন্তু প্রত্যেকেই যেটুকু সামর্থ্য নিয়ে আসি আর নিজেরা 
লেখা পড়া শিখবাঁর যে সুযোগ পাই, তাঁর সমাবেশে, 
প্রতিভাবানের প্রতিভার চেয়ে কিছু কম হলেও যথেষ্ট 
দেশের কাজ করতে পারি। শিক্ষাবিস্তারের মতন ব্রত 
আর নেই । পাত্র নিধিশেষে শিক্ষা বিস্তার সব সেবার 
উপরে স্থান নেয়। | 


»* ছাত্রদের সাহায্যে নিরক্ষর্তা দূরীকরণ বিষয়ে 


৬রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহু বংসর “প্রবাসী” গ্রভৃতিতে 
লিখতেন। 





কতা 


শ্রীন্বধাকান্ত দে 


“কুত্তা আমার মাণিক, 
আদর পেলে নাচে থানিক খানিক । 
কুত্তা আমার মোন!” 
আমার ছয় বৎসরের কন্তা তার সাধের কুত্তার গায়ে 
হাত বুলাইতে বুলাইতে উপরের কবিতাটি আবৃতি 
করিতেছিল। কুকুরট! আদরে গলিয়! গেল। গিম্নী তার 
ভাবগতিক দেখিয়া বলিলেন, “দেখ, দেখ, ঠিক যেন 
মানুষের মত ও সব বুঝ তে পারে।” 
থুকী বলিল, “পারেই ত মা” 
আমি বলিলাম; '‘কুকুর বুদ্ধিমান্‌ জন্ত |” 
খুকীর মা হাসিল £ “শুধু কি বুদ্ধি? ওর হৃদয়টাঁও 
কি দেখা যাচ্ছে না ?” 
বাস্তবিক, কুকুরের মত প্রভুশক্ত অন্ত জগতে দুল“ভ । 
আমি ছেলে বেলা হইতেই কুকুর পুধি, এবং তাদের নানা 
প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই। কিন্ত 
আমার ছুরদৃষ্টশত আমার কোন কুকুরই বেশি দিন 
বাঁচে না। বাপের মত কন্যারও কুকুবপ্রীতি হইবে, 
আশ্চধ্য কি। | 


কিন্তু কন্যাকে লইয়া সোহাগ করিবার বা কন্তার প্রতি 
কুকুরের ভালবাসা (মায়ের কথ! ছাড়িয়াই দিলাম) উপভোগ 


করিবার সময় আমার নাই। আমি ট্রেন ধরিবার জন্য 
দৌড়িলাম। ১০টার মধ্যে কলিকাতায় পৌছিয়া আপিস্‌ 
করিতে হইবে। স্থৃতরাং আমায় ৭-৫৫ মিনিটের ট্রেণ 
ধরিতেই হইবে। শনিবাবে গৃহে আসিয়া মনে হয়, সপ্তাহে 
একবার পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলন-__,এর চেয়ে স্থখ 
কোথায়? আর সোমবার সকালে উঠি পড়ি করিয়া 
ছুটিতে ছুটিতে মনে হয়, কেরাণী জীবনে স্থখ কোথায় ? 

ট্রেনের ষে কামরায় উঠিলাম, অতি কষ্টে তাতে বসিবার 
স্থান হইল।। পরে ধারা আসিলেন, তাদের দ্লাড়াইয়া 
থাকিতে হইল। একজনের পায়ের গোড়ালির দিকে 
ব্যাণ্ডে বাধা। খোড়াইতে খোড়াইতে ঢুকিয়া তিনি 
সকাতরে বলিলেন, “ভাই, দয়! করে বনতে একটু জায়গ! 
দিন। দীড়িয়ে থাকৃবার সামর্থ্য আমার নাই ।+ 


ভদ্রলোকের প্রতি সকলের সহানুভূতি হইল। একজন . 
উঠিয়া দীাড়াইয়! বলিলেন, “বস্থন, আপনি বন্থন এখানে ৷ ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হয়েছে আপনার পায়ে? 


“আর বলেন কেন, মশাই ?” ভদ্রলোক সকাতরে 


বলিলেন । “কুকুরে কামূড়ে দিয়েছে ।” 


“এয”? আমি চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, 
এমন অবিশ্বাস্য কথা যেন আর কেহ বলে নাই। . 


~~ 6 -এবিল্ছি, শুলুন। 


 বয়েছে। 


৯ম সংখ্যা ] 


সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “মে কি রকম: মশাই, 
সেকি রকম মশাই ?” 

ভদ্রলোক কষ্টে বসিলেন ও একটু দম লইয়া! বলিলেন, 
এ ধরণের প্রতিশোধ-পরায়ণ কুকুর 
আপনার! আর কখনও দেখেছেন কি না জানি না। আমি 
জীবনে দেখি নি। সের্দিন আমি ষ্টেশনে বেড়াতে 
এসেছিলাম--আপনাদের মত ৯০টায় কল্কাতায় পৌছে 
রোজ আপিস্‌ করতে হয় না, এজন্য ভগবান্‌কে ধন্তাবাদ ! 
ষ্টেশনে এসে দেখি, প্রায় জনণৃন্ত । ভাবছি, এর মানে কি। 


এমন সময় একটা কুলি ছুটতে ছুটতে বলে গেল, “বাবু 


পালিয়ে যান, পালিয়ে যান 1” 

“কেন পালিয়ে যাৰ?” 

“সে শুধু বল্লে, ‘পাগলা কুকুর’ । 

“বোঝা গেল, কাছে কোথাও একট! পাগলা কুকুর 
তারই ভয়ে সবাই সন্তরন্ত । সামান্ত একটা 
কুকুর, তাকে এত ভয়? হলই বা পাগলা। বাঘ নয়, 
সাপ নয়, কুকুর মাত্র। তাকে লাঠির ঘায়ে মারতে 
কতক্ষণ লাগে? আর আমার লাঠিরও দরকার নাই। 
দুবেলা নিত্য মুগুর ভণাজি। আমি এক ঘুসিতে তাকে 
চেপ্টা করে দিতে পাঁরি।” 

আমাদের জোড়া জোড়া চোখ. ভদ্রলোকের উপর 
পড়িল। হা, চেহার। বটে । নিটোল গড়ন। স্বাস্থ্য যেন 
সবান দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। সুন্দর বলা চলে না, 
তথাপি অনবদ্য স্বাস্থ্য একট! ছুলভ সৌন্দর্য দান করিয়াছে । 
একবার তাঁকাইলে চোখ ফের'ন যায় না। 

আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টির উত্তরে ভদ্রলোক একটুখানি 
হাসিলেন মাত্র । 


তিনি আবার বলিতে সুরু করিলেন, কিন্তু মশাই, . 


কুকুর যে এত হিংন্ত্র হতে পারে আমার কোন ধারণা ছিল 


না। আমি এখনও তার সেই জল্জলে চোখ ছুটি যেন ' 


দেখতে পাঁচ্ছি। বাপ! সেকি চোখ? সে চোখে 
বিশ্বের সমস্ত হিংসা, সমস্ত ক্রোধ যেন জমা হয়েছে । 
ভয়ংকর, অথচ -অথচ*--অপূর্ধব সুন্দর ।” 
আমরা কোলাহল করিয়! উঠিলাম। 
বলছেন ?* 
“সুন্দর |” 


‘সুন্দর ? সুন্দর 


:" কু 


২৯৩ 
_ “ভয়ংকর আবার সুন্দর হয় কি করে, মশাই ;* 
“তা জানি না আমি শুধু আমীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা 


করছি। ধার অভিরুচি হয়, বিশ্বাস করুন। যার হয় না, 
তিনি অবিশ্বাস করুন| কিন্তু সে দৃশ্য আমি কোন দিন 


ভুলব নাঁ। পশু, পশু-শক্তি বলতে কি বুঝায়, যদিও 


আমি তা প্রথম ভাল করে বুঝলাম । 

“সে আমাকে দেখে প্রথমটা -একটু থমকে দাড়াল। 
ভাবখানা যেন এই £ আরে, আরে, সবাই পালিয়ে গেল, 
আর তুই একা দীঁড়িয়ে আছিদ্‌? মরতে চাস্‌ ? 

“আমিও বুক ফুলিয়ে যেন চোখের ভাষায় জবাব দিলাম, 


“মর্ব কেন? তোকে অত ভয় কিসের বা? আমার সঙ্গে 


লড়তে আদলে সহজে নিস্তার পাবি না। 
“সে একবার মাত্র মাথা ঝাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে, 
ঠিক মশায় বিদ্যুতের মত, আমি কিছু বুঝবার আগেই 


আমার গোঁড়ালিতে তার দাত বসিয়ে দিল। আমার 
পা বেয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল । 
“কিন্ত আমি ত ছাঁড়বার পাত্র নই । সে কিছু বুঝে 


উঠবার আগে আমিও তার. পিছনে তাড়া করে তার 
নাকে দড়াম্‌ করে এক ঘুসি লাগালাম । 


“সে চলে যাচ্ছিল.। খুসি খেয়ে. ঠিকৃরে পড়ল । কিন্ত 
উঠেই আবার তীরবেগে, .এসে আমায় আগের 
জায়গার পাশে কামড়িয়ে দ্রিল। আমিও তাকে আর 
এক খুসি. তাঁর দাতের উপর রসিয়ে দিলাম |. 

“তখন তর যা চেহার!, দেখবার মত! ছুটে এল 
এবং আবার আমার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। ছুটে 
প্রচণ্ড ঘুসি খেয়েও যে কুকুর আবার ফিরে এসে কামড়ায়, 
সেকি রকম প্রতিহিংসাঁপবায়ণ সহজেই বুঝতে পারবেন । 

না, আর ক্ষমা নাই। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে 
ধরে ফেলে তার মুখ ছুই হাত দিয়ে চিরে ফেল্লাম। সে 
আর্তনাদ করতে করতে মরে গেল। চারিদিক থেকে 
লোক ছুটে এল ও আমায় বাহবা দিতে লাগল, ষেন আমি 
কত বড় বীর। কুকুরট1 রক্তের মধ্যে পড়ে রইল ॥* 


“এদিকে পা ফুলে ঢোল। কল্কাতাঁয় গিয়ে মেডিকেল 
কলেজে দ্েখাই। রোজ একটা করে ইন্জেকশন নিতে 


হচ্ছে।” 


২৯৪ 
, যাত্রীদের মধ্যে একজন বিজ্ঞভাবে- মাথা -নাড়িয়া 
বলিলেন, প্কুকুরটাকে মেরে ফেলেন মশাই ?” 

“মারব না? না মারলে ও আরও অনেকের ক্ষতি 
করত |» 

“কিন্ত আপনার নিজের জীবন এমন ভাবে বিপন্ন 
করা ঠিক হয় নি।” .. 

পা, খানিকটা গোয়াতুর্মি করেছি, তা আর অস্বীকার 
করি কি করে?” | | 

“আমি তা বলছি ন!” 

“তবে ?? 

“কুকুরটাকে মারা ঠিক হয় 'নাই'।” 

“কেন?” 

“কুকুরটাকে কয়েক দিন--দিন দশেক আপনার দেখা 
উচিত ছিল। দশ দিন পরে মরে গেলে বুঝতেন ওটা 
পাগল; সেই রকম চিকিৎসা চল্ত। এখনত বুঝবার 
উপায় রইল না।” 

ভদ্রলোকের মুখ একটু ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কিন্ত 
তিনি নিজেকেই যেন আমোল না দিয়া বলিলেন, “আমি 
ওসব কুসংস্কার মানি না। আর' রোজ রোজ দাদায় 


কত লোক মার! গেছে । আমিও না হয় মারাই যাঁব।” 


বলিয়া! হাসিতে লাগিলেন। 


কিন্তু এই' গল্প শুনিয়া আমি সেদিন ও-সমস্ত- সপ্তাহ 


বঙ্গলক্্মী- শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


: [ ২৫শবর 


রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই.। যখনই 
ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার 'ছয় বৎসবের কন্যার 
কুত্তার মুখ আমার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। ওটাও ত 
পাগল হইতে, পারে। তখন? তখন কি উপায়- 
হইবে ? 


শনিবার দিন গিয়া দেখি একটা মাঁহুরের উপর কন্যা 
ও কুতা গায়েগা লাগাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। গিশ্বীকে 
বলিলাম, “কুত্তাটাকে বিদায় করে দাও,» 

“কেন ?” ঠ 


ট্রেনে যা শুনিয়াছিলাম বলিলাম । বলিল, “তাইত, 
কিন্তু খুকী কি বুঝবে ?” 


খুকী বুঝিবার মেয়ে নয়। আর যতবার তার কুকুরটার 
দিকে তাকাই, ওর গভীরতীয় মুগ্ধ হইয়! যাই। ইতর 
জীব বটে, কিন্তু সন্দেহ মাত্র থাকে না, আমার খুকীকে 
ও.কি গভীর ভালবাসে । 


মনে মনে ভাবি, হা ঈশ্বর, এই জীব, যে এক মুহূর্ত” 
আমার মেয়েকে না দেখিলে অস্থির হই! যায়, যে কত 
না ভাবে ও ভঙ্গীতে তার গভীর অনুরাগ জানায়, সে 


কেমন করিয়া এমন পশুতে পরিণত হয় যে, কিছুমাত্র 


ইতস্তত ন! করিয়াও সঙ্গিনীর কুসুম পেলব ত্বকে তার 
দাত বসাইয়! দিতে পারে? নেহাৎ পশু বলিয়াই বোধ 
হয় তা সম্ভব। | OO 
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বিশ্ববিষ্যালয়ের পরীক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বাহির 


হইয়াছে । আই এতে শতকরা ২৯ জন ও আই এস্‌. 


সিতে শতকরা ৩১ জন ছেলে পাশ করিয়াছে । আমা- 
দের জ্ঞান হওয়া অবধি পাশের সংখ্যা এত কম হইতে 
দেখিনাই। রী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের, নৃতন ভাইদ-চ্যান্দেলার শ্রীযুক্ত 
শত্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত. কড়া লোক, এবং 
তিনি কোন প্রকার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবেন নী, এইক্প 
একট! রব চারিদিকে শোন! যাইতেছে। স্বতরাং, পূর্ব 


পূর্ব বৎসরের নম্বর বাড়ান লইয়! .গলদসমুহ দূরীভূত 


"১, “হইয়াছে, এবং “অনুগ্রহ” . নম্বরের ছড়াছড়ি হয় নাই, 


খা 


এবং কাহাকেও আগে থেকে অন্বরু বলিয়া দেওয়া হয় 
নাই, এবং. আরও অনেক কিছু। 

এই নূতন ধারা সম্বন্ধে কোন আলোচনা মারা 
পূর্বে প্রথমত একটা অবান্তর কথা বলি। নম্বর বাড়ান 
লইয়া যে তদন্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তার রিপোর্টের 
কোঁন কোন অংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাগজে ছাপা 
হইয়াছে । বাংলার সংবাদ পত্রগুলিও প্রকাশ করিয়াছে। 
উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দিলী, বোস্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি 
স্থলে--নাঁরা ভারতে--বাঞ্গালীর ছেলেকে না কি মাথা 
হেট করিতে হইয়াছে । আমাদের শিক্ষক ও ছাত্রদের 
মত এমন অপকীন্তি নাকি আর কোন দেশে কখনও 


. কেহ করে নাই। ইহা লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের কাগজে 
রি টিট্‌কারি, ব্যঙ্গ পর্যন্ত হইয়! গিয়াছে অন্য দেশের লোকেরা 


বলিয়াছে ঃ ও! তোমাদের ছেলেরা এই রকম। তাহলে 
তারা আমাদের ছেলেদের সংগে প্রতিযোগিতায় পারিয়া 
উঠিবে কেন? সেইজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সংখ্যা 
এত কমিয় গিয়াছে । রি 

বিভিন্ন প্রদেশ্বাসীর এই আত্মগ্রসাদ ক্ষণস্থায়ী হইতে 
বাধ্য। এবং যাঁর! সত্যকার, গথাহী তারা: বার 


দেশ ও বিদেশ 


| রা নাকান্ত দে 


ছেলেদের সম্বন্ধে নিশ্চয় উচ্চ 'মূত পোষণ করিবেন। 
পরীক্ষার ব্যাপারে মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে কি অনাচার 
ঘটিয়াছে, তার উল্লেখ না হয় নাই করিলাম । বর্তমান 
লেখকের. সমগ্র উত্তর ভারত পর্যটন করিবার ও বিভিন্ন 


শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে আগিবার স্থযোগ হইয়াছে 


আল 


তাতে দেখা গিয়াছে যে, বুদ্ধির মাঁপকাঠিতে বাদালীর 
ছেলে অন্য ছেলেদের চাইতে বহু অগ্রগামী । 

কিন্তু আমাদের বুদ্ধির গর্ব লইয়া সন্তষ্ট থাকিলে চলিবে 
না। এক দিক দিয়! বলা চলে “অতি বুদ্ধি’ আমাদের 
পক্ষে গলার দড়ি’ স্বরূপ হইয়াছে! রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রই 
বলি আর শিক্ষার ক্ষেত্রই বলি বাঙ্গালীর বুদ্ধির অহংকার 


তাকে পরিশ্রম-বিমুখ অবজ্ঞা-পরাঁয়ণ "ও নিন্দুক 
করিয়া তুলিয়াছে। সে বিপথগামী হইয়াছে। 
প্রত্যেকে নিজেকে বড় করিয়া দেখি বন্য! 


আমরা স্ব স্ব স্বাধীন, নেতা মানিতে চাই না, প্রত্যেকে 
নেতা হইতে চাই। আমাদের এই মনোভাবের আমুল 
পরিবত'ন না হইলে জাতির কল্যাণ নাই। চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই ইহ! উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। , 

বস্তুত আমরা যে এবক্যবন্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে 
পারি “না, অন্য প্রদেশবাসীর চাইতে বুদ্ধিতে নান না 
হইয়াও এক্যবদ্ধ. অন্ত্রের নিকট পরাজিত হই, তার 
গোড়ায় রহিয়াছে আমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অহংকার। 
স্বতরাং আমরা দেশের ছাত্র-্ছাত্রীকে এই কথা বলিব, 
বুদ্ধির অহংকার ছাড়িয়া দিয়া তোমার সত্য সত্য গভীর 
ভাবে পড়াশোনা কর। শতকরা পাশের সংখ্যা 
কম্‌ হওয়া তোমাদের পক্ষে শাপে বর হইবে, যদি তোমরা 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও যে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তোমরা আরও 


॥ বেশি, বেশি সংখ্যায় পাশ করিবে | 


ৃ অন্ত দিকে যাঁরা হঠাৎ এরূপ কড়াকড়ির প্রব্'ন 

করিয়াছেন, তাঁদের বলি, ইহার অন্তনিহিত ন্তায়-বিচারের 

অভাবের কথাটা যেন তারা একবার ভাবিয়া. দেখেন। 
ৰ 


ঈম সংখ্যা ] ্ 


যে প্রকার গুণবিশিষ্ট ছেলে গতবার পাশ করিয়াছে, 
এবতলর তারা ফেল করিয়াছে। এ যেন, হঠাৎ আই সি 
এস্‌' পরীক্ষা বন্ধ হইলে বহু গুণবাঁন ছেলের যেরূপ 
ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার সুযোগ নষ্ট হইত । নেইরপ এক বৎসর এ 
পরীক্ষায় পাশ করিয়া, ২৫ বৎসর বয়সে যে চাকুরি “জুটিত, 
সেই পরীক্ষা রহিত হওয়ায় সেই পদ অন্ত বৎসরের ছেলের 
পক্ষে সারা জীবনেও লাভ করা সম্ভব হইল ন1! তাকে 


বলিতে পারা যায় এবং আমাদের বর্তমান বছরের ফেল 


কর] ছেলেকেও বলিতে পার! যায়, এ তোমার ভাগ্যের 
দৌষ। তুমি করিবে কি? গত বৎসর পরীক্ষা দিলে 
অনায়াসে পাশ করিয়া যাইতে পারিতে 1- কিন্তু এ বৎসর 
পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে তোমার পাশ করা হইল না। 
' বল! বাহুল্য, ইহা! সাস্বনার কথা নয়, স্তায়-বিচারও নয় । 

ভাঁবিবাঁর মৃত আরও একটা! কথা আছে । তা হইতেছে, 
পরীক্ষার দ্বারে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে আটকা ইয়! 
. রাখিয়া" তাঁদের জীবনকে বিফল করিবার কোন সার্থকতা 
. আছে বলিয়া মনে হয় না৷ আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় বলিতেন, 
ফেল করিলেই জীবন নষ্ট হয় না।--এই নজীর দেখাইলেও 
অভিভাবক ও পড়ুয়া বরাবর মনে করিবেন, পরীক্ষায় 
পাঁশ না হওয়ায় অর্থ জীবন ব্যর্থ হওয়া । আর পরীক্ষায় 
ফেল করিয়া যাঁরা বাংলার যুবক-যুবতীদ্িগকে জীবনের 
অন্থান্য ক্ষেত্রে চালনা করিতে চাঁন, তীরা পরীক্ষায় পাশ 
করাইয়াও তা করিতে পারেন। 

আমাদের মনে হয়, পরীক্ষায়, বিশেষত ম্যাঁটি কুলেশন 
পরীক্ষায় যত অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাশ করে ততই 
দেশের মংগল। এই নিষ্তম শিক্ষার ছাপটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে 
দিবার চেষ্টা করা উচিত। 

অত্যন্ত নীচু হারে পরীক্ষায় পাশ করাইলে কলেজগুলির 
দুরবস্থা হইতে বাধ্য ।- কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে, 
পড়,য়ার উৎকর্ষ-অপকর্ধ বিবেচনা! করিবার জন্য নির্দিষ্ট 
কয়েকটি দিনে তাঁর প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার ক্ষমতার 
উপর এত জোর দিবার কি সার্থকতা আছে? আমাদের 
বিবেচনায় পড়য়াদের সমগ্র বৎসর ধরিয়! বুদ্ধির পরীক্ষায় 
যাচাই করিয়া দেখা দরকার, এবং বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ 
প্রণালীর আমূল পরিবত'্ন হওয়া দরকার। ইহা হইতে 


স্বদেশ ও বিদেশ 


২৯৩ 


বুঝা যাইবে, আমরা বিদ্যা অর্জনে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী, 
কিন্ত তাঁর পথ কম সংখ্যককে পাশ করাইয়া হয় বলিয়। 
মনে করিনা। 


ৰি 


মন্ত্রী ডক্টর আর আমেদ ' 


৷ পশ্চিম বংগের মন্ত্রী-নভায় ডক্টর আমে মনোনীত 
হওয়ায় আমরা তাকে আমাদের সংবধনা জ্ঞাপন 
করিতেছি। তাঁকে বহুদিন হইতে জানিবার স্থযোগ 
আমাদের হ্ইয়াছে। তিনি সেই জাতীয় মুসলমান ধার 
হাতে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হইবে 
বলিয়া মনে-করি। বস্তুত, একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, সাহায্য 
ও পৃনর্বসতি, তীর হাতে ন্তস্ত করা হইয়াছে। পুনর্বসতি 
বলিতে আমরা! পূর্ব বংগ হইতে আগত উদ্বান্তগণের পুন- 
বসতিও বুঝি। যদি আমর! ঠিক বুঝিয়া থাকি, তা হইলে 
রায় মন্ত্রিসভা ডক্টর আমেদের উপর কতখানি বিশ্বাস 
রাখেন, তাঁর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

কিছুদিন পূর্বে ডক্টর আমেদ কেন্দ্রীয় আইন সভায় 


পদপ্রার্থী হইয়া দ্বীড়াইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ৫ 


আইন-স্ভার মধ্য দিয়! তিনি দেশ সেবার কার্ধে আত্ম" 
নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মহাঁসমিতির 
সভ্যগণ সৈয়দ নৌসের আলিকে মনোনয়ন করায় তার 
সে স্থযোগ ঘটে নাই। আমরা আশা করি, এখন যখন 
নির্বাচিত হইলেন, তিনি তীর যোগ্যতা দ্রেখাইতে সমর্থ 
হইবেন। . 

কোন কোন স্থানে এরূপ -সমালোচন! হইয়াছে যে, 
ডক্টর আমেদের মনোনয়ন নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির ফল। 
স্থতবাং পশ্চিম বংগের অহিন্দুদের আস্থাভাজন কোন 
ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভায় লওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ ডক্টর 
আমেদ এরূপ আস্থাভাজন ব্যক্তি নন। আমরা এ বিষয়ে 
সম্যক অবগত নহি । কিন্তু দায়িত্বশীল মন্ত্রিত্ব-গ্রথা যদি 
আমাদের কাম্য হয়, তা হইলে আমরা বলিব, পশ্চিম 
বংগের আইন-সভার অভিজন দলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে 
মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করাই সমীচীন, এমন কি যদি তাতে 
নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি আন্তরিক ভাবে পালিত নাও হয়, 
তা! হইলেও তা সমর্থন যোগ্য । কারণ গণতন্ত্রের সম্মান- 
রক্ষার কতব্য-এ.চুক্তির“চেয়ে বড় জিনিষ। বিরোধী দল 


আট cA 
dtd a end 
্ সিএ কু এ হিতে 


০৭ cha চে 
হি 


রী 


২৯৭ 


যখন অভিজনে পরিণত হইয়া! ম্তিত্ব গঠন করিবেন তখন 
তার! নিজেদের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রি- রা 
লইবেন, তাই স্বাভাবিক 


ই, 


পা 


2 


এটি 


টা 


কোড়িয়ার যুদ্ধেয় রোজ নামচা 
কোড়িয়ার যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করা 
ধাক। প্রথমত ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করি 


২৫শে জুন। বিকাল বেলা কলিকাতায় সংবাদ 
প্রচারিত হইল, কোড়িয়ায় হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে 


উত্তর কোড়িয়ার সহিত দক্ষিণ কোড়িয়ার সংঘর্ষ। সংবাদ 
প্রেরণ করিয়াছেন স্যাশনীল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানি, নিউ 
ইয়র্ক হইতে-__উত্তর .কোড়িয়া দক্ষিণ কোড়িয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে । জাপানের রাজধানী তোকিও 


হইতে মাঁফিণ সুত্রে সংবাদ আসে যে উত্তর কোড়িয়ার' 


ংগী বিমান দক্ষিণ কোঁড়িয়ার রাজধানী সিউলের কিংপো 
বিমান বন্দরে একটি মাঞক্চিণ বিমানের উপর আক্রমণ 
চাঁলায়। সুদুর প্রাচ্যের মাঁফিণ বিমান বাহিনী সিউলের 
মার্কিণ জংগী বিমান বহরের সহায়তায় সিউল হইতে মার্কিণ 


বঙ্গলক্ষমী_ শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


। 


নাগরিকদের সরাইয়া লইয়া যাইবে। দক্ষিণ কোড়িয়ায় . 


প্রায় ছুই হাজার মার্কিণ নাগরিক আছে। উত্তর কোড়িয়ার 
সৈন্যদল ৯০টি ট্যাংক সহ ইমজিন নদী অতিক্রম করে, . 


উদ্দেশ্য সিউল রক্ষার প্রধান বুহের উপর আক্রমণ চাঁলান। 


টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে জানা যায়, উত্তর 


কোড়িয়ার সৈন্যদল ইমজিন নদীর অপর তীরে ঘাটি 
স্থাপন করিয়াছে । তাঁরা সিউলের ৪০ মাইল উত্তরে 
কেইমং নামক একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে কেন্দ্র 
অধিকার করিয়াছে । ২৫শে জুন রাত্রিতে সম্মিলিত পক্ষের 
সুগ্রীম হেড কোয়াটাসে” জেনারেল ম্যাকআর্থার ও অপর 


৭ জন জেনারেল এবং মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা ' 


মিঃ ডুলেসের মধ্যে কোড়িয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রায় দুই 
ঘণ্টা আলোচনা হয় | 
কোড়িয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান: কমিশন সরকারী 
বিবৃতি প্রচার করিয়া যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানাইরাছে। . 
ওয়াশিংটনের সংবাদে-প্রকীশ, দক্ষিণ কোড়িয়া মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা": করিয়াছে। এই 
উদ্দেশ্যে দঃ কোড়িয়ার দূত মুন চংংাষ্ট্রসূচিব-ডীন একিমনৈর 


একনি রা রি 


$ ০ চি চি 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


সহিত দেখ করিয়াছিলেন। দ-কোড়িয়ার প্রেসিডেণ্ট 
সিংগম্যান রী টেলিফোন যোগে জেনারেল ম্যাকআধ্যরের 
নিকট: সাহায্যের আবেদন জানান) উত্তরে বলা হয়, 
তোকিও হইতে মার্কিণ অফিসারকে “পর্যবেক্ষক” রূপে 


পাঠান, হইতেছে । লগ্ুনম্থ দ-কোড়িয়া রাষ্ট্রদূত সাহায্য 


চাওয়ার কথা স্বীকার করিয়া বলেন যে, এক পক্ষ পূর্বে 
দ-কোড়িয়ার পররাষ্ট্র সচিব বর্তমান আক্রমণের আশংকার 
কথা বলিয়াছিলেন। 

লেকসাঁকসেস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় কোঁডিয়ার 
যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক 
হয়। সৌভিয়েট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। 
ভারতের প্রতিনিধি শ্রী বোনগল এন্‌ রাও সভাপতিত্ব 
করেন। একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল উ-কোড়িয়া বাহিনী 
কতৃক দ-কোড়িয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ সম্বন্ধে 
যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ । 

২৬শে জুন। তোঁকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, 
উ-কোরিয়ার সজোঁয়া বাহিনীর একটি বিরাট অংশ 
পোচুন উইজংবু করিডোর ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হয়। দ-কোড়িয়| বাহিনীর অধিনায়ক জেঃ চে-বাইং ডুক 
বলেন, রুশীয় ও সাইবেরিয়ান্রা ট্যাংক চালনা করিয়াছে। 
বিমান-যুদ্ধ চলিতেছে। অদ্য ডঃ ম্বাকআর্থার প্রেরিত 
নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রহরায় ৮*** মার্কিণ নাগরিক 
ইনচন বন্দর হইতে ইয়োকোহাম। যাত্রা -করিবে। ১৮০৯ 
আমেরিকান ট্রেণ যোগে ইঞ্চপ যাত্রা করিয়াছে । 
জাহাজ যোগে তাদের ইয়েকোহাম! পাঠান হইবে। রুশ 
বেতার সংগ্রামের কথা ঘোষণা! করে নাই। 

ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, অদ্য 
আমেরিকা জেঃ ডগলাস ম্যাকআঁর্ধারকে অবিলম্বে জাপান 
হইতে দ্র-কোড়িয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়া কম্যুনিষ্ট 
প্রজাতন্তর উ-কোড়িয়ার আক্রমণ প্রতিহত করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন। 

লেক সাকসেসের সংবাদে জান! যায, কোড়িয়া সম্পর্কে 
জাঠতিপুঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন যে রিপোর্ট 
দিয়াছেন অদ্য রাত্রিতে তা প্রকাশিত হইয়াছে । তাতে 
বলা হইয়াছে, কোড়িয়ায় কমুনিষ্ট অভিযান পুরাঁপুরি 


৯ম সংখ্যা ] 


শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে। 


> লেক সাকসেস--নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে, 
মার্কিণ প্রতিনিধি দ-কোড়িয়ার উপর আক্রমণের নিন্দা, 
করিয়! এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার মর্ম নিম্নরূপ: £ 


নিরাপত্তা পরিষদ মনে,করে, দ-কোড়িয়ার গবর্ণমেণ্ট আইন. 
প্রধান সেনাপতিরূপেই তিনি এই সকল আদেশ দিয়াছেন। 


অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত  গবর্ণমেপ্ট।. নিরাপত্তা পরিষদ 
উ-কোড়িয়| হইতে সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ 
করিতেছে এবং পরিষদ্‌ মনে করে এই কার্ষের দ্বারা শাস্তি 
ভংগ হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ উ-কোড়িয়ার কতৃপক্ষকে 


অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিতে ও তাঁদের সৈন্তদলকে:উ-কোড়িয়ার 
পরিষদ্‌. 


সীমান্ত রেখায়. সরাইয়া আনিতে .বলিতেছে। 
কোড়িয়া সম্পর্কে জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠান কতৃক নিযুক্ত 
কমিশনকে উ.কৌড়িয়ার সীমা -রেথায় উহার সৈন্থদলকে 
সরাইয়। আনার-কার্ধ পর্যবেক্ষণ করিতে এবং এই. প্রস্তাব 
কি ভাবে কার্যে পরিণত করা হইতেছে, তৎসম্পর্কে নিরাপত্ত! 
পরিষদ্ূকে সকল সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিতেছে। 


এই প্রস্তাব যাহাতে কাধে পরিণত হয়, তজ্জন্য নিরাপত্তা. 
পরিষদ সকল সদস্তকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্ত, 


অনুরোধ করিতেছে এবং উ-কৌঁড়িয়ার কতৃপক্ষকে কোন 
প্রকারে সাহায্য না করিবার জন্য অনুরোধ জাঁনাইতেছে । 


বৃটেনের গ্রতিনিধিংসার- টেবেস শোনের সমর্থনে এই. 


প্রস্তাব নিরাপত্তা পৃরিষর.কতৃক গৃহীত হয়। 
লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, কোড়িয়ায় -সংঘর্ষ আরস্ত 


হওয়ায়, বিশ্বপ্তস্থত্রে জানা গিয়াছে, মার্কিণ- সমর. বিভাগীয় - 
সেক্রেটারি লুই জনসন ও "চীফ, অব ষ্টাফ জেঃ ত্রাডলী ' 


সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাবর্তন করিরা বলিয়াছেন, তীরা 
মার্কিণ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ্দের নিকট আরও জোরের 
সহিত দাবী করিবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরমোঁজা 
অধিকার করুক, প্রেসিডেন্ট ট্‌ ম্যানের নিকট. এই নি 
কর] হউক } 


২৭শে জুন। প্রেসিডেন্ট ট্ম্যান অদ্য মার্কিণ নৌ ও 


বিমান বাহিনীকে কোরিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে নির্দেশ : 
দিয়াছেন! ফরমোজার উপর যদি কোন আক্রমণ হয়, তবে. 
উহা রোধ করিতে মার্কিণ.+ম নৌ-বহবকে নির্দেশ. দেওয়া. 


স্বদেশ.ও বিদেশ 
যুদ্ধের আকার ধারণ করিতেছে এবং উহ! আন্তর্জাতিক হইয়াছে । ফিলিপাইন ও. ইন্দোচীনে সাহায্য প্রেরণ - 


! 


২৯৮ 


ত্বরান্বিত করার জন্যও: প্রেসিডেন্ট আদেশ জারী করিয়াছেন। 

'আক্রমণকাবীদের বিরুদ্ধে দ-কোঁড়িয়ার ' সেনাবাহিনী 
যে প্রতিরোধ চালাইতেছে, উহাতে সাহায্য করার-জন্য-” 
প্রেসিডেন্ট ট্র,ম্যান মার্কিণ সেনাবাহিনীর প্রতি আদেশ 
জারী করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ত্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর 


» চীনের মূল ভূভাগ্ে সর্বপ্রকার নৌ ও বিমান আক্রমণ 
বধ করার জন্য চীনের জাতীয় সরকারকে অনুরোধ জানান. 
হইয়াছে ৷. 

জাপানে নিযুক্ত মিতরপক্ষী় সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক- 
আর্থার ' 'কোঁড়িয়া অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা ও ৭ম মার্কিণ 
নৌ বহরের সর্বময় কতৃষ্ি.. গ্রহণ করিয়াছেন। কোঁড়িয়ায় 
স্থল বাহিনী পাঠাইবার ইচ্ছা আমোরকার নাই । _ :. 


যুদ্ধরত দক্ষিণ কোঁড়িয়াকে - আর্থিক সাহায্যের জন্য 
৫ কোটি-ডলার সহ ৬৫১৩৭৬১৮৮০৮ ডলার বরাদ্দ বিল; 
পরিষদ্‌ কতৃক গৃহীত = 


মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি 
হইয়াছে। মার্কিণ পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী সাহায্য ছাড়াও 
দ-কোড়িয়াকে আরও .১৩,২৩,০০০ ডলার মঞ্জুর করা 
হইয়াছে। পুনর্গঠন কল্পনা. অনুযায়ী সাহায্য দানের . 
সময় হইতে এ পৰন্ত দ-কোড়িয়াকে, ১১,৩৭,৮৪, 
ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে। | 

: লগ্ন হইতে তোকিওর . 
বাহিনী প্রাতে সাত ঘটিকার সময় সিউলে - প্রবেশ 
করিয়াছে 1. 

. দ-কোড়িয়া গবর্ণমেন্ট নিউলের ২৫ টব দক্ষিণে 
সিউওয়ান নামক স্থানে রাজধানী স্থ নান্তরিত করার সিদ্ধান্ত . 
ঘোষণা করিয়াছেন। রি 

হংকংএর সংবাদ--উ-কোৌঁড়িয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াং 


হইতে জানা! যায়, উ-কোড়িয়া লোক পরিষঈ ৭ জন সদস্ত 


লইয়া এক সামরিক কমিটি গঠন করিয়াছেন।-. বিনা 


আপত্তিতে এই কমিটির সকল আদেশ মানিয়া লইতে 


হইবে। সিংম্যান রীর পরিচাঁলনাঁধীন যে. দন্থ্যদল এই 


গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, আহীদিগকে নিশ্চিহ্ন করার অন্ত - 
দেশের সর্বত্র অনদাধারণকে, সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব. এই 


ংবাঁদ- Ga সেনা 


শি 


A 


২০০, 


“কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। লোক পরিষদ্‌ ঘোষণ! 


করিয়াছেন, অত:পর দেশের সকল: ক্ষমতা এই কমিটির 


হাঁতে কেন্দ্রীভূত থাকিবে । ..ইহাঁর সকল আদেশ ও ৪ বিধান 


-4-অবশ্ঠই মানিয়া চলিতে হইবে । 
বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটুলি কমন্স সভায় a 


ট্‌ম্যানের.বিবৃতি পাঠ করেন এবং আনান: নি উহার 
সমর্থন করিবে । 

৩০শেজুন। প্রেসিডেন্ট ট্‌ ম্যান: বহবের সাহায্যে - 
কোড়িয়ার সমগ্র উপকূলভাগ অবরোধের আদেশ দিয়াছেন: 
এবং স্থল বাহিনীকে কোঁড়িয়ার র্ণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা 
দিয়াছেন। তিনি বিমান বাহিনীকে রঃ কোড়িয়া 
আক্রমণের ক্ষমতাও দিয়াছেন। 


মার্কিণ স্থল সৈন্য বাহিনী ইতিমধ্যেই কোড়িয়া যান্ত! 


* করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্‌ ম্যানের ঘোঁধণার কয়েক মিনিট 


পরেই এই অভিযান স্থরু হয়। মাকআর্থার ৩৮ ডিগ্রী 
অক্ষরেখার উত্তর দিকস্থ এলাকায় লক্ষ্য-বস্ত সমূহের উপর 
আক্ৰমণ চালাইবার জন্ত বিমান বহরকে নির্দেশ দিয়াছেন। 
মস্কো বেতারে বল! হয়, ২৭ খানি মার্কিণ সুপার ফোট 


বিমান পাই-অংয়ং এ আক্রমণ চালায় । কিন্ত ওয়াশিং ডি | 


এ খবর স্বীকৃত হয় নাই। 


দক্ষিণ কোড়িয়ার প্রধান রদাব্ুহ ভেদ করার জনত 


উ-কোড়িয়ার সৈন্য বাহিনী সকালে হান নদী অভিক্রম 
করিয়াছে। মার্কিণ বিমান আগেই নদীর উপরের তিনটি 
সেতু ধ্বংস করে। উ-কোড়িয়া বাহিনী লরি নামে - 
ক্ষুদ্র নৌ:ঘ টি দখল করিয়াছে। 

দ-কোঁড়িয়ী বাহিনী হ্যান নদী অতিক্রম করায় 
উ-কোড়িয়া বাহিনীরু অধিনায়ক ৫ মেঃ জেঃ চেবং দুর পদত্যাগ 
করিয়াছেন ।. 
... ক্যানবারা" সার যান বি ঘোষণা! 
4 করিয়াছেন, জাতিপুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ - জাপানস্থ 


অষ্ট্ৰেলিয়ান বিমান বহর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে কাঁজ- 


করিবে । 


নিউ ইয়র্কের ২৯শে জুনের সংবাদ এই যে, জানা গিয়াছে 


চীনা কমিউনিষ্টগণ -জাতীয়তাবাদিগ্রণ কতৃক 'অধিক্কৃত 
ফরমোৌজা আক্রমণ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে - 


৬ 


বঙ্গলক্্মী-- শ্রাবণ, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বর্ষ 


_ জর্জ বার্ণার্ডশ বলেন, কোন যুদ্ধাত্ ব্যবহারের ফলে 
যখন দেখ! যায় আক্রমণকারী ও প্রতিপক্ষ উভয় দলের 
ক্ষতি ঘটতেছে তখন স্বতই এ অস্ত্রের বিলোপ হ্য়। এই 


+ কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ক্লোরাইড অব নাইট্রোজেন, 


১৯১৪-১৮ সালে বিচ্ফোরক গুলি, ১৮৩৯-৪৫ সালে বিষাক্ত 
গ্যান নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী যুদ্ধেও হাইড্রোজেন বোম 
ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া রোগ বীজাণু বা অপর কোন ভয়ংকর 
মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হইবে! 

: বিখ্যাত দার্শনিক বার্টাণড রাসেল সিডনি ( অষ্ট্রেলিয়া! ) 
হইতে বলিয়াছেন, রাশিয়! যুদ্ধে যোগদান করিবে এবং 
দশ বৎসর" ধরিয়া- তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলিবে । রাশিয়া 
এশিয়াতে তার মর্যাদা ক্ষুণ হইতে দিবে, -আমি একথা: 
বিশ্বাস করি না। আমরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্ব 
মহাযুদ্ধের প্রায় পর্ধ্যায়ে উপনীত হইয়াঁছি। 

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ইম্যান কোড়িয়ায় মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের কাৰ্যকে কোঁড়িয়া প্রজাতন্তরে একদল হানাদারের 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের শাস্তি 
অভিযানরূপে অভিহিত করেন। মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ 

যুদ্ধে লিপ হয় নাই । তাঁহার স্থির বিশ্বাস, কোরিয়াকে 
রক্ষা করিতে পারা যাইবে। 


যুদ্ধের তাৎপর্য 

পূর্বাপর ঘটনার ' বিবৃতি আমরা আপাতত এখানে 
থামাইলাম। ইচ্ছা আছে তারিখ ধরিয়া ঘটনা-বিন্তাঁস 
পাঠক পাঠিকাগণকে ইহার পর দেখাইতে পারিব। 

কোড়িয়ার যুদ্ধের ব্যার্পীরে বতমান অবস্থা এই যে 
দ-কোড়িয়ার সৈন্যরা ৩৭ অক্ষ অতিক্রম করিয়া ৩৬ অক্ষের 
কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে। যুদ্ধটা' এখন হইতেছে 
উ-কোড়িয়া ও আমেরিকান সৈন্তের মধ্যে। যদিও 
যুদ্ছট] জাতিসংঘের. নামে, কিন্তু.ব্ত'মানে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 
ছাঁড়া অন্ত কোন রাষ্ট্র যুদ্ধে নামে নাই। 

গত মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে ১৯৪৫ সালে, কিন্ত তারপর 
একম্পক্ষে ইন্গ-আমেরিকা ও অন্য পক্ষে রাঁশিয়! আগামী 
যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়াছে। বালিন লইয়া 
কতবার সংগ্রাম আসম্পপ্রায় হইয়াছে। উ-কোড়িয়ায় 


ঢ় 


৯ম. সংখ্য।1] 


যে ট্রাশিয়া ভিতরে ভিতরে সেনাবাহিনীকে ' তৈরী 
করিতেছিল, ইহ! আমেরিকার ন! জানিবার কথা নয়। 


তথাপি দ-কোড়িয়া বাহিনী তেমন ভাবে প্রস্তুত হইতে 


পারে নাই। ইহার একটা কারণ দেশবাসীর অপদার্থতা 
হইতে পারে, কিন্তু অন্য কারণ আমেরিকার ওদা সিন্তও 
হইতে পারে! রঃ 

. আমেরিকীর যুক্তরাষ্ট্রের সৈম্তরা ক্রমাগত যুদ্ করিয়! 
হটিয়া যাইতেছে। রাশিয়া! তাদের অস্ত্র ও রসদ 
যোগাইতেছে, ইহা জানা কথা। কিন্তু রাশিয়ান্‌ সৈন্য 
কোন জায়গায় যুদ্ধ করিতেছে, ইহার কোন প্রমাণ আজ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অথচ আমেরিকার জুিক্ষিত 
সৈন্য যুদ্ধে নামিয়াছে। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবে যে আমেরিকানদের চাইতে কোড়িয়ান্র! বেশী 
যুদ্ধ পারদর্শী? 

' চাঁচিল বলিয়াছেন, কোড়িয়া যদি হস্তচ্যুত হয়, ত 
হইলে কোড়িয়ার যুদ্ধ বিশ্ব যুদ্ধে পরিণত হইবে। অথচ 
প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধের ফলেও আমেরিকান সৈশ্রা ক্রমাগত 
পরাজিত হইতেছে, কোড়িয়ার সৈন্যদের হাতে বন্দী 
হইতেছে, ইহার অর্থ কি? যে আমেরিকান সৈন্তের 
যুদ্ধ-খ্যাতি আমরা আজও ভুলিতে পারি নাই, যার জলে, 
স্থলে, অন্তরীক্ষে অসাধারণ শৌর্ষের পরিচয় দিয়াছে, 
তারা আজ এশিয়ার রণক্ষেত্রে লজ্জা ও অকীতি কেন বরণ 
করিতেছে? কেনুই :বা যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য ও অন্তর 
স্বদেশ হইতে না আনিয়া আমেরিকান্‌ সৈন্য বা ম্যাক্‌- 
আর্থার যুদ্ধে নামিলেন? আমেরিকা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পাঁচ দিন পরে যোগ দ্য়াছে। তার মধ্যে লোক ও অস্ত 
আনা তাঁর পক্ষে অমস্ভব ছিল না। উ-কোড়িয়া প্রকাশ্য 
ভাবে দ-কোড়িয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে । অর্থাৎ 
পিছনে মস্ত বল ও ভরসা না থাকিলে উ-কোড়িয়া কি 
এভাবে যুদ্ধে নামিতে সাহস করিত? এবং একথা 
আমেরিকার অজানা ছিলনা । 


স্বদেশ ও বিদেশ 


Soo 


. তারপর, উ-কোরিয়াকে তাড়াতাড়ি হটাইরা দিতে 
পাঁরিলে জগতে নিশ্চয় আমেরিকার প্রেষ্টিজ বাড়িত এবং 
রাশিয়া! সহসা লড়াই করিতে অবতীর্ণ হইত না। তৃতীয় 
যুদ্ধ বাধিলে তাতে সথবিধা হইত। তথাপি আমেরিকা 
এভাবে যুদ্ধে নামিল কেন? 
আমাদের মনে হয় আমেরিকার এই পশ্চার্দপসরণ 
সত্যকার হার নয়। এই সন্দেহের অবকাশ এইজন্য 
আরও ঘটিতেছে ষে নিজেদের হারের কথাটা আমেরিকা 
সর্বত্র ফলাও করিয়া বর্ণনা করিতেছে । আমরা ঘরে 
বসিয়া প্রতিদিন আমেরিকার পরাজয়ের কাহিনী পাঠ 
করিতেছি । এইরূপ সত্য ভাষণ (সত্য হইলে) যুদ্ধের 
্টাটেজি বা কৌশল নহে। কাল যদি রাশিয়ার সহিত 
সত্য সত্য শক্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয় তা হইলে আমরা 
জানিতেও পারিব না কোথায়ৎ আমেরিকান্‌. সৈন্য হটিয়া 
আমনিতেছে। আর ক্ষুদ্র কোড়িয়ার বিজয়-কাহিনী রটিত 
হইতেছে | আসলে আমেরিকা দেখাইতেছে, সে যুগ্তে 
পারিয়া উঠিতেছে না, রাশিয়া নামিয়া পড়িলে .ত আরও 
সর্বনাশ । ফাদে ফেলিয়া! রাশিয়াকে যুদ্ধে নামানই তাহার 
গ্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের সন্দেহ | ষ্র্যালিন মনে 
করিতে পারেন, এই উত্তম স্থযোগ1 জয়ের মুখে 
ঝ"াপাইয়! পড়িলে বিশ্ব জয় করিতে পারিব। 
কিন্ত- এখনও পর্যন্ত ষ্ট্যালিন যথেষ্ট চতুরতাঁর পরিচয় 
দিয়াছেন। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমেরিক! 
যেন জাতি সংঘের ও বাহিরের সকল জাতিকে ডাকিয়! 
বলিতেছে, দেখ, দেখ, আমর! পাঁরিতেছি না |১- তোমরা 
সাহাধ্য কর। সাহাধ্য করিতে তোমরা বাধ্য )+ নচেৎ 
কমিউনিজমকে রোধ করিতে পারিবে না। 

আমাদের বিবেচনায় ব্তগ্নানে 'আমেরিকা এই 
কূটনৈতিক চাল চাঁলিয়াছে। আমাদের এই অঙন্গমান 


Lr 


সত্য কিনা তা শীঘ্রই বুঝা যাইবে। আর যুদ্ধের গতিটাও হী 


তখন আমরা ঠিক মত অনুসরণ করিতে পারিব।.. 


খর, 


মহিলা সমাচার... 


গ্রীজ্যোতিষচন্দ্র খোষ . 


আই, রঃ পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব 

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, 
ও আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীর পাশের 
হার পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতে কম হইয়াছে। বর্তমীন 
ভাইস চ্যাঁন্সেলার মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
শল্তুনাথ ব্যানাজি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যথাযথ 
ভাবে পালন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই 
অনুযায়ী বর্তমান - সরে কোন বিষয়ে “গ্রেস্‌ মার্ক” দেওয়া 
হয় নাই। ইহার ছ্বা; পরীক্ষার মান ও বিশুদ্ধতা রক্ষা! 
পাইবে, ছাত্র ছাত্রীগণের ন দিয়া পড়া ও পরীক্ষা দেওয়া 
অর্ঠ করণীয় বলিয়া! ধারণ! চিত্তে জন্মাইবে |. | 

এমন কড়াকড়ির পরীক্ষাতেও আই, .এ, পরীক্ষায় 
লোঁরেটোর লীলা মিত্র এবং বারহামপুর গাল'দ কলেজের 
করুণা ভট্টাচার্য্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। 


ব্যায়ামে বালিকার শক্তি . 

কুমারী রেবা রক্ষিত ব্যায়ামাচাধ্য বিষ্ণুরণ ঘোষের 
ছাত্রী। বয়স ১৬ বৎসর মীত্র। সম্প্রতি ইনি এক ব্যায়াম 
প্রদর্শনীতে বুকের উপর এক টন ভার বস্তু অনায়াসে 
ধরিয়! দর্শকদের বিস্মিত করিয়াছেন। কুমারী রেব! অন্তান্ত 
ব্যায়ামেও, দক্ষ । ব্যায়ামের দ্বারা দেহণস্থগঠিত হয় এবং 
ব্যাধির গ্রাস হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। স্বাধীন 
ভারতে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েরই প্রয়োজন । 
নারীর অকুমার প্রবৃত্তি ধ্বংস যাহাতে হয় সে প্রকার 
পুরুযোচিত ব্যায়াম অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য নয়। 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫, সালের আদর্শ মাত৷ 
রি টু পুরুস্কার Hl গু 

প্রতি উক্ত পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার 

৪২টি মাতা যোগদান করিয়াছিলেন। ৫৯ বর্ষীয়|। হেনরী 

রোজ ক্লাউড সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে একটি পদক ও একখানি 

জয়পত্র, পাইয়াছেন। তিনি চাঁরিটী সন্তানের" জননী, 


তাঁহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম। তাঁহার চাঁরিটি কন্যা সকলেই 
স্বাস্থ্যবতী রোগশৃন্তা। সব কয়টি গ্র্যাজুয়েট ও মেধাবী । 
সতত প্ৰফুল্লমন! ৷ আদর্শ মাতারই পালন গুণে দেশের 
মেয়ে এরূপ সদগুণান্বিতা । টি ক্লাউড রেড রিনা 
বংশোষদ্ভবা। 
মাদ্রাজ সরকারের মহিলাদের প্রধান। 
ব্যায়াম পরিচালিক! 

শ্রীমতী লীলা রায় ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য বিদ্যায় আমেরিকা 
ও ইউরোপ হইতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সম্প্রতি 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন হ্বরিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার উক্ত 
প্রদেশের মহিলাদের ব্যায়াম শিক্ষার মহিলা! প্রধান পরি- 
চালিক! পদে শ্রীমতী লীলা! রায়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
শীগ্তই তিনি মাব্রাজে যাইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন । 


ব্রতচারী সপ্তাহকালীন শিক্ষা শিবিরে নারী 

সম্প্রতি ব্রতচারী গ্রামে শ্রীমতী স্থজাতা রায়ের তত্বা- 
বধানে সাত দিনের জন্য এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত 
ইইয়াছিল। তাহাতে ২০্টী বালিকা ও অনেক বালক 
ব্রতচারী. নৃত্যালী, গীতালী ও কৃত্যাঁলী পদ্ধতি শিক্ষা 
পান। তাহার সমাপ্তি উৎসবে পশ্চিম ব্দ সরকারের 
ডি, পি, আই ডাঃ পরিমল রায় সভাপতিরূপে যে ভাষণ 
দেন তাহাতে ব্রতচারী নৃত্য বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক 
পরিস্ফ,রণের এক অভিনব প্রকৃষ্ট আবদান বলেন। অনেক 
পাশ্চাত্য দেশে তিনি ফোক্‌ ডান্দ (পলী নৃত্য) দ্রেখিয়াছেন, 
কিন্ত, ব্রতচারীর ন্যায় এমন সাবলীল দেহ সঞ্চালন ও 
আনন্দের ঢেউ . কোন স্থানে দেখেন নাই । ব্রতচারী নৃত্য 
চর্চায় নারীর দেহ ও মন আনন্দ ও শক্তিতে, পরিপূর্ণ 
হইবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মায়ের জাতি পুষ্টি 


'লঁভ করিবে। 


সমাপ্তি উৎসবের অনুষ্ঠান দেখিয়া সরকারের প্রধনা 
স্কুল পরিদর্শিকা (স্থল ইন্স্পে্রস ) শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র 


৯ম সংখ্য! ] 
, ওপ্ৰীমতী জীল| রায় পরম গ্রীতিলাভ করিয়! তচারী 
নৃতালী ও কৃত্যালীর প্রশংসা করেন। 

জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রতিযোগিতায় 

মহিলার কৃতিত্ব" 7: 

সম্প্রতি জাতীয় সঙ্গীত সম্মিলনীর ২য় বাতিক অনুষ্ঠানে 
শতাধিক মেয়ে ও. “ছেলে: নানা ধারায় কণ্ঠ ও যন্ত্র সল্গীত 
প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। প্রায় ৮*জনকে পারিতোষিক 
ও জয়পত্র বিতরণ করা হয়। প্রতিযোগীদের” মধ্যে সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমতী রেখ! চাটাজিকে সর্বাপেক্ষা বড় সিল্ড 
পুরস্কার" দেওয়া হয়। - টি 

পুরস্কীর বিতরণ; রেরিবার নময় আনন্দ বাজার পত্রিক! 
সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য বলেন গান জিনিষটা আমর! 
'ওস্তাদের কাছে শিখি বটে, কিন্তু স্থর ফোটে মানুষের 
মনের মধ্যে । মান্য সঙ্গীত শিখে সুন্দরের সাধনায়। 
'যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মনের মধ্যে সুর 
 ফুটিয়। উঠে। তাহার রেশ অল্প বিস্তর চিরদিন থাকিয়া 
গিয়া মানুষের জীবনযাত্রার পথ স্গম-করে! দুঃখ কষ্টের 


মধ্যে একটা গানের স্বর শুনিলে মনে হয় শরীর ও মনের 


আমাদের আসর ke 


৩০২ 


ক্লান্তি মুছিয়া গেল! গান শুনিলে মনের অবলা কাটিয়। 


যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন গান করিতে করিতে কাঁজ -. পল 
' করিবে, তাহা হইলে কাজের শ্রম. উপলব্ধি হইবে, না। ৯: 
' ‘সেইজন্য জাতি গঠনে সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন । চি 


নারী নির্ধ্যাতনে মুসলিম নারীর ওদাসীন্য 

আনন্দ বাজার পত্রিকায়: শ্রীমতী নির্শ্মালা দাশগুধর 
“নারীত্বের লাঞ্চনায় মুসলিম নারীসমাজ মৌন কেন ?” 
প্রশ্নের উত্তরে বেগম নাগিস বি-এ, জানাইয়াছেন-- 
মুদলিম নারীর নিজ' সমাজে কোন মর্ধ্যাদী ঝা প্রভাব 
নাই, সেখানে তীর! শুধু পুরুষের ভোগের বস্ত। সেই 
জন্য মুসলিম মহিলারা তীদের সমাজের পুরুষ দু ত্তদের 


অনাচার দমনে অসমর্থ । 


এই কারণে কোন সভ্য সমাজে কোন নারীর চোখের 
সম্মুখে নির্দোষ নারী ও শিশুর প্রতি অত্যাচার নিশ্চল 


মু্তিতে দীড়াইয়া দেখা বা স্বধন্মী পুরুষ দুবৃত্তদের দু্শে 
সাহায্য করা নারী সমাজেরই কলঙ্ক।. মুনলিম নারী সমাজ: 


অপহৃতা হিন্দু নারীদের উদ্ধারে পূর্ববঙ্গ সরকারকে সাহায্য 


করিলে তাহাদের নিজ সমাজেরই কল্যাণ হইবে। - 


শ্রীশাস্তা দেবী 


আমার বই --আ্ীযোগেন্ নাথ গুপ্ত প্রণীত মূল্য ১1০) 
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত । এটি 
শিশুদের প্রথম পাঠের বই, অক্ষর পরিচয় হইতে আবস্ত 
করিয়া ছোট ছোট কবিতা ও ছড়া পর্য্যন্ত আছে। 


অক্ষরগুলি আধুনিক প্রথায় এক একটি ছবি ও ছড়ার. 


সাহায্যে শিখাইবার- ব্যবস্থা, আছে। বইটির: প্রত্যেক 
পাঁতীয় ছবি এবং ছাপা স্থন্দর। ম্লাট্‌ বভীন স্থদৃষ্ত ও 
শক্ত। কতক ছবি বছুবর্ণের কতক এক রঙা): এই 


গর বারা এর « 
Lal . 


বহু বাঙালীর - নাম থাকা . 


পুস্তকের একটি 'সীধারণ সংস্করণ আছে তাহার; ছবি» সব 
গুলিই এক রঙা এবং মূল্য ॥* আনা মাত্র। 

বাংলা বর্ষলিপি (সপ্তম্ব্য) সম্পার্দিক শিশির কুমার 
আচাৰ্য্য চৌধুরী । বইটা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ 1: ইহা 
স্থল কলেজ ও লাইব্রেরীতে অবশ্য প্রয়োজনীয় । তবে 
ভারতীয়দের-মধ্যে 'বাঙালীই প্রথম প্রভৃতি অধ্যায়ে আর ও 
প্রয়োজন ! বাংলার, দুর্দিনে 
একথা মনে রাখা'দরকার। 


' ভান রী চিকিৎসায় তত. আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। 


ন” 


)- 


চিত 


আমাদের আসর 


পরিচালিকা-_শ্রীক্ষণপ্রভা ভাছুড়ী 


টোটকা! চিকিৎম। 
শ্রীপারুলরাণী ঘোষ 
বিখাউজ ( একজিম। ) 


এই রোগ শিশুদের ভিতরেই বেশী দেখা যায়। 
দিকে প্রথম লাল লাঁল কয়েকটি গোট ওঠে। পরে ক্রমশ 
চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ে । মলম (Ointment) ) ইত্যাদিতে 
যে কোন কাঁজ হয় না, তাহা অনেক স্থলেই দেখিয়াছি । 


পায়ের 


একবার সারেত আবার বাড়িয়া যায়। এই বিখাউজে 
আঁশাতীত্রপে ফল প্যওয়া গিয়াছে এমন একটি চিকিৎসা 
প্রণালীর বিষয় উল্লেখ কর! যাইতেছে । আউস ধানের 
চিড়া কীচা গোছুদ্ধে (খাঁটী হওয়া চাই ) ভিঙ্কাইয়| নিতে 
হয়। বেশ ভিজিলে পরে চটকাইয়া কাপড় ছাঁকা করিয়। 


নিয়া সেটি আক্রান্ত স্থানে লাঁগাইতে হয়, তাহার উপর 


কদম পাতা চাপ! দিরা পরিস্কার কাপড় দ্বারা বাধিতে হয় । 
২৪ ঘণ্টা পর ইহা ফেলিয়া তুলা বা পরিস্কার নেকড়। 
দিয়া ক্ষতন্থান পরিষ্কার করিয়া পুনঃ পূর্বের স্টায় কাচা 
গো'ছুপ্ধে ভিজ্ঞান আউস ধানের চি'ড়ায় সেই পূর্বের ন্যায় 
কদম পাতার ঢাকা দরিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হইবে । তিন 
চারিদিন ইহা! ব্যবহারে বিখাউজ নিশ্চিত কমিয়] খায়। 


আমের আইসক্রীম 
গ্রীমীরা মৈত্র 
উপকরণ--চারজনের মত-- ডি 
তিনটে আম । আধপোত্বা চিনি। ছুটে? ডিম)" ৷ ঘন দুধ 
বা [1100 চার চামচ । জিলাটিন আধ আউন্ন। এম্ন্সে অফ 
ভ্যানিলা তিন. চার ফোটা | | 
প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে তিন্টী আমের রম করে নিয়ে 


বণিত চি'়ার 


“হাতে কোনপ্রকার জ্বালা বা যন্ত্রণ। হয় না, তবে শিশু 


চুলকাইতে চাঁয়। চুলকাইতে চাহিলে একটু সাবধানতা 
অবন্ম্বন করিতে হয়। ইহাতে ক্ষতস্থান এত নরম হইয়| 
যায় যে, সামান্য আ্বচড় লাগিলেই রক্ত বাহির হইয়া গড়ে । 
প্রথম ছুই দিন ক্ষতস্থান হইতে লালাঁর ন্যায় ক্লে নির্গম 
হইয়! থাকে, সেই কারণেই চুলকায়। আর যে চিড়ার 
লেই বাধা হয়, পরের দিন তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
সহজেই তাহার ভিতর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দেখা যাইবে । 
বয়স্কদেরও কাহারো কাহারো এ বিখাউজ জাতীয় রোগ 
পায়ের গোড়ালী হইতে উপর পর্য্যন্ত দেখ! যায়। 
. আক্রান্ত স্থান একটু ফুল! থাকে । এই অবস্থায় পূর্বব 
লেইও ভাল কাজ করিয়া থাকে। 
যদি ইহাতে কোন কাজ না হয় তাহা হইলে ছুষ্ধের 
পরিবর্তে হুকার জলে চিড়া ভিজাইয়! লেই করিয়া নিয়! 
পূর্বের ন্তায় কদম. পাতায় ব্যাণ্ডেজ বীধিলে ইহাতে 
নিশ্চিত আরাম পাওয়। যায়। কুষ্ঠ ক্ষতও নাকি এই হু'ক1 
ভিজান লেইতে সারিয়! যায় শুনিয়াছি, তবে কোথাও 
ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই নাই। তবে শিশুদের 
বিখাউজ বা বয়স্কদের এ জাতীয় চর্ম্মরোগ ষে উপরোক্ত 
উপায়ে দা'রয়। যায়, তাহা! অনেক স্থানেই ব্যবহার করিয়। 
দেখিয়াছি । 


ঘামাখঘ 


স্থপ প্লেটে রাখুন। এবার একটী ডেকচীতে বার চা চামচের 


চিনির সঙ্গে ডিম ছুটী ভেঙ্গে তার কুম্ুম দুটী নিয়ে খুব ভালো 


করে ফেটান। তারপর তারমধ্যে তিন পুভিং চামচ 711) বা 
ঘন দুদ দিয়ে ও দেড় পেয়াল! ঠাণ্ডা জল দিয়ে সেটী গুলে নিন। 
গোল! পাচ মিনিট হলে ডেকচী উনানে বসান। আধ আউন্স 
জিঁলাটিন আধ পেয়ালা জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার 
পর ডেকচী উনান থেকে নামিয়ে তার মধ্যে মিশান। 


৯ম. সংখ্যা ] 


ভাবে করে মেশানো হলে ডেকচী আবার উন্ুনে বসিয়ে 
পাচ মিনিট ক্লাথুন। একটী বড় ডেকচীতে ঠাণ্ডা: জল. রেখে, 
তাঁর মধ্যে ছোট ডেকচী উনান থেকে নামিয়ে রাখুন, এবং 

ডতে থাকুন। ডিমের সাদা অং ংশটা ভা? লো করে. ছু চামচ 
দিয়ে ফেটিয়ে নিয়ে আমের রসের মধ্যে দিয়ে খুব ভালো 
করে নাড়তে থাকুন এবং এসেন্স অফ ভ্যানিলা ছয় ফোট! 
দিন এবার একটী লঙ্া সস্প্যানের মধ্যে জল: ‘বরফ দিয়ে খুব 
ঠাণ্ডা করে পনেরে! কুড়ি মিনিট ডেকচীট! তার, “মধ্যে বসিয়ে 


কীখুন। 


তারপর কাচের গ্লাসে ঢেলে 'আঁলাদ! করে ফ্রিজিডিয়ারে 


রাখতে পারেন জমবার জন্য | খাবার আগে তেরে) চামচ 
"চিনি দিয়ে 211) গুলে সব গেলাসের উপর দিয়ে দিন। 
আইসক্রীম তৈয়ারীর কল থাঁকিলে ইহা তাহাতেই বেশী 
"ভালে! হয় এবং সামান্য কাজের জন্য ফ্রিজিডেয়ার দরকার 


হয় ন!। 
তরকারীর ক্যাসেরোল 


 শ্রীরমা চট্টোপাধ্যায় 


গাজর, কড়াইভুটি, বিন, আলু, সামান্য দুধ ও ময়দা, 
--. আম খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করতে দিন । 


(২ চাঁমচে মাখন, টমেটো, পেয়াজ ৩1৪টা, গোটা - গোটা 
গোল মরিচ, হুনং- মিষ্টি, ধনেপাতা কুচান, গরময়শ্া। 

প্রস্তুত প্রণালী | 

তরকারিগুলি আন্দাজ মতন নেবেন! 

" চাকা করে কাঁটুনণ , বিন এক একটা কেটে ও টুকরা 

করুন। টমেটো, আলু, পেয়াজ ৪1৫ টুকরা করুন 

সামান্ত' জলে, নুন আর গোলমরিচ দিয়ে তরকাবিগুলি 








£ 
ক্র 
ন্ট 





গাজর চাকা. 


রান্নাঘর 





বব হু 


“নট H 0 WANT |] ALR হি A- L 


৩০৪ 


দমে বসিয়ে দিন। ক্যাসেরোল যানে একটি বন্ধ পাত্র 
যোত দমে. রান্না হয়ে থাকে । কাজেই ডেকচির মুখ 
ময়দার লেই করে এ'টে দিলে ভাল হয়। নরম আ্বাচে 
সেদ্ধ হওয়া চাই। 
উচিত । 

এখন আয়না .. মাখনে ভেজে. দুধ. আর মিষ্টি দিন 
তাতে।, সবটা! তরকারির উপর ঢালুন, সঙ্গে ধনেপাতা 
দিন। গরম মশলা শুকনো খোঁলীতে ভেজে দিয়ে দিন। 
ঝোলট!. ঘন হয়ে এলে, নামিয়ে নিন। (গরম গবম 
খেতেই ভাল ) ! 

ম্যাঙ্গে| ফুল 

, /১ মের দুধ, '/'। চিনি, ( না পেলে & চামচে সিরাপ 
দিবেন ) ২1৩টি কাচা আম, .২ বরফ। 


প্রস্তুত প্রণালী : 


২০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট লাগা”-৯ 


দুধ আর চিনি বা সিরাপ ফুটতে দিন। বেশ //৮ 4 ৫ 


দুধ মরে গিয়ে ঘন হয়ে আদলে নামিয়ে ঠাণ্ডা হতে দিন । 
পরে, ঠাণ্ডা করে 
খোস! ছাড়িয়ে চটকে রস বার করুন । 
'_ ঠা দুধে রসটা ঢেলে দিন। (গরম আম বা দুধ 
থাকলে দুধ ছিড়ে ষেতে পারে )। বেশ ভাল" করে নেড়ে 
চেড়ে পাত্রটি বরফে বসিয়ে রাখুন পরিবেশন না কর! পর্যস্ত। 
পেয়ালা বা বাটিতে দিলেই স্থবিধা হয়। 
(৪1৫ জনের পরিমাণ) 
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৮৮৮০০৮৯টট সপপপ্ - 
ইণ্ডিয়ান ফেব রিক্‌স্‌ (মিত্রমুখাজ্জীর জুয়েলারের উপর তলা) «নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা । ফোন নাউথ১২৭৮_:- 


| | 


a ০ 


এ. 
চলি 








১০ম সংখ্যা 


তুমি তো এলে না দ্বারে ? 
' শ্রীঅপুর্বব কৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য 


হৃদয়ের ঘাট হ”তে গেল ঘট ভরে 


দূরের দিগন্ত পারে কে যেন স্বপনে ! 


এ নির্জনে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুলিত করে 
বিষগ্জ বিচ্ছেদ যত উতলা পবনে | ' 


" কেষেন কোথায় কাদে বিপ্রলন্ধা সম, " 
-লাঁক হ'তে লোকান্তরে-প্রতিধ্বনি ওঠে £ 


অনস্তের পানে চেয়ে মৌন রাত্রি মম - 
স্নান নভোতলে যেন ব্যথা হয়ে. ফোটে -. 


- বর্ধার নবীন মেঘ'বর্ধণ আবেগে . ০০, 
' এলো চেরাপুণ্তী, হ'তে কেকা কলরবে। ..*- 
আঁষাঁট়ের অন্ধকারে,আমি একা জেগে,-১12 


মলারের সুরে সুরে নৃত্য করে নভে 
গগনের নটী দল দীর্ঘ ছায়া ফেলে £ _- 


তুমিতো এলে না দ্বারে দীপ শিখ! জেলে | | 


অন্গণে বহিছে স্রোত বিনিদ্র যামিনী 
্রস্ত নীড়ে বিহন্দেরা--মুয়ে পড়ে শাখা; 
আঁধারের স্তরে আরে চমকে দামিনী 

পল্লী গোষ্ঠ পর্ণ গৃহ অশ্রু বাষ্প ঢাঁকা । 
বসায়েছে প্রকৃতির আনন্দের মেল! 


-- আজিকার খেলা ঘরে বর্ষা অবির্ল। - 
- - . মবতৃণ সাথী সনে করিতেছে খেল! 
বিস্তীর্ণ মাঠের "পরে ধান্য শিশুদল | 
‘ডাহুক ভাহুকী ডাকে দাদুরীর সাথে 
+ বর্ধার উত্সব দিনে পরুম উল্লাসে ।- 
. বাপীতটে শ্যামা মেয়ে পুষ্প মাল্য গাথে 


অন্বরে ভথ্বর বাজে ভাবের উচ্ছ্বাসে । 
আজি এ বাদল রাতে পথিক বধূরে 
প্রাণের অরণ্য বীথি খোজে বারে বারে, 


৩০৬ - 


*  বিজলীর মত হেসে লুকানো সুরে 

কে যেন দাড়ায়ে মোর গানের ওপারে! 
সজল আঁখির কোণে কাজনের রেখা 
নিবিড় হয়েছে মোর দুঃসহ বিরহে £ 
অস্তরের ক্লান্ত বৃস্তে আশা পুষ্প এক! 
অপূর্ণ বিবর্ণ হয়ে ঝঞ্চাবর্ত সহে। 

কদম্ব কেতকী হেন! ছুলিছে বাঁদলে, 
নদীর যৌবন জাগে মেঘের মিলনে ) 
পাঁষাণ সমাধি সয় চিত্ত গুহা তলে 

এ আত্মার নিজ্জনতা ভোঁমারি বিহনে। 
বৃষ্টি ঝরে, ঢেউ ওঠে, স্িগ্ধ ধরাতল, 
মেঘের শৃঙ্গারে নাচে অরণ্য অঞ্চল। 


স্থৃতি হয়ে আছে তব রূপ মধুরিমা 


বঙ্গলক্মী--ভান্র, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


কেমনে রয়েছ তুমি পৃথিবীরে ভুলি ! 
অভিসাঁরিকার মাঝে প্রণয়:গরিমা 
দৃষ্টির নেপথ্যে কত উঠিছে আকুলি! 
প্রাণের হিলোলে তোলে স্থমধুর স্থুর 
মেদুর মেঘের রাতে বন যুখিকানা। 
চপল মুখর হোলে| আনন্দ বিধুর 
নূতন প্রেমের মত নব বারি ধাঁরা। 

” . কাহারে! কপোলে অশ্রু দুঃখে পড়ে ঝরি 
কাহারো মনেতে স্বপ্ন আশাও ভরসা ! 
বিরহ মিলন কথা মুখরিত করি ্‌ 
বরষে বরষে আসে অমনি বরষা ! 
চকিত ছায়ায় কাপে তন্ত্র ঘন বীথি, 
তুমি নাই £ কে শুনাবে মেঘোৎনব গীতি! 


: “বাল্সীকি-প্রাতিতা" | 


শ্রীজয়দেব রায়, এম, এ, বি, কম্‌।: 


‘বাল্মীকি প্রতিভা’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 
(১৮৮১); আমরা কিন্তু যে গীতিনাটোব রচনার সহিত 
পরিচিত,' তাহ! গ্ররুতপক্ষে তাঁহার তৃতীয় গীতিনাট্য ! 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৯২ সালে তাঁহার পরিমাঁজিত 


বাল্মীকি প্রতিভায় তাহার দ্বিতীয় গীতিনাট্য “কালমুগয়ার' 


বহু অংশ সংযোজিত হইয়াছিল । 

প্বাল্সীকিপ্রতিভা*র গান সম্বন্ধে এই নৃতন পন্থায় উৎসাহ 
বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরও একটা! গীতিনাট্য লিখিয়া- 
ছিলাম । তাঁহার নাম কালমৃগয়া । দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির 
পুত্রবধ তাঁহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে ষ্টেজ থাটা ইয়া 
ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণরসে শ্রোতার! 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাঁট্যের 
অনেকটা অংশ বালীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া 
দিয়াছিলীম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত 
হয় নাই ।” | 

] 


'বাক্মীকি প্রতিভা’র যূলভাবটি কৰি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
তাঁহার কবিগুরু বিহারীলালের কাব্য হইতে! তিনি 
অকুস্তিতচিত্তে সেই কথা স্বীকারও করিয়াছিলেন--- 

“বর্তমান সমালোচক এককালে “বঙ্গস্ুন্দরী ও 
সাবদামঙ্জলেরঃর কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা 


করিয়াছিল, কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্ত 


এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত আছ যে, সুন্দর ভাষা 
কাব্য সৌন্দর্য্যের একটি অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার 
শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক 1” 

তাহার কাব্যগুরুর নিকট আমাদের কবিগুরুর এই ভাবে 
শ্রদ্ধাতর্পণ ! অপরিণত কবির মূনে Romanti€ গীতি- 
কাব্যের স্থরটি বিহারীলালই প্রথম ধরিয়! দিয়াছিলেন! 

“এই প্রসঙ্গে আমার সেই কবিগুরুর কাছে আর একটি 
খণ স্বীকার করিয়া লই! বাল্যকালে “বাল্মীকি প্রতিভা, 
নামক একটি" গীতিনাট্য রচনা করিয়া ‘বিদ্ধজ্জন সমাগম, 


+ 
শান 
প্র 


১ম সংখ্য! | 


সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
অন্তান্ত অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকাটি 
-4_প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।- সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি 
স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের 
সারদীমঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত ।” | 
এইখানে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটো বিহারীলালের 
গীতিকাব্যের মূল ভাব ও ভাষাগত প্রভাবটি কি ভাবে 
পড়িয়াছে দেখি" | 
সারদামঙ্গলের ; প্রথম সর্গ 
ললিত ; আড়াঠেকা 
এস মা উষার সনে 
বীণাপাণি চন্দ্রাননে, 
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয়-কমলে | 
এস মা করুণ! রাণী 
ক ৯. এ ও বিধু ব্দনখানি 
নু হেরি হেরি শ্বাথিভরি হেরি গো আবার । 
শুনে সে উদার কথ! 
জুড়াক মনের ব্যথা, 
' এস আঘদরিণী বাণী সমুখে আমার! 


(১) 


সারদামঙ্গলের দ্বিতীয় সর্গ 
কালাংড়া, যৎ 
কেমনে বা তোমা বিনে দীর্ঘ রাত্রদিনে 
সুদীর্ঘ জীবনজালা সব অকাতরে, 
আর কার মুখ চেয়ে 
'অবিশ্রাম যাব ধেয়ে, 
ভাঁসায়ে তনুর তরী অকুল সাগরে ! 


প্রথম সর্গের বিংশ গান 

যাঁও লক্ষ্মী অলকায়, 

যাও লক্ষ্মী অমরায়, i 
এম না এ যোগী-জন তপোবন স্থলে... 


বালীকি প্রতিভার গান 
গৌড়মল্লার 


বাল্মীকি প্রতিভা 


৩০৭ 


(১). "হৃদয়ে রাধগে! দেবি, চরণ তোমায় । 
. * এস, মা করুণারাণী, ও বিধু বদন খানি 
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার 

- এম গো আদরিণী বাণী সমুখে আমার । 

“ মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত বাঁশি, 
আলোয় করেছ আলো, জ্যোতি প্রতিমা; 
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মৃত্তি মধুরিমা ॥ 
বসন্তের বনবালা, অতুল রূপের ডাঁলা; 
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আঁধার, 
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার, 
অদর্শন হ’লে তুমি ত্যজি লোকালয় ভূমি. 

অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে, 
হৈৱে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা 
বিষগ্ন কুক্থমফুল বনফুল বনে। 
“হা! দেবি, হা দেবি” বলি, গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি, 
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আঁদার, 
হেরিব জগৎ শুধু আধার--আঁধার ! 
| ad 


ডি 


টোড়ি j 


যাঁও লক্ষ্মী অলকাঁয়, যাঁও লক্ষ্মী অমরায় 
এ বনে এস না. এস না 
এস না এ দীন. জন কুটীরে ॥ 


' বিহ্বারীলালের “সারদীমঙ্গলের বিষয়বস্তু সরস্বতীর 


- আশীৰ্ব্বাদে অকবি বান্মীকির কবিত্ব্গাভ ; কবির “বাল্মীকি 


প্রতিভার তাহাই বিষয়বস্ত ! নাটকে কৰি স্বয়ং বাল্সীকি 
এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ( তৃতীয় ভ্রাতা ) কন্তা', ভ্রাতুষ্পুত্রী 
প্রতিভা দেবী সরস্বতীর অভিনয় করিয়াছিলেন! নাটকের 


. নামকরণে ই “প্রতিভা” নামটি'র মূলে বোধ হয় শ্রীমতী 


প্রতিভারই' প্রভাব;  বান্দমীকিপ্রতিভা’র সহিতই 


'কবিরও কবিপ্রতিভার স্থত্রপাত; তীহার স্সেহপাত্রীর 


নামটিও অক্ষয় হইয়াছে! শ্রীমতী প্রতিভা সৃরবিশেষজ্ঞও 
ছিলেন, “বীণাঁবাঁদিণী” পত্রিকায় তাঁহার সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা 
বাহির হইত । শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত 


পরে তাহার বিবাহ হয়! 


৩০৮ 


রীমায়ণের এই বূপকটির উপর কবির একটি স্বাভাবিক 
আকর্ষণ ছিল । “ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় বিষয়টির পুনরায় 
অবতারণা করিয়ীছেন-- ্‌ 
“যে দিন হিমীব্রিশঙ্গে নামি’ আসে আসন্ন আষাঢ়,” 
কাহিনীটি সংক্ষেপে এই-_ প্রথমদৃশ্ঠে দস্থ্য বান্মীকি এবং 
তাহার সঙ্গীদল বনের মধ্যে কালীপুজায় নরবলি দিবার 
জন্য একটি পথ ভোলা বালিকাকে বন্দী করিয়া আনিল! 
এই "দৃশ্যের ভাব মত্ততার, উল্লাসের, শেষ হইল বনদেবীগণের 
করুণার স্থরে ! প্রস্তাবনায় সেই ভীতিবিহ্বল শঙ্কার স্থুরটি 
ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে 
“দেবি দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে, 
বাখো অধিনী জনে, করো শান্তি দান 1, 
দ্বিতীয় দৃশ্টে বালিকার ক্রন্দনে দস্থযসদণরের হঠাৎ 
ভাঁবান্তর হইল! এই দৃশ্যের স্থরে সেই আকস্মিক মনোভাব 
পরিবর্তনটি রূপায়িত হইয়াছে! 
তৃতীয় দৃশ্যে পুনরায় মেয়েটিকে ধরিয়া আনিয়া দন্থ্যগণ 
মত্ততায় মাতিয়াছে, এই সময়ে বাল্মীকির প্রবেশ এবং 
বালিকাকে মুক্তিদান! এরই দৃশ্যের গানে বাল্সীকির 
ক্রোধটি ফুট ইয়া তোলা হইয়াছে। 
চতুর্থ দৃশ্যে দন্থ্যদল্র শিকার আয়োজনের চিত্রে 
বীররসের অবতরণা, হাক্কাপরিবেশে কৌতুকরসের সৃষ্টি এবং 
তাহার পর আবার করুণরসে প্রত্যাবর্তন। 
পঞ্চম দৃপ্তে ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধে উদাসী বাজীকির অপূর্ব 
ভাবপরিবর্তন এবং কবিত্বের উন্মেষ_- 
শ্মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তমগম: শাশ্বতীঃ সমা 21 
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুন! দেকম বধীঃ কাম মোহিতম্॥ 
শেষ দৃষ্তে লক্ষ্মী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকে, পাখিব ধনকে অবজ্ঞা 


বঙলগলঙ্গমী__ভাদ্র, ১৩৫৭ 


করিয়া সরস্বতী, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনা এবং আশীর্বাদ লাভ-_. 


“আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান, 
তোর গানে গ’লে যাবে সহম্র পাষাণ-প্রাণ। 
যে-রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন, 
সে-বাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ। 


সং ক 


i 
বসি’ তোর পদতলে কবি বালকেরা যত, 
শুনি তোর কণন্থর শিখিবে সঙ্গীত কত। 


ছু 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


এই নে আমার বীণা, দিচ্ছ তোরে উপহার, 
যে-গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার ॥” 


4 ৯ 


_ এই তো কেবল বান্মীকির বরলাঁভ নয়, কবি রবীন্দ্র ৯ 


নাঁথেরও বাণীর সকাশে বীণাঁর উপহারলাভ, তাঁহার জীবনে 
তাহাই সার্থক হইয়াছে। তিনিই স্বয়ং এই কবিগুরু, 
আমরা তাঁহারই পদতলে বসিয়া, তাহার কগ্ুস্বর শুনিয়! 
স্থরশিক্ষা পাইয়াছে, তাহারই স্বরে যে গান গাহিতে চাই 
গাহিয়াছি, বিশ্বজনের সহজ কঠোর পাষাণ প্রাণ তাহার 
স্বরেই গলিয়া গিয়াছে-এই নাটকের ইহাই 
রূপক ! 

বাল্মীকি প্রতিভা, স্থরে নাটিকা অর্থাৎ কাঁলমুগয়ার 


মতই পড়িয়া রস গ্রহণের জন্য ইহারও রচনা নয়! কিন্ত 


স্ববটিই একমাত্র অবলম্বন নয়, নাটকের মূল ভাবটিই 
প্রাধান্য পাঁইয়াছে। “বস্তুতঃ, বাল্ীজি-প্রতিভা পাঠযোগ্য 
কাব্যগ্রন্থ নহে, উহ! সঙ্গীতের একটী নূতন পরীক্ষা 
অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদ গ্রহণ সম্ভব 
নহে। ৮০" শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )।* 

‘বান্মীকি প্রতিভা” কবির প্রথম যুগের রচনা, তাহার 
সম্বন্ধে বহু আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে ;' কবি স্বয়ং 
তাহার ‘জীবনস্বতি'তে এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ 
করিয়াছেন--“এইরূপ একটা দস্তর ভাঙ্গ। গীতি বিপ্লবের 
গ্রলয়ানন্দে এই দুটা নাট্য লেখা | "আমীর অনেক 
মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলা দেশের পাঠক 
সমাজকে বাঁরম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত "ছুই গীতি 
নাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে 
কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই 
খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন 1” 

বাল্মীকি প্রতিভা’ কাব্য নাট্য নান! বাগরাগিণীর 
উল্লেখ থাকায় সঙ্গীত অনভিজ্ঞ পণ্ডিত কাব্যসমালোচকদের 


" নান! অবান্তর কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে 'রবীন্দ্র 
সাহিতোর ভূমিকা” নামক গ্রন্থে এই সুর সম্বন্ধে নানা অলস ' 


জল্পন! করা হইয়াছে! 
“ইহার বন্ধন-বিহীন ছন্দের মধ্যে, ইহার গানগুলির 
টোড়ি, সিদ্ধু, রামপ্রলাদী বাগিণীর ও স্থর বুনানীর মধ্যে 


১০ম সংখ্যা ] 


এমন একটা সহজ সরল উচ্ছাস আছে যাহা ' মানুষের 
মনকে আনন্দে উল্লসিত না করিয়া পাবে না।” 


4. পাশাপাশি তিনটা গানের-শীর্ষে "ও তিনটা রাগিণীর নাম 


০ 


দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় এই স্থর মন্তব্যটা করিয়া বসিয়াছেন। 
সারা নাটকে রামপ্রসাঁদী ঢঙে এবং টোড়ি রাগিণীতে এ 
দুইটী গাঁনই মাত্র আছে! তিনি রোধ হয় গ্রন্থের এ একটা 
পাতাই দেখিয়াছেন। 

বান্মীকি প্রতিভার গানগুলি বিলাতী রীতিতে রচিত ; 
কবির মনে যেই সময়ে ‘ris Melodies? টমাস মূরের 
গানের একটা বিচি মোহ ছিল। “আমাদের বাড়িতে 
পাতায় পাতায় চিত্র-বিচিত্র কর] কবি -মুরের একখানি 
আইরিশ মেলডিজ ছিল । অক্ষয় বাবুর কাছে সেই কবিতা” 
গুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। 
( শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। | 

কবির প্রথম জীবনের রসজ্ঞ শ্রোতা দাদা জ্যোতিরিন্দর 
নাথ এবং দাঁদার বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর আন্তরিক উৎসাহে 
‘বাল্মীকি প্রতিভা’র স্থষ্টি । ভ্যোতিরিন্দ্র নাথের; ভাষায় 

“এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ স্থর 


- বচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্র 


নাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটা 


বাল্মীকি প্রতিভ! 


৩০৯ 


'স্থরে মনোভাব প্রকাশ এই গানগুলির বিশেষত, 
নান! মানসিক দ্বন্থ, ভাবকে গানের সুরে প্রকাশ করা 
হইয়াছে। হাসির ভাবটা প্রকাশ করা হুইয়াভে--€১) 
আজকে তবে মিলে সবে করবো লুটের ভাগ (কাফি) 
এবং (২) পথ ভূলেছিল্‌ সত্যি বটে? (পিলু) গানের 
স্থরে। পিলু রাগিণীতে দ্রুত অষ্ট হাসিতে অবরোহণে 
হাসিকে ফুটান হইয়াছে--হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ! 
কান্নায় ভাঁবটী প্রকাশ করা হইয়াছে সহজ ভাবে ভৈরবীতে 
“হা কী দশা হলো আমার” এবং অভিনয়ের ভঙ্গীতে 
গৌরীয় সুরে “বল্বো কী আর বল্বো খুড়ো__উঃ উঃ ।” 
রাগের ভাবট প্রকাশ করা হইয়াছে ‘বেহোগে’ “অহো 
আম্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম ? তোদের কারেও চাহি 
না আর”, মুগ্ধ বিস্ময়ের ভাবটা প্রকাশ করা হইয়াছে 
ভূপালীতে “এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা 1” বাহারে 
“এই যে হেরি গো দেবী আমারি” আক্ষেপের ভাবটা 
ফুটিয়াছে--হাস্বীর বাগিণীর স্থরে “জীবনের “কিছু হলো 
না হায়,” অন্থযোঁগের ভাব নটনারায়ণে “আর না আর 
না, এখানে আর লা।” এবং উল্লাসের ভাবটা বিচিত্ররূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে জংলাঁর স্থুরে “কালী কালী কালী বলোরে 
আজ” এবং ইমন কল্যাণে “এই বেলা সবে-মিলে চল হো, 


স্বর রচনা! করিলাম, অমনি ইহার! সেই স্থরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গানে। .বীররস উদ্দীপনার ভাবটা দস্থ্য দলের প্রতি 


কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। 

অক্ষয়ের যত শীস্র হইত, রবির রচনা তত শীস্র হইত না। 
এই শ্রেণীর £---কথা রবীন্দ্রনাথের, সুর জ্যোঁতিরিন্দ্ 

নাথের,- গাঁন এই গুলি--(১) সন্মুখেতে বহিছে তটিনী, 


তরীথানি * চলেছে ছুটিয়া (মিশ্র সিন্ধু; কাওয়ালি) (২) 


ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায় (স্কচ, কেদারা) 
(৩) সকলি ফুরাইল যামিনী পোহাইল ( টোড়ি } প্রভৃতি 
বাড়ীতে তখন তাহাদের ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের 


বিশেষ আদর, বহু গুণী তাঁহাদের গৃহের সঙ্গীত আসরে - 


আমন্ত্রিত হইতেন। “এই দেশী ও বিলাতি স্থরেৱ চর্চার 
মধ্যে বালীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। “ইহার .স্থরগুলি, 
অধিকাংশই দিশি, কিন্ত এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার 


বৈঠকী মৰ্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা 


হইয়াছে । 


গানেই আছে, যেমন খাম্বাজে “এক .ডোরে বাধা আছি 
মোৱা সকলে” বেলাবতীতে “ত্ৰিভুবন মাঝে, আমরা সকলে 
কাহারে ন! করি ভয়” প্রভৃতি 1 

. এত বিচিত্র ভাবের গানের সমাবেশ “বাল্মীকি প্রতিভার 
একটী বৈশিষ্ট্য । কবি বলিতেছেন “্হার্বাট স্পেন্সদারের 
একটা লেখার ( The Orizin and Function of 
এ 081০ ) মধো পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে 
যেখানে .একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয়. সেখানে আপনিই 
কিছু না কিছু স্বর লাগিয়া যায়। বস্তুতঃ রাগ, দুঃখ 
আনন্দ বিস্ময় আমর! কেবল মাত্র কথ! দিয়া প্রকাশ করি 
না, কথার সঙ্গে স্থর থাকে। (শ্রাবণ সংখ্যা 
দ্রষ্টব্য ) 1 


*_ প্বাল্ীকি প্রতিভা’'র কোন গানে ছন্দের নাম নাই! 


তবে দস্থ্যদের উল্লাস অথবা উদ্দীপনার গান গুলিতে দ্র 


| | 


৩১০. 


তেতাল! ছন্দই সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়াছেন, হরি 
তালেরও অনেক গান আছে। 

“বালীকিপ্রতিভায় অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান 
ভাঙা, অনেকগুলি জ্োতি দাদার রচিত গতের স্থরে 
বসানো এবং গুটীতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। 
. আমাদের বৈঠকি গানের 'তেলেনা অঙ্গের স্থুরগুলিকে 
সহজেই ' এইরূপ নাটকের-প্রয়ৌজনে ব্যবহার করা যাইতে 
পারে; এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে । 
বিলাতি সুরের মধ্যে ছুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে 
লাগানো হইয়াছে এবং একটী আইরিশ সবর বনদেবীর 
বিলাপ গানে বসাইয়াছি ৷” 

অধিকাংশ গানেই হিন্দী রাগ: রাগিণীর নাম দেওয়া 
আছে; একটি মাত্র গানে বাংলাদেশের নিজন্ব সুর 
ব্যবহার করা হইয়াছে | '‘রামপ্রসাদীয় স্থরে_ 
< শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা, 

.- পাষাঁণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা। 
খাঁটী বৈঠকি তেলেনা অঙ্গের চতুরন্দের গান--ইমন- 
কল্যাণে, জলদ্‌ তেতালাম্-_ 
এই বেলা সবে মিলে চল হো, চল হো, 
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়। 
সদারঙ্গের এইটার মূল হিন্দী গানটা হইতেছে_ 
চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো গায়ন গুণী আয়ে মহম্মদ 
শাকে ঘর কাঁজ হস্তী তুরক্গ সরস স্থখ পাবে দান মান 
সুন্দর জর শির পাইয়ে । 

সধা সধা গগ- ধাগগধা সপপগগ. ধা'স 
সধা গম পপ ধধ,প ধধপ নিনিধ নিনি ধধ 
পপমম গগধাগ গধাল। 

নাদের দের দানি তোম্‌ দের দের দিয়া না রে তোষ্‌ 
তানানতান তাঁনানানা নাদের দের দানি তদানি তদারে 
তানানানা নানা দীম্‌ তানাদীম তানানানা নানানানা 
নানানানা নানানানা ধলাঁং ধলাং ধলাং ধলাং ৷ 

্রিগিতোম্‌ ভ্রিগিতোম্‌ দ্রিমিকেটে দ্রিনিকেটে থারি- 
কেটে থারিকেটে তাকুঝাকৃ, তাকুঝাকু, নাগ, দিগ, দিগ, 
ঠং নং নং খুং দিগ, দিগ,.তোম্‌ অস্বো অষ্বো অস্বো ইয়া 
তিয়া তিয়া তিয়া ইয়া তিয়া ইয়া'তিয়া ইয়া ভিয়া ইয়া ॥ 


| 


বঙ্গলক্মী--ভা্, ১৩৫৭ 


তাহার নিদেশি 


| ২৫শ বর্ষ 


বিলাতী স্থরের গান তিনটি হইতেছে 
(১) কালী কালী কালী বলো বে আজ 
বলো হো, হে! হোঁ, বলো হো, হো, হো, 
| বলো হো। 
এই গানটির মূল টা একটী ইংরাজী গানের) 
“Nancy [.69৮--একটা নাঁবিকের ‘প্রিয়! বন্দনার গান । 
(২) ত্ৰিভূবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে 
না| করি ভয় 
এইটিও ইংরাজী স্থরের অন্থরূপে রচিত।- 

(৩) মরি ও কাহার্‌ বাছা, ও কে কোথায় নিয়ে যায়? 

আহা এ করুণ চোখে, ও কাহাঁর পানে চায় ? 

--এইটীর মূল সুর একটী আইরিশ গানের “Go 
where glory waits thee” 

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলিতে ছেন--"0০ where glory 
waits thee স্থুর্টী [000 Mourey Irish Melod.es- 
এর অন্তর্গত ! ২... (শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) 

‘বাল্মীকি প্রতিভা"য় অক্ষয়বাবুর কি কি গান আছে, 
কেহই ঠিক বলিতে পারেন নাই; তবে 
এই গানটার কথা ও সুর অঙ্গয়চন্দ্র চৌধুরীরই রচিত 

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদাবা । 

আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা ॥ 

(বাগেশ্রী ) 

“বালীকি প্রতিভাঁয় অক্ষয়বাঁবুর কয়েকটা গান আছে 

এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের 


সার্দামঙ্গল সংগীতের ছুই এক স্থানের ভাষ! বাবহার করা ' 


হইয়াছে । 

: এই গানটা “একডোরে বাঁধা আছি মোর! সকলে” 
খাম্বাজের. গম্ভীর স্থরে পূর্ববর্তী তাহার (অথবা জ্যোতিরিক্দ 
নাথ? ) “এক সুত্রে বাধা আছে সহশ্রটী মন” গানের 
অনুরূপ সুরে রচিত । স্থরটী সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্ত্র নাথ 

সংযোঙ্সগিত ৷ 

রাগের রূপটী পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে কয়েকটি .গানে= 
যেমন ‘অহং’ রাঁগিণীতে-__ 
“চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই” 
“বাল্মীকি প্রতিভা কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম 


পা 


২ পাইয়াছে। 


hl 


১০ম সংখা] 


সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই | ওই ছুটা গ্রন্থে 
আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতে উত্তেজনা প্রকাশ 
৮৯০১০, (শ্রাবণ সংখ্যা ভষ্টব্য )। স্থুরগুল! যেন 
নানাপ্রকার কথা কহিতেছে, এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে 


পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতি . 


বালীকি প্রতিভা | ৩১৭ 


দাদার. সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে স্থুরে কথা যোজনা 
চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি যে স্থপাঠ্য হইত তাহা নভে, 
তাহারা সেই স্থুবগুলির বাহনের কাজ করিত ।”-_ 
বোলীকি গ্রতিভা*র সৃষ্টির ইত্ভিইসি এই | 

গানগুলির গায়কী বা ‘গীতি বীতি'তেই বৈচিত্র ; 


এবং শুদ্ধ মলারে “রিম ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে্”--- কাঁওয়ালি ছন্দে - 


[ধা ণৃধা ] 

পাঁ-| পা-ধপা 
রি ০ম্‌ ঝি এম্‌ 
রণ -জ্ব 1-1 -স 
রে 2০0০০ 


সব এ শা 
বে 0০০0০ ০ 


মা পা 
ঘ ন 


না না 
ঘ ন 








৬ খ্টি 


চি মা মা 

গ গ Ll ৰ 
দেশী স্থরকে বিলাতী পিয়ানো যন্ত্রের তাগিদে প্রথা 
বিরুদ্ধ বিদেশী পোষাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গাহিবার 





পা 
ন, ঘ টা 


না" বর] স1 | 
ব র যে 9০ 








শভঙ্বীটিই বিলাতী, স্থরগুলি সম্পূর্ণ পরিচিত স্বদেশীয় । 


‘বাল্মীকি প্রতিভার স্যর সার্থকতা Herbert 
Spencerএর সেই রবীন্দ্র পরিচিত উক্তিতে “The various 
inflections of voice which accompany feelings 
of different kinds and intensities, are the germs 
out of which music is developed. It is demon- 
strable that these inflections and cadences are 
not accidental or arbitary; but that they 
are determinded by certain general principles 
of vital actions ; and that thejr expressiveness 
depends on this,” 

বাল্মীকি প্রতিভার পরে ভিন্ন রীতিতে কবি “মায়ার 
খেলা নামে অপর একটী গীতি নাট্য রচন! করেন, 
পরে সেই বিষয়ে আলোচনা করিব । 
বাল্সীকি-প্রতিভাঃ নাটক নয়, স্থুতরাঁং' নাঁটকীয়ত। সর্বত্রই 

(স্থপরিষ্ফুট হয় নাই। ববান্দীকি-প্রতিভা রবীন্দ্র কাব্য- 
প্রাতিভারও প্রথম যুগের প্রধান নিদর্শন; ইহাকে খণ্ডকাব্য 
বলিলে অন্তায় হয় না । 

নাটকীয়তা বা ঘটনাচিত্র কোথাও বিশেষ বৈচিত্র্য 
আনে নাই ; ছুই এক জায়গায় যেখানে আমাদের মন 
নিবিষ্ট হইতে পারিত, কবি সেখানে হঠাৎ সমাপ্তি 
করিয়াছেন। নাটকীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে এইখানে সুন্দর | 
বালিকা--একী এ ঘোর বন । এন্ু কোথায়? 


ূ 


মা ধপা 








না রখ সা | রা! ১ রা] | রাবার রা 
বরুযে 9০ |]|রিম্বৰিম্|ঘ ন ঘন 
শ1]যজাজ্ঞাজা রঙ মা বা রা সা -স! 


| 








শি০ হ বরেত০০ কর, 0 ০9০ 


পথ-যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না। 
কী করি এ আাধার রাতে? 
কী হবে মোর হায়? 
১ম দহ্থ্য .( বালিকার প্রতি ) 
পথ ভুলেছ্িস্‌ সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখতে চাস ? 
এমন জায়গা পাঠিয়ে দেবো, স্থুথে থাকবি বারো মাল । 
সকলে- হাঃ হাঃ হাঃ! হাঃ হাঃ হাঃ । ্‌ 
২য় (প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই? কেমন দে ঠাই? 
১ম--- মন্দ নহে বড়ো) 
একদিন না একদিন সবাই সেথায় হবো জড়ো । * 
7 হাঃ হাঃ ৃ 
২য়--আঁয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে টি দিইগে তবে, 
আর তাহলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে। 
সকলে--হাঃ হাঃ হাঃ ূ 
( সকলের প্রস্থান ) 
বনদেবীগণের প্রবেশ 


মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে খায়? ' 

আহা এ করুণ চোখে ও কাহার পানে চাঁয়? 

এই শ্রেণীর অভিনয় গীতি--আমাদের দেশের অতি 

পরিচিত । নেপথ্যে, কণম্বর, কথোপকথনে ঘটনার 
বিবরঠী, হাঁস্য কৌতুকের মধ্যে করুণ অথবা জটিল বিষয়ের 
পূর্বাভাস--এই ['৪০৷॥i৫৷০ গুলি কবি যাত্রা হইতেই সংগ্রহ 
করিয়াছেন । 





“ফুল ফুটবে” 


শ্রীদীপ্তি দেবী 


(৩) 
সিঙ্গাপুরের পতনের পর কলকাতা সহরে আর 


মান্য রইল না। যে যেখানে পারল পালাল। চারিদিকে 


যত স্থল কলেজ ছিল তারাও একে একে উঠে গেল 


কলকাতার বাইরে । সকলের মুখে এ এক কথা। 
কোলকাতার অন্ততঃ ৩০৩৫ ম'ইল দূরে না থাকলে 
বোমার চোটে আর কাউকে বাচতে হবেনা। নান! 
রকম গুজব ছুটতে লাগল লোকের মুখে মুখে । কেউ 
বলে আর কয়দিন..পর কলিকাতা সহরের আর কোন 
চিহ্ন থাকবে না। কেউ বলে জাপানীরা এলে কারু 
ঘরে আর মেয়ে থাকবে না। এই রকম আজগুবি অনেক 
কথাই শোনা, গেল লোক মুখে । অনিন্দিতা চিন্তিত 
হয়ে পড়ল তার স্কুলের জন্য | স্কুলটিকে কোথায় সে 
স্থানান্তরিত করবে? বাইরে কি আর বাড়ী পাওয়া 
যাবে? স্থরেশের সঙ্গে পরামর্শ করল। সেও বিশেষ 
কোন উপায় স্থির করতে পারল না। 

শেষে এ সমন্তার সমাধান করলেন হেমাজিনী দেবী । 
(তিনি দুই ভাই বোনকে চিন্তিত দেখে বল্েন_“অত 
ভাবছিস্‌ কেন তোর! ? আমাদের দেশের বাড়ীতে তো স্কুল 
উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারিম ?* স্থরেশ বল্ে_“কিস্ত পিসিমা, 
আমি যে তোমাদের দু'জনকে দেশে পাঠিয়ে দেব”-- 
পিসিমা হেসে বলেন-_-“তুই অনেক দিন দেশে যাস্নি, তাই 
বাড়ীর কথা তোর মনেই নেই। আমাদের কি আর 
একটা বাড়ী? ভিতরে আছে অন্দর মহল, আর বাইরে 
আছে . বৈঠকখানা বাঁড়ী। বারবাঁড়ীটাতেই ইদানিং 
বাবা থাকতেন, সে বাড়ীটাতে একটি। মাঝারি রকমের 
পরিবার স্বচ্ছন্দে থাকতে পাঁরে। 
ভিতর বাড়ীটাতে স্কুল হ’ক, আদ বার-বাড়ীটাতে জামা 
থাকৃব”--পিসিমীর কথা শেষ ভরতে না হ'তে অনিন্দিতা 
আহ্লাদিত হয়ে বল--“এ ব্যবস্থা যদি হয় তা হলে খুবই 


আমি বল্ছি তাই, 


ভাল। একা হেডমিষ্ট্রেসের উপর এতগুলি মেয়ের ভার 
দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম ন11” 

স্থরেশও খুসী হয়ে সম্মতি দিল। অনিন্দিতা 
বন্ধ স্থরেশকে--কিস্ত দাদা, তোমাকে আসতে 
হবে। তোমাকে একা এখানে ফেলে আমর! 
কি করে যাব? চাকর বাকর সব পালাবে, 
তোমার খাওয়া দাওয়ার কি হবে? একলা এ বাড়ীতে 
তোমার থাকা কিছুতেই চল্বে না।” সুরেশ বল্ল 
“আমার যাওয়া তো হয় না অনিন্দিতা, আপিন যে তা 
হ'লে বন্ধ হয়ে যাবে । আমি মনে মনে একট! ব্যবস্থা 
করে রেখেছি । Red (7৮০55 থেকে এ অঞ্চলে একটা ' 
ফ্লাট ভাড়া চাচ্ছে। আমি মনে করেছি নীচের তলাটা 
খাঁলি করে ওদের ব্যবহার করতে দেব। ভাড়া নেব না। 
তা হ'লে প্রয়োজন হুলে ওদের ওঠান সহজ হবে । অথচ 
ওর! থাঁকূলে বাড়ীর হেপাজত করবে । চাকর বাকরের 
দরকার হবে না। আমি ক্লাবেই খাওয়া দাওয়া ক্রব |” 
“কিন্ত দাদা, আমরা যে তোমার জন্য সমস্তক্ষণ চিন্তার 
মধ্যে থাকব”-_-অনিন্দিতার কথাতে সায় দিয়ে বলেন 
সুৱরেশের পিসিমা--“আমাদের প্রাণটাই এত মুল্যবান 
হ'ল?” সুরেশ হেসে বল্প--“বুঝছ না পিসিমা, তোমাদের 


£নিরাপদে রাখতে পারলে আমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে 


থাঁকৃতে পারব। যদি সতাই তেমন তেমন প্রয়োজন 
হয় আমি একা থাকলে যেমন করে হ’ক বেরিয়ে পড়তে 


পারব! কিন্ত তোমরা! থাকলে তোমাদের নিয়ে''আমি 
ক্মারও বিপদে পড়ব।” তারপর পিসিমা ও ভগ্নীকে 
অভয় দেবার জন্য বল্ল স্থরেশ--“আমি দশ গ্যালান 
পেট্রোল আলাদা করে রেখে দেব। তেমন.অবস্থা হলে 
ধ1করে মোটরে বেরিয়ে পড়ব। জিনিষ পত্র সব আগে 
থেকে তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব, তাহলে একবস্তে 
বেরিয়ে পড়তে পারব? 


১০ম সংখ্যা ] 
এই রকম বুঝিয়ে স্থরেশ তার পিসিমা ও বোনকে 


ঠাণ্ডা করল। দেশের বাড়ীতে হেমার্গিনী দেবীর 
দুর সম্পর্কের এক দাদা ছিলেন। তিনিই বাড়ীর ও 


4৫দশের জমীদারীর সব দেখা শোনা করতেন। এই 


% 


১ অনিন্দিতাকে দেখে বল্লেন-“এই ; বুঝি শ্বেতার মেয়ে? 
দেখতে অবিকল তার মত 


নগেন দাদাকে চিঠি'দ্িলেন হেমাঙ্গিনী দবেরী। ঠিক হ'ল 
থলের ' আসবাব পত্র ইত্যাদি সব নিয়ে আগে যাঁবেন 
হেমাঙ্গিনী দেবী ও অনিন্দিতা। : 


শিক্ষয়িত্রীদের নিয়ে আমবেন। স্কুলের পুরাতন ক্লার্ক 
অনস্তবাবুও সঙ্গে থাকবেন । জন পঞ্চাশেক মেয়ে বিদেশে 


যেতে রাজি হ'ল। ৃ | 
শুভদ্িন দেখে যাত্রী করলেন মাসি বোনঝিতে । 
অনিন্দিতীদের' ট্রেণ যখন ষ্টেশনে এসে. থামল, 


। তখন হেমার্দিনী- দেবী মুখ বাড়িয়ে . দেখে বল্লেন 


“এ ধে নগেনদা দাড়িয়ে আছেন, আয় নেমে আয়।” 
অনিন্দিতা চট্‌ করে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। নগেনদা 


অনিন্দিতা তার নগেন 
মামাকে প্রণাম করল। তারপর একটা ছই- দেওয়া 
গরুর গাড়ীতে নগেনবাবু তুলে দিলেন হেমার্দিনী”ও 
অনিন্দিতাকে।' সঙ্গে তাদের দাসী ' “বিন্দে” উঠল। 
স্কুলের এবং হেমাঙ্গিনীদের যে সব ভারি ভারি জিনিষপত্র 
ছিল তা নামিয়ে নিয়ে নগেনবাৰু পরে যাবেন ঠিক ত’ল। 
হেমাঙ্িনীদের গাড়ী ছেড়ে দিল । 

গরুর গাড়ীতে অনিন্দিতার এই প্রথম যাত্র। গ্রামের 
সঙ্গে বলতে গেলে তাঁর এই প্রথম পরিচয়। সে মুখ 
বাড়িয়ে চলল ্ব দেখতে দেখতে । একটা পাখী মিষ্টি করে 


ডেকে উঠল, অমনি অনিন্দিতা জিজ্ঞাদা করল-_-*ওটা কি ' 
মাসিম! বল্পেন_-“ও হ'ল পিউ: 
কাহি? শুনছিন ন! বল্‌ছে পিউ কাহ! ? পিউ কাহা? 


প্রাথীর ডাক, মাসিমা! ?” 


পিউ কাহা ?” অনেক দিন পর গ্রামের এই সব পাখীর ডাক, 


গুঁনে হেমাঙ্গিনীরও কম ভাল লাগছিল না। তিনিও : 


বল্তে বল্‌তে চলেন--"'এ দেখ আমাদের কুমরদের বাড়ী ॥. 

ইষ, চালে কত লাউ হয়েছে দেখ ।”-_-তারপর একজন 

পথিককে দেখে বল্লেন-_“হ্যারে হারান, চিনতে পা'রছিস্‌ ?* 
২ | | 


| "ফুল ফুঁটবে'- 


[দে সব গোছগাছ করে 
রাখবেন তাঁরা। তারপর" হেড়মিষ্ট্েদে সব ছাত্রী ও 


কাটতে পারেন নি'তিনি। 


ছিল 


৩১৩ 


“হারান বলে যাক ডাকলেন মাসিমা, সে তাড়াতাড়ি 
ফিরে বল্ল--প্দগুবৎ হই দির্দিমূণি, ভাল আছেন? অনেক 
দিন পরে গেরাঁমে এলেন”--তারপর অনিন্দিতার দিকে 
দেখে. জিজ্ঞাসা করল--“উটি কে দিদিমণি ? ছোড়দিমণির 
মেয়ে? দাদাবাবুর মুখে শুন্লাম তোমরা দু'জনে এবার 
গেরামে এসে থাকবে । কি একটা পাঠশালা খুলবে । 
তা বেশ, আবার আমাদের গেরাম জেগে উঠবে। বড় 


কত্তা গিয়ে অবধি সব যেন ঝিমিয়ে গেছে ।” 
অনিন্দিতা আগ্রহভরে দেখছিল এইপব পথিকদের দিকে । 


অধিকাংশই হেমার্দিনীর চেনাঁ। বেশীর ভাগই তাদের 


গ্রজা। এবার গরুর গাড়ী নামলো মেঠো রাস্তায় । মাসিমা 
বলেন--“& যে চক মেলান বড় বাড়ীটা দেখছিদ? এট! 
হ'ল আমাদের বাঁড়ী।” একটা! প্রকাণ্ড সাঁবেকি জমিদার 
বাড়ীর সামনে গাঁড়ী এসে থামল. রাধুনী বেরিয়ে এসে 
প্রণাম করল হেমীঙ্গিনীকে । -তাঁরপর অনিন্দিতাকে দেখে 
বল্প-="ইটি বুঝি ছোঁড়দিমণির , মেয়ে? ঠিক দেখতে ভার 


: মৃত |. মনে হচ্ছে দিদিমণিই'বুঝি'সামনে. দাঁড়িয়ে আছেন ।” . 


নগেনধাবু বাড়ী ঘরদোর আগে থেকে পরিষ্কার 
করিয়ে বাখিয়েছিলেন এবং -মোটামুটি সব ব্যবস্থাও 
ঠিক ছিল৷ .স্ানের "ঘরে ভোলা জলে গা ধুয়ে নিল 
অনিন্দিতা । হেমাঁঙ্গিনী দেবী বেশ করে পুকুরে ডুব দিয়ে 
নেয়ে নিলেন। অনেক দিন এমন করে পুকুরে সশতারু 
মনের সাধে নেয়ে উঠে 
গেলেন ছাদে। অনিন্দিতাঁও সঙ্গে গেল। হেমাঙ্গিনী 
অনিন্দিতাকে সব পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন“ 
দেখ আমাদের বিল। এমন মিষ্টি 'জল এ অঞ্চলে আর 
কোথাও নেই । এ দেখ, -বিলের ওপারে মুসলমানদের 
ঘর। ও ওপাশে থাকে মালোরা, বা দিকে এ যে বড় 
তেঁতুল গাছ দেখছিল? এদিকে হ’ল গয়লাঁদের ঘর । 


_ তারপর দেখছিস কত বড় জঙ্গল? এ জঙ্গলের ভিতর 


এখনও বাঘ বের্য়। গঙ্গা কত সরে গিয়েছে দেখেছিস ? 
এ যে বালির: চর দেখ! যাচ্ছে না? ওখানে আগে গঙ্গা 
তোদের কেতাবে পড়িঘনি? টচাঁদরায়, কেদাঁর 
বায়েরকথা? এখানে চা রায়ের আমলের ভাদ্বা মন্দির 


আছে। লোকে বলে গুরু একটি ইট যে ঘরে তুলে এনেছে 
সে নির্বংশ হয়েছে ।” 
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এইভাবে মাসিমা অনিন্দিভাকে পরিচয়: 
করাতে লাগলেন তার মামার বাড়ীর গ্রামের 
সঙ্গে। খানিক পর নগেনবাবু এলেন মাল নিয়ে । তারপর 
তিনিও ছাদে এসে বল্লেন--“হেমা, তুই ও সব নতুন 


বাড়ীটাড়ী গুলো দেখিস নি, না?” .. তারপর দূরে একটা. 


কারখানার মত যায়গা দেখিয়ে বলেন-“ঁটা হ'ল 
মিলিটারি “ক্লারখানা ।' কলকাতা থেকে একজন বড় 
ইঞ্জিনিয়ার এসেছে এই. সব এ্যারোপ্রেন ঠিক করাবার 
জন্তে। এ ধারে যে বড় আম--বাঁগান ছিল সে সব কেটে 
ফেলে মস্ত এ্যারোড্রাম তৈরী হয়েছে। যিনি এই 
কারখানার তত্বাবধান করেন তিনি আমাদেরই স্বজীতি-- 
অরুণ চাটুষ্যে বুঝি তার নাম। তাঁকে মবাই. ক্যাপটেন 
চ্যাটাজী বলেই ভাকে। ছেলে মানুষ হলে কি হবে? খুব 
কাজের লোক । অনেক বিলিতি ডিগ্রী আছে ওর।৮ . 


হেমাঙ্গিনী দেবীর এসব নতুন ব্যবস্থা ভাল লাগল না 
তাদের শান্তিপূর্ণ ঘুমন্ত গ্রামে গিলিটারিদের আগমন . 


তাঁর মোটেই লাগছিল না ভাল। তিনি একটু বিরক্ত 
হয়েই বলেন--“বাবা, এই মিলিটারিদের হাত থেকে 
কোথাও কি উদ্ধার আছে? সহরে ঘুরছিস, 
গেরামে এসে দৌরাত্ম কর! কেন?” নগেনবাবু হেসে 
বঞ্ধেন--“ভুলে যাচ্ছিস কেন যে একট! বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ 
বেধেছে ?* হেমাঙ্গিনী অনিন্দিতাকে দেখে বল্লেন 
“সন্ধ্যা নেমেছে, আর খোলা চুলে ছাদে থাকিস নে। 
নেমে আয়।.. এতদিন, পর দেশে এলাম আজ তুলসী 
তলায় সন্ধ্যা! প্রদীপ আমিই, জালাব।” বলে নেমে গেলেন 
হ্মার্দিনী দেবী = 
সেই সঙ্গে নগেনবাবুও গেলেন নেমে কিন্ত 
নামল না আনন্দিত । সে ছাদের প্রাচীর ঠেস দিয়ে 


' দীড়িয়ে দেখতে লাগল চাঁরদিক। .এদূরে বিলের জল 


কাকের চোখের মৃত চকচক করছে। তার উপর অস্ত 


রবির শেষ রশ্মিটুকু পড়েছে। দুরের তাল গাছের সারির 


পিছনের আকাশ লালে লাল। রাখালদের ছোট. ছেলের! 
এক পাল গরু-নিয়ে যাচ্ছে ঘরে। গরুর গলার ঘণ্টার মিঠে 
আওয়াজ আনছে ভেলে । দূরের এ বাশের সাকোট্টার 
উপর মালোদের ছেলেটা বসে বাজাচ্ছে তাঁর বাশের বাঁশী । 


বঙ্গলক্মী--ভাদর, ১৩৫৭ 


-১. দিলে রাস্তার ৰ 
“ছিল তাতে লেখা । কিন্তু শুধু নাম দেখেই - তো লোকে .. 


ঘোর! 


[ ২৫শ বধ 


তাঁর মনের গোপন দুঃখ সে ধেন একে দিচ্ছে সন্ধ) 


আকাশের বুকে বীশীর স্থরে। বিলের পাশের এ মেঠো রাস্তা : 


দিয়ে, কোন্‌ এক উদ্বাসী গেয়ে যাচ্ছে রামপ্রসাদের একথানা 


গান, ৷ অনিন্দিতা মনে মনে ভাবতে লাগল তার জীবনের. ২: 


কথা। তার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে আবার 
আরম্ভ হ'ল নৃতন' একটি অধ্যায়। যে গুরুভার সে মাথায় 
তুলে নিল সে তো পারবে তা বইতে ? ? এত গুলি 
মেয়েদের রক্ষা করবার. দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁরই উপর । 
চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে । এই বিপদের মধ্যেই 
স্থির হয়ে তাকে সব কাজ করে ধেতে হবে। 
(8) 

পরদিন স্কুল সাজাবার কাজ, নিয়ে পড়ল অনিন্দিতা । 
ঘর দোর সব গুছিয়ে ফেলে সে একটা সাইনবোড”টাঙ্গিয়ে 
দিকে। বড় বড় হরপে স্কুলের নাম 


মেয়ে 'ভত্তি করবে না? এখানকার সব মাতব্বর ব্যক্তি 


যাঁরা আছেন তদের সহানুভূতি না পেলে স্থানীয় ছাত্রী. / 


গ্রহ করা তার পক্ষে কঠিন হবে। নগেনবাঁবু এ 
গ্রামের প্রায় সকলকেই ভাল করে চেনেন। তিনি 
অনিন্দিতাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে দিতে রাজি হ’লেন। স্কুলের প্রধান! শিক্ষয়িত্রী 
নমিতা দাশ ও স্কুলের পুরাতন কর্মচারী অনস্তবাবুকে সঙ্গে 
নিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে ছু*চার্দিন 


' অনিন্দিতা অপেক্ষা করে রইল। সামনের শনিবার স্কুল 


উঠে আসবে, তারপর ববিবারটী বিশ্রাম করে সোমবার 
থেকে স্কুল বসবে। .এই রকমই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
স্কুল গোছাতে অনিন্দিতার প্রায় সারাট! দিনই কেটে 


গেল! শেষে গা ধুয়ে সে খন সবে চীয়ের পেয়ালাতে 
চুমুক দিচ্ছিল তখন সন্ধ্যা নেমেছে। চা পান করে... 
অনিন্দিতা একটু বাগানে বেড়াতে. লাগল। তারপর] 


ঘুরতে ঘুরতে মে ফটকের বাইরে গিয়ে দীড়ান। ফটকের 


সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে একট! লাল রাস্তা? তার *" 
পাশে পড়ে রয়েছে বিস্তৃত সবুজ মাঠ) -তারই কোল 


ঘে'সে চলে গিয়েছে একটা সরু নদী | 


অনিন্দিতা সহরের এদো পচা. গলিতেই 


ed 


১০ম সংখ্যা ] 


মান্য - খোলা মাঠ, গাছ পালা, নদী : বিল, 
এ সব কিছুরই সঙ্গে তার পরিচয় ছিলনা 'এর 
আনে। সে ওঁ ছোট জঙ্গলা নদীর -আকর্ষণ' কাটিয়ে 


-- উঠতে পারল না।: সে রাস্তা ধরে হাঁটুতে সুরু করে দিল | 


1 


ঝোকের মাথায় নে যে বাড়ী থেকে কতখানি, দরে এসে 
পড়েছে তার-ঠাওর হ’ল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে সে বসে 
পড়ল একট! গাছের তলায়। এই গাহটার নীচে পড়েছিল 
একট! মস্তবড় গু'ড়ি। অনিন্দিতা-বস্ল এ গু'ড়িটার উপর । 
পিছনে ছিল একট! প্রকাণ্ড ঝোপ । তার দৃষ্টি কিন্ত 


পড়ল ন! সে দিকে। সার! দিনের পরিশ্রমের পর্‌ এতট! 


LL. 


পথ হেঁটে এসে সে সত্যই হয়ে পড়েছিল পরিশ্রান্ত। . 

ক্রমশঃ সূর্য্য গেল ডুবে। আকাশের আলো স্নান হয়ে 
এল। মুনিষরা তাদের কাজ সেরে চলেছে যে যার ঘরে, 
দুর থেকে দেখতে পেল অনিন্দিতা। তারও বাড়ী ফেরবার 
দরকার, কিন্তু সে যেন কিছুতেই উঠতে পারছিল না। 
একটা আরামের অবসাদ ঘিরে ফেলেছিল তার দেহ মনকে । 


"১7 সে যেখানে বসেছিল তার বাদিকে ছিল সেই ছোট্ট জঙ্গলা 


নদীটা। অনিন্বিতা যেই দিকেই মুখ করে বসে দেখছিল 
নদীর আসে পাশের শোভা । কখন যে একটি মন্য্যমূ্ত 
তার দিকে আসছিল এগিয়ে তা’ সে টেরই পেল না। 


পিছনের ঝোপে একটা সরসর আওয়াজ হ্‌’ ল| তাও 


পৌছল না তাঁর কানে। 
হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন বলছে “উঠে পড়ুন! 
দাড়ান!” অনিন্দিতা চম্‌কে . চেয়ে দেখে 
খাকিপোঁধাকপরা সৈনিক" “তাকে, উঠে 


সরে 
একজন 


যাবার আদেশ করছে। সে কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক 


হয়ে চেয়ে রইল লোকটির দিকে ।' মানুষটি এবার. গম্ভীর 
মুখে বল--“মাপ করুন!” তারপর তাঁর বাছ ধরে তাকে 


এ গুড়িটার উপর থেকে তুলে একটু দুরে দাড় করিয়ে দিল। 


শে পা 


ts 


অনিন্দিতা কিছু বলবার আগে লোকটি বল্ল--“আপনি 
কি এই প্রথম গ্রামে এসেছেন? জানেন ন! যে সন্ধ্যার পর 
ঝোপের পাশে. এমন করে কেউ বনে থাকে ' না?” 
অনিন্দিতার রাগ হুল। রাগ করে সে কি একটা বল্তে 
যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি তার আগেই বল্ল--“আমার পায়ের 
দিকে চেয়ে দেখুন !” 


নি ভা ফুল ফুট্‌বে i. 


৩১৫ 


স্বর শুনে মনে হ’লু লোকটির আদেশ করা অড়্যাস 
আছে। তার আদেশ পালন করবার কোন ইচ্ছা ছিল না 
অনিন্দিতার, তবু কি জানি কেন সে চেয়ে দেখল লোকটির 
পায়ের দিকে, তারপর বলে উঠলো--সর্ধনাশ! আপনার 
পায়ের নীচে যে একটা সাপ!” 

“আর এক সেকেণ্ড দেরি হলে সাপটা! আমার মিলিটারি 
বুটের নীচে না থেকে আপনার পায়ের উপরই পড়ত ৷” 
অনিন্দিতা অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। 
লোকটি তখন দেখছিল সাপটিকে ৷ বিষাক্ত বলেই মনে 
হল। সাপের মাথাটা চাঁপা ছিল তার বুটের নীচে । 
তখনও তার দেহট! থেকে থেকে কাপছে। অনিন্দিত! 
বল্ল--“সাপটী তো এখনও মরেনি? কাউকে ডাকব ?” 

“কাকে ডাকবেন ? এ অঞ্চলে কারু তো আসবার হুকুম 
নেই। এটা মিলিটারি এলাকা। আর একটু পর থেকে 
মিলিটারি ক্যাম্প আরম্ভ । ভাগ্যে আর খানিকট! এগোননি । 
তা হ’লে হয়ত ক্যাম্পের সেন্টার হাতে নির্ধ্যাতিত হতেন।” 
অনিন্দিতা ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে বন--“এর 
একটু আগে থেকে'মিলিটারি এলাকা আরম্ত হয় তা তে! 
জানতাম না । আমার মেয়েদের তাহলে এদিকে আলতে 
মান! করেদেবো।” লোকটী এবার আশ্চর্য্য হয়ে চাইল 
অনিন্দিতার দিকে। _ব্ু্“আপমার মেয়েদের বলেন? 
কটা মেয়ে আছে আপনার ? 

অনিন্দিতা একটু মুচকে হেসে বল-- “তা গোটা 
পঞ্চাশেক হ'বে। আর. এখানে থাকৃতে থাকৃতে 

খা আরও বাড়বে বলে. আশা রাখি।* দুজনে 
এবার. হেসে উঠল। “আপনি বুঝি এ বালিকা বিদ্যালয়ের 
কথা বলছেন? অপনিই কি এ স্থুলের হেডমিষ্রেস ?” 
জিজ্ঞাদা করল লোঁকটি। 

অনিন্দিতা একটু গম্ভীর হয়ে বন্প_-“আমি স্কুলের 
সেক্রেটারী-__অনিন্দিতাঁ মুখার্জী ৮ লোকটিও সঙ্গে 


সঙ্গে বল্ল-_“আমি উপস্থিত এই মিলিটারি ক্যাম্পের 
| চার্জে আছি-আমার নাম অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে 
এখানে আমাকে সবাই ক্যাপটেন চাটার্জ্জি বলেই জানে” 


“আপনিই বুঝি এই সব এরোড্রোম ইত্যাদি তত্বাবধান 
করেন ?” জিজ্ঞানা করল অনিন্দিতা। 


UJ 


০১৬ 


লোকটি : একটু মুচকে হেসে বল্প--“আমাঁয় বদনাম 
এর মধ্যেই - আপনার কানে পৌচেছে?* “ভয় পাবেন 
না! 
প্রকাশ পাঁয়নি। আমার নগেন মামা তো বরং আপনার 
সুখ্যাতিই করছিলেন!” হেসে বল অনিন্দিতা । অরুণ 
এবার- জিজ্ঞাস! করল--“আপনি এখানকার জমীদার 
বাড়ীর দৌহিত্রী ?”. 

একটা ক্ষুদ্র “হ্যা বেরুল অনিন্দিতার মুখ থেকে । 
অরুণ বন্ত-_“নগেন বাবুর সঙ্গে আমার খুব পরিচয় 
আছে। তিনি আমায় স্নেহ করেন বলেই বোধ হয় আমার 
বিষয় দুটো ভাল কথা বলেছেন। অন্ত কেউ বোলবে না। 
এই যে ধরুন না আপনি? আপনি কি বল্বেন ন| যে 
একট! ক্ম্সভ্য জানোয়ার আপনাকে রাস্তায় একলা পেয়ে 
অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছে ?” মুচুকে হেসে বল্ল অনিন্দিতা, 
“যে আমাকে সর্পাঘাতে মৃত্যু থেকে বাচিয়েছে তাকে 
অসভ্য জীনোয়ার ছাড়া আরকি ব্দ্‌তে পারি ব্লূুন?” 
অরুণও এবার একটু হাসল। 

অনিন্দিতা দুরের বনটার দিকে দেখিয়ে বন্প-:শুনেছি 
এ বনে এখনও বাঁধ বেরয়। অনেক রকমের বন্য জন্তও 
নাকি ওখানে পাওয়া যায়?” “অনেক রকমের বুনে! জস্ত 
এ জঙ্গলে আছে সত্য, তবে এ অঞ্চলে অনেক বুনো মানুষও 
- আছে; আপনাকে আগে সীবধান করে দিচ্ছি অনিন্দিতা 
দেবী। যদি কোন সৈনিক আপনার স্কুলের দিকে কোন 


গোলমাল করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেবেন। 


আপনার এলাকাটাকে তাহলে out of bounds for 
9008 করে দেব |” 


বঙ্গলক্মী--ভা, ১৩৫৭ 


আপনার বদগুণ গুল এখনও বোধ হয় তেমন করে | 


[.২৫শ বৰ্ষ 


আমার টর্চটা নিন”--অরুণ তার নিজের টর্চটা এগিয়ে 
দিল অনিন্দিতার দিকে। 

. অনিন্দিতা মাথা নেড়ে বল্প--“সে হয় না। এ অদ্ধকাঁর 
পথে আপনিই বা যাবেন কি বরে? আমি বরং ফির্র ১ 
'লোঁকালয়ের দিকে । আপনি জঙ্গল পার হয়ে” অরুণ 
দৃঢ় ভাবে বল্ল--“আমাকে বেশীদূর যেতে হ’বে না। তাছাড়া 
এসব পথ আমার পরিচিত। আপনি সবে এ গ্রামে 


" এসেছেন। আপনাকে কিছুতেই এ অন্ধকারে যেতে দিতে 


পারি না। বিশেষতঃ যে সাপটাকে মেরেছি: তার জুড়ি 
নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোথাও ৷” 

অনিন্দিতাও অরুণের মত দৃঢ় শ্বরে বল্ল--“আঁমিও 
আপনাকে অন্ধকারে যেতে দিতে পারি না। টর্চ না 
থাকার দরুণ যদি অস্থবিধায় পড়তে হয কাউকে, তো সে 
অস্থ্বিধা ভোগ করতে হবে আমাকেই ; আর যদি সাপের 
কথা বলেন তবে শুধু টর্চ থাকলেই কি আমি পার পাব?” 
হাঁক চটি পরা পাখানা দেখিয়ে বল্ল অনিন্দিতা_“এই 
চটির চাপে তো আর সাপ মরে না? তারপর যদি. স্‌. 
স্দীহার1 হয় তবেতো আরও ভীষণ. মূর্তি ধারণ-করবে 
দে! টর্চের গঙ্গে তাহলে আপনার মিলিটারি বুট . 
_জোড়াটাও যে দিতে হবে?” 

অরুণ একবার মৃদু আলোতে ভাল করে দেখে নিল 


* অনিন্দিতাকে, তারপর বল্ল “চলুন! আপনাকে বাড়ী 
পৌছে দিয়ে আলি” অনিন্দিতা কোন কথা বল্ল না। শুধু 


কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে চাইল অরুণের: দিকে। নিঃশব্দে 
তার! পথ বেয়ে চল্ল। অরুণ অন্যমনস্কভাবে যে রকম বড় 
বড় পা ফেলে তার চল! অভ্যাস সেইভাবে চল্তে লাগল। 


সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে, চেয়ে. ধন্যবাদ জানাল অনিন্দিতাঁ। অনিন্দিতা কিছুক্ষণ জোরে জোরে পা ফেলে অক্ুণের সঙ্গে 


অরুণের পায়ের নীচে যে সাপটা ছিল তাঁর দিকে সে চেয়ে 
বল্প--“এব্র এটা মরেছে দেখছি।» তারপর অনিন্দিতার 
দিকে চেয়ে ব্ল-_“জমিদার বাড়ী তো এখান থেকে বেশ 
খানিকটা দূর! অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে টর্চ আছে 
তো?” লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল অনিন্দিতা--“আমি তো 
এতদূর আসব বলে মনে করিনি ?'? অনিন্দিতার কথা 
শেষ হ'তে না হ'তে বল অরুণ--প্সর্বনাশ ! এ অন্ধকারে 
"এ পথ দিয়ে যাওয়া তৌ ঠিক হ’বে না? আপনি না হয় 


চল্বার চেষ্টা করল কিন্তু একটু পরেই হাপিয়ে উঠে সে 
রাস্তার মাঝে দাড়িয়ে পড়ল। অরুণ একা কিছুদূর এগিয়ে 
গেল, তারপর হঠাৎ তার মনে হ'ল অনিন্দিতা তার সঙ্গে ] 
নেই। ফিরে দেখে মাঝ পথে সে দাড়িয়ে আছে। 
তাড়াতাড়ি অরুণ ফিরে গেল্‌ অনিন্দিতার কাছে। “ক্ষমা 
করুন, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আমার এই বুট পরা 
পায়ের সঙ্গে. প৷ ফেলে চলা আপনার পক্ষে অপস্তব। তা? 
আপনিও তো বেশ! আমায় একটু থাম্‌তে বল্তে পারেন 


১০ম সংখ্য! ] 


নি 0” তারপর একটু হেসে বল্ল--“অস্ততঃ একটা বন্য অন্তর 
সঙ্গে আজ পরিচয় হ’ল আপনার কি বলুন ?” অনির্দিতা 


তখনও স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে দেখে “অরুণ চিন্তিত 


এ. হয়ে জিজ্ঞাস করল--*র্কি হল? আপনার কি শরীর 


খারাপ করছে ?” 
খারাপ নয়, একটু দম নিচ্ছিলুম । চলুন যাওয়া যাক্‌ 
তারপর একটু হেমে বলে-”আজ আপনার ছুর্গতির 
একশেষ হ'ল। কার মুখ. দেখে উঠেছিলেন 
বলুন তো?” | 

অরুণ একবার চাইল অনিন্দিতার দিকে, তারপর 
মৃদুন্বরে বললে--“সেটা ভাববার বিষয় বটে।” - তারপর 
জমীদার বাড়ীর দিকে দেখিয়ে বললে অরুণ--“এ আপনার 
বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আর বেশী হাটতে হ'বে না 
আপনাকে | ভবিষ্যতে মনে রাখবেন এটা কোলকাতা 
সহর নয়। পাঁচ হাত অন্তর গ্যাসের আলো নেই। 
সর্বদা একটা টষ্চ বা ল্যাণ্টার্ণ নিয়ে বেরুবেন যদি 
অন্ধকার রাত হয়।” 


অরুণ গেট থেকেই ফেরবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু 
অনিন্দিতা. তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত পাঠাতে পারলে নী। 
ভদ্রতায় বাধ । যে তাঁকে অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচাল সেই 
ব্যক্তিকে এম্‌নি করে বিদায় দিতে পারল না সে। নীচু গলায় 
বল্প--“ভিতরে চলুন ? আপনি তো নগেন মামাকে চেনেন। 
তিনি আপনাকে দেখে খুসী. হ'বেন।” অরুণ একবার 
চাইল অনিদ্দিতার দিকে, তারপর বল্ঈ--“আপনি আজ বড় 


রা 
দূ ৮ 


ফুল ফুটবে 


মৃদু স্বরে অনিন্দিতা বল্পে_ “শরীর 


৩১৭ 


পরিশ্রীস্ত। আজ আপনাকে বিরক্ত বরা কি ঠিক হ'বে 1” 
অনিন্দিতা পু ব্--"আস্থন |) * 

- 'জমীদার--বাঁড়ীতে এদিকে হলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। 
অনিন্দিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পে 
রাস্তাঘাট চেনে না। কোথায় সে গেল? চারিদিকে 
মিলিটারিদের আড্ডা বসেছে। তারা তো সব 
লোক ভাল নয়! সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। হেমাঙ্গিনী- 
দেবী বসে গেলেন মাল! জপতে । কোন বিপদ লাম্নে 
দেখলেই তিনি মালার সহায়তা নে'ন। নগেনবাবু 
ল্যান্টার্ণ নিয়ে বাইরে খুঁজতে বেরুতে যাচ্ছেন এমন সময় 
অনিন্দিতা বাড়ী ঢুকল অরুণের সঙ্গে । অনিন্দিতার মুখে 
সাপের কথা শুনে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়ল। মাঁসিযা, 
নগেনমামা দু'জনেই অরুণকে তাঁদের গভীর কৃতজতা 
জানালেন। হেযাঙ্গিনী দেবী মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাঁড়বেন 
না অরুণকে তিনি ম্পষ্টই বলে দিলেন। অনিন্দিতা বল 


“এত রাতে শুধু মিষ্টিমুখ করিয়েকি হাবে? তার চেয়ে 
একেবারে রতের খাওয়াটা খাইয়ে দাওন! ?” 

এবার অরুণ হেসে বল--*তা’তে বাজি আছি। 
ক্যাম্পের খাওয়া খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছে। 


তাছাড়া আমাকে এত ঘুরতে হয়, যে অনেক সময় শুধু 


টিনের খাবার খেয়েই কাটাতে হয় কতদিন। বাতের 
খাওয়ার লোভ সামলান শক ।” অরুণের ক্থাম 
হেমার্গিনী দেবী একেবারে গলে গেলেন-”““আহা, 


' বাছারে, শুধু টিনের ছাই পাশ খেয়ে কি মানুষ বীচতে 


পারে:? তোমার বাবা যেদিনই সুবিধা হ'বে সেদিনই 


- এখানে এসে চাটি ডাল ভাত খেয়ে. ষেও।” 


পা 


নর রর ৮” জার 


ৃ রর রিনা উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন_- 
- , *জগৃৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্বব। 
.. বাদালী আজ গানের রাজা, বার্দালী নহে খর্ব ॥ 


বাংলা গানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ভারতচন্দ্রের | 


. সময়ে; শ্রীচৈতন্ত প্রভাবিত ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীতে 
অতি জন্মার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর অজন্মার শেষে বাংলার 
কাব্যগগনে দুইটি জ্যোতিস্কের উদয় হইল-_ভারত চন্দ্র 
(জন্ম ১৭০২) ও বামপ্রসাদ (জন্ম ১৭২০.?)। 

_ দেশে তখন শাস্তির অভাব, উচ্চ আদর্শের অভাঁব-_- 
ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা, কাপালিকের ইন্দ্রজাল, সহজিয়াদের 
. অভিযান বাংলার সমাজজীবন তখন বিপর্যস্ত করিয়াছে; 
ষোড়শ শতাব্দীর অঙ্গপম বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব তখন 
একান্ত মন্দীভূত, নানাবিধ “মঙ্গল কাব্যের প্রতি সাধারণের 
আকর্ষণ লুপ্তপ্রীয় ; লিখিবার বিষয়বস্তু ও শিক্ষিত লোকের 
“অভাব, ‘ভক্তিহীন নিছক আচারলিগ্মা ও কুসং স্কারের 
j ভাব এ নিষ্ফল সধদশ শতাব্দীর পরিচয়। 


“বাংলা সাহিত্যের এই ছুর্দিনে ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসার্দের 
দান অতুলনীয়, উভয়েই মহারাজা কৃষচন্দ্রের সাহায্য 
-পাইয়াছিলেন--প্রেরণ! তাঁহাদের নিজন্ব। ভারতচন্দ্রই 
প্রথমে খাঁটি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনা করেন; তিনিই 
বাংলা কবিতার . নবধুগের অগ্রদূত। তাহার প্রভাব 
আগমনী গানের প্রথম কবি রাঁমপ্রসাদের রচনায় বহুস্থানে 
দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের “বিদ্যাস্থন্দরে' কালীর স্তব বর্ণ- 
মালার ভ্রম অনুসারে রচিত, যথা 

কালী কালকাঁলকান্তা করালী কালিকা। 
কাঁতরে করুণা কর কুণপ কণিকা ॥ 
খর খড়গ খর্পর খেটকে খলনাশা । 
খণ্ড খণ্ড করে খলে খল খল হাসা | 
গিবিজ] গিরিশী ০. ৮*** | 

রামপ্রসাদের « বিছ্যান্থন্দরে”ও, এই প্রথার অঙ্গুসরণ, 
যথা- 


“রামগ্রসাদ-গসঙ্ 
টু, EL - *  শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কৃতাঞ্জলী কহে কবি কালী কপালিনী। 
কালরাত্রি কংকাল মালিনী কাত্যায়নী ॥ 
কাটে কাল কোটাল কর ম! প্রতিকার । 
কপদ্দি কামিনী কিবা করুণা তোমার ॥ 
' অহ্ুপ্রাস ও জমকের লীলা, দুর্বোধ্য শব্দ বিন ধ্বনি 
মাধুর্য্যের পূর্ণতার জন্য অর্থসঙ্কট, অকারণ বাকৃবাহুল্য ও 
তাঁশ্রক দর্শনের অভিব্যক্তি উভয়ের বিশেষতঃ রামপ্রসাদের 


রচনাতেই পরিক্ষুট ; রামপ্রসাদ নিজের রচনার দোষ বুঝিয়! 


লিখিয়াছেন 
কালী কিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার; 
সে বুঝে অক্ষর-__কালী হৃদে আছে যার ॥ 
‘সরস্বতী বন্দনায় বলিয়াছেন 
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষীণপ্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা 
কণ্ঠে বসি কহ স্থকবিত্ব | 
‘অম্নদ!-মঙ্গলে’ হিম বন্দনায় বা ভারতচন্্ 
বলিলেন f 
দয়া কর মহামায়া দেহ মোরে পদ ছায়। 
পূর্ণ কর নৃতন মঙ্গল ৷” ্‌ 
দেশী বিদেশী মহাঁকবির বাণী বন্দনা কয়েকটি মাত্র 
এই প্রসঙ্গে নিতান্ত অবান্তর হইবে না। 
মুকুন্দরাম_-“ছাঁয়া দিয়া রাখ তব চরণ কমলে 
' কৃত্তিবীন--“দীন জনে কর দয়া দেহ রাম পদ ছায়া 
আনন্দে গাইল কৃত্তিবাঁস” 
মধুন্থদন__-"উর তবে উর দয়াময়ী বিশ্বরমে 
উরি দাসে দেহ পদ ছায়! 
এ - “এ বাক্সাগর আমি মথি সযতনে 
লভি মা কবিতামুত নিরুপম স্থধা__ 
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিমোহিনি ৷” 
কুষ্ণদাঁন কবিরাজ-_"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনগোপাল” | 
রামানন্দ রায়--“হদয়ে থাকিয়া তুমি জিহবাঁরে 
কহাও বাণী ৷ 


সপ 


চি 


হা 


১০ম সংখ্যা | 


কিযে বলি, ত ভালমন্দ কিছুই না জানি 
রবীন্্রনাথ--“অস্তর মাঝে বসি অহরহ 
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ, 


মোর কথা লয়ে তূমি কথা কহ = 
মিশায়ে সমাপন হবে| 
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই 
: তুমি যা বলাও আমি বলি তাই, 


সঙ্গীত স্রোতে কুল নাহি পাই 
কোথ| ভেসে যাই দুরে ? 
তুলসী দাঁস--জেহি সুমিরত সিধি হোই গননায়ক - 
করি-বর-বদন। 
০ অনুগ্রহ সেই বুদ্ধিরাসি 
শুত-গুণ-সদন ॥ 


কবিগুরু Homer—( 70088 Translation ) র্‌ 


“Achilles? wratb, to Grace the 
direful spring 
Of woes unnumber'd heavenly . 
goddess sing, 


Declare, O Muse | in wbat 


ill-fated hour -.. 


Sprung the fierce strife, from - 
what offended power® 
Milton— 
‘Celestial patroness who deigns 
Her nightly visitations unimplored 
And dictates to me slumbering, 
Or inspires 
Easy my unprecedented verse.» 
ংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে নান্দী স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের 


পর গ্রন্থীরস্ত হইত ।' এঁশী শক্তির আবাহনে হৃদয়পুরে : 


নব স্থর বাঁজিয়। উঠে, অপূর্ধব সাহসে উৎসাহে প্রাণ ভব্রিয়া 
যায়, আরব্ধ কাঁধ্য এক অনির্বচনীয় গতিবেগ গ্রাপ্ত হয়। 
অতুলগ্রসীদ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন 
“চিত্ত দুয়ার খুলিবি কবে ম৷ 
ও মা চিত্ত কুটির বাসিনী ?” 


রামপ্রসাদ- প্রসঙ্গ .: 


রা ফিরিত 1 


- ও" সমাদর 
" বাষপ্রসাদকে' 


৩১৯ | 


রামঞরসাদের চিত্তদুয়ার খুলিয়া গেল--বাণী বন্দনা 
সার্থক হইল-_নৃতন স্থর্সম্পদ,; স্বতঃউৎসারিত আবেগ 
চঞ্চল অনুভূতি, রিশ্বাসময় শরণাগতি, ; অপূর্ব রচনায় 


'হিরণ্যয় জ্যোতিঃতে আত্মপ্রকাশ করিল-_সঙ্গীতের ইন্দ্রজাঁলে 


বাঁডালী চিরকাল বাধ! পড়িল । 

বৈষ্ণব কবিদের মতো -বামপ্রসাদ প্রেরণার বশে ও 
নিজের আনন্দের জন্য গান বা কবিতা রচনা করিতেন-- 
আধিক লাভের, জন্য নহে, বা সাহিত্যের ব্যবসায়ের জন্ত 
নহে। সে যুগে বাংলা অক্ষরে ছাঁপাখানা অজ্ঞাত ছিল 
কর্মকুশলী প্রকাশক, সম্পাদক বা প্রযোজক ছিল না। 
গ্রবাদের মতো! বামপ্রসাদের গান “লোকের মুখে মুখে 
ভারতচন্দ্রের সৌভাগ্য -ভাহার ছিল না; 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে 'ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের চণ্ডী 
রচনার প্রণালীতে ‘অন্নদামঙ্গল’ সরল সুললিত কবিতায় 


- বর্ণনা করিতে থাকিলে একজন ত্রাঙ্গণ-নিয়োজিত হইয়া 
. তৎসমুদবয় লিপিবদ্ধ করিতেন ও'নীলমণি-সমাপ্ধার নামক - 


একজন গায়ক সেই রচনায় স্কর-সংযোগ দ্বারা টানি 


. কবিয়। রাখিতেন | 


_ বীগ্রসাদের এ সকল স্থযোগ* ছিল না, যদিও মহারাজ 
তাহাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিতেন, সাধক বলিয়া শ্রদ্ধা 
করিতেন ভাঁরতচন্দ্রকে "গুণাকর”- ও. 
“কৃবিরগ্তন” : উপাধিতে * ভূষিত করিয়া ' 
বিদ্যোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাহিত্য-প্রীতির পরিচর ' 
রাখিয়া গিয়াছেন। জীবনসন্ধ্যায় -রামগ্রসাদকে রাজ-. 
প্রাসাদে ,আনাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন ও দিব্যভাবে 


"তন্ময় হইতেন। হালিসহর কুমারহাটির: বিখ্যাত দাত! 


কীন্ভিবাঁস 'সেনের বংশে রামপ্রসাদের জন্ম হয়; তাহার 
পিতামাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয়, পুত্রকন্তা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় তাঁহার রচিত “কবিরঞ্জন বিদ্যাস্ন্দর” ‘নামক 
পুস্তকে" পাওয়া 'যায়। বাগবাজারে ঞমদনমোৌহন জীউর 
মন্দিরের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষের অধীনে রামপ্রসাদ 
সামান্য হিসাব-রক্ষকের কাঁজ করিতে করিতে প্রথম সঙ্গীত 
রচনা করেন বলিয়! কিন্তুরস্তী আছে। 

পত্নী সর্ধাণী দেবীও কবিতা লিখিতেন, একটিতে 
শরণাগত দীনীর্ভ ভক্তের আকুল প্রার্থনা! ধ্বনিত হইতেছে 


৩২৭. 

" পতি পদে মতি, রাঁধিয়া সম্প্রতি 
সর্ধাণী ডাকে: ভোমাবে। 

বরা অভয়া, কর মোরে দয় -. 
দেহি পদ ছায়া মোরে। 

কঃ. » | 

আমি জ্ঞানহীন!-সাধন বিহীন! 
স্বীয় গুণে দয়া কর, 

প’ড়ে ভব ঘোদে ডাকি মা তোমারে 


তনয়ে ত্বরায় তার। 
রী কব #* 
লঙ্জানে স্বেচ্ছায় যেন পতি পায় 
এ নারী জীবন ক্ষয় 


পারি করিবারে-"এই ভিক্ষা মোরে 
দে মা হইয়ে সদয়।” 

মেন পরিবার তাঙ্ট্রিক কুলাচার পালন করিতেন এবং 
সাধকগ্রবর; আগমবাগীশ বামপ্রসাদকে তন্ত্র বিষয়ে শিক্ষা 
দান করেন প্রায় ৮1১৮ বৎসর তাহার নিজ্জন উদ্যানে 
বসিয়া নির্দেশ মত বীর ভাবের সাধনা করিয়া অধিকাংশ 
নময়: মৌনী থাকিয়া রামপ্রসাদ দিব্যতাবে উপনীত হন। 
সঙ্গীতের মাধ্যমে স্তাম ও শ্যামার সমন্বয়-বৈষ্ণৰ ও 
শাক্তের” মিলন: প্রচেষ্টা তাহার অপুর্ব কীন্তি। দেশের 
অধ্যাত্থজীবনে তখন এমনি একজন. শক্তিশালী সহৃদয়, 


দ্বার্থশৃষ্য সঙ্গীতকারের প্রয়োজন হইয়াছিল তন্ত্রো্ত 


বন্দনায়' উৎকট শব্দদম্তারে .কয়েকটি (পরিচিত) সঙ্গীত 
রচনার পর, তিনি সরল গ্রাম্য ভাষায়, অতি সাধারণ 
উদ্াহরণের সাহায্যে নৃতন উদাত্ত সুরন্থ্টি করিয়া 
শ্রভগবানকে মাতৃরূপে কন্যারূপে দেখিতে ও -অনুভব 
“করিতে শিখাইলেন ; ভক্তির নৃতন ধারায় অভিষিক্ত করিয়। 
তদানীস্তন দেহ(তীত-ছাড়িয়া-দেহ-লইয়া-প্রমত সমাজে 
শুভ বুদ্ধিতে জাগ্রত করিলেন। "এলোকেশী দিনা” এবং 
“তারা আমার নিরাকারা*-- 
সাকার ও নিরাকার ছুইই তিনি মানিতেন; তাহার 
একটি বিখ্যাত গান-_ রর 
“এমন দিন: কি হবে তারা 
নশ্্ুতি সুপ্রসিদ্ধ: সাহিত্যিক অগ্পদাশক্করের বিদুষী পত্নী 


বঙ্গলঙ্গমী--ভান্র ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ, 


শ্রমতী লীলা রায়ের দ্বারা ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া 
17, E. N, Books ( Bengali Literaturc) নামক 


পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কয়েক ছত্র দিলাম ঃ_ 


“Will the day ever come 

Whén tears will flood my eyes 
lb As I utter Thy Name, Tara ? 

Then the lotus of my heart will 


কপাল 


blossom.” ‘ 
t 


বিশিষ্ট শাক্ত কবিতা কয়েকটির ইংরাজী অঙ্গুবাদ 
Oxfordaa Prof. Thomson সাহেবের প্রকাশিত 
সঙ্কলনের মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত স্থান পাইয়াছে। 
মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 
অনুশীলনে রামপ্রসাদের শ্তামীসঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। 
“প্রভাকরে” ঈশ্বরগুধ, “প্রসাদ-প্রসঙ্গে” দয়ালচন্দ্র ঘোঁহ, 
«প্রসাদ পদাবলীতে” কালীপ্রদন্ন শন্মা, “সাধক রামপ্রসাদে” 
স্বামী রামদেবানন্দ, কবির বিষয়ে অনেক তথ্য প্রকাশিত 
করিয়াছেন। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এ বিষয়ে মনোজ্ঞ 
আলোচনা করিয়াছেন । রামপ্রসাদের গানের খ্যাতি 
চারিদিকে ছূড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সমসাময়িক 
স্বগ্রামবাসী বৈষ্ণব সাধক আজু গোসাই 98:০0 ছারা 
তাহার কয়েকটি গান আরও: যেন সজীব ও সার্থক 


করিয়াছেন 
রামপ্রসাঁদ 
ডুব দেবে মন কালী বলে 
হৃদি রত্বাকরের অগাধ জলে ।” 
“আয়মন বেড়াতে যাবি 
কালী কল্পতরু তলে গিয়ে, 
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।” 
«এ সংসার ধোকার টাটি | 
ও ভাই আনন্দ বাঁজারে লুটি ৷” 
“এবার কালী তোমায় খাব 
হাতে কালী মুখে কালী, 
সর্বা্গে কালী মাথিব। 
থাবো খাবে! বলি মাগো 
উদরস্থ ন! করিব। 


০ 


$*ম সংখ্যা | 


এই হৃদ্‌পদ্ে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।* 
যদি বল কালী.খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব 
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কাঁলেরে 
কলা হাঃ I” 
আজু গৌনাই_ 
“ডুবি নে মন “ঘড়ি ঘড়ি 


দম আটুকে যাবে তাড়াতাড়ি ৷” 
“কেন মন বেড়াতে যাবি। 
কারে! কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই 
মাঠের মাঝে মাঝে যাবি 1 
“এ সংসার রসের কুটী 
হেথা থাইদাই আর মজা লুটী !” 
“সাধ্য কি তোঁর কালী খাঁবি। 
, সৰ্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে, 
' ভূষে! কালি মেখে যাবি। 
আবার কালেরে দেখাতে কলা ' 
নিজে যে কল! দেখিবি |” 
ইহার প্রত্যুত্তরে বামপ্রসাদ গাহিলেন = 
“কালী ভেবে কালী হয়ে কালী বলে কাণ কাটাব। 
আমি কালাকালে কালের মুখে কালী দিয়ে চলে যাঁব1” 
আজ অধুনীতম দুর্দিনে রামপ্রসাদের সেই গানটি 
সকলের মনে পড়িতেছে যাহাতে তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--সর্বনাশী ! ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া! আবার 
1 কেন সন্যাশী করিলে? oo 
তাহার দুঃখবাদ অনন্ত নৈরাশ্যের পথে লইয়! যায় না, 
মার কাছে অভিমানে ছুটিয়া গিয়া সান্তনা প্রার্থনা করে। 
রামপ্রসাদ নিজের পরিচয়ে বলিলেন . 
“চাক্‌লা জুড়ে. নাম রটেছে, ' 
শরীরামপ্রসাদ কালীর ব্যাট!” 

. এই উপলক্ষ্যে নানা অলৌকিক কাহিনী তাহাকে 
খঘিরিয়া রহিয়াছে; বেড়া বাঁধিবার সময়-জগজ্জননী আসিয়া 
তাঁহার কন্তারপে, তাঁহাকে সাহায্য করা, সুন্দরী রালিকার 
রূপে তাহার বাড়ীতে আসিয়া গান শুনাইবার..অন্তুরোধ, 


. শুন্য গৃহ-ভাণ্ডারে অকস্মাৎ অপরিচিত পুরোহিতরূপে- 


থাছ্সম্তার, আনয়ন প্রভৃতি কিন্বদস্তী ভক্তহদয়কে  চির- 
উচ্ছৃদিত করিয়া রাখিয়াছে।  '' 
১) 


bl 


* বীমপ্রসাদ-গ্রসঈ 


৩২১ 


তাহার সঙ্গীতে মুক্তির জন্য আকুলতা, *সম্পূর্ণ 
আত্মনিক্ষেপ, বিশ্বীসনির্ভর শরণাগতি, 'নাতৃপ্রতীকে ঈশ্বরের 
আবাহন ও সামাপ্র্যলাভের প্রবল আকাজ্কা যেন মূর্ত হইয়! 
ভক্তের মনের উপর অনির্ধচনীয় প্রভাব বিস্তার করে। 
তাঁহার রচনায় সুর আগে আসিত না কথা আগে আসিত 
বলা কঠিন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের রেশ যেন নৃতন স্থা্টর 
প্রাণচাঁঞ্চল্যে অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মাঞ্জিত 
সাহিত্য সে যুগে বিরল, ভাব ও ভাষার 'পক্ষবান্‌ অশ্বরাজ 
সম” উদ্দাম গতি, উচ্ছাস বনাহীন, কল্পনা পরপারের 
আলোক-লোকচারী ; তথাপি বর্তমানের সুসংস্কৃত 
মানদণ্ডের বিচারে রামপ্রসাদের গান মৌলিকতা, 
আস্তরিকতা, সরল ও বলিষ্ঠ সম্মান পাইতেছে। বস্কিম 
যুগে তথাকথিত ইংরাজী উচ্চশিক্ষিত বাঙালীর নিকট 
রামপ্রদাদী গানের. কথ! মার্জ্জিত-রুচিনস্পন্ন না হইলেও 
তাহার স্থর মৌলিকত!. ও. আন্তরিকতার জন্য অদবণীয় ' 
ছিল.) এই ব্যবধান ঘুচাইতে বঙ্কিমচন্দ্র দর্শনে চেষ্টা 
করেন। রবীন্দ্রনাথ -রামপ্রসাদী সরে স্বদেশী যুগের এই 
শ্রেষ্ঠ গান রচনা করিয়াছিলেন 
"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ।” 

মির্জ হোসেন ও সৈয়দ জাফরখা নামক দুইজন 
মুসলমান রচিত শ্যামামন্গীত পাওয়া যায়, রামপ্রসাদী 
সুরে’ অনেকে সঙ্গীত রচনা . করিয়াছেন । রামপ্রসাদ 
জাতিতে বৈদ্য, কিন্ত তাঁহার রচিত বলিয়া সংগৃহীত 
কয়েকটি কবিতা ও গানের মধ্যে “দ্বিজ বাম প্রসাদ” রচয়িতা! 
বলিয়া উল্লেখ আছে । এই ‘দ্বিজ রামপ্রসাদ’ কলিকাতা- 
বাসী, “কবিওয়ালাঃ নীলমাঁধৰ চক্রবর্তীর ( নীলু ঠাকুরের ) 
সহোদর; “কবির দলে*র জন্য অনেক প্রসাদী সঙ্গীত ও 
কবি গান রচন] করিয়া-দিয়াছেন ? ছুই রামপ্রনাদের রচনার 
তুলনা করিলে পার্থক্য সহজেই বুঝা যায় । - 

"৭৩ বৎসর. বয়সে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে রামপ্রসাদ 
অত্যন্ত ব্যথিত -হইয়ীছিলেন। মুমলমান রাজত্বের তখন 
প্রায় সন্ধ্যা--নদীয়ার' খ্যাতি স্তিমিত, .রাজসাহায্য-বঞ্চিত 
পণ্ডিত মণ্ডলী ভীষণ অরাজকতা! ও অপ্রত্যাশিত বিপদের 
মধ্যে সংস্কৃতির দীপ নির্বাণ আশঙ্কা করিলেন। একটা 
নিদারুণ হতাশার, সর রামপ্রসাদের শেষের দিকের কবিতায় 


৩২২. 
ও গানে বাজিয়া উঠিল; নিমজ্ঞমানা কালী প্রতিমা 
দেখিয়া জলে নামিয়া পড়িলেন--জনশ্রুতি এই, যে আক 
জলে দ্রীড়াইয়! তিনি পর পর এই চারিটি গান রচনা 


করিয়াছিলেম £-- 
১। তিলেক দাড়া ওরে শমন, 


A 
না 


বঙ্গলক্ষ্মী--ভান্র ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


২। বল-দেখি ভাই কি হয় ম’লে? 
৩। ম্লাম ভূতের ব্যাগার খেটে । 
৪। তাঁরা তোমার আর কি মনে আছে? 


কথিত আছে--এই ঘটনার : অলপদিন পরেই রামপ্রসাদ ৰ 


সজ্ঞানে গন্গাতীরে তন্ত্যাগ করেন। . 





57 কলা 
শ্রীহীর! লাল মুখোটা 


মানব জাতি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু কল্যাবিদ্যার 
অনুশীশন করিয়াছে তাহার আদিতে নৃত্য. কলা ও 
স্থাপত্য শিল্পের স্থান । 
ভঙ্গীকে আশ্রয় করিয়া. আর. স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ 
বৃহির্রস্তর. সাহায্যে । 
অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সঙ্গীত) অভিনয় 
আর কাব্য। ভান্কর্য্য, - স্থাপত্য, চিত্র এবং আর যে 
সমস্ত কারুকলা, সে অন্য ধারায় গ্রবাহিত,, এই দুইটি 
ধারাই শেষ পর্য্যন্ত একত্র মিলিত হইয়াছে । 


হইয়াছিল ।. 
পৃথিবীতে পাখীর বাঁসাই স্থাপত্য শিল্পের. প্রথম: 
নিদর্শন। . এডমণ্ড. সেলান প্রমাণ করিতে চাঁহিয়াছেন, 


যে পাঁথীরা হয়ত. কোনও -দিন যৌন আবেগে নৃতা, 
করিতে -করিতে তাহাদের নীড় নির্ম্মাণের সুত্রটি লাভ. 


, করিয়াছিল। কাযেই দেখা যায় নৃত্য কলাই ধাবতীয় 
কলার উৎস স্বরূপ । 


সময়ে ‘সময়ে. নৃত্য, ' কলা কুচিবামিশের অনাঁদর 


লাভ করিলেও অন সাধারণের নিকট তার আকর্ষণের . 


মাত্রা মোটেই কমে নাই । '- একটু. বিশ্লেষণ করিলেই 
দেখা যাইবে যে..দার্শনিকের চিন্তা ধারার উত্থান পতন 


এবং শিশুর, নধর' কচি দেহের লীলায়িত ভঙ্গী একই 


নৃত্য তালের অন্তর্গত। আমরা" যদি এই নৃত্য কলাকে 


এ a 


নৃত্যকলার জন্ম মহিষের দেহ 


এই সমস্ত কলাবিদ্যার একটি ধারাকে: 


কোন 
কলাশিল্পই এই দুইটি ধাগার বাহিরে পড়ে না, কারণ 
মানব: সৃষ্টির পূর্বেই নৃত্য ও স্থাপত্য শিল্পের 


অবজ্ঞা করি তাহা হইলে আমরা এই পরিষৃশ্যমান বস্তু 
জগতের এবং আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান হইতেই 
বঞ্চিত হইব। অতএব ব্যাপক অর্থে বলা যাইতে পারে 
যে জগৎ এবং জীবনের. মধ্যে যে অদৃশ্য স্পন্দন নিত্য 
প্রবাহিত হইতেছে নৃত্য 'যেন তাহারই একটি বহিঃ 
প্রকীশময় রূপ । এই অদৃশ্ত ল্পন্দনের আবেগেই--, 
“গ্রহ মণ্ডল হয়েছে পাগল 
: ফিরিছে নাচিয় চির চঞ্চল 
দুলিয়! ফুলিয়! নাচিছে সিন্ধু ; 
সহজ্র-শির নাগিনী 


ঘন অরণ্য আনন্দে ছুলে 
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে 
নিঝ'র ঝরে উচ্ছাস ভরে 
বন্ধুর শিলা সরণে 


নাচে ছয় খতু ন! মানে বিরাম 
বাহুতে ধরিয়া ধরিয়া 1” 

এই বিশ্ব নৃত্যোর ছন্দ পতন হয় না। সমুদ্র তীরে 
দীড়াইয়া আমরা যদি মনোযোগ সহকারে দেখি তাহ! 
হইলে দেখিতে "পাইব ঢেউগুলি একই সময়ের ব্যবধানে 
বেলাভূমির দিকে ছুটিয়া আদিতেছে, সাগর জল যেন 
তালে তালে নৃত্য করিতেছে ।” 'আমাদের আধ্যাত্মিক 
ও ব্যবহারিক জীবনেও এই একই তালে নৃত্য চলিতেছে 
বলিলে আশ্চর্্যা্বিত হওয়ার কারণ কিছুই নাই ।; 


১০ম সংখ্যা ] 


; ( ২ ) ূ 
"নৃত্য. স্বরগ্াতীত্‌ যুগ, হইতে মানবের .ধর্ন্মের অঙ্গ 


-4$_ বলিয়া, পরিগণিত . হইয়া আসিয়াছে এবং “মানব. স্ষ্টির 


> - 


বহু পূৰ্ব্ব হইতেই: ইহাকে মাশ্রয়' করিয়া জীব জগতে 
ভালবাসার, অভিব্যক্তি হইয়াছে।  অধিকস্ত মানব 
এতিহের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ, শ্রম, আনন্দ 
উৎসব ও 
ভাবে জড়িত, হইয়াছে । কোন . কোন; দার্শনিক 
পুরাতন .. সভ্যতার, নজির: উদ্ধার করিয়া নৃত্য 
কলা .যে নৈতিক “চরিত্র বিকাশের . অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল 
তাহা প্রমাণ .করিতে চাহিয়াছেন! ' বৃত্যের এই বহুমুখী 


অবদান. মানব জাতির উপরে. কৃত খানি প্রভাব বিস্তার. 


করে তাহা: বুঝিতে হইলে মানব জীবনের হ্ুন্স এবং 
গভীব অনুভূতির ক্ষেত্রে তাহার দির চিনিয়। লইতে 
হইবে। ; 28 নিন ৭ 

মান্য নৃত্যের দার! কি প্রকাশ কতি চায়? 
সে চায়" নৃত্য তার জাতীয়' বৈশিষ্ট্য তার সামাজিক 
রীতি. নীতি, তার ধর্মাকেই পরিন্ফুট করিতে চেষ্টা'করে। 
জনৈক নৃতত্ববিদ বলিয়াছেন যে- অসভ্য জাঁতি তাহার 
হৃদয়াবেগকে বথায় প্রকাশ না. করিয়া নৃত্যের - তালে 
তালে তাহাকে রনপায়িত করিতে চেষ্টা করে। 
এখনও অনেক জাতি; আছে যাহাদের, নিকট একমাত্র 
ধর্ম সম্বন্ধীয় নৃত্য ব্যতিরেকে লৌকিক নৃত্যের- স্থান 
নাই। কাযেই এক হিসাবে. আমর! বলিতে পারি নৃত্য 
কলার শৃষ্টি-হইয়াছিল মানবের চিরস্তুন ধর্্প্রেরণা হইতে। 
মানবেতিহাসের আদিম যুগে কোন কিছুই .ধর্ম্ম হইতে 
পৃথক ছিলনা এবং ধর্মই মানব জীবনের অন্য সমস্ত 
দিককে নিয়ন্ত্রিত করিত। 


আদিম মানবের জীবনে ধর্ম একটা বৃহত্তর. অংশ. 


+ দখল করিয়াছিল এবং নৃত্যই ছিল ধর্মভাব.: প্রকাশের 


শ্রেষ্ঠ বাহন। নৃত্যে পুজা. এবং প্রার্থনা দুই-ই সম্পাদিত 
হইত। (আজও আরতি নৃত্য, দেবদাসী নৃত্য আমাদের 
দেব পুজার অত্যাবশ্যক অঙ্গ )। 
বিবাহ এবং যাবতীয় ধর্মান্ুষ্ঠানেই নৃত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে 


জড়িত, ছিল। পারুলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে, বীজ. বপনৈ- 


এ 


নৃত্য কল! 


শিক্ষা দীক্ষার -সঙ্গে -নৃত্য- -ওতঃ” প্রোত- 


করিয়াছেন 


পৃথিবীতে 


তাহাদের জন্ম মৃত্যু. 


৩২৩ 


বৃক্ষ, রোপণে, শস্য আহরণেঃ -যুদ্ধ বিগ্রহে, শাস্তি স্বস্ত্যয়নে 
প্রত্যেক ব্যাপারেই যথোপযুক্ত নৃত্যের স্থান ছিল। 


' তৎকালে 'এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস বর্তমান ছিল ঘে স্বর্গের দেব 


দেবীবাও জগতে আবিভূ’ত হইয়া নৃত্য- করেন; ' চন্দ্র 
সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিও নৃত্য ক্রে এবং নৃত্যের দ্বারাই 
মানুষ বিশ্বনৃত্যের সঙ্গে ছন্দ সাম্য রক্ষা করিয়া থাকে। ' 

প্রত্যেক ধর্শ্মেরই আরস্ডে রহিয়াছে একটা উন্মাদনা 
এবং কোন কোন ধর্শ্মে এই উন্মাদনা এখনও অব্যাহত 
রহিয়াছে । এই উন্মার্দনাই ক্রমে নৃত্যে পরিণতি লাভ 
'সারা পৃথিবীতেই আমরা ইহার নিদর্শন 
দেখিতে পাই। . খৃষ্ট ধর্মের গোড়ার দিকে ধর্মযাঁজকগণ, 
হিক্রগণ  ধশ্যোন্মাদনায় নৃত্য করিত। অস্ট্রেলিয়ার 
অধিবাসীদের মধ্যেও একই ধর্মপ্রেরণায় চিকিৎমকগণ 
পবিত্র দ্রণ্ড হস্তে নৃত্য করে। উত্তর সাইবেরিয়ার 
সামানদের মধ্যে, তিব্বতীয় লাঁমাদের মধ্যেও এই ধর্মা 
নৃত্য বর্তমীন। ' অতি আধুনিক যুগেও যুরোপে তুকি 
দরবেশগণ ধর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাঁবেই নৃত্য করে। 

এই ধর্শ নৃত্যে কখনও অন্তরের আনন্দাতিশয্যের 
অভিব্যক্তি হয় কখনো বা অর্থপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হৃদয়ের 
ভাব প্রকাশিত হয়।- এই ছুই ভাবেই মানব পৃথিবীর 
গুঢ় রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হয়। নৃত্যের উন্মাদনায় 
ভক্ত অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিজের সত্বা সম্পূর্ণ 
বিশ্বত হইয়া তাঁহারই পরমারাধা অরূপের সঙ্গে মিলিত 
হয়! এইরূপ আনন্দাতিশধ্যের নৃতাই.হিন্দুদের শৈৰ 
অথবা তাণ্ডব নৃত্য |. এই নৃত্যে ভগবানের কর্ম্মন্নপের 
পূর্ণ বিকাশ দেখিতে ' পাই, এবং এই তাণ্ডব নৃত্য যে 
কোন দেশের যে কোন কালের কলা ও ধর্খের গৌরবের 
বন্ত। | 

অর্থপূর্ণ অন্গভদ্বী দ্বার! বা মুক অভিনয়ে অভিন্তো 
প্রাকৃতিক নিয়মের শ্বাভাবিক রূপ পরিস্ফুট করে এবং 
এই ভাবেই. ভগবৎ শক্তির একান্ত সান্নিধ্য লাভ করে। মূক 
নৃত্যে সাধক লোঁকাতীত সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিয়া সত্য ও 
সুন্দৰের রূপের মধ্য দি, ধ্যানের বিকাশ এবং ভগবৎ 
শক্তির পূর্ণ প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ভাবেই মৃক 
নৃত্য ধর্ম. সাধনার: "অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত. হইয়াছে। 


| 
ষ্ঠ 


৩২৪ 


খৃষ্টীয় যোড়শ . শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত চীন ও জাঁপানে 
মুক নৃত্য. একান্ত. ভাবেই ধর্ম নৃত্যের অঙ্গ হিসাবে 
ছিল, এই. সব নৃত্যের বিভিন্ন নাম ও বিশিষ্ট ছন্দ ছিল 
এবং বিশেষ সম্প্রদায়ই এই নৃত্যের অধিকারী ছিল।. - 
dg ডি) | 
নৃত্যের, যে শুধু ধৰ্শ্মের সঙ্গেই একমাত্র সম্পর্ক তাহা 
নহে, ইহ! প্রণয়েরও_ রূপক । অন্ুবাগের সঙ্গে. ইহার 


সম্বন্ধ মানব সৃষ্টির বহু পূর্বের ব্যাপার |. নৃত্য. প্রেমেরই, 


যায় পুরাতন, পাখী ও কীট, পতঙ্গদ্ের, মধ্যে নৃত্) 
আসক্তির প্রধান, অন্দ। 
কখনো! বা. অন্ত পুরুষের, সহিত প্রণয় প্রতিযোগিতায় 
স্ত্রীকে আকুষ্ট করিবার মানসে পুরুষ নৃত্য করিয়! স্ত্রীর 
যৌনাকাঙ্ঘা, উদ্ধদ্ধ করিয়া তাহাকে নৃত্যে উৎসাহী 
করিয়া তুলে এবং" এই নৃত্য পরিণতি লাভ করে 
প্রণয়ীদের একান্ত মিলনে |. বৃহৎ প্রাণীদের উদ্যম 
মানবের যায় ১নানা ভাবে, ব্যয়িত হয় বলিয়াই তাহাদের 
মধ্যে যৌন নৃত্যের, সম্যক পরিস্ফুবণ দৃষ্ট হয় না। তবুও 
খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ - করিলে. দেখা যাইবে 


সিম্পান্তীর দুর্বল পায়ের পেশীর আকস্মিক প্রচণ্ড আক্ষেপই. 


বিবর্তনরাদের দৌলতে আযান! পাভলোভার স্বর্গীয় নৃত্যে 
পরিণত হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে শিল্পাঞ্জি 
মানবের পূর্বব পুরুষের জ্ঞাতি, পূর্ব পুরুষ নহে; পাখী 
ও.ক্লীট পত্প্ের প্রণয় নৃত্যের ন্যায় নৃত্য পৃথিবীর বিভিন্ন 
অসভ্য জাতিতে মধ্যে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। 
আধুনিক সভ্য জগতেও প্রণয় নৃত্যের: 'পুনরাবির্ভাব 


দেখা যাইতেছে। অশ্লীল. ও দুনীতিপরায়ণ অন্গভঙ্দী 


দ্বারা. যে. নৃত্য সম্পাদিত হয় তাহাতে মানবের দৈহিক 
কামনা উদ্রিক্ত হয় বলিয়াই নীতিবাগীশের নিকট নৃত্য 
কলা অনাদরের বস্তু হইয়াছে। 


কিন্তু প্রকৃতিতে এবং আদিম A নিকট 
নৃত্যের মূল্য এই কারণেই, ওমাহা জাতির নিকট নৃত্য 


অর্থই হইল প্রণয় ।' পুরুষ তাহার দৈহিক সৌন্দধ্য শঁক্তি' 
উদ্যম 'ও চাতুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ করিয়। রমণীর ্রম- 


আদায় ‘করিয়া তাঁহার চিত্ত পূর্ণর্পে দখল - করিবে। 


সারা গ্রক্কতিতেই পুরুষের ইহা! নিদ্দিষ্ট কর্তব্য বলিয়া: 


@ 
[| 


বঙ্গলক্ষী--ভাঁদ্র, ১৩৫৭ 


প্রণয় নিবেদনে পুরুষ নৃত্য.করে, 


1 ২৫শ বৰ্ষ 


দেখিতে পাই। মানব ব্যতিরেকে” বিভিন্ন জীবগণ 
বৃত্যকেই রমণীহৃদয় জয়ের প্রধান উপায় হিসাবে: মাঁনিয়া 
লইয়াছে। যাহারা এই নৃত্য .কলায় অপারদর্শী তাহারাই + 


বংশ রক্ষায় পিছাইয়া পড়ে। দ্্ীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া 


লয়; তাই সুন্দর পুরুষের বংশ রক্ষা ঘটে; ফলে বং শে 
পরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়| . ? নি 
কাঁষেই : দেখি “নৃত্য দ্বিবিধ ' কাৰ্য্য সম্পন্ন করে। 
প্রথমতঃ নৃত্যের দ্বারা 'আমাদের অন্তরের - আনন্দোচ্ছাদ 
অভিব্যক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ ইহা. আমাদের দেহের" সুপ্ত . 
মাধ্য্য প্রকাশিত করিয়া রমণী চিত্ত ভয়ে সহায়তী-করে। 
গুধু- যে পুরুমূই রমণীকে আকর্ষণ করিবার জন্য নৃত্য 
করে তাহা নহে, জীজাতিও পুরুষকে আকর্ষণ করিবার 
জন্য নৃত্য করিয়া থাঁকে।” বিভিন্ন খতৃতে “পশু পক্ষী 
কীট পতর্গের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের এই মিলন নৃত্য আমাদের 
দৃষ্টি গোচর হয়! এমনি ডি il সি সা 
থাকে। 7 i 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঙ্গ ্রতান্গের : : সাহায্যে * 
এই নৃত্য "সম্পাদিত হয়। উত্তর যুরোপে শীত প্রধান 
দেশে -পদ- সঞ্চালনেই নৃত্য 'করিয়া থাকে। - জাপানে 
যবদ্ধীপে ও মাদাগাস্কারে বাহু ও হস্ত সঞ্চালন পূৰ্ব্বক 
প্রণয় ‘নৃত্য সম্পন্ন হয়। ' দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমুহে 
হস্ত ও অঙ্গুলি সঞ্চালনে, ফিজি ঘ্বীপে শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় 
নৃত্য করে। তিউনিসে যুবতীগণ চুল উড়ন্ত - অবস্থায়'- 
রক্ষা করিয়!' মস্তক সঞ্চালনে নৃত্য করে! আফ্রিকা এবং 
পলিনেসিয়। ও রোমে. বক্ষ ও কোমর দোলাইয়। নৃত্য 
করে। তাহিতি দ্বীপে দেহ হস্ত পদ চক্ষু ওঠ ও জিহ্বা 
নাচাইয়া নৃত্য করে। ' স্পেনে উন্মুক্ত বাহু সঞ্চালনে - 
যুবতীগণ যে নৃত্য কলার সৃষ্টি করে ' তাহা অনবদ্য । 
যখন স্থী-পুরুষ একত্রে প্রণয় নৃত্য করিয়া থাকে ই Ll 
এনত্য পর সাৰ্থকতা লাভ করে ।. নি 
| (৪ ) পা 
ধৰ্ম্ম সাধনার অঙ্গরূপে এবং স্্ী-পুরুষের আসক্তির 
আম্ৃষদ্দিক রূপে নৃত্যের যে স্থান নির্দেশ - করিয়াছি 
তাহা! ছাড়াও একটি বিশিষ্ট ললিত-কলারূপে” অপববিধ- 
বহু. সার্থকত! তাহার আছে'। বহু লোক নৃত্যের সাহায্যে 


নর 


ভাবে, ১৩৫৭.) 


আনন্দ বিতরণ করিয়া! জীবিকার সংস্থান করে, হাওয়াই 
দ্বীপের হুল! নৃত্য ধৰ্ম্ম নৃত্যের অন্তর্গত। বহু সাধনায় 


++ এবং বহু বিধি নিয়মের গৃণ্ডী মানিয়া লইয়া এই নৃত্যে 


নি 


সিঞ্চি লাভ করিতে হয়।" কিন্তু এই নৃত্যে অধিকার 
একদল পেশাদীরী লৌকেরই আছে। ভারতের দেবদানী 
ৃত্য ও তদমুরূপ, দেব্দাসী নিজকে ৬ভগবানের সঙ্গে 
বিবাহিত মনে করিয়া তাহাকে নৃত্যছন্দে অন্তরের আকুতি 
ও প্রণয় নিবেদন করিয়া থাঁকে। 2 
কিন্তু আধুনিক যুগের পেশাদারী নৃত্য ধর্ম অথবা 
প্রণয়ের আসক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহার! উদয় 
শন্করের নৃত্য অথবা শাস্তি নিকেতনের যুক অভিনয়ে 
নৃত্য দেখিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি, করিয়াছেন 
যে ইহা লোঁকাতীত সৌন্দর্য স্বষ্টি করিয়া সত্য 


ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হিন্দু-মন্দির ধ্বংস 


৩২৫ 


ও সুন্দরের রূপের মধ্য দিয়া ধ্যানের ধনথানিকে 
প্রকাশ করিয়াছে। দেহের লীলাগ্রিতি গতিভঙ্গী, 
বিবিধ ছন্দে শিহরণ তুলিয়াছে, ইহা আসক্তি এবং 
ধর্মার্দ হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহা পবিত্র, অনবদ্য এবং 


অতি উচ্চাধের ললিত কল! বিশেষ। 


এমনি জাতের একটি ললিত কলা যে কোনও দিন 
যান্ত্রিক সভ্যতার পীড়নে পড়িলে লুপ্ত হইয়। যাইবে 
তাহা মনে হয়নী, রুচি পরিবর্তনে ইহার রূপ পরিবর্তিত 
হইতে পারে। নৃত্য আমাদের সামাজিক রীতি নীতির 
স্বতঃস্ফূর্ত অন্ধ, নৃত্য আমাদের জীবনে শুধু প্রণয় 
এবং ধর্ম, সাধনায় নয়, নৈতিক চরিত্র এবং সুঠাম 
দেহ গঠনেও সহায়তা করিয়াছে। 


2 


২. বাঞ্লার বর্তমান অথনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও 


-. তাহাৱ সমাধান সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা | 
Ry 


আজ প্রায় গোটা পৃথিবীতে হাহাকার--খাদ্য নাই, 
আশ্রয় নাই, ভবিষ্যতের সংস্থান নাই । এই সমস্যার বড় 


ঢেউ এসে বাংলার বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছে। যারা - 


সামান্ততম সমাজ কল্যাণ কাজও করেন তাঁরাও জানেন 
যে শরণার্থীদের মুখে একই বুলি-চাকরী দিন-_রোজ- 
গারের উপায় করে দ্রিন। শরণার্থী ছাড়া যারা বেকার 
আছেন তাঁদের ত কোন উপায়ই নাই। শরণীর্থা তবু 
নিজের নাম চাকুরীর তালিকাভূক্ত করার আনন্দ লাভ 
করছেন, অন্যরা যে স্থুখেও বঞ্চিত। ফলে অবস্থা ছুই 
দলেরই সমান এমন অবস্থায় কর! যায় কি? রাতারাতি 
ত হাজার ২ চাকরী গজিয়ে উঠবে না। চাকরী জিনিষটা 


ত সম্পূর্ণ চাহিদার উপর নির্ভর করে। দেশে * শিল্প. 


প্রতিষ্ঠান ন! বাড়লে চাকরীর সংখ্যা বাড়বে না । বর্তমান 
পরিস্থিতিতে শিল্পপতির! নান! কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বাড়াবেন না বলে জেদ ধরে বসে আছেন। গভর্ণমেণ্ট 
নিজে শিল্প প্রতিষ্ঠান বসাবার মত ক্ষমত! রাখেন না। 


কাজেই চাকরীর সংখ্যা কমছে বই বাড়ছে না। কর্ম্মচারী 
ও শ্রমিকবুন্দের উপুর ছাটাইএর খাঁড়া উদ্যত হয়েই 


'বুয়েছে। অমিক নেতাদের বড় কাঁজ হ'য়ে দ্রীড়িয়েছে এই 


খাড়ার কোপ' প্রতিরোধ করা। তারপর যদি শিল্প 
প্রতিষ্ঠান কিছুটা বাঁড়েও এবং তাঁতে যদি হাঁজার কয়েক 
লোকের চাকরী হয়ও তবুও তাঁরা মাইনে পাবে নোটে-_ 


সেই কাগজের টাকা চিবিয়ে ত তাঁদের পেট ভরবে না। 


তাঁদের চাই চাল ডাল সুন তেল--সবই ত’ দেশে খাটুতি। 


"প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাল ন! দিলে, গম্‌ না দিলে বাংলার 
খাওয়! চলে ন!; ব্থে থেকে কাপড় ন! এলে মেয়েদের 


লজ্জা! নিবারণ হয় ন! শিশুদের কীথা পর্য্যন্ত তৈরী হয় না। 
তবে শুধু চাকরী ও কাগজের টাকা দিয়েই বা হবে কি? 
দলে দলে শরণার্থী পূর্বব বাংলা থেকে শেকড় কেটে এসে 
হাহাকার করে রাস্তাষ্স ঘুরছেন--তাদ্ের আশ্রয় নেই, খাদ্য 
নেই, বস্ত্র নেই এমন কি সমাজ নেবার মুখোস পরা 
পাষগুদের হাত থেকে নিজের স্ত্রী বন্যাকে রক্ষা করবার 


৩২৬ 


ক্ষমতা পধ্যন্ত নেই! গোটা বাঙালী জাতটা! আজ মরতে 
বসেছে। ভারতে স্বাধীনত! আনার জন্য পাঞ্জাব, উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিদ্ধুদেশের সঙ্গে বাংলা সমানে 


আত্মবলিদান করেছে। ' এখন -তাঁকে বাঁচীবার উপায় কি.?. 


চাকরী ও কাগজের'টাকা ফাকা ও অস্থায়ী উপায় মাত্র 
চাকরী মানে শিল্পপতিদের. কাছে আত্মবিক্রয়, কাগজের 
টাকা! চোখে ধূলো,মাত্র । এ ঝকম-অবস্থায় আমাদের নূতন 


পরিকল্পন! গ্রহণ করে বাংলাকে দ্রব্যস্বাবলম্বী করার পথে 


নিয়ে যেতে হবে। পরিষ্কার করে একথা সকলে না ভাবলেও 
বহু সমাজ সেবী আজ এই: দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন। 


শিল্পকন্মাত্রতেই তাঁত - বলান হচ্ছে, সেলাইএর কল 
বসান হচ্ছে। স্থতার অভাব নাই, গভর্ণমেট্ট, অর্ডার 


ও আসছে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা 


যাবে এই দুটিই অফুরন্ত নয়। মাত্র ছয় সাত বৎসর আগে .. 


যুদ্ধের সময় হুতীর অভাবে তীতীদের হাত আরেকবার 


রোদে পুংড়ছিল-যেমন, প্রথমবার পুড়েছিল। কোম্পানীর 
আর গভর্ণমেণ্ট অর্ডার 
তখন কি. হবে? : 


আমলে ঢাকাই তীতীদের হাঁত ৷: 
রিলিফের--সেও চিরদিন চলবে না। 
প্রায় প্রত্যেক শিল্পকেন্্রই নরকারের অপরিমিত সাহায্যে 
চলছে ; এগুলিতে তৈরী মাল বাজারে লড়াই করতে 
পারবে কেন? বিশেষ করে যখন সরকারী সাহায্যের 


উৎস ক্রমশঃ শুকিয়ে আসবে? আর ভীত ও সেলাইএর' , 
কলে খাদ্য উৎপাদন করা যাবে না, খাদ্য সমস্যা .মেটাবার 


প্রয়াস খুব অল্প, হ্রিল্প বেন্দ্রই করছে। এই জন্য মনে হয় আজ 


বাং ংলার একমাত্র ভরসা বাং ‘লার ছেলের হাতে লাঙল ধরা, 


বাংলার মেয়ের চরথা ধরা ও ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে 
তাত ধরা। সহজ নয় জানি, কিন্ত বহু শক্ত কাজই 


মানুষকে করতে হয় জীবনের লড়াইতে মরণের সম্মুখীন, 
এ ভিন্ন অন্য উপায় ত রাস্তায় হেঁটে ২ পুরাণ, 


হতে হবে। 


চটী জোড়া সম্পূর্ণ ছিড়ে ফেলা, বাড়ীর মেয়েদের গুগ্ডার 


বঙ্গলক্ষ্মী--ভাঁদ্র, ১৩৫৭ 


bd 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


হাতে তুলে দেওয়া! ও শিশুদের খাদ্যাভারে সোজা” বলিদান 


করা! ৷" অন্তদিক থেকে দেখলে মনে হয় লাঙল চরখ! ধর! 
এত শক্ত থাকবে না ' যর্দি- বর্তমান অদ্ভুত শিক্ষা প্রণালী 
বদলে জীবনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তন করা যায়। 
যদ দ্রব্যস্বাবলম্বী হওয়াটাকে সবার আগে ধরা যাঁয় তবেই 
আমাদের মুক্তি।- শিল্প কেন্দরগুলি যদি আজ শুধু সরকারের 
সাহায্যে মিলের -স্থতার তাত বোন! উল বোনা ও সৌখীন 
কাজ ছেড়ে দিয়ে কিংবা কমিয়ে দিয়ে নিজের জন্য নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজের হাতে তৈরী করার শিক্ষা দেন 
তবেই বাংল! আবার বাচতে-স্থুক করবে ।- এই স্বাব্লম্বী 
হবার পিছনে থাকবে সমাভের.সম্বায় শক্তি । গ্রামে গ্রামে 
গড়ে উঠবে সত্যিকারের সমবায় - সমিতি, তবেই সমস্যা 
মীমাংসার রাস্তার চিহ্ন দেখ! 'দেবে। BE 

চরখা ও লাঙলের কথ! নতুন নয়। গ্রামীন সভ্যতা 
নিভিয়ে দিয়ে যখনই বাংলার ছেলের! সহবের অভিমুখে 


‘ছুটেছিল তখন থেকেই মনস্বীরা গ্রামের দিকে মন.ফেরাবার 
"চেষ্টা করেছিলেন । কালের স্রোতের খরধারীয় সে চেষ্টা 


ব্র্থহয়েছিল। তারপর এলেন:গান্ধীজী যিনি চরখার নামে 
গান বাধলেন, যে গানের স্থর ভারতের চিরস্তন স্থর। কিন্ত 
গান্ধীজীর হাতের চরথা বিষ্ণুর চক্র কিংবা শিবের ত্রিশূলের 
মত দেবতার প্রতীক হ'তে বসেছে, সেইটাই সর্ববনেশে | 


গান্ধীজীর চরথার গানের পিছনে বয়েছে ভারতে জনগণের, 


চর্ম বেদনা ও লাঞ্ছনার পধ্যায় ও তাঁর প্রতিকার . প্রচেষ্টা | 
সেখানে আদর্শবাদের আড়ালে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা 
সমাধানের মূল কথা। 


বাংলার সকল ছেলে মেয়েকে লাঙল ও চরখার গান 
শিখতে হবে এই একমাত্র পথ । 


৬." 
& 


যন্ত্রদানবের চাপে মাঙ্গষের পিষে. 
মাকে বাচিয়ে তাকে আবার -আশার আলো.-দেখান। . 
"ভারতের এই সময়ে কলের সঙ্গে চরখা পাল্লা. দিতে পারবে, 
. রিনা এই নিরর্থক তর্ক অনুঝেরাই. করে থাকেন । আজ 


হি ৯ 
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আমার চাকর আমায়, ত্র রকম সাংঘাতিক আহত 
অবস্থায় খোলা মাঠে রাত কাটাতে দিতে বাজী না হয়ে 
এক রকম প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে যে প্রাসাদে 
গিয়ে ঢুকলো, সে রকম চমৎকার বিষাদিময় প্রাসাদ একমাত্র 
এপেনাইন পর্বতশ্রেণীর মধ্যেই পাওয়া যায়, আর পাওয়া 
যায় মিসেস ব্যাড ক্লিকের কল্পনায়। দেখে মনে হলো 
অল্প কিছু আগে 'অল্প সময়ের জন্য প্রাসাঁদটি পরিত্যক্ত 
হয়েছে। খুব দামি আসবাব পত্র দিয়েই সাজানো কিন্ত 
সবই একেবারে পুরোনো ধুরধুরে।  দেয়ালগুলো নানান 
রকমের বর্ম ও ছু'চের সুক্ষ কাঁঅকরা পর্দায় সাজানো) 
আর ছিল অনেক ছবি; আধুনিক কায়দার ছবি, সোনালী 
ফ্রেমে আট! - ঘরের সব দেওয়াল ও কোনা ঘুপ চিতে 


+১স্টাঙ্গানো সেই সব ছবিগুলোর উপরেই আমার অস্থস্থ 


মনের ঝোঁক পড়ায় আমি পেড়ৌকে হুকুম দ্বিলাম সব 
জাঁনালাগুলো বন্ধ করে» বিছানার চারদিকের কালো ভেল- 
ভেটের পর্দা সরিয়ে, মাথার কাছে যে মোমবাতিটা ছিল 
সেটা জালিয়ে দেবার জন্য | ঠিক করলাম--বিশ্রীম করবো 
_ঘুমোতে যদি একান্ত নাই পারি তবে শুয়ে শুয়ে 
ছবিগুলো দেখবো “এবং? বালিশের ওপরে ছবিগুলোর 
বর্ণনা ও সমালোচন! দেওয়া যে বইটি পেয়েছিলাম সেট! 
পড়বো। মী এ 

' কতক্ষণ ধরে যে বইটি পড়লাম--আর কি বিস্ময়ের 
সঙ্গেই তাকিয়ে রইলাম! সময় যে কোথা দিয়ে কেটে 


গেল টেরই পেলাম না রাত গভীর হোল। মোমবাতির 


আলো ভাল করে বইএর ওপর পড়ছিল না_নিজেই সরিয়ে 
নিলাম মৌমবাতিটা-_চাঁকরকে আর ঘুম থেকে ডাকলাম 
না! ্ 
মোমবাতিটা সরানোর ফল কিন্ত আশ্চর্য্য হোল-_ 
আলোটা ঘরের এমন একট! কোনায় গিয়ে পড়লো যেটা 
আগে থাটের ছত্রির ছায়ায় অন্ধকার ছিল। উজ্জল 
আলোয় আমার চোখ পড়লো একট! নতুন ছবির ওপর। 


শ্ীযুলপরা.রায় . 


ছবিটা! একটি তরুণীর--প্রাঁয় প্রাপ্ত বযস্কা। চট্‌ করে 


একবার ছবিটার ওপর চোখ বুলিয়ে: নিয়েই চোখ বুজে 
ফেললাম |. প্রথমে নিজেই বুঝলাম না কেন এ রকম 


করলাম। চোখ বন্ধ করে ভাঁবলাম-কেন আমি এ 
রকম করলাম; ঠিক করলাম যে মনট! একটু চিন্তা করতে 
চাঁয় বলে হঠাৎ এ রকম হয়েছিল-_-ভাবতে চাই যে আমার 
চোখ আমায় ঠকিয়েছে' কিন1--কল্পনার ঢেউকে শান্ত করে 
আরো স্থির ভাবে আবার ছব্টি! দেখা স্থির করলাম । 
কিছুক্ষণ পরেই ' আবার স্থির দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে 


তাকালাম ॥ 


. এবার যে আমি ঠিকই দেখলাম সে বিষয় আর 
কৌনো লন্দেহ নেই--কারণ, মোমবাতির প্রথম আলোর 


রশ্মি ছবিটার ওপর গিয়ে পড়তেই আমার স্বপ্নের ঘোর 


কেটে গেল, আমি পুরোপুরি জেগে গেলাম। 

আগেই বলেছি 'ছবিটা! একটি তরুণীর আবক্ষ. ছবি 
_কেতাছুরন্ত ভাষায় যাকে বলা যায়-_-“ভিনেট” কায়দা 
অনেকট! “সালি”র মাথার যে জনপ্রিয় ছবি দেখ! যায় 
মেই রকর্ম। হাত, মুখ, এমন কি চুল পর্য্যন্ত এমন ভাবে 
পিছনের রঙ্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যে প্রায় নজরেই পড়ে 
না? 'ছবিটার ফ্রেম ভিম্বাকৃতি__্ন্দর' কাঁরুকার্য্য করা। 
কিন্তু ছবিটার আঁকার কায়দা বা মুখের সৌন্দর্য ষে 
আমাকে এ রকম আকুষ্ট করলো তাতো নয়-_ এও সম্ভব 
নয় যে আধঘুমে।স্ত অবস্থায় ছবিটাকে আমি জীবন্ত মামুষ 
বলে কল্পনা করেছিলাম । তখনই বুঝতে পারলাম যে 
ছবি আঁকার কায়দার বিশেষত্ব থেকে ও রকম মনে কর 
অসম্ভব। এই সব ভাবতে ভাবতে (প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ) 
অৰ্দ্ধেক বসে, অর্ধেক শুয়ে, আমি খুব মন দিয়ে ছবিটার 
দিকে তাকিয়ে রইলাম । অবশেষে ছবিটার. আসল রহস্ত 
বুঝতে পেরে .আবার* বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছবির 
মুখের অদ্ভুত সজীবতাব্র ছাপ আমাকে প্রথমে আশ্চর্য্য ও 
পরে অগ্ভিভূত করে ফেললো । শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আবার 


৩২৮ 
মেমবাতিটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে রাখলাম । আমার 
অস্বস্তির কারণ এখন চোখের আড়াল হওয়াতে আমি 


তাঁড়াতাড়ি নেই ছবির ইতিহাস দেওয়া বইখানি খুঁজলাম।, 


এই ডিম্বাকৃতি ছবির যে নম্বর সেইখানে দেখি এই অস্পষ্ট 
অদ্ভূত কথাগুলো 

“এই মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন; আনন্দ উচ্ছাসও 
তার কিছুমাত্র কমণ্ছিল না। কপাল তাঁর ভাঙ্গলে| যখন 
তিনি এক অশুভ মুহূর্তে একটি চিত্রকরকে ভালবেসে 
বিয়ে করলেন। সেই কল্পনীপ্রবণ, শক্তিশালী, কর্মঠ 
চিত্রকরটি শিল্পকলাকে আগেই বধূরূপে বরণ-করেছেন। 


এই হরিণ শাবকের মত চঞ্চল, হাসিখুসি, আনন্দ উচ্ছ্বাসে 


ডরা অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি সব কিছুই ভালবাসতেন 
কেবল তার প্রতিদন্দী এই শিল্পকলা ছাড়া । তিনি ভয় 
পেতেন কেবল তুলি ও বূংগুলোঁকে যেগুলি তীর প্রেমিককে 
তার কাছ থেকে কেড়ে নিতো । কাজেই চিত্রকর যখন 
তারই ছবি আঁকতে চাইলেন তখন তিনি একেবারেই 
খুনী হলেন লা। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব নম্র ও বাধ্য 
তাই তিনি সেই অন্ধকার ঘরটিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
কাটাতে লাগলেন। চিত্রকর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীর কাজে 
ডুবে থাকতেন । খেয়ালী চিত্রকর কখন কথন নিজের 
কল্পনাঁধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন--তিনি 
বুঝতেই পারলেন না যে সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে 
মেয়েটি ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছেন.। তবু মেয়েটির হাদি মুখ 
কখন স্লান হয়নি, কথন টু" শব্দটি মুখ দিয়ে বেরোয়নি-- 
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বঙ্লক্ষ্মী--ভা্দ, ১৬৫৭ 


[ ২৫শ্‌ বৰ্ষ 


কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে চিত্রকরটি তাঁর কাজের 
মধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রেরণা ও আনন্দ পান) তিনি ক্রমেই 
নেতিয়ে পড়তে লাগলেন--কিন্ত চিত্রকর একেই চললেন । . 
ধারা ছবিটি দেখেছিলেন তীরা মেয়েটির সঙ্গে ছবিটির 
অদভুত সারদৃশ্ের কথা বলতে লাগলেন। আশ্চর্য্য সে 
ছবিটি-এবং তার মধ্যে দিয়ে চিত্রকরের ভালবাসার 
প্রমাণও পাওয়া গেল। কিন্তু যখন ছবিটি শেষ হয়ে এলো! 
তখন আর কারুর সে ঘরে ঢোকার আদেশ রইল না 
কারণ কাজের নেশায় চিত্রকরটি তখন প্রায় পাঁগল--তিনি 
আর ছবি থেকে চোখ তোলেন না, এমন কি স্ত্রীর মুখের 
দিকেও তাকান না। তিনি বুঝতেই পারলেন না যে 
তিনি তার ছবির রং তার সহচাঁরিণীর মুখ থেকেই নিয়ে 
নিচ্ছিলেন। যখন অনেক সপ্তাহ, কেটে গেছে, কেবল 


মুখের ও চোখের ছুটি রেখা বাকী আছে তখন, প্রদীপ 


যেমন নিভবার আগে একবার জলে ওঠে সেই রকম 
মেয়েটিও যেন হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলেন। তারপর সেই 
রেখা টানা শেষ হোল-_আর একটি মূহুর্ত মাত্র চিত্রকর 
ছবিটির সামনে দীড়ালেন--ছবির দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে 
হয়ে কাপতে কাপতে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন--«এ যেন 
একেবারে জীবন্ত'_হঠাৎ তিনি ঘুরে তাঁর প্রেমিকার 
দিকে তাঁকালেন-তিনি মারা গেছেন ।৮ * 


* Edgar Allan Poe কর্তৃক রচিত “The Oval 
"Portrait গল্প হইতে অনুবাদ । 
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বড় রাস্তার মোড়ে ঝক ঝকে তকতকে বাড়ীটা। 

সন্ধ্যার দিকে নান। *ংয়ের গাড়ী এসে লাগে লোহার 
ফটকের গায়ে। স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানান অভ্যাগতদ্দের 
গৃহকর্্রী করজোড়ে। বেশভূষার পাঁরিপাট্য, স্মিতহান্ত, 


চাঁপা চ।প কথা পরিচয় দিচ্ছে অভ্যাগতদের আভিজাত্যের |, 
এদের সংখ্য! সামান্যই, তিনটি আঙ্গুলের ভিতরেই . ধরা. 


পড়ে । 


কার্পেট বিছান হলঘর, আরাম কেদারা বসান। দেয়ালে 
মাত্র কয়েকটি. ছবি। ভগবান বুদ্ধ হতে রবীন্দ্রনাথ পৰ্য্যন্ত 


৫1৬টি ছবি হবে, :বেশী মূল্যের তৈল চিত্র। ' ঘরে পা 
দিলেই মাঁজ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। - 

২০ লম্বা দোহার! চেহারায় আসমানী: রংয়ের শাড়ী ও ও 
সামান্য কয়েকটি অলংকারে :গৃহকত্রাকে দেখাচ্ছে অতীব 
সুন্দর ও আকর্ষণীয়। 


বেয়ারা এসে দাড়ানো একটি ট্রেতে কয়েক গ্লাস" সররৎ নিয়ে। 
পরিবেশন করতে থাকেন গৃহক্রী নিজে । 


"একি, -মিলেস পাঠক” বললেন পিছন-থেকে একজন । 
“এমন কিছু নয়, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিন” হেসে জবাব 
দেন গৃহ্কর্ত্ী। 


“21৩1 ত এমনই হয়ে এসেছি, উঃ কি জল যেন আকাশ 
ভেঙে পড়েছে'**» বলেন সামনের একজন। রুমাল মুখের 
উপর বাঁর বার বুলিয়ে যেন বৃষ্টির ছোপ চোখে মুখে লেগে 
রয়েছে, মুছতে চায় না|. 


৮৯ দা হওয়ার চেয়ে গরমহবার ্রয়োঘনই ছিল, 
বেশী” বলেন অপর একজন রহস্য করে। 
“দেখা যাক” হেনে উত্তর দেন গৃহকর্তী। 


আলোচন! চলতে থাকে, আলোচ্য বিষয় এগোতে থাকে 
একটু একটু করে, বেশী এগুতে চায় না; একই জায়গায় 


এসে আটকাঁয়। বেয়ারা পুনঃ আসে ছুই হাতে ছুইটি থাল! 
ৃ 


বেশভৃষার বাছল্যে চাপা পড়তে 
দেন নি নিজেকে অভ্যাগতেরা, যার যার ,আসন.-নিতেই ১ 


. ভদ্ৰলোক! 


ad 
ক r প্র 
+ 4 
ll পাটি | 


গরীজিতেশ্ লাল ঘোষ 


নিয়ে। একটিতে বেগুনি ও- Ea অপরটিতে অপর্ধ্যাপ্ধ 
সন্দেশ। = 


"একি কাণ্ড করেছেন মিসেস পাঠক” একজন বলতেই 


গৃহকন্রী উঠে যান পরিবেশন করতে এবং পরিপাটিরূপে 


করে.যান পরিবেশন । ঘরের এক'কোণে টেবিলের সামনে 


বসে- নোট করে যাচ্ছেন আলোচ্য বিষয় মাঝারী বয়সের 


এক ভদ্র লোক | 

গৃহকত্রী ইংগিতে বেয়ারাঁকে দেখিয়ে. দেন তাঁকে । 
অভিজ্ঞ বেয়ার! প্লেটে করে দুটি.বেগুনী তার সামনে রেখে 
আপে। সন্দেশে হাত দিতেই কটাক্ষে গুহক্ত্রী বুঝেমে 
দেন" তাকে, বুদ্ধিমান বেয়ারা বুঝে নেয় সব কিছু, সব 
নিয়ে সে সরে পড়ে আসর হতে। 

সন্মুখের প্লেটের জিনিষগুলি দেখে ভদ্রলোক তেবে পান 
না.কি করতে হবে এ নিয়ে । একবার ইচ্ছে হয় ছু'ড়ে ফেলে 
দিয়ে জানিয়ে দেন, এ প্রকার অপমান করার অধিকার 
তাদের নেই । কিন্তু সে যে একজন সামান্ত কেরাণী, যে 
বাড়ীতে সে রয়েছে সেই যে তার মনিব । রাগে ঘেমে ওঠেন 
সামনের থেকে সরিয়ে রাখেন প্লেটটি। এর 
গন্ধ পর্যন্তও ওঁ! কাছে বিষের মত লাগে। 

“ওকি খেয়ে নিন ওদুটে।”, বলেন গৃহকত্রা । 

“না, শরীরটা ভাল নয়৷” 

“তবে এক পেয়ালা চা ?* 

পন], চা খাইনে ৷” 

| আলোচনা চলতে থাকে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, ভদ্রলোক 

উঠে দ/ড়িয়ে বলেন--"শরীরটা ভাল না--_আমি যেতে পারি 
কি?” 

বৃষ যে খুব" 

“তা হোক, যেতে পারব” 

অবিশ্রান্ত জগ মাথায় করেই বেরিয়ে, পড়েন ভদ্র লোক, 
গুর মনের ভিতর জলছে এক অব্যক্ত ক্ষোভ যা কাউকে বলার 


নয় | রাস্তাধরে চলতে থাকেন, কোথাও থাম! বা ট্রমে উঠার 
৫ শা 
A 


90৩০৩ 


প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেন আঁজ। ঘটনা এমন কিছু নয়, হয়ত 
সর্বত্রই ঘটে থাকে । বিক্ষত মনে সান্বনা পাবার চেষ্টা করেন 
এ ভেবে-_-ওরা বড়লোক, এ্যারিষ্ট্রোরেট, আর সে দরিদ্র, 


ওদেরই অন্ুকম্পার পাত্র। অত দুর্বল মন হলে চলবে 


কেন? চলতে চলতে সে দেখতে পায়, এক গাড়ী বারান্দায় 


নিরাশ্রয় এক হতভাগ্য রাত্রির শোবার যায়গা করে নিচ্ছে, 


বঙ্গলক্ষমী__ভাদ্র, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


দারোয়ান কর্কশ শ্ররে তাড়িয়ে দিচ্ছে তাঁকে, জল থামার 
অবকাশটুকু পর্য্যন্ত সে পাবে ন1। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আবে তার 
মন হতে। উচ্চারণ করে Wrdsworth এর একটা 


,-ছত্র “What man has made of man”; নীরস 


অনুভূতি আর কার্পণ্যের দৃষ্টি মামুষে মানুষে কতন! ব্যবধান 
করে রেখেছে। . 


বিদেশিনী 


গ্রীনন্দিনী চট্টোপাধ্যায় 


মাকিণ ধনী বিধবার সওকার্ধ্যে বিপুল দান . 


নি প্রতিষ্ঠানের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে, আলাবামা প্রদেশে 
নিগ্রোদের একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, “টাপ্কেজি নর্শ্যাল এযাও 
ইডাষ্টিয়াল ইনষ্টিটিউট” সম্প্রতি ২ লক্ষ ৫০ হাঁজার ডলারের 
মালিক হইয়াছে । 


বিখ্যাত নিগ্রো নেতা ও শিক্ষান্রতী বুকার টি ওয়াশিংটন 
১৮৮১ সনে এ 'ষ্টাঙ্কেজি-প্রতিষ্ঠান’ স্থাপন করেন। 

মিসেস মেরি ষ্টীলম্যান হার্কনেস্‌ নামে এক ধনী মাঁকিণ 
মহিলা, বিভিন্ন জনহিতকর এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠানের জন্তু 
৬ কোটি ডলারের উপরে দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার 


স্বামী, এডওয়ার্ড হার্কনেস্‌ একজন প্রখ্যাত ধনী এবং . মানব: 


প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন; গত ৬ই জুন (১৯৫০ ) মিসেস 
হীর্কনেস্‌ পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার. উইলের 
প্রোবেটের জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল কর! হইয়াছে। 

এই উইলের সর্ভান্যায়ী পূর্বোক্ত নিগ্রো। প্রতিষ্ঠানকে 
২ লক্ষ ৫* হাজার ডলার দেওয়া হইবে. : 


মার্কিণ মহিলা বৈজ্ঞানিকের পুরুক্ষার লাভ. 
পুরচ্কারলন্ধ অর্থ গবেষণার যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় , 
করিবেন। 
মস্তি ও স্নাযুসম্পঞ্কিত শরীর নিষ্ঠার প্রখ্যাত গবেয়িকা। 
তা. এলিজাবেথ ক্রম্বি তাঁহার উৎরুষ্ট গবেষণা কাঁধের 


নিমিত্ত পুরস্কৃত হইয়াছেন। '“মাফিন বিশ্ববিদ্যালয় মহিল! 
সংসদ ১৯৫০ সালের জন্ত এই পুরস্কারের যোগ্য ব্যক্তি - 
হিসাঁবে ডাঃ ক্রস্বিকে নির্বাচিত করিয়াছেন ; বাধিক ২. 
হাঁজার ৫০ ডলার তাহাকে দেওয়া হইবে। ডাঃ ক্রন্বি : 


. বলিয়াছেন, এই পুরস্কারের টাক! দিয়া -তিনি তাহার... 


গবেষণ। চাঁলাইবার জন্ত কতকগুলি দানী ০ যন্ত্রপাতি “ 
কিনিবেন। 


মানুষের পরমায়ু ১২, বছর হইবে: 

ডাঃ গার্ডনারের গবেষণার সাফল্য 
এখন ধাঁদের বয়স পঞ্চাশ, আর -দশ বছর পরে তাঁদের 
বয়স হবে ষাট এবং আরও যাট বছরের পরমায়ু তাঁর! ভোগ 
করে যেতে পাঁরবেন-যদি তাঁদের মনের বাসনা হর ১২০ 
বছর বাঁচতে । ই ক 
মানুষের পক্ষে ১২০ বছর বীচট| এমন কিছুই নয় 
আগামী দশ বছরের মধ্যেই ডাঃ টমাস গার্ডনার এটা প্রমাণ 

করে দিতে পারবেন বলে ঘোষণ! করেছেন। 

ডাঃ গার্ডনার একজন বিশিষ্ট মাঞ্ষিণ বৈজ্ঞানিক 


' (রাষায়নিক )। দৈহিক জরে কিভাবে জয় কর! যায় - 


এই নিয়ে তিনি গবেষণ। করেছেন | . 
মানুষের হৃদপিণ্ড, পেশী, রক্তকণাবাহী কোষ এবং . দেহত 
মধ্যস্থ অপরাপর অংশে ‘কোলেষ্টেরোন নামক একটি পদার্থ 


বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জম হতে থাকে। বার্ধক্যের জরা 


+ 
স্পা 


১*ম সংখ্য! ] 


যাদের মৃত্যুর মুখ্য কারণ, সেই বয়োবৃদ্ধদের হৃদপিণ্ড ও রক্ত 
বাহী কোষগুলির নিষ্ছিয়তাই প্রধানতঃ থাকে তার মূলে। 
এবং এই নিক্ষয়তার অন্ুতম হেতু হচ্ছে এ কোলেষ্টেরোল 
নামক পদার্থটির লঞ্চয়। ডাঃ গার্ডনার তার- গবেষণায় 
দেখিয়াছেন, এই নষ্টের গোঁড়া কোলেষ্টেরোল পদাথটিকে 
শরীরের মধ্যে জমতে না দেওয়ার উপায় আছে। বিভিন্ন 
বয়সের মানুষের শরীরে কতটা! প্রতিষেধক ওষুধ প্রয়োগ কর! 
যেতে পারে--তিনি এখন তাঁর পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষ। 
চালা চেইন | 


আমেরিকায় বধির ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভোকেশনাল রিহাবিলিটেশন 
আঁফিসের ( Vocational Rehabilitation Office ) 
মারফত গত বৎসরে ৫ সহস্রাধিক বধির ও শ্বল্পশ্রবণ শক্তি 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করার সাহায্য কর] ইইয়াছে। 


পূর্বের উপযুক্ত কর্ম্মের 'অভাঁবে তাহাদের অধিকাংশ আত্মীয় 


১,ম্বজনের উপরখ্নির্তরণীল ছিল। উক্ত আফিসের ডিরেক্টর 
মাইকেল জে, স্টলে জানাইয়াছেন যে ৬ বৎসর পূর্বে 
বিকপাঙ্গ .ব্যক্তিদের জীবনে পুনঃ প্রতিঠ করার পরিকল্পন! 
গৃহীত হুয়। উহার পর হইতে উক্ত পরিকল্পনা অন্ুমারে 
২২,৬৬৮ ব্যক্তিকে কৰ্শ্মসংস্থান করিয়া দেওয়া হয়। উহার 


ফলে শুধু মাত্র এ সকল ব্যক্তির পরিবারই উপকৃত হয় 


নাই পরস্ত সমগ্র সমাজ উপকৃত হইয়াছে। 
যাহারা | কোনরূপ শারীরিক বৈকল্য বশত; 
জীবিকার্জনে সক্ষম হয় না . মাইকেল সর্টলের বিভাগ 
কর্মসংস্থানে তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে । নানাভাবে 
এই সাহায্য কর) হয়, কখনও কখনও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের 
চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হয়. এবং কখনও বিদ্যালয় ও 
গল্প কারখানায় তাহাদের চাকুরীর উপযোগী শিক্ষা! দেওয়! 
} হয়। উহা ছাড়া পরামর্শ দিয় :বা চাকরী জোগাড় 
করিয়! দিয়াও সাহাধ্য করা হয়। - 


বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যদি চিকিৎসার বায় নির্বাহে অসমর্থ 
হয় তবে সরকারী ব্যয়ে তাহার চিকিৎসা বা প্রয়োজন 
হইলে অস্োপ্রচারের ব্যবস্থা হয়। 

আমেয়িকার অধিকাংশ বড় বড় শহরে এখন বিকলাঙ্গ 


বিদেশিনী | 


৩৩১ 


ব্যক্তিদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র বিদ্যমান। ভোকেশনাগ 
র্হাবিলিটেশন আফিসের সহযোগিতায় ষ্টেট সরকার 
উক্ত কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করেন। বধিরদের জন্য এয 
প্রায় ১৩টি কেন্দ্র আছে। ওঁ সকল কেন্দ্রে বধির 
ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। 
প্রয়োজনমত শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের ব্যবস্থাও কর! হয়। 


নিগ্রো মহিল! কবির পুলিটজার পুরুস্কার লাভ 

গোয়েগ্ডোলিন ক্রক্প নামে শিকাগোর ৩৩ বৎসর বয়স্ক! 
জনৈক) নিগ্রেমৃহিলঁকবি কবিতা রচনার জন্য ১৯৫০ 
সালের পুলিটগার পু,স্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
| পরলোকগত মাধিণ সাংবাদিক জোসেফ পুলিটজাঁর 
১৯১৭ সালে উক্ত পুরস্কার প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। 
সঙ্গীত, সাংবাদিকতা, ফটোগ্রাফি কবিতা উপন্যাস, নাটক 
ও ইতিহাস. রচনা করা, চিত্র ও ব্য্চিত্র অঙ্কন বর! 
প্রভৃতি বিষয়ে পারদশিতার জন্য প্রতি বৎসর কল্িয়! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্থল অব জাণালিজম হইতে উক্ত 
পুরস্কার প্রদান কর! হয়। উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপদেষট! 
সমিতি কাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া! হইবে তাহা স্থির করেন। 

‘এনি এাঁলেন' নামক কবিতাগুচ্ছ রচনার জন্য মিস 


'ক্ৰন্স উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উহাতে দুহিতা, বধূ ও 


মাতারপে একটি নিগ্রো মহিলার কাহিনী রচনা করা হয়। 
কবিতাগুচ্ছ প্রকাশের পর সাহিত্যিক মহলে বিশেষ 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং উহা! নকলের প্রশংস। অর্জন করে। 

গুলিটজার পুরস্কার লাভের পূর্বে মিস ক্রক্ম দুইবার 
গুগেনহাইম বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৪৫ সালে 'ম্যাদমোয়াজেল? 
নামক বিখ্যাত মাকিণ পত্রিক। তাহাকে এ বৎসরের শেঠ 
১০ জন স্বীলোকের মধ্যে অন্ততম বলিয়া উল্লেখ করেন। 

ব্যক্তিগত জীবনে: মিস ক্রুক্মের নাম মিসেস হেনরী 
এল, ব্ল্যাক্সলে। তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র 
বিদ্ধমাল । | 


* স্কুলে সত্তায় পুষ্ঠিকর খাবার খাওয়ানে। 
মাকিণ রাষ্ট্রের ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যবন্ছ। 
ছাত্রদের সপ্তায় পুষ্টিকর খাদ্য থাওয়াবার ব্যবস্থা 


৪ 
A 


৩৩২ 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল যাবৎ করা হয়েছে। ছাত্ররাই 


দেশের ভবিষ্যৎ শক্তি, স্তরাং শিশু বয়স থেকেই তাদের 
স্বাস্থ্যরক্ষা ও .কল্যণকর ব্যবস্থার দিকে-রাষ্ট্রের মনোমোগ 
দেওয়া কর্তব্য । মাকিণ রাস্্ীয় কংগ্রেস তাই ১৯৪৬ সাদে 
ছাত্রদের দুপুর বেলাকার খাবার সস্তায় সমস্ত স্কুলে 
সরবরাহের জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পুষ্টিকর 
খাদা এবং-টাটক সি, ফলফুলারি ইত্যাদি খুব সস্তার 
-ছাঁত্রদের দেওয়া হয়। গরীব ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে 
এর জন্যে দাম নেওয়া হয় না। 
মাকিণ রুধিদপ্তর থেকে সরকারী কৃষি শালায় উৎপন্ন 
নানারকম পুষ্টিকর শীকসকি ফলফুলারি ইত্যাদি সরবরাহ 


বঙ্গলন্্মী, ভার, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


কর! হয় বিনা মূল্যেই। পণীর এবং বাদাম তেলের মাখন, 
(এতে প্রোটিন আছে ), কমলালেবুর ঘন রস, কৌটোয় 
রাখা টগ্যাটু ( ভিটামিন সি আছে ) এবং পীচফল 


(ভিটামিন এ) তাছাড়া অন্যান্য তাজাও শুকনো! ফল, সর্ভি--ই 


মধু ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 

কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রাদেশিক দপ্তরকে এই জন্য অর্থ 
সাহায্য কর) হয়। প্রাদেশিক সরকার মেই এলাকার 
যে সমস্ত বেঘরকারী স্কুল থেকে কোনও রকম অর্থ লাভ 
করা হয় না, সেই সব বেসরকারী স্কুলেই এই রকম 
খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ পর্যন্ত ৫২ হাজার 
৮৪০টি বিদ্যালয় এই পরিকল্পনার যোগ দিয়েছে। 


মাৰিল! সমাচার ূ 


শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের নৃত্তন অধ্যক্ষা 

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজটি কলিকতা মহানগরীর 
অন্যতম সরকারী মহিলা কলেজ। ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী 
এম্‌ এ, পি,এচ,ভি, এই কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত! হইয়াছেন, 
প্রাক্তন অধ্যক্ষা শ্রীমতী স্থনীতিবালা গুপ্ত মহোদয়ার অবসর 
গ্রহণের পর । রমা দেবী দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রে স্থপত্ডিতা । 
বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট উপাঁধিধাঁরিণী। তাহার 
শিক্ষকতার গুণে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে উপযোগী ছাত্রীর 
শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র গঠন হইবে আশা করা যায়। নিজ 
দেশকে না চিনিলে, নিজের জাতির প্রতি মম্তা ন! 
- জন্মাইলে বীর প্রসবিনী মাতা হওয়া যায় না। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটি কের ফল 

১৯৫০ সালের ম্যাঁটিক পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ 
হইলেও, পরীক্ষায় কোন প্রকার নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ হয় 
নাই, পূর্বব হইতে নম্বর জানিবার জন্য ছুটাছুটী কাহাকেও 
করিতে হয় নাই। অযোগ্য ছাত্র ছাত্রীর পাশের কোন 
স্থপারিশ জন্ত ব্যস্ত হইতে হয় নাই! এই রীতি অঙ্থসরণ 


করিলে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের 'শিক্ষা ও মেধার গৌরব 
বাড়িবে,ও পরীক্ষায় পবিত্রতাও রক্ষাপাইবে। 


বর্তমান বৎসরে মোট ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ৩৮,৩৩৫) উত্তীর্ণ হইয়াছে ১২৯৩৮ জন অর্থাৎ 
শতকরা ৩৪'৩ জন। কিন্তু নিয়মিত স্কুলে পড়া পরিক্ষা- 
থিনী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৩৫৬, তাহার মধ্যে উত্তীর্ণ 
হইয়াছে ১,২৫৯ অর্থাৎ শতকরা ৫৩৪ জন। ছাত্রছাত্রীর 
পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় বটে। কিন্তু 'প্রাইভেট 
ছাত্রীদের পাশের সংখ্যা অতি কম হইয়াছে। প্রাইভেটে 
৩,০৯১ ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৩৩ জন 


৯ 


মধ্যে বাস্তত্যাগী ছাত্রী সংখ্যা থাকায় কম হইতে পারে। 
তবে আমাদের মনে হয় মেয়েদের স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষণ 
দিবার উৎদাহ দেওয়াই ভাল। ইহাতে মনস্তাপ, সময় ও 
শক্তির অপচয় ও অভিভাবকদের অর্থ নষ্ট হয় না। 
মেয়েরা যে ছেলেদের অপেক্ষা পড়াশুনায় মন 'দেন 
এ গৌরব অক্ষুণ্ন থাকে! | 

ভারতী সেনগুপ্ত জলপাইগুড়ি গাল স্কুলের ছাত্রী, 
দশম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ৬৫ জন ছাত্রী শতকরা 
৭৫ ন্ঘর পাইয়া ষ্টার পাইয়াছেন। ২. ₹+ 


আর. 


১*ম সংখ্যা] 


পরলোকে জেনারেল ইভা বুথ 
২ ‘মুক্তি ফৌজের '( স্তালভেশন্‌ আম্মির) প্রতিষ্ঠাতা 
জেনারেল - বুথের কন্ঠাঁ কুমারী জেনারেল. ইভা বুথ মুক্তি 


4. ফৌজের সর্বাধিনাঁয়িকা ছিলেন। জুলাই মানে ৮৪ বৎসর 


৬, 


বয়সে তিনি পরলোক “গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্য 
আমেরিকায় হইয়াছে, তথায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তি 
ফৌজ নব: প্রথাঁয় গঠনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 
কত শত সহন্ নর-নারীকে রোগ, শোক, দারিদ্র, বিপদ 


হইতে মুক্ত করিয়া ধন্ হইয়াছেন। গত দুইটী যুদ্ধের রণ 


হুঙ্কার উন্মাদনার মধ্যে নির্ভীক চিত্তে পরম ধৈর্য্যেয সহিত 


বিশ্বজনের মুক্তির জন্য' নানাবিধ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার , 


তিরোধানে একজন বিশ্ব কল্যাণকামীর অভাব হইল । 


তিনি ও তাঁহার পিতা ইংরাজ. জাতির পরম গৌরব। 


আমরা এই উদারমন1 মহিলার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 


করিতেছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা: করি, স্বাধীন 
ভারতে ' যেন এইরূপ পরহিতত্রতা শত শত মহিলার, 


: আবি9াঁব হ্য়। 


লাক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতি ব্জ রমণী. Ee | 
: বর্তমান বর্ষে লাক্কৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মত রেগুকা 


| সেন এম, এ, পরীক্ষায় ভারতীয় ইতিহাস: বিভাগে স্বৰ 


প্রথম হইয়! উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বিশ্ব 


বিদ্যালয়ে এখনও, অনেক ছাত্র ও. ছাত্রী মেধার পরিচয়. 


‘দিয়া থাকেন। 
তিবব্ভ সীমান্তে বঙ্গ মুহিলা 


শ্রীমতী ' কমল! লাহিড়ী কলিকাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
র্যাজুয়েট। তিনি, সম্প্রতি হিয়ালয়ের পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ে. 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কালিম্পং হইয়া: 
সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক যান। গ্যাংটক ৫৬০০“ ফীট 


উঠিয়া 


উচু পাহাড়ের উপর! চারিদিক পাহাড়, ঘেরা মনোরম 
ক্ষুদ্র নগর। " 
পিকিম হইতে তিব্বত যাইবার ছুইটা মাত্র পথ 


আছে। তাহার মধ্যে একটি পথ “নাথু লা”, অর্থাৎ 


নাছ বিরিব্প্যাং ংটক হু হইতে ২৮ মাইল দুরে ৫৪০০? 
হইতে ১৪,৫০০” ফীট চড়িয়া যাইতে হয়। পথি মধ্যে 
একটি “ছাগু হুদ” নামে ১ মাইল দীর্ঘ ও এক ফাঁলং 


রি সমাচার 


৩৩৩ 


প্ৰস্থ খিন জলাশয় বর্তমান । এই স্থানটি ঠিক যেন 
নন্দন কানন-_অপূর্ধব প্রমত্ডিত। ইহার শৌভা লেখায় 
বৰ্ণনা করা যায় না। * 

এই দান হৃদ” হইতে ৭২ মাইল পাহাড় চড়িলেই 
“নাথু-লা”_-পাশ’। এখানে পাহাড়ের গায়ে গাছ নাই, 
কেবল সবুজ বর্ণের শেওলা মগ্তিত। পাহাড়ে যত চড়া 
যায় গাছের বৃদ্ধি তত কমিয়া যাইতেছে দেখা যায়। 

'নাধু-লা”_গিৰিবর্ হইতে তিব্বত ও লাসা নগরী 
অতি, সুন্দর দেখা যায়, ঠিক যেন রবিকরোজ্ছল শোভিত 
সোনার 'অলকাপুরী। চক্ষু ফিরান যায় না এ. 
অভিজ্ঞতা বঙ্গ মহিলা কমলা লাহিড়ী মহোদয়! অঞ্জন করিয়া 
আঁপিয়াছেন। লেখকেরও এই স্থানে যাইবার সৌভাগ্য 
গত বৎসর হইয়াছিল। তবে একজন বাঙ্গালীর মেয়ের 
পক্ষে এইরূপ দুরূহ অভিযান প্রশংসনীয়। 

ব্রাহ্ম সমাজের মহিলা ভবন 

কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তত্বাবধানে উদ্বাস্ত 
নারীদের পুনর্বসতি ও পশ্চিমব্দ সমাজে স্থগ্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্ত একটি মহিলা ভবন স্থাপিত হইয়াছে। 

* প্রেসের কাজ, আচার, জ্যাম জেলী আদি নানাবিধ 
উপর্জনীয় শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্রুত 
জীবিকা অঞ্জনের নান! পথ এই ভবন অবলম্বন করিতেছে। 
ব্রাহ্ম সমাঁজ ইহার গোড়ায় পত্তন হইতেই নারীর মুক্তি, 
নারীর স্বাধলদ্িনী হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
শ্রীমতী লীলা মিত্র ও ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র এই ভবনের 


১ উন্নতির জন্ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 


শ্রীযুক্তা স্ুচেতা কপ্ধালিনী, রেণুকা রায়, লাবণ্যলতা 
চন্দ, নিঝ“রিনী সরকার মহোদয়ার! ভবন পরিদর্শন করিয়! 
বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ ক্রিয়াছেন। 
প্রীনিকেতনে দিল্লী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রী 
কুমারী উষা মুখাজ্জি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালেয়র কৃতী ছাত্রী। 


“তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৃত্তি পাইয়া বিশ্বভারতীয় 


শ্রনিকেতনে, পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিবার জন্য আগমন করেন এবং কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কয়েকটি 
গ্রামেও গিয়া সেখানে পল্লী উন্নয়নের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি 
স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন” 


৩৩৪ | 

১ স্বাধীন ভারতে নাসের স্থান 

নকল স্বাধীন দেশের ন্যায় স্বাধীন ভারতে রোগীর 
সেবিকাদের মান ও স্থান অতি ডউচ্চে; এই কথা 
ভারত সরকারের স্বাধীনতা দিবস পালনের বাধিক 
সমালোচনার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংবাদ ও প্রচার 
বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে £- 

নাসের কাঁজ যেমন মানবের হিতে প্রয়োজনীয়, তেমনই 
নারীর সনম্মানে উপার্জ্জনের এক প্রধান পথ। এই সেবা 
কাধ্যের জন্য ষদিও আকর্ষণ বেশী নাই, তথাপি যাহার! 
এই সেবা ধর্শে ব্রতী হইয়াছেন তাহারা এক একটি রোগীর 
‘ক্লেশ দুর করিয়া বহু শুভ ইচ্ছা আশীর্বাদ, শ্রদ্ধা ও গ্রীতি 
অজ্জন করিয়া থাকেন। ইহা যে কোন শিক্ষিতা ও 
বুদ্ধিমতী নারীর এক মহান গৌরবের কাঁধ্য। জাতির 
শক্তি বৃদ্ধিতে এবং স্বাস্থ্য উন্নতিতে নাসের প্রয়োজনীয়তা 
অত্যধিক। সকল দেশেই ইহার অভাব, ভ্ঞারতের অভাব 
অত্যন্ত বেশী। 

নাসের কার্য্যের অত্যধিক শ্রম ও সামাজিক নানা বাধা 
কোমলপ্রাণা অনেক নারীকে এই দাত্িত্বপূর্ণ কার্য হইতে 
বিরত করিয়া রাঁখে। তথাপি ভারত সরকার বলেন 
নাদিং পেশা আজকাল সম্মানিত, বিশ্ব কল্যাণকারী, 
রোজগারের ভাল পথ এবং শিক্ষিত নাসের কখনও বেকার 
থাকিতে হয় না। 

রোগী সেবার জন্য একটি নাসের তিন বৎসর শিক্ষা 
যথেষ্ট, আজ কেবল রোগীর সেবার জন্যই নাসের প্রয়োজন 
নহে, জাতির শিশু পালন, জাতির নর-নারীর স্বাস্থ্য, 
রক্ষণে নার্সের প্রয়োজন। নাসের জীবনেও অনেক 
উন্নতির পথ খোলা আছে--ধাত্রী, স্বাস্থ্য বিভাগের 
পরিদ্শিকা, নাসিং হোম স্থাপন আদি লাভবান কর্ম্পথ 
উন্মুক্ত। হাসপাতালগুলির জনপ্রিয়তা ও উপকারিত! 
নাসের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। 

ভারতে নাসিং শিক্ষা দিবার ১৫০ প্রতিষ্ঠান ও ধাত্রী 
বিদ্যা! শিক্ষা দিবারও ১৫০ বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর 


বঙ্গলক্ষী, ভাদ্র, ১৩৫৬ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


তৈরী হন এক হাজার নার্স ও ১২৯০ ধাত্রী। কিন্ত 
বিবাহ হইবার জন্য এবং কষ্ট অসহিষ্ণুতার জন্য অনেকে 
এই পেশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তথাপি সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, যদিও "চাহিদার. তুলনায় অতি 
সামান্য । 

১৯০৬ সালে ভারত সরকারের অধীনে দিলীতে একটি 
এবং ভেলোরে জ্রীশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজে একটি 
নার্সিংএর উচ্চ বিদ্যা শিখাইবার কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 
'এই কলেজে নামিং শিক্ষা ব্যতীত সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিক 
ও আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। কলেজ হইতে 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বি এস সি(নাসিং) ডিগ্রী 
পায়। কলিকাতাঁর মতন মহানগরীতে একটা নাসিং 
কলেজ্জ প্রতিষ্ঠা অতি প্রয়োজন । 

নাসের অভাব পুরণের জন্য চেষ্টা সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য । 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তার জন্য অতিশয় চেষ্টা চলিতেছে । 
ডেনমার্কে ৪০ লক্ষ লোকের জন্য ১৮ হাজার নার্স আঁছে।- 


গ্রেট বৃটেনে ৪ কোটা লোকের ভজন্ত ১৩০ হাজার নাস” ৫ 


আছে। আর ভারতে ত্রিশ কোটী লোকের জন্য মাত্র ৭৮ 
হাজার নান অ!ছে। 

নার্সের কাজে অন্গবাগিনী হইবার জন্য জনমত, পমাজে 
উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতে হওয়া উচিত। 
ভারত সরকার নাসদের শিক্ষার জন্য স্বল্লকাল স্থায়ী শিক্ষা 
কেন্দ্র পরিকল্পনা করিয়াছেন। গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকার . 
যুক্ত রাষ্ট্রতে নানা স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান নাস” তৈয়ারী 
করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। আর চিকিৎসকদের 
প্রধান কর্তব্য নাস'দের উৎসাহ দেওয়া । কথায় বলে 
“Prevention 18 better than cure? অর্থাৎ ব্যাধি হইলে 
চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে 
শরীরে প্রবেশ না করিতে পারে এমন প্রতিসেধকেরু 
ব্যবস্থাই উত্তম | | 

স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের নারীদের মধ্যে এই গণচেতনা 
উদ্ধ দ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক | 


সি 


স্বাদশ ও বিদেশ 


sy দে 


৯. 


নি উদাস সমস্ত৷ 

i পালমেণ্টে বাংলা. দেশের. ্ান্ত-সমার 
আলোচনা পেষ হইয়াছে। পণ্ডিত জহবুলাল নেহরুর 
প্রাথমিক” বক্তৃতা, শেষ প্রত্যুত্তর, ভকটর শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও অষ্যান্তের সমালোচনা, গবর্ণমেন্ট 
পক্ষীয়দের চুক্তি সমর্থন প্রভৃতি, দেশবানী সমস্তই শুনিলেন্‌ 


ও বুঝিতে পারিলেন। বক্তৃত! হিসাবে এই সকল বক্তৃতার, 
গুণাগুণ পৰীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই | আমরা 


শুধু ভাবিতেছি, ফল কি হইল? যাদের কথা লইয়া 


| আলোচনা তাঁদের. কতটুকু উপকার হইল, বা তার! কতটা 


সান্তনা পাইল । এই সম্পর্কে ছেলেবেলায় পঠিত ‘আফটার 


‘ব্ৰেনহাইম’ (ব্ৰেনহাইম্‌ যুদ্ধের পর) নামক কবিতাটি 


“ বাষ্টরনীতিবিদ্‌ মাত্রেই তাঁদের নিজ নিজ দেশে..বেকাঁর - 


: আমাদের মনে পড়িয়া যাইতেছে । নাত, নী ও দাদামশায়ে 


কথাবাতণ হইতেছে:-এরা গ্রামের লোক) দাদামশায়, 


যতবার .স্গৌরবে. যুদ্ধের গৌরবের কথা, ইংরেজের শৌর্য ' 
বীর্ষের কথা বর্ণনা ক্রিতেছে, ততবার নাতনী সব শুনিয়া, 


প্রশ্ন করিতেছে, তা ত. হল, দাদ| মহাশয়, কিন্তু তাঁতে 
ফলটা কি হইল? ততবার দাদা মহাশয়কে বলিতে 
হইতেছে, তা ত জানি না দিদি। 

; গৌড়াতেই একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকাঁর 
সেটা হইতেছে, উদ্বাস্ত-নমস্তার গুরুত্ব । কেহ কেহ অবশ্য 
সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন! কিন্তু ইহ! এমন 


হইবার.সম্ভাবনা আছে। ইংরেজ কিংবা আমেরিকাঁন্‌ 


সমস্যা একটু বাড়িলেই-অস্থির হইয়াযান। লর্ড কেই ন্‌পের 


মৃত বড় অর্থ নৈতিক বিশেষজ্ঞ তীর প্রদিদ্ধ এক গ্রন্থে বেকার, 


সমস্তা সম্বন্ধে রিস্তৃত বৈজ্ঞানিক, আলোচনা করিয়াছেন। 
আরও অনেক রড়, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ধুরন্ধর.বিষয়টির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আমরা বলি, 
উদবাস্ত-পমদ্যা তদপেক্ষাও গুরুতর জিনিষ, এবং ধারা 


ক 
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ইহাকে লঘুভাবে গ্রহণ করিবেন, তীর! ভুল করিবেন। 
গবর্ণমেন্টের ধারা মস্তিফ, তাঁদের ইহা ন! বুঝিবার কথা 
নয়। পৃশ্চিম পাকিস্তানের সহিত. লোক বিনিময়ের পর 
কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার খরচ করেন। পূর্ব 
পার্বিস্তান, হইতে আগত উদ্ধাস্তদের কথা বিবেচনা করিয়া 
সম্প্রতি ভারত সরকার তাদের উন্নয়ন ও অন্তান্ত খাতে 
ব্যয় নক্কোচের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। 
উদ্বাস্তু. বলিতে অনেকের মধ্যে নাসিক! কুঞ্চনের যে ভাব 
আছে, তা-দুর করিতে হইবে। গত ছুই মহাযুদ্ধ 
ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ লোক আশ্রয় ও কমণ্ঠযুত হইয়াছিল, 
যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন কার্ধাবলীর ফলে। ইংরেজ সরকার 
প্রাণপণ. চেষ্টায় কৌটি.কোটি টাকা খরচ করিয়! ইহাঁদিগকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিভিন্ন 
দেশ ইহা তাদের পবিত্র কতব্য বলিয়া মনে করিত। 
আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি 
পরিবারকে স্থুবিন্তত্ত করিবার ভার ভারত সরকারের উপর 
পড়িয়াছে। তারা বলিতে পারেন, আমরাও যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিতেছি, টাক! খরচ করিয়া, লোক নিয়োগ করিয়া, 
আমর! আর কি করিতে পারি? 

করিবার অনেক কিছু আছে। পূর্বতন সাহায্য ও 
পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন লাল সাঁকৃসেনা ভারতীয় মন্ত্রী 


৷ সমিতি হইতে পদত্যাগ কালে বলিয়াছেন যে, তিনি এই 
এক সমস্য! যার হুস্মাধান না হইলে সমগ্র রাষ্ট্র বিপনন 


সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া কাজ ছাড়িয়া 
দিতেছেন। সমন্যার সমাধান বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন, 
জানি না। কিন্তু তার বিভাগ সম্বন্ধে বদনাম আছে যে, 
সরকার যাঁদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, 
করিতেছেন ও পরে করিবেন, তাদের জন্য তার অতি 
অল্প অংশই ব্যয় হইতেছে, বাঁকিটা অর্থাৎ বৃহৎ অংশ ঢুরি ঝা 


: অপব্যয় হইতেছে এই বদনাম অন্যান্ত বিভাগ সম্বন্ধেও 


আছে বটে, কিন্ত খাদ], বা পুনর্বপতির মত যে সকল বিভাগ 
মানুষের প্রাণ লইয়া কারবার করিতেছে, সেখানে তা লইয় 


“খেলিবার ও লক্ষ জীবন .নষ্ট করিবার অধিকার কাহারও 
নাই; পুনর্বসতি বিভাগ আগাগোড়া সৎ ও কম: ক 
কমচারী লইয়া গঠিত হওয়া প্রয়োজন ভারত সরকার 
ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার অবহিত হইলে সকল অব্যবস্থা 
ও বিশৃঙ্খলা দুর হইবে না, “ইহা 1 আমর বিশ্বাস করিতে 
পাবি না 7 

“যে সকল উদ্বাস্ত পশ্চিম বন্দে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক্‌ হইতে তারা অতি নিযস্তরে 
গিয়া উপনীত হইয়াছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর হইতে 


এই অবনতি আরম্ভ হইয়া ছিল। প্রথমত) ইচ্ছামত 


চাকুরোদের পূর্ব বা পশ্চিম বন্দে যাতায়াতের স্থবিধা 
দেওয়ায়, পশ্চিম বঙ্গে মুদলমানৈবা এবং : এপূর্ববঙ্গ হিন্দুরা 
পূব - ও- পশ্চিম- দিকে ছুটিতে -আবস্ত করে। সে দৃষ্ঠ 
আমাদের বেশ মনে পড়ে। শুধু 'কং গ্রেসকে দোষ "দিয়া 


' লাভ নাই। কংগ্রেসের সহিত মোসলেম লীগের যে চুক্তি 


হইয়াছিল, -তদন্ুসারে এরূপ চাকরী পরিবর্ত নের অধিকার 
মানিয়া লওয়া হইয়াছিল।' কিন্তু তা বাধ্যতুঁমূলক ছিল'না, 


ইচ্ছামূলক ছিল। আশ্চৰ্য” এই, পূর্ব বঙ্গে না থাকিবার 
হইল, 


ইচ্ছাটাই হিন্দু : চাকুর্যেদের প্রায় সকলের 
যদিও থাকাটাই :বেশী- দরকার ছিল, এবং তাঁর ফলে 


সাধারণ লোকের মনে যে স্বাভাবিক ত্রাস 


বিভিন্ন স্থানে, গেলেনই না, উপরস্ত ধারা পদস্থ, যাদের 


টাকা পয়দা, আছে তীর! ধীরে ধীরে হয়' সম্পত্তি বৈচিয়া 
নয়ত ভাড়া দিয়া- টাক! হইয়া" সহিয়া পড়িলেন। ফলে 
"খারা পড়িয়া রহিলেন, তীর! উত্তরোত্তর অসহায় ও ুর্বল- 


হইতে: লাগিলেন! অমর! ঢাঁকাঁর "কথা ও কতকটা 


বরিশালের কথা -কিছু পরিমাণে জানি। ঢাকার রমনা 


অঞ্চুলে পুরানা পণ্টন, রামরৃষ্ণপুর, শান্তিনগর ও অন্যান 
পাড়া হিন্দুবহুল ছিল; আজ সেই সকল স্থানে. একটিও 


হিন্দু দেখ! যাইবে কিনা সন্দেহ । ১৯ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই 


টাকা: বরিশালের বহু পাড়ায় ' অক মাত্র হিন্দু বাস্তু ৃ } 
' প্রতিবেশী প্রদ্দেশগুলির চেহারা! ফিরিয়া যাইবে। পরিশ্রম 


+ করিবার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধগুণে ভূষিত * 


করিতেছিল। 'ুতবাং. দুর্যোগ যখন* দেখা দিল ১০ই 
ফেব্রুয়ারীতে, তখন মনস্তাত্বিক দিক. হইতে পূর্ব বলের 


oy Ey 
১ 
$ 


4 


বললঙ্ষ্মী, ভাট, ১৩৫৭ 


দেখা 
দিল, ত! লইয়া নেতারা. আপ, শোষ করিতে ল্রাগিলেন।' 
‘কিন্তু নেতারা জনসাধারণকে ভরসা দিবার জন্য ত পূর্ববধের 


[ ২৫শ বৰ্ষ 
হিন্দু অধিবাসীরা অধঃপতনের নিম্নতম সীমায় আসিয়া 


পৌছিয়াছিল,।_ এই স্পষ্ট কথায় বতণমানে যার! উদ্ধাস্ত 
-. তীরের মনে ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সত্য কথা অস্বীকার 


করিয়া তীদের বা আমাদৈর লাঁভ নাই। আমরা, চাই, £. 
তারা ' আবার. মনুষ্যত্থে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেজন্য তাদের : 
হইয়া অনেক দূর পৰ্যন্ত, যাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত 
তাদের, পূর্বেকার অবস্থাটা ভাল করিয়া তাদের বিবেচনা 


করা দর্কাঁর। ” 
উপর যা বলিলাম তা ম্‌নে রাখিলে, ১০ই ফেব্রুয়ারী 


ও "পরবর্তী তারিখগুলিতে ূববন্ববাসীদের ভীরু ও 


অমাহষের মত আচরণের অর্থ বুঝা যাইবে। 'গাঠাকে 
যখন যৃপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়, তখনও সে খানিকটা 
আপত্তি করে, বাধা দেয়। কিন্তু ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি | 
স্থলে হিন্দুগণ যেন টু” শব্দটি না করিয়া খুন হইবার ২ জন্য 
মাথা. বাঁড়াইয়া দিয়াছিল। ্ীলোকের- রক্ষার নিমিত্ত, 
প্রতিবাদ করে নাই, লড়াই করা ত দুরের কথা! দেশ 


ব্যাপী এই কাঁপুরুষতাঁর ও ক্লীবতাঁর কথা 'যত ভাবি; 


তত হৃদয় আত্মধিকারে পূর্ণ হইয়া যায়। ভাবি; যাঁর! 
স্বদেশী আন্দোলনে এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকে পৰ্যন্ত তুচ্ছ 
করিয়'ছেন, হাসিমুখে বিবিধ নির্যাতন বরণ করিয়াছেন, 
তাঁদেরই কি আপনার জন এই সব উদ্বান্তরা। পূববদবাণী' 


বলিয়া পরিচয় কি ইহারা দিতে পারে? 
উদ্ধাস্তদিগের' এই অধঃপতিত: অবস্থার কথা স্মরণ 


| করিয়াই গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। ' গবর্ণমেন্ট ' 


যদি এই লক্ষ লক্ষ লোককে স্থবিষ্যস্ত না করিতে পারেন, 


' সমাজ-দেহে, আমরা 'বলিতেছি, ভারতীয় সমাঁজ.দেহে 


গ্রহণ করিতে না পারেন, তা হইলে ইহার! একদিন মরীয়! 
হইয়া উঠিবে এবং যে রুদ্ধ' মনের আবেগ লইয়] এখানৈ' 
আসিয়াছে, তা গবর্ণমৈন্টের উপর ফাটিয়া পড়িবে এরং টা 
সমাজ*ব্যবস্থাকে অচল করিয়া দ্রিবে। ' 
সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি যে, ' 
ূর্বব্দবাসীদের স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ ও ও 


১ম সংখ্যা] 


পূর্বব্ববাসীর সহিত মিলন ভারতবাসী মাত্রেরই কামনার 
জিনিষ হওয়া উচিত। 'বাঙ্গালদের' সহিত বসবাসের ফলে 
জীবনধারণের মাঁপকাঁঠি উচ্চ হইবে, এবং দেশ ফলা 


১ হইবে। 


উদ্বান্তর প্রকৃত সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ আমাদিগকে 
কথঞ্চিৎ বিস্মিত করে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, আঁগন্তকের 
সংখ্যা ৪০ লক্ষ! বেসরকারী মতে ৬০ লক্ষ। আমাদের 
ধারণা, শীঘ্র হৌক্‌ বিলম্বে ছোক, পূর্ববঙ্গ হইতে ১ কোটির 
মত লোক চলিয়া আদিবে। এই হিসাব মনে বাথিয়। 
গবর্ণমেন্টকে স্থশৃস্থল ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

পার্লামেন্টে উদ্বান্ত আলোচনাঁকে আমর! অসার ও 
অলীক বলিয়া মনে করি। কারণ গবর্ণমেন্ট ও উহার 
সমর্থনকারীরা বলিতেছেন, চুক্তি সফল হইয়াছে। বেসরকারী 
সকলে বলিতেছেন, হয় নাই। এরূপ ভাবে সত্য নির্ণয় বা 
পন্থ! নির্দেশ হয় না। 


আসামে বাঙ্গালী 


আসামের অহোম জাতীয় মহাদভার নেতা 
শ্রআম্বকাগিরি রায়চৌধুরী আসাম হইতে রাংলা ভাষা 


১৮ উচ্ছেদ করিতে চান। তিনি ১৬ই জুলাই একটি “বিশেষ 


দিবস” অনুষ্ঠানের জন্য আঁসামের জনসাধারণকে আহ্বান 
করেন। আনামের রাষ্ট্র-ভাষারূপে ও আসামে শিক্ষাদানের 
মাধ্যমরূপে. অসমীয়া ভাষা গ্রহণের কথা এই অঃষ্যানের 
উদ্দেন্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল { কিন্তু সেজন্য 


বিশেষ দিবসের কি প্রয়োজন? বিবৃতিতে রায়চৌধুরী . 


বলেন,_ আসাম সরকারকে বাংলা ভাষার প্রভাব লোপ 
করিতে হইবে_-শিক্ষা বিভাগে, সরকারী কাগজপত্রে, 
রেলওয়ে ও ডাকঘরের কার্ড ও সাইনবোর্ডে অসমীয়া ভাষা 
প্রয়োগ করিতে হইবে। . বাঙ্গালী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করার 
জন্য অন্থরোধ করা "হইবে । - বাংলা- হইতে "অনুবাদ বন্ধ 
করিয়া হিন্দি, ইংরেজি, জার্ম্মাণ, ফরামী, রুশ, জাপানী 
অথবা অন্য ভাষায় লিখিত পুস্তক অনুবাদের জন্য 
গ্রন্থকাঁরগণকে অনুরোধ করা হইবে। তিনি ভয় 
দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালী মহিলারা অতঃপর মেখলা না পরিলে 
আসামে তাহাদের স্থান হইবে ন! ইত্যাদি । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৬ই জুলাই তারিখটা 
মৌস্লেম লীগের ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিবসকে 
স্মরণ করাইয়া দ্বিতেছে। এবং মোস্লেম লীগের 
কার্ধ্যকলাপের সর্েএই আন্দোলনের অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। 


বস্তুত, কংগ্রেস বিরোধিগণ, আসামের ভূতপূর্ধব মোস্লেম 


এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মুসলমানগণ একযোগে ও দিবস 
পালনে উৎসাহ দ্রেখাইয়াছিল। ইহার! এই মিথ্যা প্রচার 
৫ 


স্বদেশ ও বিদেশ 


৬৩৬৭ 


করিতেছে যে, আপাঁমের বাঁদ্জালাভাষী অধিবাস্টীরা, 
পুর্ববন্গের উদ্বাস্ত ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরা মিলিয়া এক 
"বৃহত্তর বঙ্গ” গঠনের ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং আসামকে 
গ্রাম করিতে চাহিতেছে। 

আসামের বরদলৈ গব্র্ণমেন্ট “দ্বিবন পালন”কে এই 
বলিয়া উড়াইয়! দিয়াছেন যে উহ! অল্প লোকের মধ্যে 
আবদ্ধ এবং কোনপ্রকার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা উহার 
নাই । এক সময়ে আসম পাকিস্তানের কুক্ষিগত হইতে 
যাইতেছিল, বাংলার চেষ্টায় তাহা হইতে পাঁরে নাই, সে 
কথা না হয় নাই ব্লিলাম। সে সময় আপামকে গ্রাস 
করিবার বিশেষ স্থযোগ ঘটিয়াছিল,তাঁও না হয় না বলিলাম । 
কিন্তু সমগ্র আসাম প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যায় যে উহার লোক সংখ্যার ও অংশ অসমীয়া, ত অংশ 
পার্বত্য জাতি ও ১ অংশ বান্ালী। এরূপ বৃহৎ বাঙ্গালী 
উন্জন ( অসমীয়ারাও সমগ্র লোক সংখ্যার উনজন ) ও 
তাদের ভাষাকে কোনক্রমেই অগ্রাহ্ করা যায় না। 
পার্বত্য জাতিরা অসমীয়া ভাষার পক্ষপাতী নহে। তাদের 
বরং হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতিতা আছে। তারা আপাম 
দিবসে বিরুদ্ধ শ্লোগান তুলিয়া মিছিল পর্যন্ত বাহির 
করিয়াছিল। সুবুদ্ধি অসমীয়ারাঁও ১৬ তারিখের দিবসে 
যোগদান করে নাই। 

আমরা শুধু ভাবিতেছি, ভারত সরকার ও আসাম 
সরকার কেমন করিয়া এই অন্তর্থাতী আন্দোলনকে সহ 
করেন। ভারতীয় কন্ষ্টিটিউনন অনুসারে বাঙ্গালীদের 
ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার কথা। জোর 
করিয়া বেআইনি কাজ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। এবং 
তার ফলও ভাল হয়না । ভারতকে নব রাষ্ট্র গড়িয়! 
তুলিবার পক্ষে প্রাদেশিকতার মনোভাব শক্রতুল্য কার্ধ 
করে। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নিবচন 

বতমান কর্মন্থচী অনুযায়ী আগামী ৬ই ডিসেম্বর 
হইতে ১০ই ডিসেম্বর মধ্যে কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন 
সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রায় ৩ই লক্ষ 
নাগরিক এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । 
৩১শে ডিসেম্বর -নৃতন মেয়র নির্বাচিত হইবেন, আর 
জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই নব গঠিত কর্পোরেশনের 
প্রথম সভা হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

কোড়িয়া যুদ্ধের রোজ নামচা 

১লা জুলাই । তোকিও টেলিফোন সংবাদ দিতেছে 
যে, দক্ষিণ কোড়িয়া বাঁহিনীর প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া! 
পড়িয়াছে। সেইজন্য প্তায়োজানে নৃতন রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে মার্কিণ দেশরক্ষা 


| | 


hod 


দপ্তরের ঘোষণায় জানা যায়, - উত্তর কোড়িয়ার সৈন্যেরা 
সিওলের ২৫ মাইল: দক্ষিণে অবস্থিত স্থগুন অধিকার 
করিয়াছে। উহাদের. সৈন্য কত, নির্ণয় করা সম্ভব হয় 
নাই। গত কল্য রাত্রিতে আমেরিকানরা হান: নদীর 
২৫ মাইল দক্ষিণে স্থওনের প্রধান ঘাটিতে আগুন দিয়! 
আরও ৯৯ মাইল দক্ষিণে হটিয়| যায়। সুদূর প্রাচ্যের 
গ্রধান বৃটিশ সেনাপতি এডমির্যাল স্তার প্যাটি,ক ব্রিন্ড 
বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরের বৃটিশ নৌবহর দ কোড়িয়াকে 
সাহাধ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওয়ান ংটনের খবর= 
নৌবিভাগের এক মুখপত্র বলেন. যে কোড়িয়া অবরোধ ও 
গোলাবর্ষণের জন্য ভারপ্রাপ্ত মার্কিণ ৭ম.নৌবহরের 'সহিত 
বৃটিশ রণতরী সমূহ ও একখানি অষ্ট্রেলীয় ডেষ্রুয়ার. যোগদান 
করিয়াছে। নোৌ-বাহিনীর প্রধান জাহাজগুলি ফরমোজা 


এলাকা* সমাবেশ করা হইয়াছে। ' সামচরের ১* মাইল 


উত্তর-পূর্ব উপকূলস্থ একটি, ক্ষুদ্র নৌ-ঘাটি উঃ- কোড়িয়! 
বাহিনী দখল করিয়াছে। 0 


বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি আইনের মেয়াদ আরও 
এক বৎসর বাঁড়াইবাঁর জন্য. বিলে, 


২ লক্ষ করিতে এবং জল, স্থল ও নৌবাহিনীকে যুদ্ধে 
যাইতে আদেশ দিবার ক্ষমতা 
হইয়াছে। মিক্রপক্ষকে অস্ত সরবরাহের জন্য মার্কিণ 
মেনেটে ১২২২ কোটি ডলার বরাদ্দের দাবীমূলক বিল 
মঞ্জুর করা হয়। দ্র-কোঁড়িরা.ও ফিলিপাইনের জন্য ১ 


কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ধরা হয়। আটলান্টিক রাষ্ট্রগুলির 


" কক্ষ! ব্যবস্থা স্বুদূঢ় করিবার জন্য এই বিলে ১০ hl 
ডলার মঞ্জুর করা হয়।- 

নয়]. দিলীর খবরে. প্রকাশ, দ-কোড়িয়ার প্রতি 
ভারতের নৈতিক সমর্থন থাকিলেও, আক্রমণকারী. উ- 


কোড়ীয়দিগকে :বিতাড়নের জন্য ভারত. দ-কোড়িয়াকে . 


সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিবে না। আক্ৰান্ত রাষ্ট্রকে 
সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি থাকায় স্বস্তি পরিষদের সদস্ত 
হিসাবে উহার প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করিযাছেঁ।. 
খরা জুলাই। 
ংযং হইতে প্রাপ্ত সংবাদ উদ্ধত করিয়া চীন! কনিউনিষ্ 


. নিউজ এজেন্সি সংবাদ. দিয়াছেন, উ-কোড়িয়ায় ব্যাপক নি 


সজ্জার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । ৃ 
তোকিও-৭টি কমিউনিষ্ট জঙ্গী বিমান অদ্য টি 
মার্কিণবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় । উ-কোড়িয়ার 
সৈন্তবাহিনী"ক্রুত ওসানের ( সিওযাংনর ১২ মাইল দক্ষিণে) 
নিকটবর্তী, হইতেছে। আরও ছুইট্রি কমিউনিষ্ট বাহিনী 
অব্য. প্রাতে ইন১;নর (দিও গানের. ৩৫ মাইল দক্ষিণে ) 


A 


LM 


: বঙ্গলক্মী--ভান্ৰ, ১৩৫৭ 


প্রেসিডেন্ট ট্র ম্যান 
স্বাক্ষর করেন। ইহাতে রিজার্ভ ও জাতীয় দলের সংখ্যা 


প্রেসিডেন্টকে দেওয়া, 


ংকং--উঃ-কোড়িয়ার রাজধানী পাই 


| [২৫শ বর্ষ 


অগ্রসর হইতেছে; দ-কোড়িরা বাহিনী পশ্চাদপসরণ 
করিয়াছে, ছত্রভঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 

লগ্ডন--উ-কোড়িয়ার. ট্যাঙ্কগুলি টি দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । 

৫ই জুলাই । তোঁকিও--জেনারেল রি আর্থারের *_ 
হেডকোয়ার্টা্স হইতে জানান হইয়াছে যে, অদ্য .উ- 
কোড়িয়া বাহিনী গিওয়ান ব্যুহের বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ 
আরম্ভ করিয়াছে এবং অন্তান্ত সৈন্যের! ইয়ংভংপো-ইনচন্‌- 
সিওয়ান এই .ত্রিভূজাকৃতি অঞ্চল পরিবেষ্টনের অভিযান 
চালাইয়াছে। বর্শার ফলকের আঁকাঁবে সন্নিবিষ্ট উ-কোড়িয়। 
ট্যাঙ্ক বাহিনী মার্কিণ ঘাঁটির পাশ কাটাইয়া, অগ্রসর 
হইয়াছে। আজ সকালে সিওয়ানের দক্ষিণ মার্কিণ 
গোলন্দাজ বাহিনীর সহিত এই ট্যাঙ্ক বাহিনীর সংঘর্ষ 
ঘটিয়াছিল। বৃহৎ ট্যাঙ্ক বহর পুরোভাগে রাখিয়া উত্তরাঞ্চলের 
পদাতিক বাহিনী মাকিণ গোলন্দবাজ বাহিনীর প্রথম 
অক্রমণের মুখে ঝখপাইয়া পড়িয়া অগ্রসর “হয়। 
সিওয়ানের দক্ষিণে মার্কিণ সৈন্যদের ঘটি এবং আরও 
পশ্চাতে মার্কিণ সেনাপতিদের ঘাটি এই দুয়ের মধ্যবর্তী 


স্থানে উ-কোড়িয়ার ট্যাঙ্ক ও-পদাতিক বাহিনী উপস্থিত 


হইয়াছে । পাঁই-অধং বেতারে ঘোষণা কর! হইয়াছে'ষে 


কোড়িয়ার পশ্চিমঃউপকুলবর্তী প্রধান বন্দর ইন্চমু ( লিউল ১ 


হইতে ২০ মাইল দূরে) গত ক্ল্য উ-কোড়িয়া বাহিনী 
অধিকার করিয়াছে । 

সোভিয়েট সহ কারী পররাষ্ট্র i মঃ গ্রোমিকো সাত 
হাঁজার শব্দ সম্বলিত এক বিবৃতি কোড়িয়া পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
প্রচার করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, ইহাতে উ-কোঁড়িয়ার 
আক্রমণকে সমর্থন করা হইয়াছে। যেহেতু রী গবর্ণমেণ্ট 
অধোগ্য ও অত্যাচারী, সেই হেতুই কোড়িয়ার একী করণ ' 
সমর্থনযোগ্য । 

লগ্ডন-_-৪51 জুলায়ের খবর | : অন্য রাত্রিতে স্বাধীনতা 
দিবন উপলক্ষে লগুনস্থ আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে 
অঙ্ুষ্ঠিত এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্ধে উইনষ্টন চার্চিল ' 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কমিউনিষ্টরা ষদি কোড়িয়ায় 
বিজয় লাভ করে, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । 


৮ই জুলাই, কৌঁড়িয়া রণার্দণ। উ-কোড়িয়া বাহিনী 


অদ্য চোনান দখল করিয়াছে এবং আমেরিকান সৈম্তগণকে -২২ 


তাঁয়েজন অভিমুখে হটাইয়! দিয়াছে। প্রেসিডেন্ট উ,ম্যান 
কৌড়িয়া সংগ্রামে জেনারেল ডাগলান ম্যাঁকৃ-আর্থারকে 
সম্মিলিত ‘জাতি প্রতিষ্ঠানের কম্যাগ্ডার মনোনীত 
করিয়াছেন। জাতি প্রতিষ্ঠানের পতাকা ব্যবহারের 
আদেশও দিয়াছেন । উত্তর কোঁড়িয়ার সজোয়! ও পদ্দাতিক 
বাহিনী আমেবিকান্‌ সৈন্যদের ৩৭ মাইল হটাইয়াছে।, 


N 
১০ম সংখ্যা ] 


ভাবে মনে হয় তারা পুঁসাল বন্দর * আক্রমণের উদ্যোগ 
করিতেছে। | 


লণ্ডন ( গই জুলায়ের, খবর )। উত্তর কোড়িয়ার 


রাজধানী, পাই-অংযং হইত, গ্রচাবিত বেতার ঘোষণায় 


বলা হইয়াছে কাংগুন প্রদেশের ৮ উপকূল সন্সিকটে.৪. 
ঘণ্টাব্যাপী নৌযুদ্ধে উ-কোঁড়িয়া নৌবহবের জাহাজ সমূহ 
একটি মার্কিণ জ্রুজাঁর ডুবাইয়া. দিয়াছে। 


_ »ই জুলাই । তোকিও--কমিউনিষ্ট বাহিনীর পুরোগামী 


সৈন্যদল বর্শা ফলকের আকারে চোঁনানের ৭* মাইল ও 
তায়েজনের ২৫ মাইল উত্তর দিকৃবন্তী চৌনুই সহরে প্রবেশ 
করিয়াছে । এক পক্ষ কাল পূর্বে উ-কোড়িয়া বাহিনী 
যে স্থানে সীমান্ত অতিক্রম করে, অদ্য রাত্রিতে মার্কিণ 


বাহিনী সেই স্থান হইতে শতাধিক মাইল দক্ষিণে সংগ্রাম 


করিতেছে। 4 
বিমান হইতে উ- কোড়িয়ার বিভিন্ন স্থানে : প্রচার পত্র 
বিলি করা হইতেছে । 


১০ই জুলাই ৷ তোকিও-_কম্যুউনিষট বাহিনী ব বর্তমানে 
তায়েজনের ২০ মাইল উত্তরে চোঁচাই-ওয়ানে পৌছিয়াছে। 
চোঁনানের দক্ষিণে কম্যুউনিষ্ট বাহিনীর আক্রমণে আর 


১4 এক ব্যাটালিয়ান মাঞ্চিন সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ( ম্যাক- 


আর্থারের হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষিত )। স্থদূর 


প্রাচ্যের মাকিন বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ জর্জ. 
মর কোড়িয়ার সামরিক লক্ষ্য বস্ত সমূহের উপর 


হোরাত্র বিমান আক্রমণ চাঁলাইবার নির্দেশ দিয়াছেন । 


উপকোড়িযান্‌ কন্ভয় সমূহ গুরুত্ব পূর্ণ রেলওয়ে জংশন 


চোনান .ও দ-কোড়িয়ার অস্থায়ী রাজধানী তাঁয়েজনের 
মধ্যবর্তী প্রধান : সড়ক: ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। 
উ-কোৌঁড়িয়ার ৪ ভিভিসন সন্ত নিযুক্ত আছে । ভাঁয়েজনের 
৫০ মাইল উত্তর পূর্বে ওন্জু হইতে চুং ডু পৰ্যন্ত প্রসারিত 
করিডরে আরও ২ ডিভিনন আঁছে:। ৩৮০ অক্ষরেখার ৫০ 
মাইল দক্ষিণে ওন্জুতে ও পূর্ব উপকূলের-ওসান.ও পাওনের 
সেতুগ্চলি মাকিন জঙ্গী বিমান দ্বারা ধ্বংস. হইয়াছে । ' স্বান 
নদীর উপর অবশিষ্ট ॥দেতুটিও ধ্বংস হয়।: মাঁফিন পার 
ফোট্রেদ্‌ হইতে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ হইতেছে 1. 


১১ই জুলাই। : তোকিও-_গ্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধের পর 


৮ দ-কোড়িয়ায় যুদ্ধমান. মাফিন বাহিনী কুম নদী, তীরে 


অটল রক্ষাবাহে : হটিয়া আসিয়াছে । ১* খানি মাঞ্ষিন 
ট্যাঙ্ক” ধ্বংশ ও '২ খানি অকেজো! হইয়া গিয়াছে 
(ওয়াশিংউন)। কুম নদীর দক্ষিণ তীরে মাফিন সৈল্ত- 
দিগকে সাই আনার কাঁজ'শেষ হইয়াছে এবং “অবস্থা 
সুশৃঙ্খল” - করিয়া আনিবার চেষ্টা করা ' হইতেছে । 
(ম্যাক আর্থার )। সারাদিন অবিরাম চাপ পড়ায় অর্থাৎ 


bl 


স্বদেশ ও বিদেশ ' 


মুহুতে”ই আর. একখানি ট্যাঙ্ক 


৩৩৯ 


তায়েজনগামী প্রধান সড়কের উপর দিয়া বিপুল সংখ্যক 
ট্যাঙ্ক ও সৈন্তমহ কম্যুউনিষ্ট বাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণের 
ফলে রণশ্রান্ত মাকিন সেন্যগণ অদ্য পুনরায় পশ্চাদপসরণ 
করিয়াছে । তায়েজনের ৫০ মাইল উত্তর ' পুর্বে চিনচোন 
উমসেন ও চুংজং পর্যন্ত রণাঙ্গণে রেল 'পথ দখলে কৃত- 
সংকল্প দ-কোড়িয়া বাহিনী কম্যুউনিষ্টদের ২য় ও ১৫শ 
ডিভিশনের ' ক্রমাগত চাপে উপছাইয়া পড়িতেছে। 
কমুানিষ্টরা গত ৪ দিন যাবৎ ৩৭০ ডিগ্রি অক্ষরেখার ঠিক 
দক্ষিণ দিক দিয়া পাইয়ং-তাঁয়েক হইতে উমসং পর্যন্ত 
ঘটি গড়িয়া তুলিতেছিল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কুম নদী 
রক্ষা বাহ ভেদ করার জন্য তাঁরা উ-কৌড়িয়া বাহিনীর 
গোট! ওয় ভিভিনন নিয়োগ করে। যে ব্রিভূজাকৃতি 
অইভনে বত/মানে যুদ্ধ চলিতেছে, উহার শীর্বদেশ কোচিওয়ান 
দখলের জন্য সারারাত্রি ধরিয়! যুদ্ধের পর সংখ্যার দিক 
দিয়া হীনবল মাকিন সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের একমাত্র পথ 
অদ্য প্রাতে রাইফেল ও মেপিনগানের গুলি বর্ষণে বিচ্ছিন্ন 
হয়। কোৌঁড়িয়ান, তায়েছ্গনের প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে। 
প্রত্যুষে কুয়াশার আবরণে মেদিন গান হইতে প্রচণ্ড 
গুলি বর্ণ করিতে করিতে বকম্যুনিষ্টরা অগ্রনর হইতে 
থাকে । উ-কোড়িয়া বাহিনীর ট্যাঙ্ক ও পর্দাতিক বাহিনী 
যুগপৎ আক্রমণ আর্স্ত করে। ট্যান্ধ ধ্বংসী কামানের 
গোলায় একখানি ট্যাঙ্ক সড়ক সইতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর 
আসিয়া স্থান গ্রহণ 
করে। 


। লণ্ডন--উ কোড়িয়ার আক্রমণে আর একখানি মার্কিন 


, বুণতরী জলমগ্ন হইয়াছে | 


. মস্কো-রুশিয়া 'কোডিয়ায় রাষ্ট সঙ্ঘের সর্বাধিনায়ক 
হিসাবে জেনারেল গলা ম্যাক আর্থারের নিযোগ 
বে-আইনী বলিয়া:নিন্দা করিয়াছে। 


' ১৩ই জুলাই + তোকিও-_মাঁকিন ও দক্ষিণ কোড়িয়া 
বাহিনী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষ বাহিনীর চাপে স্থনিমিত 
ঘাটি ও প্রাকৃতিক রক্ষা প্রাচীরের অন্তরালে বৃহ i 
বেশের উদ্দেশ্যে আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হ 
মাকিন -টসন্তরা চোচিওয়ান হইতে হটিয়া কস 


নাক গ্রত্যাগত যুদ্ধে অভিজ্ঞ কোড়িয়ানদের দ্বারা 


ত নূতন সেনাদল -সিউলে -পৌছিয়াছে। ৫০ খানি 
৮ স্থপাঁরফোর্ট বিমান উ-কোড়িয়ার সামরিক লক্ষ্য- 
বস্ত-সমৃহের উপর অদ্য ৫০* টন বোমা বর্ষণ করে। 
উ-কোড়িয়ান বাহিনী" পশ্চিম মাঁকিন: ব্যহের অন্যন্তরে 
অনেক দূর অগ্রপর হইয়াছে । দেশের প্রায় মধ্য ভাগে 


অবস্থিত তাঁম্‌ যাংএ- উ-কৌডিয়ান বাহিনী ৭২ ঘণ্টা তীব্র 


গ্রাম 'চালাইয়া হান নদী অতিফ্রম করিয়াছে। লম্মুখ 
|] ট 


৩৪০৪ 


ভাগে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়! গাড়ী রাখিয়া এক ডিভিমন 
কম্যুনিষ্ট সৈন্য দ্রুত গতিতে . দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । (ম্যাক আর্থার) পাই অংযং রেডিও 
প্রচার করে যে, চোচিওয়ান হইতে কুম নদীর তটব্তী 
রক্ষাবুহে পশ্চাদপনরণ কালে বহু মাকিন সৈন্য বন্দী 
হইয়াছে । 

তোকিও অন্য ১০ জন-সদস্য লইয়া-গঠিত দ-কোরিয়ার 
বিপদকালীন জরুরী পরিষদের হস্তে সকল ক্ষমতা অর্পণ 
করা হইয়াছে । সভাপতি পি এইচ মিনিনি বলেন, ৩৮০ 
পৌছিরাঁও দ-কোড়িয়া বাহিনী থামিবে না। 

১:ই জুলাই। লওন দঃ কোরিয়ার পশ্চিম রণক্ষেত্রে 
হইতে সংবাদ, ১২টি ট্যাঙ্ষের সাহায্যপুষ্ট ১০০ কম্যনিষ্ট 
সৈম্ত ভাঁয়েজনের ২০ মাইল উত্তরে চংজুতে কুম নদী 
অতিক্রম করে। মাকিণর! ৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে । 
(পিটিআই) : | 

তোকিও-মধ্য রণাঙ্গনের সর্বত্র কম্যুনিষ্ট বাহিনীর চাপ 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দ-কোরিয়ার অস্থায়ী রাজধানী 
তায়েজন আক্রমণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । 


বঙগলক্মী__ভাদ্র, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বধ | 


অদ্য মধ্যাহ্নে কুম নদীর উপর কম্যুনিষ্ট ও মাকিণ 
বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড কামানের যুদ্ধ হইতেছে । 

ওয়াশিংটন--আমেরিকা হইতে পশ্চিম ইয়োরোপে 
১৬টি জাহাজে করিয়া কামান, ট্যাঙ্ক, বিমান, অস্ত্র ও 
অন্য সরপ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। আরও ১৪টি জাহাজে 
মাল তোলা হইতেছে । | 

হংকং--২০ হাঁজার চীনা কম্যুনিষ্ট সন্ত দক্ষিণ 
সিংকিয়াং প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভিব্বতে প্রবেশ 
করিয়াছে। 

নয়াদ্িলী--“কোড়িয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর 
হইতেই লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর সাধারণ কূটনৈতিক 
দপ্তরগুলির মারফৎ ভারত কোড়িয়া বিরোধের দ্রুত ও 
শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির অন্থরোধ একাধিকবার জানাইয়াছে। 
গত ১২ই জুলাই মস্কোর এবং ওয়াশিংটনের ভারতীয় 


কীষ্টরদূৃতকে পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত বার্তা মার্শাল ষ্ট্যালিন 


এবং ডীন একিনসনের নিকট দিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া 
হয়। পণ্ডিত নেহেরু মিঃ এটুলির সহিত প্রত্যক্ষ ও 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।” (প্রেস নোট ) 


আমাদের আসর 


পরিচালিক!--এ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী 


এপার ওপার 


ভ্রীঅঞ্জলি সরকার এম, এ, 


যে রাধে তার পক্ষে চুল বাধতে পারাটা একটা 


অস্বাভাবিক ব্যাপার--এই ধরণের একটা কানা ধারণ! দীর্ঘ 
দিন ধরে আমাদের মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। কিন্ত 
আজ সে শিকড়ের গোড়া আল্গা হয়ে এসেছে যখন দেখছি 
মেয়ের! দুটা মাত্র হাত দিয়েই একাধারে সন্তান পালন, 
পরিজন সেবা, সংসার নির্বাহ, অর্থোপাজ্জন, স্বদেশ কল্যাণ 
সবই করে থাকে । তবু মনের কোণায় কোথায় যেন একটা 
খু'তখু'তি রয়ে গেছে--সবই পারি”--এ কথা জোর করে 
বলার সাহস এখনও আমাদের হযনি। কিন্তু হতে 
হবেই । মহাসাগরের অপর তটে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে 
পাই সেখানের মেয়েদের নিঃসঙ্কোচ প্রসার, অবাধ অগ্রগতি 
প্রথা আত্মনির্ভরশীলতা। তাদের পক্ষে যা সম্ভব হয়ছে 


আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব হবে কেন্দ? আপন সত্বার পূর্ণ 


বিকাশের প্রচেষ্টায় প্রয়োজন হয় না বিশেষ কোনে! শক্তির 


Vr 


কোনো অনুষ্টানের- প্রয়োজন সংসার সমাজ রাষ্ট্র থেকে 
ষোলো আনা সুযোগ আর সহানুভূতি আর স্বাধীনতা 
লাভের। ভারতীয় মেয়েদের আদায় করে নিতে হবে সেটাই 
শুত্যক্ষে পরোক্ষে। 

মাঁকিন মেয়ের! স্বাধীন চিন্তাঙ্্ স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে আপন 
গৌরবে গৌয়বাদ্বিতা। তাদের পক্ষে সাধারণ খেয়াল, 
নগণ্য পরিকল্পন! তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে কেমন 
ভাবে 'পরিণত হয় অপূর্বব আর্টে, মহৎ দেশ হিতকারিতাঁয় 
তার অল্পখানিক পরিচয় আমাদের উৎসাহ দেবে অনেকখানি। 

এমনি একটি মেয়ে আযানাবেল গ্র্যাহাম ৷ পিটস্বার্গে 
থাকে, বয়স এগারো বছর । ভার নেশা এবং পেশা নানা 
পণুপক্ষীর আকারে ছোটদের মনোমত খেলনা, টুপী, ব্যাগ 
ইত্যাদি তৈরী করা। এর কুত্রপাত সেদিন যে'দন আ্যানা- 
বেল তার মায়ের কাঁছে একটি পনি ঘোড়ার আবদার জানায় । 
মা বললেন--বেশ তো! তার জঙ্ত চিন্তা কি? সখ 
মেটাবার টাকাঁট। রোজগার করে ফেল ।’ শুনেই আযান! 
বেল ঢুকল যেয়ে নিজের ঘরে--বাঁনালো একটা ছোট 


১গম সংখ্য ] .. 
পাস --দেখতে রবিন পক্ষীর মত। বাঁবা বিস্মিত হলেন 


খুসী হলেন সে স্ষ্টি দেখে । _জিন্ষিটির ঘত্বাধিকার স্বীকৃত 
হলে তিনি স্থানীয় মণিহাঁরী দোকানে কয়েকটি নমুন! সঙ্গে, 


নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সেগুলি গৃহীত হোলে 


7” এবং অর্ডার হোলো আরও.| শুধু তাই নয়, স্থানীয় একটি 


কারখানাতে তার পরিকল্পিত প্রাণী জন্মগ্রহণ করছে 
শতশত! আযান! বেলের উপার্জন আজকাল অলশ্র। 
জন্ত জানোয়ার, আযান! সত্যিই ভাঁলবাসে--তার স্বপ্ন কৰে 
সে ঘোড়াভরা৷ আঁম্তাঁবলের অধিকাঁরিণী হবে। সে আরও 
চায়যে যা টাক! সে রোজগার করছে তা কোন প্রথম 
শ্রেণীর ডিজাইন--শিক্ষাদানের কোন্দ্র খাটাবে। _ 

নিউ ইয়র্কের ইভলিন ওয়েরস্মিথ নর্ভকীর জীবন ত্যাগ 
করে ব্বাহ করেন এক জমির, দালালকে । বিগত যুদ্ধের 
কয়েক বছর আঁগে যখন যুক্তরাষ্ট্রে দেশব্যাপী এক ঘোরতর 
অর্থ সঙ্কট. দেখ! দেয় তখন ইভলিন চিন্তায্ন পড়লেন বড় 
' 1দ্দনে বাচ্চাদের হাতে কি খেলন! তুলে দেবেন। ছোট 
বেলায় মাঁকে যেমন ন্যাকড়ার পুতুল তৈরী করতে দেখেছেন 
নিজেও -শেষকালে তাই তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। 
ছেলে মেয়ের] ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল, ইভলিনও -পুতুল 
তৈরী ছেড়ে দিলেন । তারপর এল যুদ্ধ। ইভলিন বিমান- 


৯৮” কারখানায়, কাছ নিয়ে চলে গেলেন । যুদ্ধ সমাপ্তিতে 


সোজানুজি- আবার ফিরে এলেন পুতুল তৈরীর কাজে। 
আজ বাজারে ইভলিনের এক একটি পুতুলের দাম একশ 
ডলার। প্লাষ্টারের ছাচে ফেলা মাথা আর ন্যাঁকড়ার তৈরী 
দেহ-এই পুতুলগুলি আকারে এবং আয়তনে বাস্তব 
মানুষের মত। চমৎকার সেলাই করা” জামা কাপড়ে 
ইভলিন যখন তাঁদের “সাজিয়ে বার করেন, দেখলে মনে হয় 
কেউ তাঁর সন্তান, কেউ বন্ধু, কেউ আত্মীয়। একটি পুতুল 
তৈরী করতে? দু’ সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় লাঁঁ.-_-এক 
সঙ্গে ছু” তিনটা পুতুলের ' কাঙ্জও তিনি চালিয়ে যেতে 
পারেন। টাঁকাওনা লোকের অভাব নেই মাকিন মুলুকে 
ইভলিনের সৌধীন ব্যবসায়ও. তাই লক্ষ্মীর কৃপা প্রাপ্চ,। 
তকলীহাম। .পিটির মিসেস নেট! ষ্টকলি. আর তার 
স্বামী একবার বড় দিনের সময় অন্যান্ত খেলনার সঙ্গে ছেলে 
মেয়েদের কয়েকটি গ্রামোফোন রেকর্ডও উপহার 
দিয়েছিলেন। মা লক্ষ্য করলেন আর সব খেলা ফেলে 


১৮ বাচ্চার দিনরাত কেবল রেকর্ডগুলোই বাজিয়ে চলেছে। 


তখন তার- মাথায়. এল--রেকর্ডে॥ বিষয়, বস্তুর -ভিতুরে 
যদি একটু ঘরোয়া ছোয়াচ দেওয়ী -যায়-যেমন ছেলে 
মেয়েদের নাম, তাদের বন্ধু বান্ধরদের " একটু আধটু 
পরিচয়, পৌষ অস্ত . জানোয়ারগুলির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি, 
তাহলে নিশ্চয় শ্রোতাদের আন্ন। দান করা! যাবে আরও 
রেশী। হোলোঁও তাই।. এক জোড়া এমনই রেকর্ড তৈরী 


. -আমাদের আসর 


- ৩৪১ 


করলেন তিনি । শিশুদের আনন্দ গেল মাত্রা ছাড়িয়ে। 
অচিবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আবেদন এল, তীঁরপর 
অপরিচিতর]। মিসেস কপির দত্তর মত ব্যবসায় আরস্ত 
হয়ে গেল৷ দুর দুরাত্তর থেকে-আঁসতে লাগল গ্রাহক। 
দিদ্ধীরিত প্রশ্নপত্রের উত্তরে কয়েকটি খবর শুধু তাঁকে 
জানিয়ে দিতে হয়-__শিশুদের নাম, তাদের বন্ধু বান্ধব এবং 
পোষ! প্রাণীদের নাঁম--সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, যথাঃ জন্মদিন ' 
বা দাত পড়ে যাওয়া--পছন্দদই খেল! ধূল! এবং ছোট 
খাটে! দোষ ত্রটি। এই সব সংবাদগুলিকে গল্পে গেঁথে 
নেওয়া হয়, বাচ্চাদের ভুলগুলো শুধরে নিতে বলা হয় আর 
শেষে দুচারটে প্রশংসার কথা জুড়ে দেওয়া হয়। 


মিস কে বিংএর হাতের লেখা হাতে খড়ির সময়ও 
যেমন ছিল পরিণত বয়সেও তার চেয়ে কিছু, উন্নতি লাভ 
করেনি- অর্থাৎ যাকে বলে একেবারে ‘অথাদ্য’ ছিল। 
কিন্তু ভাতে তিনি হভাঁশ-ও হন নি, নিরন্ত-ও হন নি। 


দাঞককণ অধ্যবসায় সহকারে হশ্তাক্ষর সংস্কারে লেগে গেনলেন। 


তাঁর পুরস্কার কি পেয়েছেন তিনি. জানেন? এখন তিমি 
কুড়ি রকমের লেখ! এবং অক্ষর আয়ত্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র 
গঁড্ণমেণ্টের ভাতের লেখা! শিখিয়েদের তিনি অন্ততম!। 
তা ছাড়া বিশিষ্ট রাজধানীবাসীদের অনেকের দৌখিন 
লেখার কাজই তাকে করে দিতে. হয়। সরকারী কাজে 
যে সব পু*ধিপত্র, সার্টিফিকেট, ফর্ম ইত্যাদিতে হাতের 
লেখার, দরকার হয়, সবই তিনি করে থাকেন। তীর 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে প্রেসিভেন্ট ট ম্যানএর ' 
কাঁধ্যাভার গ্রহণ - উপলক্ষ্যে যে সভা হয় তার 
গত্রের ভিতরে এবং খামের উপরে নিমন্্রিতদের নাম ও 
ঠিকানা লেখ।। দিনে ১৯ ঘণ্টা, করে ৩৮ দিন তিনি 
সমানে থেটেছেন। ূ 

১৯০৮. সালে নেলী কফম্যাঁন প্রথম পাম শ্প্িংদ-এ 
পদার্পণ করেন। তখন তিনি অন্ুস্থ ও নানারকম ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন । এবং পাম শ্প্রিস তখন ছিল 
একটি মরুভূমি বিশেষ। সার! অঞ্চলে ডঞ্জন খানেক ভাঙ্গা- 
চোরা কুঁড়ে ঘর ছিল--তাঁর যধ্যে গোটা! ছয়েকে বাস 
করত মোট চোদ্দ জন লোঁক-_বাকীগুলোর ছাদও ছিল 
না, দেঁয়াল-ও ছিল ন' তাই তাঁতে লোকও ছিল না। 
রেল লাইন ছ’ মাইল দূরে, বাজার ৩৫ মাইল, ট্রেণে এবং 
ঘোড়ার গাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্ট1 ধরে চললে হলিউডের 
মাতৃভূমি লস্‌ এঞ্জেসম্‌-এ পৌছান যায় । মিলেস কফম্যানের 
নিজের ভাষাতে বল! যায়--প্রথম দর্শনেই তিনি পাম 
প্রিংদকে ভালবেসে ফেললেন -মরুভূমির বাতাসে ধেন তার 


০০১০০ & 


'দেক্মনের সব ক্লান্তি, সব গ্লানি দূর হরে গেল । সঙ্গে সঙ্গে 


মন স্থির করে ফেললেন--য! আছে ভাগ্যে হোক, এখানেই 
তিনি-ঘর বাধবেন। 


৩৪২ 


উঠচর্ধ্য সঙ্কম্, কারণ মিসেস কসম্যান নাগরিক জীবনে 
অভ্যস্ত, সহরের বাইরে কখনও থাকেন নি। কিন্তু কয়েক 
মাঁসের মধ্যেই তিনি সহরে সম্পত্তি আদি যা ছিল সব বেচে 
ফেলে পাম শ্রিংস-এর সবচেয়ে বড় বাঁড়ীটি কিনে ফেললেন । 
বড় অর্থাৎ, তাতে ছ’খানি ঘর, একট! চওড়া বারান্দী, 
একটি বাঁথরুম--তাতে আবার শীতকাল ছাড়। জল পায়! 
যেত না, কারণ স্থানীয় পাহাড়ী নদীটি অন্য সময়ে শুকৃনে! 
থাকত। ময়লা নিফা সনের ব্যবস্থা ছিল না__ গ্যাস, ইলেকটি,ক 
টেলিফোন সবই অজ্ঞাত ছিল। পাহাড় থেকে কাঠ কেটে 
নিজেরা ঘাড়ে করে বয়ে এনে উন্দুন জালাতে হোঁতো। 
সর্ব্বোপরি ২৫০০ ডলার মর্টগেজ সমেত বাড়ীটি কেনা হয় 
এবং মিসেস কসম্যান জানতেন টাকাটা তাঁকেই উপার্জন 
করে মেটাতে হবে। 


বেয়াল্লিশ বছর বয়সে ছুই পুত্রের সহযোগিতায় তিনি 
মরুভূমির বুকে একটি পাস্থশাঁনা খুললেন-নাম দেওর] 
হোলো “মরু-সরাই।” তিন সপ্তাহ নির্জন প্রতীক্ষার পর 
এল প্রথম পান্থদন । তাদের কাছে খবর পেয়ে এলেন 


আরেকজন | তারা পঞ্চ মুখে ‘রু-সরাইয়ে'র প্রচার কার্য 


আরস্ত করে দিলেন! তখন ঘরের সাপ্তাহিক ভাড়া ছিল 
২৫ ডলার, খাওয়া শুদ্ধ। আজকের দৈনিক ভাড়া সেখানে 
২০ ডলার ৷ তখন নিজের হাঁতে মা ও ছেলেরা ভোর চারটে 
থেকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত দুধ দোঁওয় মাখন তোলা, বানী 
করা» ঝাটপাট দেওয়া, পরিবেশন কর!--সবই করে যেতেন। 

ক্রমে মিসেস কসম্যানের 'ভাগ্যতারক উঠতে লাগল। 
ধনী ভ্রাম্যমান, ক্রোড়পতি, ব্যবগ্নায়ী, কুবেরের প্রতিদবন্ী 
হলিউডের ভাগ্য নিয়ন্তাগণ, চিত্রতারকাপুঞ্জ সকলে এসে 
ভিড় করতে লাগল পাম শ্রিংস-এ, নতুন বাড়ী উঠতে 
লাগল রাশিরাশি, “মরু'নয়াই, আক ভরে গেল অতিথি 
অভ্যাগতে। মিসেস কসম্যান অস্ুন্দরের স্থান দেবেন না 


পাম শিিংস-এ নগর পরিকল্পনা :কমিশন গঠিত হোগে|। 


তার বড় ছেলে হলেন তার একজন সভ্য. । নিখুত 
ভাবে গড়ে উঠর পাম সভ্রিংস এবং তাঁর জন্য অকুঠভাঁবে 
মিসেস কসম্যান ধার করে গেছেন, 
লক্ষলক্ষ টাক!। কিন্তু তীর দুরদৃষ্টি সার্থক হয়েছে, সফল 
হয়েছে তার নির্ভীক পরিকল্পনা, বলিষ্ঠ স্বপ্ন । স্বর্গে দ্যান 
পট্টি হয়েছে উষর মরুতে = 


সিকাগোর মিসেদ স্কেফিটন বা ‘স্কেফি'র ষে ব্যাণ্ড 
পার্টিটি আছে তাঁর সভ্যাদের প্রথম এবং প্রধান যোগ্যতা 
হোঁলো--তাদের পিতামহী ব! প্রপিতামহী হতে হবে। 
হাঁতে একটি ছড়ি নিয়ে “স্কেফি তাঁর দলের ৩০ জন ঠাঁকুম। 
এবং বুড়ো! ঠাকুমাদের দিয়ে. ব্যাগগাটি চাগান। গত 
বছর তারা মোটের উপর ৭০টি কনসা্ বাজিয়েছেন।-- 
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বঙ্গলক্মী--ভাদ্র, ১৩৫৭. 


মর্টগেছ করেছেন, 


[ ২৫শ বর্ষ 


এই পিতামহীর দল বিভিন্ন ক্লাবে, সরকারী উৎসবে পয়সা 
নিয়ে বাজিয়ে থাকেন। তাছাড়া বিনা পয়ুদায়- অনাথ 
আঁশমে, দরিদ্র আশ্রমে, হাসপাতালে, গীজ্জায় বাজন। 
শোনান ৷ বয়স তাদের কমপক্ষে চল্লিশ, অনেকে ষাট, কয়েক 
জন আশীর উপরে। প্রাচীন স্থর, অতি আধুনিক তান 
দুই-ই তীর! পরিবেশন করে থাকেন। লাল টুকটুকে 
স্যাটিনের পোষাক পরে ঠাকুমারা যখন জয়ডাক আর ভে'পু 
বাঁজাতে থাকেন, ঘরবাড়ী যেন কাপতে থাকে। ‘স্কেফ'র 
নিজের বয়স. ১২, দশটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে তীর 
কম বেগ পেতে হয়নি । ছেলেমেয়ের! বড় হয়ে যাঁবার পর 
‘স্কেফি’ দেখলেন তার কোনে! কাজ নেই। তিনি অনুভব 
করলেন অধিকাংশ বৃদ্ধারই আনন্দ পাবার ব1 স্বখী হবার 
বিশেষ কোনো উপায় নেই। তখন তিনি ভাবলেন এমন 
অনেকে নিশ্চয় আছেন ধারা অন্ন বয়সে গান বাজন! করতেন 
এবং এখনও করতে চান। তাই তিনি যোগাড় করলেন . 
অবসর প্রাপ্ত। গৃহিণী, ব্যবসায়ী মহিলা, শিক্ষয়িত্রী, নাঁস-। 
তাদের কাঁছে জীবনের নতুন অর্থ প্রতিভাত হোলো। 'স্কেফি' 
বলেন--তাঁরা আনন্দ দেয় অপরকে এবং নিজেকে ও 7 


' গায়ের রংএ দুধ ঢালা! আর চুলে মোনা থাকলেও দেহমনে 
মাঁকিনী নারীরা নারীই । কিন্তু তবু যে এপাঁরে-ওপারে.. 


. তাঁদের সঙ্গে আমাদের এই অন্তনান্তিক ব্যবধান-- প্রতিটি 


অনুভূতির গ্রকাঁশরূপ ভিন্ন, শক্তির অভিব্যক্তিতে এত তারতম্য 
এর জন্য কি সমাজ এবং সমাজ প্রদত্ত শিক্ষাকেই দায়ী করতে 
ইচ্ছা হয় না? আমাদের দেশের মেয়েদের সৌখীন কাজ 
বড়ি দেওয়া, আচার বা খাবার করা, রকমারি সেলাইয়ের 
ফৌড় তোলা ছাড়া মার কে।নোদিকে এগোয় নি। অর্থের 
অভাব? সুযোগের অভাব? যাদের অর্থ আছে, সুযোগ 
আছে তাঁরা! কি করে? কি দিয়ে করবে? স্মাজের স্যাত্গা- 
পড়া অনুশাসন ফলকে যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উৎকীর্ণ 


হয়ে আছে--মেযেদের স্বাধীন চিন্তা করতে নেই, পাপ হয়; 
সখের খরচ করতে নেই, অপরাধ হয়, হাসি আনন্দে দিন 
কাটাতে নেই, নারীত্বের অবমাননা হয়, উদ্ভাবনী শক্তি 
প্রয়োগ করতে নেই, স্ত্রীবুদ্ধি গ্রলয় ঘটায়--সে পাথরের চাপ 
কি সহনে ঠেলে ফেলতে পারি ? শৈশব আর কেশোর কাটে 
গুরুজনের চোখ রাঙানির তলে--যৌবন নিষ্পেষিত হয় 
সমাজের ভ্রকুটি শাসনে, বার্ধক্য আনে পরকালের ভীতি 
নিয়ে । নিজেবু বলতে জীবনের একটু সময়ও' এদেশের 
মেয়ের! পায় না। সমস্ত জীবনটাই কাটে ভগ্ন আর 
আঁড়ষ্টতাঁর বোঝা! বুকে বয়ে । কিন্ত এই লগ্ত্রানবাঁদকে দুর 
করার মনোবল যতদিন না আমাদের জাগবে আমরা 'জানব 


১০ম সংখ্যা ] মা . আমাদের আসর . ... ৩৪৩ 


ন! কি যোগ্যতা আমাদের আছে কি নেই, শক্তিতে মাকিণ কলেজে যাবার সময় মেয়েদের শাড়ী ব্লাউসের বাহারের্অত 
রমণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে আমরা পারি কি পারি হাঙ্গামা নেই। নাদাসির্দে যাহোক একট! হলেই হোল । 
না। এবং যতদিন তা ন! জানব ততদিন বুঝতে হবে. গলদ কিন্তু মুস্কিল হয় চুলবীধ! আর শাড়ী পরা নিয়ে। শাড়ীর 
রয়েছে কোথাও আমাদের শিক্ষায় আমাদের দৈনন্দিন কুঁচি ঠিক হয়তো! পাঁট ঠিক হয় না, পাট ঠিক হয়তে। ঝুল কম 
Ex জীবনে, আমাদের রাষ্ট্রীয় শাঁসনে। দে গলদ সরিয়ে ফেলতে হয়, ঝুল ঠিক হয়তে| আঁচল ছোট হয়। তারপর সিংগিল 
পারলে আমাদের শক্তি নিজের পথে, নিজের রূপে, অসংখ্য - ক্লিপ আর কাটার সাহায্যে চুলের বাহার ঠিক করতেই যায় 
শাখার স্ফুরিত হবে। পারব আমর1 বুক ভরে নিশ্বাস আরও খানিক সময় চলে। তাঁরপর আছে ভুরু আবঁচড়ানে! 
নিতে, প্রাণভরে জীবনকে গ্রহণ করতে । . _' পাউডার মাখা । এই সব করতেই স্বল্প সময় যায় ফুরিয়ে। 


7 6 সৌনল্দর্যা তখন ভাত খাওয়ার সময়ের উপর পড়ে টান। কোনও 


রকমে নাকে মুখে গুজে চাঁরিটা খেয়ে মেয়ের! চলে যার স্কুল 


শ্রীমতী মহুয়া গোন্বামী। . কলেজে । মা, বাঁধা, দিদি, দাদ! দোষ দেন স্কুলকর্তৃপক্ষকে । 
এত সকালে গাড়ী এলে মেয়ে কি খাবে, আর কি পড়! 
স্বাস্থ্যই সৌনাধের মুগ উপাদান। স্বাস্থ্য ছাড়া সৌন্দর্যের রিতা 
শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও পরিপূর্ন বিকাশ লাভ কখনই সম্ভব নয়। টি bleh 
কাজেই সৌন্দধ চর্চার কথা৷ আলোচন! করতে গেলেই আগে কন্ত আজকের: ঘুগে পড়াট। চাই! তা অভিভাবকরা 


দেখতে পান মেয়ের রং ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, চোখের কোলে 
কালি পড়ছে, গলার, হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, মাথার চুল 


উঠে যাচ্ছে--সব চেয়ে যড় কথা হচ্ছে মেয়ে দিন দি 
কেন সাজে, এই প্রশ্নের উত্তর সকল মেয়ের জানা নেই। রে যড় কথা হচ্ছে মেয়ে দিন দিন কেমন 


্ মেয়েদের এই সজ্জা বিলাস বিধি প্রদত্ত হুর্লভ দান! এরই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। _ ্‌ 
১ মধ্যে রয়েছে মানুষের সংসারের শ্ীও শ্বাচ্ছন্য । যে সংসারে __ এখন i একমাত্র ডাক্তারের স্থরণাপন্ন হওয়া। 
স্ত্রীলোক নেই, অনেকে সেই গৃহকে অরণ্যতুল্য জান করে ভীক্তারবাবু, নিক লিখে -দিলেন, ভালে| খেতে বল্লেন। 
থাঁকেন। সৌধীন মেয়ের! নিজের দেহকে যেমন নিত্য নব বিশেষ করে ফল আর ছুধ। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে কয়জন 
নয রূপে বেশ-ভূষায় সজ্জিত করে থাকে, তেমনি তাঁর . তার সন্তানকে প্রত্যহ পরিমাণ মত দুধ ফল খেতে দিতে 
সন্তানকেও সাজিয়ে রাথে। বসবার ঘরটী যেমন সুন্দর করে পারে? তখন এই অক্ষমতার সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ 
সাজিয়ে রাখে, রান্নাঘর এমন কি স্নানের ঘরও সেই রকম করে মেয়েদের অন্ধ ভগ্ন স্বাস্থ্য । যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, ত! 
' পরিপাটা করে সাজিয়ে রাঁথে। কিন্ত পুরুষরা সৌন্দর্যপিপান্থ আর জোড়া লাগে না। ফলে মেয়েদের রূপ থেকে লালিত্য 

হলেও, তাঁর! নিত্যকর্ম্মে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে প্রায় পারে না। সম্পূর্ণরূপে ঝরে ঘাঁয়। - . 
একটা ছেলে এবং একটী মেয়ের পড়ার ঘর পাশাপাশি মেয়ের! সাজে, সাজতে ভালোবাসে, সাজাতে ভালোবাসে, 
দেখলেই, এই সত্য স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায়। এইজন্ুই এ প্রথ! চিরদিনের। পুথিবী থেকে যেদিন সমস্ত মেয়ে জাতই 
মেয়েদের সৌন্দ্য প্রিয়তাকে বিধাতার টুর্লগ দান বলা চলে। লুণ্ধ হয়ে যাবে, সেইদিনই এ প্রথ|রও বিলোপ সাধন হুইবে। 
মেয়ের! সাজতে ভালোবাসে, ঠিকই, কিন্ত স্বাস্থ্যের সমন্ধে সেদিন গাছে আর ফুলও ফুটবে না, পাখী আর গানও 
তাঁর! মোটে সচেতন নয়। একটা নেয়ে হয়ত অতি প্রতাষে গাইবে না। মেদিন শিল্পী পুরুষ পরিণত হবে নিষ্ঠুর ব্যাধে। 
উঠে পড়তে বসল। কিন্তু একটু খোলা জায়গায়, অর্থাৎ কিন্ত সে রকম দারুণ দুর্দিন পৃথিবীতে আসযে বলে মনে 
ছাদে খোল! বারান্দায়, যাদের মাঠ বাগান আছে সেই রকম হয়না। কিন্ত স্বাস্থ্যকে এমন ভাবে অবহ্ল। ও উপেক্ষা 
. মুক্ত জায়গায় যদি পায়চারী করে বেড়িয়ে তারা প্রত্যহ: করঙ্গে ভবিষ্যতে একদিন তাদের মন থেকে সৌন্দর্য সাধনার 
দু হল ভালে রহ পু নি বি খান? থে দীন ও দলে 
করে না। এর মধ্যে সখ যাদের স্কুলর বাস আসে .পজ্জা বিলাসকে ব্ব্ষশাদী করতে হলে, স্বাস্থ্যের প্রতি 
তাদের ব্যস্ততা সহজেই বোঝা যায়। কোনও রকমে বত্বশীল হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সময়ে 

সানাদি সেরে নিয়ে তার! প্রসাধন চর্চায় লিপ্ত হয়। ' স্কুলে আহার বিশ্রামের ও ঠিক সমানই প্রয়োজন । 


মেয়ের! যে সাজে, এবং মাজতে ও সাঁজাতে ভালোবাসে 
একথা স্বীকার করতে কোনও মেয়েই কুষ্ঠিত হবে না। কিন্ত 
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সমিতি ভবনে মহিলাদের ভিতরে চরকা কাটা বিভাগটি 


গত, -২ বৎসর হইতে পরিচালিত হইয়; আসিতেছে 


০১০ Bengal Women Emergency Relief 
Committee Center এর পরিচালনায় মহিলাদের 
ভিতরে চরক কাটায় একটি প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষ। 
অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর সরোঁঞ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 
হইতে শ্রীমতী জ্ঞানদাপ্রভা দেবী প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। গত ৯৭৫০-তারিখে মহামান্ত প্রদেশ পাল 
ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু লাট ভবনে আহুত সভায় তাহাকে 
পুরস্কৃত করেন। গত বৎসর শ্রীমতী চারুহাদিনী দেবী ও 
শ্রীমতী শন্তিরাণী বন্ধ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাশ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও এ দিন পুরস্কার ও সার্টিফিকেট 
দেওয়া হয়। 
সমিতির প্রচার কাজ 

প্রচারক শ্রীজিত্ন্দ্রে লাল ঘোষ ও মহিলা প্রচারিক! 
ীযুক্তা সুবোধ বাল! ঘোয় সমিতির প্রচার 'কার্ধ্যে গত ১৩ই 
জুন আসাম যাইবার জন্য রওন| হন। সমিতি গঠনের কাজে 
প্রথমতঃ তাহার! সাহেবগঞ্জ যান। সাহেবগঞ্জে. গত ১৪ই 
জুন স্থানীয় কলোনীর মহিলাদের একটি সভার আয়োজন 
করা হয়। প্রচারিক! সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেু 
সহবন্ধে বিষদ আলোচন! করেন। প্রচারক দেশের ও জাতির 
উন্নতিকল্পে অন্তান্ত দেশের মহিলা সমাজ যে শক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়া আনিতেছে' সংক্ষেপে তাঁহ। বর্ণনা করিয়া 
বর্তমান সংকটে আমাদের দেশের মহিলাদের দায়ীত্ব 
রহিয়াছে বলেন । | 

উক্ত সভায়ই একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়| 

৷ কাটিহার 

গত ১৬ই জুন প্রচারক ও প্রচারিকা, সরোজ নলিনী 

সমিতির অন্তর্ভুক্ত কাঁটিহার রেল ওয়ে মহিল। সমিতি পরিদর্শন 
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সারাভ নলিনী নারী মঙ্গল সার্মিতি 


চরকা কেন্দ্র 


করেন। কাটিহার মহিল। সমিতির ছাত্রী সংখ্য। ৯৬ জনের *_ 


উপর! প্রতি বত্সনু এই সমিতি হইতে জুনিয়ার ও সিনিয়ার' 


পরীক্ষায় বহু সংখ্যক ছাত্রী যোগদান করিয়া .থাঁকেন। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই মহিলা সমিতি হইতে অনেক 
মহিল! শ্বাধীনন্ভাবে গমন্মনে জীবিক1 অজর্নৈর পথ করিয়! 
নিতে সক্ষম হইয়াছেন। সমিতির সম্পাদিকা ও বিশিষ্ট 
সভ্যাবৃন্দের মিলিত নভায় প্রচারক ও প্রচারিকা, সমিতির 


উন্নতিকল্পে অধিকতর সচেষ্ট হইতে আবেদন জানান । 


স্বাধীনতা উৎসব উদ্যাপন 
সমিতির প্রাঙ্গণে বেলা ৮1, ঘটিকায় 
গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কর! হয়। 
সমিতির সাধারণ মম্পা্দিকা শ্রীযুক্ত। মনীষা রায় জাতীয় 
পতাক1 উত্তোলন করেন। 'সবোঁজ নলিনী শিল্প ও ট্রেণিং 


বিদ্যালয়ের ছাঁত্রীগণ-কর্তৃক বন্দেমাতরম স্দীতটি গীত হয়|. 


সমবেত ছাত্রীবুন্দ, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার সঙ্চল্প গ্রহণ 
করেন। টা | ্‌ 

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির চরক] কেন্দ্রের 
১৬ জন ছাত্রীসহ-প্রচারিকা শ্রীষুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ 
প্রদেশ পাল ভবনে ন্ত্র-যজ্জে যোগদান করেন। প্রদেশ 
পাল ডাঃ কৈলাশ নাথ কাটজু ও নেতৃবৃন্দদহ এক 


"হাজারের অধিক লোক উক্ত সুত্র যজ্ঞে যোগদান করেন 


এবং ১ ঘ্ণ্টাকাল পর্য্যন্ত গাস্তীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের ভিতরে 
সৃতা কাটেন। শ্্রীধুক্তা . স্থক্কৃতি সেনের পরিচালনায় 
সময়োপযোগী জাতীন্ন সঙ্গীত গীত হয়। প্রদেশ পাল ও 
উপস্থিত মন্ত্ৰীগণ আমাদের লব্ধ স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে আবেদন জাঁনান। 
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ক্ষিপ্ত দৃপ্ত যাঁর! ক্ষমতার মোহে, 

মানুষকে যার! মানুষ ভাবে ন! মনে, 

নিরাপদ ভাবে যাহারা উচ্চে রয়ে 

দুখী ছুর্ববলে শক্তিবিহীন গণে, 

হোক প্রচণ্ড, হউক দৃাঁ অতি, 

আসিবে তাদের আসিবেই দুৰ্গতি | 
২ 


আকাশম্প্শা যাদের অহঙ্কার, 

ন্যায় ও সত্যে সখের বস্তু ভাবে, 
স্বার্থে বিবেক বদলায় বারবার 
ফেটে মরে যার! মেটে গর্বের ফাপে, 
হোক মহাবল হোক তাঁরা ধরাঁপতি 
আসিবে তাদের আাসিবেই দুর্গতি। 


৩ 


ধসে যাহারা পটু আর উন্ম,খ, 
অন্থুর দস্তে বিষাক্ত করে বাঁয়ু। 





আশ্বিন_-১৩৫৭ (শারদীয়! সংখ্যা ) 


দ্ক্কাতি - 





১১শ সংখ্য 





শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক 


চিপ উন ১ রি 


পশু বলে বলী বোঝেনা পরের দুখ, 


পে জাতির আর ফুরায়ে আসিছে আযু । 

হোক যত বড়, করুক যতই ক্ষতি 

আসিরে তাদের আাসিবেই দুর্গতি 
৫ 


" পুণ্যের নামে করে গাপ আচরণ, 


মনুষ্যত্ব দলিত করিছে পদে, 
আসিছে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ক্ষণ 


মগ্ন রয়েছে মাৎসধ্য ও মদে। 


.ভাঁবিছে অজেয় নিরাপদ তাঁরা অতি। 


আসিছে তাদের আসিতেছে ছুর্গতি। 
স্তম্ভ বিদারি নৃসিংহ আগুয়ান। 
কাপে লঙ্কার কনক পিংহাঁদন। 

নাচৈ চামুণ্ডা সোমরস করি পান 


 মহাশক্তির হতেছে উদ্বোধন। 
-. মুষলের পাপই ডুবাইবে দ্বারাবতী । 


স্কতিদের আঁদিবেই দুর্গীতি | 





(গল্প) 
শ্রীঅপুরব্বকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 


রবিবার । এদিন বসুর নয়, আকাশ প্রসন্ন 
কুধ্যের আতিথ্য লাভ সবারই ভাগ্যে ঘটেছে, কিন্ত 
বিনায়কের ভাগ্যাকাশ মেঘধুক্ত হোলো না। যিনি 
অপাবৃণু, তার আলোকের দাক্ষিণ্য ওর ওপর পড়লো না 
জীবনের জমা খরচের পাতাগুলো খরচে ভরে গেল, 
শূন্য অস্ক জমার দিকে, এইটাই ওর সব চেয়ে ছুঃখ। 

অফিস নেই, এ আনন্দেও যে কিছুক্ষণ :বিনায়ক 
বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকবে, সেভাগ্য কৰেনি। 
অর্থোপার্জনের আশায় ওকে গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখতে 
হয়। লিখেও যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অর্থ লাভ হয়, 
তা নয়ঃ তবে ইন্সিওরেন্ের প্রিমিয়ামটা কোন রকমে 
দেওয়া চলে। অফিসে খা মাসিক বেতন পায়, ভা'ভে 
ংলার চলে না--অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে ধার 
করতে হয় এই তে। অবস্থা! মাঁইনের টাকায় বড় জোর 
পনরে। দিন কোন রকমে সংসার কষ্টে স্ষ্টে চলে । 

শারদীয়া সংখ্যায় লেখবার জন্যে কয়েক জায়গা থেকে 
আমন্ত্রণ ও তাগিদ এসেছে । ওর আশা আছে লেখা 
প্রকাশ হোলে কিছু টাক] পাবে; 'সেই টাকায় ছেলে 
মেয়েদের যদি জামা কাপড় কিনে দিতে পারে তা হোলে 
তাদের মুখে হাদি ফুটবে | 

যে কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকায় মোটা টাক! পাবার 
সম্ভাবনা আছে, মনে হয় 
একেবারেই অনিচ্ছুক । সে জন্যে ও মনে ব্যথ! পায়, পেলে 
কি হ্বে--ভাদের চড়কের ঢাক বাজে, শিবনৃত্য হয়। 
তাদের গাঁজনে ওর নাঁচবাঁর অধিকার নেই। 

তবু মন বোঝে না, 'দু’একটি জায়গায় অফিস 
থেকে বিনায়ক ফোন করে? সে সব জাখগায় শকুনি 
মামীদের আধিপত্য যে কত “বেশী তা বুঝেও, ওর 
আত্মবিশ্বতি ঘটে যায়। অক্ষমতাই দলকেন্দ্রিকতার 
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তাঁরা ওকে দলভুক্ত করতে 


মেপে 


৮৯ 


ধাতা এবং ধাত্রী। দলকেন্দ্রিক চর্চাকেজ্ের উৎকট 
মাহাত্ম্য এমি যে, ভাগিয়ে দেওয়াই- তার একমাত্র রীতি 
ও পদ্ধতি, আর শ্লেষ বা বক্রোঁক্তি করাই তার ধর্ম 
যেখানে একেবারে ভাঁগিয়ে দেওয়া শিষ্টাচার নয়, সেখানে 
লেখা চেপে দেওয়াই সেখানকার কর্তাদের চিত্তের 
ওদাধ্য | 


"যে নদীর-'আোতধারা শুকিয়ে আস্ছে, (সে নদীতেই 


দেখা দেয় পঞ্চিলতা, সুতরাং এর জন্টে বিস্মিত হবার কিছু _ 
. নেই-এই বলেই বিনায়ক ওর মনকে প্রবোধ দেয়। কিছুদিন 


আগে ও লেখা প্রকাশের আশায় কোন বিশিষ্ট পত্রিকায় 
ফোন করেছে, উত্তর পেয়েছে 'আন্সার্টেন, যার ভাবার্থ 

হচ্ছে ভাগিয়ে দেওয়া । এর ওপর আর কথা চলে কি? 
ও বুঝেছে, যিনি ফোনে উত্তর দিয়েছেন: তিনি শকুনি 
মামারই অবতার বিশেষ--স্বগোঠী পোষণই তাঁর জীবনের 
উপজীব্য, বন্ধুতোষণই ' তার জীবনের মহত্ব্রত। তাই 
তার মৃত ব/ক্তি যে বল্বেন--“আমাদের গোপালের দল 
খাইয়ে ভালো'__এতো অস্বাভাবিক নয়। কয়েকটি দল 
থেকে উপেক্ষিত ও অপমানিত হলেও লিখে ওর 
অর্থোপাজ্জন বন্ধ হয় না, প্রতিভা এমন' বস্তু যাকে জবেহা 
করা ধায় না, নির্বাসিত করা মায় না, কেবল লোকের 
কাছে হেয় পতিপন্ন করার চেষ্টা কর! যায় মাত্র। এই 
ধারণা ওর আছে বলেই ' এখন শত বাধা-বিপ্ন বিপত্তির 
মধ্যেও বহাঁলতবিয়তে নাহিত্যসমাজে ও বসে আছে। 
ওর সাত্বনা এই যে, সাহিত্যের হারা গুরুস্থানীয় পূর্বাচার্যয | 
তাদেরও অনেকে ওর মত বিড়ম্বনা ভোগ করেছেন। 


চায়ের পেয়াঁলায় চুমুক দিয়ে বিনায়ক সবেমাত্র গল্প 
লিখতে আরম্ভ করেছে, তাঁও ছোট গল্প যার কথাগুলো 
মেপে আর হিসেব করে করে বসাতে হয়। 


নন 


১১শ সংখ্য! ] 


গল্প একটু বড় হচ়েগেলে, ফরানীদের মতে . বঁৎ হয়ে যায় 
অর্থাৎ নভেলেট, এখন কবিতার ক্ষেত্রে-সনেটেরও চেয়ে 
-$€ছট কবিতার সমাদরের দিন-এসে পড়েছে, ঠিক জাপানী 
হন্কু কবিতার মত, চাঁরিটি..চরণের মধ্যে কবিতার ভাববস্ত 
ঈশ্বর অন্থভূভির মৃত. অব্যক্ত হয়ে থাঁকবে। বিনায়ক 
এই সব দিকে খেয়াল রেখেই লেখা সুরু করেছে ।. - যুগের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে সাহিত্য: বা: কাব্য স্থষ্টি না রুরুলে মমির 
মত ইতিহাসের কবরে রেঁচে থেকে লাভ কি? 

ইতিপূর্বে এই স্থন্দর -প্রভাতে স্ত্রীর স্দে-বাক্‌ যুদ্ধ 
হয়ে গেছে, সে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে রীতিমত কলহের 
পর.1 স্ত্রী এসে জানিয়েছেন চাল বাড়ন্ত, তেল ফুরিয়েছে। 
ও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়েছে--“আঁমি আর কি. করবো, 
সবাই উপোস করে থাকো =! 

স্ত্রী বললেন--“আমার একার পক্ষে উপোস করা খুব 
= সোজা; তোমার সংদারে এসে বহু কষ্ট লাঞ্নাই ভোগ 
১ ক্লুরলাম। ছেলে মেয়েরা-. উপোস করে থারুবে, মায়ের 
_ প্রাণ কেমন করে তা সহ, করে বলো তো}? 

. বিনায়ক. বল্লে-= যাদবপুর থেকে এক টাক! সেরের 
চাল এনে খাঁওয়াবার. অবস্থা আমার নেই, দশদিনের 
ওপর চল্লিশ টাকা মণের চাল কিনে খাওয়াতে-হয়েছে। 1. 
তোমাদের জন্যে-মর্তে তে। পারিনে। তোমারও নিজের 
পথ বেছে নেবার অধিকার আছে, বি. এ. পাস করেছ, 
লেখাপড়া শিখেছ, সংসারে. হাড়ি, ঠেলে এগ্নিভাবে অসহায় 
অবস্থায় থাক! তোমার তো সাজে না? ২ 

দ্রী বন্লেন_খুব সাজে, আমি সংসারের গিন্নি, 


রায় পরিবারের কুলবধু,' সন্তানের .মা--গাহ'স্থ্য ধর্মই 


পালন করে যাঝো--তুমি তোমার পৌরুষ দিয়ে সংসার 
গড়ে তুল্বে, আঁমি- মাধুর্য দিয়ে তার তরী আর হ্রী বজায় 
রাখবো! ,, .. ঃ 
বিনায়ক বল্তে বাচ্ছিল অতীত দিনের সেই: কথাট,. 

এর পর. আর বলা ,চল্লোনা। ওদের পশ্চাতে যে 
ইতিহায় নীরব.হয়ে আছে, ও তাকে এ দিনে মুখর. করে 
স্ত্রীর অন্তরে আঘাত দিল না পাছে রবিবারের প্রভাতে 
পারিবারিক বিশৃঙ্খল্তা ঘটে। ওর স্ত্রীর মনে হয় তো 
সে ইতিহাসের: অক্ষরগ্ুলো মুছে যেতে বস্ছে, কারণ 


ভুলের. ফল... .. ৩৪৭ 


থর 
একথা. তো অস্বীকার" করা যায় না যে মেয়েদের কাছে 


' স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, আর সে অবলম্বন সুদৃঢ় হয়ে 
ওঠে যেদিন তারা মায়ের স্থান অধিকার ক্রে বসে। 


মাতৃত্বেই.নাবীত্বের পূর্ণ পরিণতি । 

, বিনায়ক সেই শ্রেণীর অস্তভূ'ক্ত যাঁর জীবনের পাক! 
পোক্ত ভিৎ ধ্বসে গেছে, সার ভেম্বে ভেঙ্গে পড়ছে যার 
সৌধ, স্তম্ভ থেকে-আরস্ত করে ঝিলিমিলি পর্য্যন্ত সাম্প্রতিক 
সভ্যতার রাঞ্জ পথে; যুগের, নির্মম হৃদয় শূন্য রোলারে 
গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যার অস্থিপাজর আর যাঁর ওপর দিয়ে চল্তে 


স্থরু করেছে এই্বর্ের রথ আর ভাগ্যবানের শোভাযাত্রা 


ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
' খারা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী ভারা জানেন বিনায়ক 
যে.শ্রেণী-সমাজে মানুষ তার খণ কোন যুগই শেষ করতে 
পারবে না। ভাবলো না রাষ্ট্র কর্ণধার বা দেশপালেরা যে 
এই মধ্যবিত্ শ্রেণী শতাবীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার 
সংস্কৃতি, এঁতিহ, ধর্ম, সভ্যতা, অনুশাসন সব কিছুই 
বিগ্রহের মত বুকে করে রেখেছে, বিনায়ক এই সত্যই 
বারে বারে তার কবিতায় গল্পে উপন্তাসে উদ্ঘাটিত 
করেছে। ... | 

আজকের মানুষ পাযাণ-_আত্মকেন্জৰিক, আজকের 
দিনে ধর্ম খোলস ছাড়ে নাঁতাই নয় কি! গল্প লিখতে 
বসে যে প্লট ওর মাথায় এসেছিল তা দানা বাঁধলো না। 
ও ভাবলো ওর নিজের জীবনের অতীত ঘটনাকে মুখর 
করে তুলবে গল্পের মধ্য দিয়ে। নিজের মনে বল্লে-- 
“কোন দিন তো নিজের কথা বলা হোলো না! 
. ও লিখতে থাকে নিজেয় ছায়াচ্ছম জীবনের কথা 


'অক্ষবেব জাল, বুনে. বুনে গল্পের পটভূমিকার ওপর! ওর 


নী সানন্দ! স্বামীর কথায় বিচলিত হয়ে উঠেছেন। 
সানন্দীও.. ভাবতে থাকেন নিজের :কথা আর আপনার 
মনে বলে ওঠেন--সত্যি তো! আমারও নিজের পথ 
বেছে নেবার অধিকার আছে, আমি সে অধিকাঁর থেকে 
নিজেকে কেন বঞ্চিত করি,?? 

নায়ক, সার সানন্দার মধ্যে বয়সের খুব ব্যবধান নেই, 
মাত্র র্ছর চারেকের হবে । বিনায়কের বয়েস পয়ত্রিশ- 
হ্যা, প্যরিশই হবে, তা হোলে হিনেবে দেখা যায় সানন্দা 

b 
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হিরন 
একত্রিশে এসে দীড়িয়েছেন। এই একত্রিশ বছর বয়সেই 
উনি চারিটি সম্ভানের মা, একটি ছেলে আর তিন মেয়ে । 
ছেলেটি সবার চেয়ে ছোট । 

মেয়ে হওয়া যে বাংল! দেশে কিরূপ ভাগাবিড়ম্বন! 
তা সানন্দা নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে 
পরপর যখন তিনটি মেয়ে হোলো শুর মন ভেঙ্গে পড়লো 


এই হিসেবে ণে ওদের কত দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনই না কে - 


চোখের সামনে দেখতে হবে! 

স্বামীর দারিদ্র্যের আভিজাত্যই আছে কিন্তু অর্থের 
জোর তে। নেই যাতে মেয়েদের ভবিষ্যতের পথ সুন্দর ভাবে 
গড়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া তিনটি মেয়েই কালো, 
ছেলেটি মায়ের মৃত সুন্দর, মুখখানিতে যেন হুবহু সীনন্দার 
ছাপ বুয়েছে। ' | ৮. 

‘নায়ক - সুপুরুষ, সানন্দারও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি 
আছে। আশ্র্ধ্য এই যে ওদের তিনটি মেয়েই শুধু 
কালো নয়, তাঁদের গঠন সৌষ্ঠবেরও একাত্ত অভাব। 
সানন্দা শিক্ষিতা, উনি জানেন ভারতে বহু জাভির 
সংমিশ্রণে যে সব জাতি গড়ে উাঠছে তাঁর মধ্যে বাঙ্গালী 
জাতি অন্ততম, আর এ জাঁতি 'যে নব চেয়ে বর্ণসঙ্কর তা 
নৃতত্ববিদ্রা প্রমাণ করেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানের 
চোখে ধূলি দিয়ে শুধু গ্রীন্মগ্রধান দেশের আবহাওয়ায় 
ধুয়ো ধরে মন্তব্য প্রকাশ করা মানেই হান্যাম্পদ হওয়া 


সানন্দা এই সব কথ! ভাবতে ভাবতে নিজের মনে বল্লেন 


‘আমার ভাগ্যেই কি প্রাবিড়ীয় রক্তের ধারা রী ভাবে 
বহমান হুগে এসেছে Y 
এ সহ প্রসঙ্গ উঠলে বিনায়ক সানন্দাকে সাত্ৃন। দেয়। 
ও বলে--আঁমার অদৃষ্ট মন্দ! তুমি পরঘাজন্দরী, আমারও 
বর্ণ গৌর, তবু কেন যে এমন হোলে! ?-- ৃ 
দৈন্য অভাবের সং সারে রাযপ্পতীর মনে এদিক দিয়েও 
সুখ নেই । 


তিন কাপ চা আর এক ভাড়া বিড়ি নিঃশেষ, করে 
বিনায়ক তার ছোট গল্প শেষ ক্রুলোঁ, কিন্ত পরিণতিট! 
আশানুরূপ হোলো না-- ফরাসী গল্পের মত পথের মাঝখানে 
থেমে গেল) আমাদের দেশের পাঠক পাঠিকারা*্যে ভাবে 
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বঙ্গলন্মী--আশিন, ১৩৫৭ 


[২৫শ বৰ্ষ 


গল্পের পরিণতি চান অর্থাৎ হয় কমেডি না হয় ট্রাজেডি 
তাঁর কোনটাই রূপ পরিগ্রহ করুলো ন!। তবে ওর গল্পের 
নায়িকা! শুভ্রা সেনের বাড়ী থেকে স্বামীকে কটুক্তি করেই 
স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে চলে গিয়ে চাকুরি নেওয়াটা! যদি ট্রাজেডি 
হয় তা হোলে বল্তেই হবে গল্পটা ঠিক জায়গায় উপসংহারে 
এসেছে। ূ 

কিন্তু পাঠক পাঠিকাঁরা বলতে পারেন, শুভ্রা সেন বাড়ী 
এলো, না বন্ধুর জীবনসঙ্গিনী হয়ে রইলো লেখক তো এ 
সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতা কি লেখকের অক্ষমতা নয়? 
রসজ্ঞরা এর উত্তরে হয় তে] বল্বেন, ন! 'বলাটাই তো হচ্ছে 
আর্ট। মোদ্দা কথা এই যে, শুভ্রা সেনের হিরণায়ের সঙ্গে 
সবেগে প্রস্থানের পর গল্পের জের টেনে আনার যুগ চলে 
গেছে। 

গল্পটার অবতর্ণিক1 যেভাবে করেছিল বিনায়ক, 
উপসংহাঁর্ট1 করে দিল একটু ঘুরিয়ে । তারপর ওর চোখে « 
ঘুমের নেশ! ভর করাতে, বিছানায় আশ্রয় নিল। টি 
ঘুমের প্রগাঢ়তা দেখে সানন্দা সদ্য লিখিত গল্পটি নেপথ্যে 
পড়তে থাকেন। কয়েক লাইন পড়েই মনে হোলো 
নিজেদের জীবনের কথা । গল্পের অবতরণিকার প্রথম 
কথাটি ওঁর কাছে বড় সুন্দর লাগলো সেটা প্রশ্নের আকারে 
আঁবিভূত হয়েছে £ জীবনের নদী কি পিছনের দিকে যায় 
ফিরে? হ্যা সার্থক সাধন! বটে । 

গল্পের গোড়াপত্তন হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন বিনা 
সাঁনন্দাকে ত্রাউনিঙের কবিতা পড়াতে পড়াতে রোমান্টিক 
আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে! সেদিন ওদের ভেতর প্রথম 
ভাঁলবানার অভ্যুদয় ঘটেছিল । শীতের রাত্রে নীলাভ শেডের 
তলায় ব্রাউনিংএর কাব্য চর্চা করুতে করতে সানন্দার 
কুমারী মন কল্পনার রঙে রঙে রাঙিয়ে উঠেছিল। - বিনায়ক 
তখন ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালরের পঞ্চম. 
রাধিক শ্রেণীতে পড়ে। সানন্দা সে সময়ে স্কটিশ চার্চ 
কলেজের সাহিত্য বিভাগের দ্বিতীয় বাঁধিক শ্রেণীর 'ছাত্রী। 
বেশভৃষায় চালচলনে, কথাবার্তায় সৌন্বধ্যে সানন্দার 
ব্যক্তিত্ব ঘরে বাইরে ফুটে উঠেছিল । 

ভালোবাসার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দেখা গিদেছে 
দ্বৈত ভাব, পরে ভালোবাসা যেখানে রসঘন হয়ে ওঠে, 


ক 


১১শ সংখ্যা ] 
সেখান থেকেই অদ্বৈত ভাবের সৃষ্টি হয় যাঁ অধিকাংশ 
স্থলেই স্বামী স্ত্রীর মধুর সন্বন্ধের ভেতর দিয়ে দৈনন্দিন জীবন 
যাত্রা চালাতে থাকে সীমাকে অতিক্রম করে অশীমের 
সন্ধানে। বিহগ বিহগী নীড় বাঁধে, একত্র বাদ করে 
তারপর পক্ষ বিস্তার করে উড়ে যায় অনন্তের পথে। 
সানন্দার জীবনে যে ছেলেটি প্রথম ভালোবাসার 
আকাঙ্ঞা নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছিল, তাঁকে উনি 
পেয়েছিলেন খেলার সাথী হিসেবে। দুজনে পিং পং 
খেল্তেন। বড় লোকের মেয়ে সানন্দা, তার সাথীও হবে 


বড় লোকের ছেলে, এটা স্বাভাবিক। তাই পাশের বাড়ীর 


এ ছেলেটি সুকুমার ধনীর সন্তান হয়ে আশা করুতে পারে 
ধনীর দুলালী সানন্দাকে জীবনের সহধর্শিণীরূপে। উভয় 


পরিবারের অভিভাবকদেরও অবশ্য এদিকে সমর্থন ছিল, 


তা না হোলে হয় তে তার! ওদের অবাধ মেলামেশার 
লাগামটা টেনে ধর্তেন। 

ভাগ্যচক্ষে সানন্দার সঙ্গে স্থুকুমীরের. বিয়ে হোলো নাঃ 
হোলো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারে জাত বিনায়কের 
সঙ্গে যার পশ্চাতে কোন আভিজাত্যই নেই। বিনায়ক 
ছিল সানন্দার প্রাইভেট টিউটর। ভালোবাসার এমনই 
মোহ বা টান যে ভবিষ্যতের ভালোমন্দ অবস্থার মদদে তার 
কোন সম্পর্ক থাকে না, এক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি I 

সানন্দা রায় পরিবারের বধৃ.হয়ে প্রবেশ কর্লেন মাথায় 
ধানের ঝপি নিয়ে নয়, স্পেশাল ম্যারেজ. এযাক্টের ধারা 
অনুসারে লিখিত বেজিষ্রেসনের সার্টিফিকেট নিয়ে । ফলে 
যে পরিবারে উনি এলেন, মে পরিবার ওঁকে বরণ করে 
নিল না। যে পরিবারে উনি মামু হয়েছিলেন সেই 
হু পরিবারও ওঁর প্রবেশ নিধিদ্ধ করে দিল ওদের 

অন্তঃপুরে। | 

বিনায়ক স্ত্রীকে নিয়ে এসে দাড়ালো সভ্যতার রাজপথে 
একান্ত" অসহায় অবস্থায় ৷ সানন্দা গ্রাজুয়েট, বিনায়ক 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ৷ বিনায়ক সে সময়ে বেল সেব্রেটারিয়েটে 
কেরাণী পদে কিছু দিন মাত্র নিযুক্ত হয়েছে আর অবসর মত 
লিখতে আরম্ভ করেছে কবিতা, 'গল্প, প্রবন্ধ । ক্রমেই ওর 
খ্যাতি বিস্তৃত হোতে থাকে । এরকম অসহায় অবস্থায় ওকে 
সম্ত্রীক বাসা করতে হোলে! উত্তর কলিকাঁতার একটি এদো 


. ভুলের ফসল 


৩৪৯. 


গলিতে-_এক তলায় ঢুইখনি' ঘর, স্য'ৎ সৌতে্জালো 
বাতাস নেই, রান্নার জায়গা সিঁড়ির নীচে এ'দে! ঘুন্থুলির 
মধ্যে । ওরা এসে পড়লো দারুণ অন্থ্বিধের মধ্যে। 
বিনায়ক অশ্র-দজল চোখে বল্লে--দানন্দা ! ধনীর মেয়ে 
তুমি, এগ্নিভাবে থাক! তোমার অভ্যেস নেই--তুমি কষ্ট 
পাবে এইটাই সব চেয়ে আমার হুঃখু-- 

শেষে সানন্দা হাসিমুখে বল্লেন “স্বামীর কাছে 
থাক্‌লে মেয়েরা সব" দুঃখ কষ্ট ভুল্তে পারে-আমি তো 
দুঃখকে অন্তর দিয়ে বরণ করে নিয়েছি, দুঃখকে জয় কর্তে 
হোলে তাঁকে আত্মসমর্পণ করুতে হয়’-- 

বিনায়ক স্ত্রীর মুখের দিকে মৌন বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। 

তারপর জীবনের সুদীর্ঘ দিন চলে গেছে ।"* 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাতে আর যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক 
বিপর্যয়ে ওদের অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। হয়তো! 
এরূপ হোতো না যদি শিক্ষিতা সানন্দাও জীবিকা ছন্দের 
কলকোলাহল মুখরিত আবেইনীর মধ্যে এসে উপার্জনের 
আশ্রয় নিতেন। তিনি তো মে পথে এলেন না, গৃহধ্ম্ম 
নিয়ে রইলেন সর্বপ্রকার দারিদ্র্য লাগুনা সহা করে, হয়তো 


এই হিসেবে পাছে স্বামীর মুখ হেঁট হয়। 


বিনায়কের গল্পটিতে নিজেদের জীবনের অভিব্যক্তি 
আঁর বর্তমান সমাজের আলেখ্য ফুটে উঠেছে। গল্পের 
উপসংহারটি বিরলে পড়ে সানন্দা নিজের মনে বল্লেন 
“বেশ তাই হক. এত বড় আঘাত পেয়েও যে তিনি 
সহিষ্ণুতাঁর পরিচয় দিতে পাবুলেন এটাই লক্ষ্য করুবার 
বিষয় |: স্ত্রীর মনের ছন্দ সংঘাতের সঙ্গে বিনায়কের পরিচয় 
ঘট্‌বার কৌন স্থযোগই হোলো না। 
: সানন্দা বিনায়ককে বুব তে দিলেন না উনি কোন্‌ পথ 
দিয়ে ভঁর জীবনের ভাঙা রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। 
দিনের পর দিন এয্নি ভাবেই চলে যায়, বিনায়ক বুঝ তে 
পারে না সানন্দার কোন পরিবর্তন, বরং ও লক্ষ্য করতে 
থাকে যেন সানন্দা পূর্বের চেয়ে ওকে গভীর ভাবে 
ভালোবাসায় আবেষ্টন করেছেন। জগতের এমনই অদ্ভুত 


* গতি আর বিধাতার এমনই লীলা-বৈচিত্র্য যে, কোন কাজ 


চিরদিন গোপনে” থাকে না, একদিন না একদিন তার 
বহিঃপ্রকাশ দেখা যাঁয়। | 
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নি ভেতর বঞ্চাবাদলের সাথে সাথে একটি 
বংসর চলে গেছে খতুদের নব নব পর্যায়ে উৎসব সমারোহ 
নিয়ে, তবে আশ্ধ্য এই যে, বিনায়ক লক্ষ্য করে তার 
সংসারের সর্বদিকে কমলার প্রসন্ন দৃষ্টি, পূর্বের মত. অভাবের 
তাড়না নেই । এর যে কি কারণ এই আপন-ভোল! তরুণটি 
আদৌ অনুসন্ধান করুলো না।' 


' এদিনও ররিবাঁর। দুপুরবেলায় সানন্দা আহারাদি 
শেষ করে, ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেতে বিছানো মাঁছুরের ওপর । 
পাশের ঘরে বিনায়ক বসে গল্প লিখছিল তন্ময় হয়ে। একটি 
বারে! তেরো বছরের ফুট ফুটে মেয়ে এসে বল্লে--'দিদিমণি 
আছেন ?-_ 

একাধিকবার ডাকের পর বিনায়কের কাণে গিয়ে সে 
কথ! পৌছুলো। 

বিস্মিত হয়ে বললে--“দিদিম্ণি ? র 

মেয়েটি বললে-_“আমাদের ভারতী ইনচিটিউসনের 
হেভমিস্ট্রেস . 

-- “হেডমিস্টরেস। তুমি বোধ হয় ভুল করেছ খুকি, 
এখানে তো! 

মেয়েটি কথায় বাধা দিয়ে বললে--“তিনি এখানেই 
থাকেন-- 

‘নাম কি বলো তো? 

‘মিসেস সানন্দা রায়’ ' 

ওর কথায় বিনায়ক অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। ও 
যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললে কোন্‌ সদরে 
ভাষার অতীত তীরে। ক্ষণকাল স্তব্ধতায় অবগাহন করে 


বঙ্গলক্ষমী--আিন, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বর্ষ 
গাভীৰ্য্য অক্ষুণ্ন রেখেই ও বললে-_-তাঁকে কেন 
বলো তো ?,--. .. 
১ মেয়েটি মৃতু কণ্ঠে বললে--আমার খ্যাহয়েল 


এক্জামিনের ফাষ্ট পেপারের নশ্বরট। জানতে এসেছি 
‘কি রকম পরীক্ষা দিয়েছ? পাস করতে পারবে তো!’ 
--সৃবিধে নয় স্যার, তাই ভয় হচ্ছে" 
--এসো আমার সঙ্গে’ 


বিনায়ক সানন্দার ঘরে গিয়ে ঢুকে তীর ঘুম ভাঙ্গালো। ' 


বললে--“তোমার এক ছাঁত্রী:এপেছে,এ যে দ্রাড়িয়ে 
রয়েছে? | 

সানন্দ। কোন কথা না বলে তাকে ঘরে আস্তে বললেন। 
বিনায়ক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, কিন্তু ওর গল্প লেখা 
হোলো না। সানন্দাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে ওর মনের 
বিভিন্ন ভাব-ভাঁবনার উপনিবেশ গঠন । 

মেয়েটি চলে গেলে বিনায়ক বললে--“সত্যি সানন্দ!! 
তোমার বুদ্ধির কাছে আমি হার মেনেছি--পৌরুষ আর 
মাধুষ্য ছু'ধারাতেই আমার জীবন : ক্ষেত্রকে প্রগ্নাগ তীর্থ 
করে তুলেছ_-, 

স্বামীর কোলের ওপর মাথ! রেখে সানন্দা বললেন_ 
‘কিন্তু তোমায় সেই শারদীয়া সংখ্যার ‘ভুলের ফসলে'র 
পরিণতিটাকে এ্যামেণ্ড করো, অমন করে আমার বনের 
ওপর কলঙ্কের দাগ টেনে দিও না’ 

বিনায়ক সানন্দীকে বাছুপাশে আলির্ঘন বধ করে 
উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলে! । 

তখন স্বর্ধ্যের উত্তরায়ণ পথে ' পরিক্রমা চলেছে। 


বাতায়ন পথে তাঁর আলোর ছটা. প্রবেশ করে সাঁনন্দার 
রক্তিমাভ মুখখানি স্থন্দরতর করে তুললো । , 


যি সস -৯7রএজত। নিবি 
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“যা ছিল মোদের” 


হে পবিত্র বঙ্ভূমি |! তব বক্ষো’পর 
সহসা হেরিম্ আজি একি ভয়ঙ্কর 
দানব-তাণ্ডব নৃত্য ! অসির ঝঙ্কারে 
নির্য্যাতিত! রমণীর আর্ত হাহাকারে 
ব্যথিত ধরণীতল, পুরবাসীগণ 
চূর্ তের করে সহি’ লাঞ্চন! ভীষণ 
লুণ্ঠিত ভূতলে-- যথা ঘোর বঞ্ধাবাতে 
উৎক্ষিপ্ত কদ্লীদল । 

তপ্ত অশ্রু পাতে 
প্লাবিত তোমার বক্ষ, হে বঙ্গ জননী । 
উঠিছে জগৎব্যাগী ক্রন্দনের ধ্বনি 
বাল, বৃদ্ধ রমণীর । শোণিতের তে 
ভাঁসিয়! চলেছে দিকৃ-দিগস্তর হোতে 
ছিন্নশির নরদেহ| হালে অট্রহাসি 
হিংস্র শৃগাণের মতো শোণিত-পিয়াদী 


. ক্ষিপ্যোন্মত্ত দস্থ্য-দল প্রলয় উল্লাসে। 


গঞ্জিয়। ভৈরৰ রবে উঠিছে আকাশে 
প্রচ্জণিত দীপ্ত বহ্ি। কুটিরে কুটিরে 
নিমেষে করিছে ভম্ম নিঃস্ব বাঁঙ্গাগীরে 
ক্ষুদ্র পতদ্গের মতে । 

নাশি’ শত্রুদলে 
কে আছে এমন বন্ধ সিন্ধু হিমাঁচলে 
বাঁচাইতে এ দুর্দিনে। হও আগুয়ান্‌, 
যেখানে যে আছ মা’র বীর স্থসন্তান 
শাণিত কপাণ হস্তে জয় জয় রবে 


শ্রীবীরেন্দ্র দাশগুপ্ত : 


সজ্জিত সমর-সাঁজে ছুটে এসে সবে 
কাঁল-কৃতান্তের মতো! । করো এই পণ 
ফিরায়ে আনিতে হবে নাশি শত্ৰুগণ 
আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গজননীরে। 
অঙ্কিত করিতে হবে লুপ্ত সে ছবিরে 
নিথিলের ভালে । 

যাহা ছিল একদিন 
কালের প্রবাহে আজি হোয়ে গেল লীন 
মুছে গেল চিরতরে । যে সোনার গাঁয়ে 
প্রতি ঘরে, প্রতি আঙিনায় আঙিনায় 
আলিপনা চিত্র স্বাকা বিচিত্ৰ শোভাতে 
পবিত্র তুলসী মঞ্চোপরে দীপ হাতে 
প্রণমিয় ভক্তিভরে পুরাঙ্গনাগণ 
করিত প্রার্থন, কত ব্রত উদ্যাপন 
বাবোমাস ধরি, সেথা প্রভাতে সন্ধ্যার 


' শেফালি, চামেলি, বেলা, রজনীগন্ধা 


ভরি ডালা, গাঁথি’ মাল! কুলবালাগণ 
পরাতে! দেবতা গলে, করি দর্শন 

সে অপুর্বব শোভারাশি, আনত মস্তকে 
দেবতা করিত নতি উৎমাহে পুলকে। 
আবার দেখিব মোরা মায়ের সে হাসি' 
ভাই ভাই একত্রে মিলিব আসি 
জননীর ক্রোড়ে। 


* অন্ধ-আলোক নিকেতন। 
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A. 


৮৮ 


প্রস্তাবনার দ্বারা দেশের কল্যাণ হয় না! 


. ্াহীনতার দান 


শ্যোগে্্নাথ গুপ্ত 1 টু 


(তৃতীয় প্রস্তাব) 


হিন্দু ও মুলমানদের কথ। আমাদের ' আলোচনা 
করিবার. প্রয়োজন আছে। প্রথম কথা এই যে 
ভারতবর্ধের স্বাধীনতার জন্য কঃগ্রেসের নেতারা আন্দোলন 
করিলেও' তাহার! ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, 
তাঁহার মধ্যে ছিল বাস্তবতার অভাব। কল্পনা ও কথা 


দ্বারা জীতি গড়িয়া উঠে না। তাহাকে গড়িতে হইলে ষে 


কাঠামোর প্রয়োজন্‌ ' তাহার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা বা 
জনসাধারণকে উপলদ্ধি করিবার মত শিক্ষা বা দীক্ষা বা 
ক্লেশসহ কম্মীর ছিল একান্ত অভাব। বক্তৃতার দ্বারা এবং 
কাঁ্ক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইবার মত যৌগ্যতা:ও শক্তি আমাদের ছিল না। 
নেতারা কোন দিন ভাবেন নাই ছুই জাতিত্বের পরিকল্পনা । 
ভাবিয়াছেন, তাহারা বক্তৃতার দারীই ৫ দেশ উদ্ধার করিবেন 
এবং জাতির লইয়! কোনও কলহ" এবং অশান্তি 
হইবে না। কেননা ধৰ্ম ও জাতি সম্প্রদায়গত, তাহার হিত 
ভারতবর্ষের জাতীয়তা বা অথগ্রত্বের অভাব অবাঞ্থনীয় | 
প্রী্েশিকতার বিভিন্ন মনোবৃততি লোপ পাইবে এবং তাহারা 
অখণ্ড ভারতবর্ষ কৃষ্টি ' করিবেন । পারিতেছেন না শুধু 
ইংরাজের জন্ত। সে স্বপ্ন যে কতবড় মিথ্যা তাহ! বাঙ্গালী 
বিশেষে কৰিয়া বুবিয়াছে। বাঙ্গালী দুর্বল, ভাবপ্রবণ এবং 
তাহাদের মনোবৃত্তি ও .কলহপ্রবৃত্তির দরুন প্রত্যেক 
কাজের ভিতরই তাঁহাদের উচ্ছাস ও উন্মাদনা ও মতভেদ 
প্রবল। ফলে--আজ তাহাদের বাচিয়া থাকিবার পক্ষেই 


গুরুতর সন্দেহ আসিয়! পড়িয়াছে।. পরস্পরের নিন্দা, কলহ্‌ 
করা ও নিয়ম শৃঙ্খলা না মানিয়া চলাই হইতেছে এই জাঞ্টির 
বিশেষত্ব ।। অন্যান্য প্রদেশের বিষয় আলোচনা করিবার 
পূৰ্ব্বে বাঙ্গাল! দেশের শিক্ষিত, ব্যক্তির মনৌবৃত্তির একটু 
পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের “বাঙ্গাল”, 
বলিয়া হেয় মনে করা এবং করিবার চেষ্টা বহু দিন হইতেই 


পরিচয় দ্রিতেছি। 


২ 


চলিতেছে। বেশী দূরে যাইতে হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে 
পারিবেন কেমন করিয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতেও বিদ্বেষের 
আঁগুন প্রধূমিত হয়। কের্মন করিয়া একে অপরকে স্বণ! 


করিবরি মৃত ইন্ধন যোগায়। 


ডক্টর শ্রীস্থকুমীর সেন খ্রীম, এ, পি-এইচ. ডি, তিক 
শ্শিবিগ্ভালয়ের অধ্যাপক এরং ‘বালা সাহিত্যের ইতিহাস" 
লিখিয়াছেন--আদি হইতে উনবিং ংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ 


১ পর্যন্ত। এ বইখানির প্রথম সংস্করণের ৬, পৃষ্ঠায় সেন 


মহাশয় লিখিয়াছেন ১. দা ও বরেন্তরভূমিতে আধ্য 
সংস্কৃতি আমিবার অনেক কাল পরে, সম্ভবতঃ এই ছুই স্থামু 
হইতে, বঙ্গ অর্থাৎ পূর্বে হা বিস্তার লাভ করে। . এই 
কারণে, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট 
পশ্চাৎপদ থাকায় পুর্বববঙ্গের অধিবাসী, ‘বঙ্গাল বা 
বান্সাল', আবহমান কাল সাহিত্য ও লোক- 
ব্যবহারে উপহাসের পাত্র বলিয়া, পরিগণিত হুইয়া 
আসিয়াছে” আঁবার ১২ পৃষ্ঠায় বা্দল(দেশে আর্য ভাষা 
ও সাহিত্য শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে - লিখিয়াছেন ঃ 
"সগ্চম শতাব্দীর প্রথমে চীনীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্‌-ৎ সাঁও 
বাঙ্গলাদেশে পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কাষরূপ-রাঢ়ে প্রায় 
একই ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন। হিউ-এন্‌ং সাডের 
পর্যবেক্ষণ অন্রান্ত হইলে, আমরা বুঝিতে পারিব, খরীষটিয় 
সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আর্ধ/ভাষা অদূর ট্রক ও দ্রাবিড়ীয় 
ভাষা সমূহকে .বাঙ্গলাদেশের কেন্দ্রীয় স্থানসমূহ হইতে 
দূরীভূত ' করিয়া দিয়া বাদলাদেশের জাতীয় ভাষ! হইয়া 
দড়াইয়াছিল ।” | 

আপনারা যি এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্য পাঠ করেন, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন 'সম্ভবতঃ' শব্দের -ব্যবহার 
দ্বারা আর্য সং কৃতি রাঢ.ও বরেন্দ্র ভূমি হইতে বঙ্গে অর্থাৎ 


৮ 





৮ শালা শাাালাপাপা? পপশশ পলস ত লে পাপা পিপল পল asa nm 


৩৫৪ 


পূর্ধববঙ্গে বিস্তার লাভ করে--আবার «পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় 
যথেষ্ট পশ্চাৎ পদ থাকায় পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বাঁঙ্গাল.'; 


উপহাসের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং 
৮৮ 
আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ।” 
ইহা অতিশয়োক্তি। বোধ হয় লেখক বাদ্বলার' 


ইতিহাসই ভাল করিয়া অধ্যয়ন করেন নাই । যদি বা্ঘলাঁর 


ইতিহাস ভাল করিয়া জানতেন তাহা হইলে অবপনাকে 
এইরূপ হাস্যাস্পদ করিতেন না এবং. ূ্ববন্গ বাসীকে এত 
বিদ্বপ করিতেন না। ডক্টর সুকুমার, সেন মহাশয় যদি 
নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা ' করিতেন তাহা হইলে 
পূর্ববঙ্গের অধিবাদীরাই শুধু 'নহেন-_পশ্চিমবঙ্গের 
অধিকাসীরাও বঙ্গাল. এবং বাঙ্গাল পর্যায়ে পড়েন। 
কেনন!—“The original name of Bengal was 


Bang. Its former’ rulers raised mounds 
measuring ten yards in height and twenty in 
breadth throughout the province which were 
called ‘al? From this suffix, The, name Bengal 
took its rise and currency.”—আমরা এ বিষয়ে 
বিতর্ক এই প্রবন্ধে করিব না, কেননা তাহা অনাবশ্তক। শুধু 
তাহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত History 
of Bengal vol I ‘Edited by রি. 0, Mazumdar, 
রাখাল বাবুর বান্ধনার ইতিহাস এবং বাঙ্গলা দেশ সম্পর্কিত 
যে সমুদয় গ্রস্থ ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা একবার দেখিতে' অঙ্থরোধ করি। ডক্টর সেন 
সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য গ্রকাশ্‌ 
অসমীচীন। যদি ' ' খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে 
আধ্যভাঁষা অগ্রিক ও দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহকে বাদল! 
দেশের কেন্দ্রীয় স্থান সমূহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া 
বাঙলা দেশের জাতীয় ভাযারূপে দীড়াইয়া থাকে, তবে সে 


বাঙ্গল৷ দেশের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত ছিল এবং কোন্‌ কোন্‌ 


বিভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং সে কোন্‌ শতাষীতে 


তাহার সময় ও কালের তিনি কোন নির্দেশ করেন নাই৷ 


সুকুমার বাবুর ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা শ্যায়- 
সমত হয় নাই। এইরূপ অপপ্রচার দ্বারাই দেশে অশান্তির 
হি হইয়া থাকে; যাহা প্রমাণসহ মহে এবং যে বিষয়ে 


+a 


. 


বঈ্লক্মী---আশ্বিন, ১৬৫৭ 


কম নহে। 
. একজন, 


পপি া৮৫৮৮৮০৮৮০৮৭৮০৮০৮৮৮৮০৭৮৭৮৭৮৭৮১০০৯০৯৮৯৭ 


 ২৫শ বধ 


তিনি কোথাও স্থম্পষ্ট ভাঁবে কিছু বলিতে পারেন নাই 
সেখানে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ শোঁভান ও সুসঙ্গত নহে! এই 


বখানি রিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং (এখন অব্য বাস্তহার1) - 
" - পূৰ্বববলের ছাত্রেরাও গলাধঃকরণ করিয়াছে! এইরূপ বহু 


দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, তাহার আর প্রয়োজন নাই। এখানে 


শিক্ষিত ব্যক্তির মনোভাবের পরিচয় দিলাম । 


যে কথা বলিতেছিলাঁম। ইংরাঁজ আমলের মুধলমাঁন 


জাতি আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিতে পরাজুখ হয় 
নাই । জাতিগঠনের জন্য' লোক শিক্ষার প্রয়োজনীয়! 


আমরা-মুখে ও ভাষায় বলিয়াছি, কাত? কিছু করি নাই। 
সুমলমানদের মধ্যে নিরক্ষরের সং ংখ্যা বেশী হইলেও তাহাদের 


oi মোল্লারা মসজিদের বৈঠকে একতাবদ্ধ হইতে 


1 দিয়াছেন, ধর্শের কথা শুনাইয়াছেন। অতীত 
বি কথা নাই বলিলাম | উনবিং ংশ শতাব্দীর কথাই 
বলিতেছি ! মুঘলমানেরা ধৰ্ম্মপ্রচার দ্বারা কত _হিন্ুকে 
যে মুদলমান ধর্শে দীক্ষিত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা বড় 

১৮২০-২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ নামে < 
মুসলমান ওহাবিমতের. প্রচারক--ব্িটিশ 
রাজকর্শচারীদের শাসন-উপেক্ষা করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ 
করিয়া বহু ব্যক্তিকে মুসলমানধৰ্শে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ; 
এমন কি, স্বতন্ত্র ভাবে শাসন-সং ংরক্ষণের ভারও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব তাহা বলিয়াছেন। . 

কলিকাতা সহরের নিকটবর্তাঁ এক পল্লীতে তিতুমিএশ 
নামে একজন মল্লবীর ও মুষ্টযোদ্ধা ছিল, সে ব্যবসায়ী 
ব্যায়ামবীর ছিল। তার বাড়ী ছিল বারাসত মহকুমার 
অন্তর্গত চাদপুর গ্রাম । তিতুমিঞা ওরফে নিশার আলির 
মৃত দুর্দান্ত ব্যক্তি বা টি সেকালে বড় কম ছিল। 
তিতুমিঞা বা নিশার আলি সেকালে একজন বিশিষ্ট লেঠেল 
সর্দার হইয়া দীাড়ায়। জমিদারেরা আবশ্যক মত তাহাকে 
নিজ নিজ জমিদারীর সীমানা সং ক্ষণে বা জমি দখল _ 


করিবার কাজে নিযুক্ত করিতেন। এই সব দাগ হাপ্গামায় 


লিগ থাকিবার ফলে তাহাকে একবার জেলে যাইতে হ়্।. 
জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর সে মঞ্কা-শরিফে হজ 
করিতে গেলে, সেখানে ওহাবি সমপ্রদায়ের সৈয়াদ আহশ্মদের 
নহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, সেখান হইতে দেশে ফিরিয়া 


Lf 


রণ 


/ 


ফরাসী বলিয়া পরিচয় দয়াছিল।- 


১১শ.সংখ্যা)]. 


আসিগ কলিকাঁতার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বহু-নিয় শ্রেণীর 
হিন্দুকে সে ইসলাম ধর্শ্মে দীক্ষিত করে। সে দেশ মধ্যে 
এক দারুণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়ছিল। এই তিতুমিঞা বা 


তিতুমীর সম্বন্ধে আমি -কিছু দিন পূর্বেও "কিশৌরকস পত্রে : 


আলোচনা করিয়াছিলাম |. সে যাহা হউক তিতুমীরকে 
দমন করা সহজ হয় নাই. সে বাশের কেল্লা' তৈয়ার 
করিয়াছিল । তাহার অত্যাচার যখন অত্যন্ত বেশী রকমের 
হয় তখন তাহাকে দমন করিবার'জন্য একদল দেশী পদাতিক 
ও অশ্বারোহী সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছিল। তিতুমীরের 
সঙ্গে ইরাজ সৈগ্যগলের যুদ্ধ হইল। তিতুমীর স্থকৌশলে 
অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাহার দলকে পরিচালিত করিয়াছিল । 
তিতুমীর যুদ্ধ : করিতে করিতেই 'গ্রাণ হারাইল'। 
বিদ্রোহী 'সৈন্যেরা প্রান সকলেই নিহত হইয়াছিল । 
১৮৩১ খ্রীষ্টান্বের ১'৪ই নভেম্বর এই যুদ্ধ হয়।-'ইহাতে 
কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্তও নিহত হয়:।' তিতুমীর ও 


তাহার দলের প্রায় ৫০* শত অন্থুচর গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ 
১৮ গো হত্যা এবং নরহত্যা-করিয়! চারিদিকে অরীজকতীর ক্যাট 


করিয়াছিল। তিতুমীর কোন্‌ শ্রেণীর -দেশপ্রেমিক; কি 


প্রকৃতির লোক, ইহা. হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । 


উনবিংশ শতীব্দীতেও এইরূপ" সাম্প্রদায়িক অশান্তি 
স্ুসভ্য ব্রিটিশ শাসনেও বহুবার হইয়াছে ।- তিতুমীর 
ভাঁরতবধাঁয় ওহাঁবি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সৈয়দ আহম্মদের 
সহিত. মন্কাঁশরীফে মিলিত হইয়া যে উপদেশ লাভ 
করিয়াছিল, তাহারই ফলে- দেশে আসিয়া আপনাদের 
আমাদের একাস্ত 
দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে" যে এইরূপ ভাবেই বাঙ্গলা দেশের 
উপর বিবিধ অশান্তিজনক সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটিয়াছে এরং 
দেশের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে" হিন্দু-উতৎ্পীড়িত হইয়াছে । 

ইতরাজ. বিদেশী 'রাজা। তাঁহার! নিজ সাম্রীজ্য দৃঢ় 


রি করিবার" জন্ত যদি ভেদবুদ্ধির -আশ্রয় গ্রহণ করে' তাঁহী 


তার আশ্রয় লইয়াছে।- 


হইলে দেশবাদী- হিন্দু সুদলয়ান কেন- সেই: কুটকৌঁলে 
আপনাদের সর্বনাশ করিল? তিতুমীরের 'দৃষ্টাস্ত দিলাম 
শুধু এইজন্য যে' শক্তিহীন বাঙ্গালী হিন্দু চিরদিনই কাঁপুরুষ- 
-কোথাও- আপনাকে সজ্যবদ্ধ 
এখনও. নহে। অতীতের কথা 


নি 


করিতে পারে নাই। 


" : স্বাধীনতার দা. 


Tespected ‘by the 


পুরাকালের আদর্শ | 
১৯২৫ সালের 
‘ Finance” Bill সম্বন্ধে আলোচিন! কালে জিন্না যে কথা 


বলিয়াছিলেন--“আমি কোন পদের 


৩৫৫ 


বলিয়া লাভ নাই। পাকিস্থান ও ভারত রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে 
হিন্দু-মুদলমানের বিষয়ে আলোচনা করিব - এবং পরে 
আবার বর্তমান বিষয়ে আলোচনা করিব। 

' প্রথমে মুহম্মদ আলী জিল্নার কথা বলিতেছি। ১৮৭৬ 
খ্রীষ্টাব্দে জিন্নার জন্ম । করাচীতে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা । 
ধনী খোজা পরিবারের সন্তান তিনি । বিগ্যাশিক্ষা, আইন 
ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয় এখানে আলোচনা করিব না। 
১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে করাচীতে' যখন জাতীয় মহাঁনমিতির 
অধিবেশন হয়, সে অধিবেশনে দরিয়া বলিয়াছিলেন £ 
“আপনারা জানেন না, করাচীর এই কংগ্রেসের অধিবেশনে 
আসিয়া আমার কিরূপ আনন্দ হইয়াছে। করাঁচী সহরে 
আমার জন্ম। আমি এই সহরে পদার্পন করিয়া আমার 
সেই পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের, যাহাঁদের সর্ষে এক সময়ে 
খেলাধুলা করিয়াছি, তাহাদের দেখিয়! ৪ আনন্দ বোধ 

করিতেছি ।” | 

জিল্না, মহাত্মা গৌখেলের ছিলেন একাস্ত অন্থরাগী। 
গোখেলের মৃত্যুর পর ১৯১৫ সালের সে মাসে বোম্বাই 
নগরীতে যে শোক সভা হয়, তাহাঁতে 'জিন্না বলিয়াছিলেন £ 
the death ' of Mr, Gokbhale 
৪০ deeply with thé rest of India that I have no 


“Wg mourn 


yf |. ৮ রি এরি রো স্যার : 

words ‘at ‘my 60101089770 ‘to ddedquately ex- 
press‘ our déep sorrow and grief, He was 
Mahomedans and Hindus 


alike and trusted by both.” জিয়ার জীবনী লেখক 


বলেন, জিন্না গোখেলের প্রতি এতদুর শদ্ধাবান্‌ ছিলেন যে 


‘তিনি “The ‘Muslin Gokhale” এই উপনাম অর্জন 
করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন; গোখলেই ছিলেন তাহার 
একথা যে কতদূর সত্য তাহা 
ভারতীয়” বাবস্থাপক সভায় Indian 


বলিয়াছিলেন তাহা হইতেই উপলব্ধি হয়। জিয়া 
প্রার্থী ছিলাম না এবং 
প্রার্থী 'নই4 ' আমি *এখানে সম্পূর্ণ সরলভাঁবে বলিতেছি 
যেআমি সম্পূৰ্ণ জাতীয়তাবাদী । আমি আপনাদের সনির্ন্ধ 


অঙনুরোধ' করিতেছি যে আপনারা ঈশ্বরকে (স্মরণ করিয়া 


৬. 
¢ 


৩৫৬ 


এইংব্যবস্থাপ্রক' গৃহে .হিন্দুই হউন: আর. মুসলমানই হউন, 
কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আলোচনার দ্বারা. সভার 
গাভীর্যয বিনষ্ট করিবেন না। আসন আয়রা আমাদের 
এই ভারতীয় , ব্যবস্থাপক সভা এমনভাবে গড়িয়া তুলি 
যাহাতে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভারতের জাতীয়তা সংরক্ষণের 
উপ্যোগী হয়.এবং এমন ভাবে এমন আদর্শে ইহাকে গড়িয়া 
তুলিব যাহাতে পৃথিবীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
আমাদের .দেশের লোকেরাও সেই. আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়।” বিলাতের ভারতীয় ছাত্র সমাজেও তিনি এই 
আদশূরবাদই প্রচার করেন। .. ₹..০ - 
,.. মিঃজিনলা বিলাত হইতে, ফিরিয়া শাল! রাষ্ট্রনীতি 
ক্ষেত্রে প্রথমেই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং প্রকৃত পক্ষে 
একজন গেখ্ড়া কংগ্রেসী ছিলেন -গোখলে,. দাদাভাই 
নৌরেজী, স্থরেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায়.. এবং চিত্তরঞ্জন দাশ 
প্রভৃতির রাজনৈতিক আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হুইয়া- 
ছিলেন। একবার, '্যবস্থাপ্রুক সভায়, আলোচনা গ্রসন্ধে জিন্না 
বেল্িয়াছিলেন : পা “আমি, মুক্তকে বলিতেছি, রাজনীতি 
ক্ষেত্রে স্তার- সুরেন্দনাথ. বন্দ্যোপাধ্যায় আমার প্রথম গুরু । 
আমি নিজেকে তাহার একজন হি শয্যরূপেই মনে করি,'এবং 
আমি তাহাকে দেশবরেণ্য নেতারূপে শ্রদ্ধা করি স্থরেন্্র- 
নাথ এদেশের বৃছলোকের শ্রদ্ধাভাজন সন্মানিত নেতা এবং 
আমিও তাহাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি।, চিত্তরঞ্জন 
দাশ সম্বন্ধে আমার.বক্তব্য, এই যে তিনি আমার. একজন 
বিশিষ্ট বন্ধু, তাহার আতিথেয়তা আমি আনন্দের সহিত 
ভোগ করিয়াছি, এবং অনেকদিন তাহার সহিতি একসঙ্গে 
কাজ করিয়াছি?” আমি আরও বলিতে চাই; যে স্যার 
সরেজনাখ, চিত্তরগীন দ্বাশ, _ইহারাই, হইতেছেন দেশের 
বরেণ্য . নেতা, .মুদূলমানেরাও.. ইহাদের প্রতি একান্ত 
শদ্ধাবার্‌, মুস্লুমান নেতাদের প্রতি মুসলমানেরা: যেরূপ 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখেন, এই দুইজনের . প্রতিও মুসলমান 
সমাজের তেমনি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। আমি এই 
দুইজন মূনীষীর. রাজনৈতিক: আদর্শ হইতে ইহাই 
বুঝিতেছি। যে কাই হইতেছে মুক্তির পশ্থা।* এক সমূয়ে 
জয়কে ‘Ambassador of unity '-জাতীয় এক্য 
বিধান্রেআদশ্‌ দূত রা শান্তির দূত আখ্যা লোকে দিয়াছিল | 


্ 
$ 


. বঙ্গলক্গমী--আাশ্বিন, ১৩৫৭ 


[২৫শ বৰ্ষ 


জিন্না প্রাচীর ব্যবস্থাপক সভায় ও -নবসংস্বীনযুক্ত 
ব্যবস্থাপক "সভায় হিন্দু ও মুসলমানের ০ ‘সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাপ-ভাজন ছিলেন। 

মুহম্মদ জিন্নার কাঁধ্যাবলী আলোচনা করিলে, দেখিতে 
পাই তিনি ভারতের মুক্তিকামী এবং" হিন্দু মুদলমানের 


মিলন দ্বারা এক মহাভারত. স্থষ্টি করিতেই ছিল তাহার 


আকাজ্ষা। কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি 
উপস্থিত থাকিতেন, এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের 
সহিত তাহাতে . যোগ দিতেন, প্রত্যেকটি: দেশহিতকর 
কার্যেই ছিল তাঁহার অখণ্ড মনোযোগ ৭. . তাহার তীক্ষ 
বুদ্ধি, সুন্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, আইন জ্ঞান। হিন্দু মুনলমানের 
এক্যসাধন প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সরোজিনী 
নাইডু জিয্নার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, 
“Hindu by.race and Moslem by religion” কি 
প্রেস এক্ট" ('T'he- Press Act ), কি. গভর্ণমেন্টের 
‘আচরণ, কি ছাত্র সমাজ, প্রত্যেকটি -বিষয়ে ছিল, তার 


“অস্তদূ্টি এবং মিলনাকাজী +এবং এক্যপদ্থী, মনো ভাব. ১ 


বৌম্বেতে ‘Moslem students union’ ১৯১৫ খীষ্টাব্ে 
ভিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে ছাত্রদের সম্বোধন 
করিয়া বলেন, তোমাদের সব চেয়ে বড় কথ। হবে নিয়ম ও 


শৃঙ্খলা মেনে 'চলা, এবং -আত্মপ্রত্যয়। তাঁরপর -জিন্না 


বলিয়াছিলেন-:.- “তোমাদের প্রধান . কর্তব্য হবে :মেত্রী 
এঁক্য এবং পরম্পরের সহযোগিতা । ‘সে যেমন মুসলমান 


সমাজের বিভিন্ন শাখার-মধ্যে চাই, তেমনি চাই -ভারতের 
'সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর . এদেশের  সর্ধজাঁতি ও লর্ধ- 
'সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য সাধন! 


' হউক তোমাদের মূলমন্ত্র । 
পুরবাঁসী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, তোগাদের ছাত্রজীবন 
অতিবাহিত হইলে.পূর-তোমর! অন্তান্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের 


:সহিত তোমাদের কর্তব্যের অংশ গ্রহণ রুরিবে। প্রত্যেক 


সম্প্রদায়ের মনোভাব ও কার্ধ্যপ্রণালী '- বুঝিতে যত্ববান্‌ " 


-হুইবে।:-ইহাই হইতেছে দেশের প্রন্কত উন্নতির পঞ্চ। 
প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই কথাটি অবধারণ করা উচিত 


যে অনৈক্য ও মতভেদ এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছারা 
দেশের কল্যাণ অসম্ভব ৷. দেশের প্ররুত উন্নতির যমন 
হইতেছে এক্য 1৮ - ০, ও 


খর 


~~ 


a 


১১শ সংখ্যা] ' 


যখন 4.1] India Moslem League স্থাপিত হইল-- 
তখন জিন্না কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তাহা হইতে দুরে 
ছিলেন। এইরূপ উদ্দারমতাঁবলম্বী দেশনেতা 
সদস্ত জিম্না কেন কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন তাহা আলোচনার 
যোগ্য । যিনি একসময়ে ‘The Bengal Ordinance’ 


বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার 


পাকিস্থান” গঠন করিবার জন্য আগ্রহ এবং ছুই. জাতিত্ব 
( Two Nation Theory ) প্রতিপা্ন করিয়া রাষ্ট্রগঠন 
আশ্চর্যের ব্ষিয় নহে কি? . . . 1০0: 

কেন এমন হইল তাহাই হইতেছে প্রশ্ন । বিনি অখণ্ড 
ভার্ত-বাষ্ গঠন "প্ৰয়াসী ছিলেন--সাম্প্রদায়িকতার 
বিরোধী ছিলেন--ধাহার ক হইতে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত 
হইয়াছিল.) unity lies salvation’: তাহার কেন 
এইরূপ মত পরিবর্তন হইল, সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ 


আলোচনা করেন নাই। -কিন্ত যদি ধীরভাবে. আমরা ' 


উপকার “লা শরিরের রকি গার ৬ 
« এ “ 


তোমার পুজা 


কংগ্রেস 


থর 


এ বিষয়ে বিবেচনা করি, তাহা হইলে একথা দৃঢ়তার সহিত 
বলিতে পারি--একদিকে ইংরাজের তাহার স্বার্থসিদ্ধির 


জন্য কুট 'কৌশল বিস্তার এবং অন্যদিকে কংগ্রেস নেতাদের 
“ দুর দৃষ্টি. উদারতা এবং মহাম্থভব্তার অভাব-তাহারই 


ফলে জানিনা কত কাঁলের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের একটি 
অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে- বিদ্যমান, থাকিবার আশা বিদুরিত 
হইল 1. 

- এ প্রঙে আমাদের নি কয়েকটি'-কথা স্মরণ 
রাখিয়া আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
বারীদের হিন্দু মুসলমানদের: মধ্যে বিদ্বেষ ্থষ্টি, মোসলেম 
লীগ ও.- কংগ্রেন--পরস্পরের মতভেদ এবং আদর্শের 
বৈযমা, মুসলমানদের - লহিত.. এক্য স্থাপনের চেষ্টা, 
বার্থতা,-ব্যর্থতার কারণ, ভারতের একত্ব-বিধান বা একরাষ্র 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং বিরোধিতার মূল স্তর কোথায় 
তাহা অদ্বেষণ করিতে হইবে ।- 


২0২ তোমার পুজা 
= : শ্রীকালিদাস: রায়. 
তোমারে হারাই পুজার আড়্বরে ৭ তোমার, ‘ভোজ্য তোমার সজ্জা বাস, 
- . উপচার খুঁজে মন. মোর ঘুরে মরে। '.. আমার পৃজয হয়ে উঠে বারো মাস। 
 ধুপের ধে য়ায় ঢেকে যায় পা দুখানি | i মন্দির তব য়ে টুকু অর্থ্য পায়, 
. ঘণ্টা কাসর ডুবায় তোমার বাণী।  .. তার শতাংশ তব পদে নাহি যায় 


~ 


“দিনদিন হায় করি তোমা অবহেলা," ১৮ 


রি 


| রাকা রি শুধু পুজা পূজা খেলা । 


'সরলাদেবী ০০০ 
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= সংক্ষেপে, কয়েক মিনিটের মধ্যে নিন সরল! ng 


জীবনী বলতে বল! হয়েছে। কোনো মানুষের জীবন. কত- 
গুলি কর্মের তালিকা বা. ক্যাটালগ’ নয়, যে কতগুলি ঘটন! 
মাত্র দিয়ে যেম়ন,. তিনি ভারতী, সম্পাদন করিয়াছিলেন, 
বীরাষ্্রমী ব্রত. প্রচলন করিয়াছিলেন. ইত্যাট্রি বলে গেলেই 
সেই জীবনের কথা - কিছুযাত্র আমাদের মনের মধ্যে 
উদ্ভাসিত হয়ে, ওঠে |. যে: সমস্ত .বিরাটভাবে আনন্দে 
আবেগে 'উত্তেজনায় এই বীরহৃদয়া' নারী-চিত্ত. তখনকার 
কালের মৃধ্যে অনন্যসাধারণ হয়ে: উঠেছিল: জীবনের সেই 
প্রবল শক্তিকে কতগুলি ঘটনার ফিরিস্তি দিয়ে, ছ'চার 
মিনিটে প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যেক মানব জীবনের 
বিশেষ একটি রূপ আছে। সেই রূপটি তার কাজে কথায় 
বেশে-ভূষায় চলনে ধরণে প্রকাশে অন্থুভবে তার বিশেষ 
ভঙ্গীটা আনে, তাকেই আমরা বলি তার ব্যক্তিত্ব 
জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই ব্যক্তিত্ব গ্রকাশমান, তবু সেই 
ঘটনাগুলি মাত্র দিয়েই সেই ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করা ঘায়- . 
না। ঘটনাকে ছাড়িয়ে তা ব্যাপ্ত হয়ে থাকে মানুষের 
জীবনের সমগ্রতায়। যে. কোনো মান্থযকে বুঝতে হলে 
সেই সমগ্রতার, অন্কভব, ছারা তার ব্যক্তিত্বের. কপটি দেখতে 
পাওয়া চাই। নৈলে শুধু ঘটনা সমাবেশে ইতিহাস যদি বা 
হয় জীবনী হয়'না। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী তার অল্লবয়সে 
রচিত 'আহিতাগ্নিকা*; 'নাঁমৈ একটি: কবিতায় নিজের অন্তরের 
রূপটি উদ্ভাসিত; করেতুলেছেন),২ , : ৩০০8 


“সর্বদে সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ-,. 
পথ যে দুর্গম একারন-- চি 
স্থৃতীব্র দিবস আর স্থদীর্ঘ শর্বরী 
অপ্রকম্প্যচিতে, সর্বভয় পরিজ্কুরি 
পারিবে রি যেতে? রে সৃখ্লালিতা 
দুরাঁশা চালিত।। . 


. পারিবে সাধিতে শি বুনি ির্বহণ 
লোর হাঁস, ভয়. লজ্জা, মিথ্যা বিগনণী.. 
. সহিবে প্রশান্ত চিতে ? 
অগ্নি আহিতাপ্সিকা অতি সাহসিকাখ " 
‘যে' অগ্নি জালিলে আজি, 
| . চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা? : : 
উচ্চাবিবে নিত্য স্বস্তি শ্বাহ!। ' ৮ 
প্রাণাহুতি দিবে তাঁয়। আত্ম বিসর্জন : 
“নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন 
সঙ্কল্প অটল রবে, হবে চির্ধন্তা : 
অয়ি বীরমন্ত! । 


যদি ঝড় বাঞ্ধা উঠে বক্ষ মাঝে 

- "অঞ্চল আবরি 
অগ্নি রাখি দিও জাগি সাঁরা বিভাবরী- 

“ আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজনী-_ 


ন মে রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত পরায়ণ! 


_অনাকুলা, অনলমা, bs হবাগার জপ 
২১৮৮ ‘দৃঢ় পবস্তপা 1» 
যে তেজবন্ছি এ আহিতাগ্নিকা নারী !হৃদয়ে-'প্রজ্বলিত 
হয়েছিল তার সুচনা তাঁর দেশ প্রসিদ্ধ ‘মাতামৃহ্‌ বংশে। 
মহধিদেব সমাটের মত যে পরিবারের কর্তৃত্ধ সমাসীন সেই 
পরিবারের স্বীপুরুষ 'অনেকেই অগ্নি বহন করেছেন আত্মায়। 


, সেই... বিরাট: তেজন্বী পুরুষের বংশধরদের অনেকেই 
'নানারূপে উজ্জ্বল 


| দীপ্ধশিখা, কেউবা প্ৰদীপ্ত ভাঁস্কর। 
_ এই যে সরলা দেবীর এই জীবন চরিত পড়লে তীর বিশ্ব 


কেউবা ক্ফুলিঙ্গ, কেউবা উর্দমুখী ' 
একটা বিস্ময়ের ব্যাপার 


বিখ্যাত মাতুল রবীন্দ্রনাথের জীবনম্থতি ও ছেলেবেলার 
বর্ণনা মনে পড়ে এবং লক্ষ্য হয় যে উভয়েরই শিশুকালে 
শিক্ষা ব্যবস্থা একই রকম ছিল, অর্থাৎ ৭০1৮* বংসর পূর্বের 
সেই বাঙালী পরিবারের ছেলেতে মেয়েতে শিক্ষা পদ্ধতির 


রে: 


ক 


১১৭ সংখ্যা | রি 


বিশেষ পার্থক্য ছিল'না। যাঁর ফলে এই তেজস্থিনী নারী 
চিত্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছিল, নাঁনাদিক থেকে দেশকে 
আলোকিত করতে.পেরেছিল। 

সাহিত্যে তার দক্ষতা, মাসিক পত্র চালানর ক্ষমতা 
ছুইই অসাধারণ। আজকের দিনেও মহিলাদের. পরিচালিত 
ভারতীর মত পত্রিকা.বাংলা দেশে নেই। একদিকে সংস্কৃত 
সাহিত্যে দর্শনে শাস্ত্রে স্থপণ্ডিতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণে: সংস্কৃত 
পড়া প্রচলন করতে ব্যস্ত, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী 
পদক প্রাপ্ত মহিলা গ্র্যাজুয়েট--তখনকার দিনে যা মোটেই 
সুলভ ছিল না। সরলা দেবীর সঙ্গীত সাধনা এখনকার 


যুগের মত পল্পবগ্রাহী ছিল না। এ বিদ্ধার মর্মে প্রবেশ 
করেছিলেন তিনি।. 


দেশ বিদেশ থেকে কত সুর সংগ্রহ 
করে তিনি তার মাতুলের চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন। 
ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রচালত নান! সুর সংগ্রহ করে 


নৃতন নৃতন স্থর তৈরী করে তার মাতুলের তুষ্টি বিধান 


করেছেন। সরলা দেবী.তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন 
“প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেরুতা, অধিষ্ঠিত ছিলেন 
তাকে নিত্য হবিদানে পুষ্টি সাধনা করে তীর দ্বারা আমারও 
পুষ্টি বিধানের হোতা হলেন রূবিমীমা।” এই প্রসঙ্গে বলা যায় 
বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের প্রথম ছুই ছত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্থর 


সংযোগ করেন ও তারই আদেশে সরলা দেবী বাকি-অংশে: - 
‘সুর দিয়েছিলেন | তারপর বহু জাতীয়--উতৎসবে ব্ছজনকে" 


' গাইতে শিখিয়েছেন । .ও ভাবে প্রথমে বাংলায় পরে সারা 


ভারতবর্ষে ওঁ গানটিকে মন্ত্র করে তুলতে" সরল! দেবীর 


কণ্ঠস্বর অনেক সাহায্য করেছে । তিনিই প্রথম সপ্তকোটির' . 


স্থলে ভ্রিংশ কোটি করে বেনারস কংগ্রেসে এই গান 
গেয়েছিলেন. 
ভারতীয় মিলন ইচ্ছাটি প্রকাশিত ৷ তীর রচিত: “অতীত 
গৌরব বাহিনী মম বাণী”র মধ্যেও এই ভাবটি দেখা যায়। 


এই ভাবই ম্হাজাতি, গঠনে সাহীয্য. করে|... ..- র্‌ 


ম্হধি নাকি বলেছিলেন “রুল! যদি অঙ্গীকার কুরে 


জীবনে কখনো বিবাহ করবে না--তবে. 'আমি_ তার ' করতে অনুমন্ধানী হলেন। বিবেকানন্দের প্রভাব এল তীর 


তলোঁয়ারের সঙ্গে বিবাহ দিই ৮ এই রোম্যান্টীক প্রস্তাবটি 
কিন্ত অনেক দিক থেকে সার্থক হয়েছিল তাঁর জীবনে । 
প্রথমতঃ ধীর সঙ্গে তার বিবাহ হল তিনি স্বয়ং একটি খোল! 


এই ব্রিংশ.কোটি করা. থেকে তার সর্ব: 


সরলা দেবী 


৩৫৯ 
তলোয়ার দ্বিতীয়ত: এই বীর নারী ভার নিলেন বীর হন্তে 
“তরবারী দেবার: দেশকে শৌর্যে বীর্যে উদ্বোধিত করা 


* ‘শক্তি সাধনায় নিযুক্ত দেশ-প্রেমিকণের প্রেরণ! যোগান, 


বীরাষ্টমী ব্রত প্রচলন, প্রতাপাঁদিত্য উৎসব সবই এক 
একটি অভিনব সৃষ্ট । প্রতাপাদিত্য উৎসবে লাঠি খেল! 
তলোয়ার খেলা নানা রকম কুস্তী খেলার শেষে যে মেডেল 
পুরস্কার দেওয়া-হত তাতে খোদা থাকত “দেবাঃ দুর্বল 
ঘাতকাঁঃ”--স্থহৃদ' সমিতি অনুশীলন" সমিতি প্রভৃতি নান! 
শক্তিসাধক মণ্ডলীর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।' বীরাষ্টমী 
ব্রতটিও একটি-সার্থক উৎসব। মেয়েরা নিজ হাতে অষ্টমী 


তিথিতে 'বীরোভব্ বলে সাজিয়ে দেবে। -পুরীণো উত্সবের 


॥ 


'রীতিকে: নৃতন প্রয়োজনে উদ্ধ্ধ "করতে পারার ক্ষমতা 
ঠাকুর বাড়ীর একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব, এদেশকে যা নানাদিক 
থেকে সুন্দর 'করেছে। উৎসবের সঙ্গে বলবীর্ধযকে জাগিয়ে 
তোলা সেকালের . ভীরুতা অপবাদকিষ্ট- বাালীর একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। এইরূপে:স্বাধীনতা লাভের জন্য বলীয়ান 
শক্তিশালী জাতি ' গড়ে- তুলবাঁর জন্ত কায়মনোবাক্যে 
নিয়োজিত! হলেও দুর্নীতি, হত্যা ডাকাতি প্রভৃতিকে প্রশ্রয় 
দেবার হুজুগ তাঁর adventurous ম্নকেও আক্রমণ 
করতে পারে নি। 

-যদিও- সেই adventurous মনোৰৃভির বলেই 


: পাঞ্জাবের; লাই দার? র্দিনেও অবিচলিত থেকে প্বরলিপি 


ই এন রি হ 


ভেদ করে পচে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। 

এই কৌশলী প্রতিভাশালিনী নারী যে ভাবে সমস্ত দেশের 
মধ্যে বলচর্চার উৎসব ও প্রচেষ্টা জাগ্রত করে তুলেছিলেন 
-তা অভূতপূৰ্ব সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু তৎসত্বেও এওঁ ভাবে এক 


». প্রেশো হয়ে তিন্নি যান নি1 অন্তরে বুঝেছিলেন-যতই তাঁরা 


শক্তি সাধিকা' হন . শরীরের শক্তিই. একমাত্র নয়-- 


. =/বলং ব্রেং বাঁহ বলং বটে--কিন্ব চরম" নয়--কারুণ বলাবলং 
. বিনাশ্চত্য তপোএব পরম্‌ বলম্‌। মেই: তপস্তার-বল সংগ্রহ 


জীবনে । তিনি নাকি ্দলেছিলেন--“সরলার education 
perfect হয়েছে |” *এই বিষয়ে সামান্ত একটু আলোচনা 
করে এই সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করব। সরলা দেবী যে নানা 


৮ 


৬৬০ 


বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন. সেই তার শিক্ষার পূর্ণতার 
প্রধান কথা নয়। যদিও একথা মানতে হবে যে এ'রা 
নানা বিদ্ভায় যে রকম, পারদ নী. হয়েছিলেন, যথার্থ জ্ঞান 
লাভ করেছিলেন তা আজকালকার দিনে সুলভ নয়। 
যথেষ্ট স্থষোগ. স্থবিধা ও স্বাধীনতা পাওয়া সত্বেও এরকম 
,সর্বাঙ্গীন.শিক্ষিতা মেয়ে আজকাল তো. তৈরী হচ্ছে না। 
শিক্ষিতার সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষার গভীরতা! নষ্ট হয়েছে 
একথা মানতেই হয়। যাই হোক, যে কথা বলছিলুম, শিক্ষার 
পূর্ণতার যে প্রধান পরিচয় সরল! দেবীর জীবনী পাঠ, করলে 
জানতে পারা যায়:সে তার মনের সংক্চারমুক্তি। শিক্ষার 
প্রধান কাজ মনকে জাগ্রত করাঁ। শুধু দু’ একটি বিদ্যায় নয় 


সর্বতোভাবে | নানা জ্ঞানে চিন্তায় অনুসন্ধানে । মনের দর্পণকে 


এমন উজ্জল করে তোলা যাতে সত্য উদ্ভানিত হবে। 
চিরাচরিত গুথা ও,অভ্যাসের দ্বারা তা ঢাকা পড়বে না। 
সরলাদেবীর মন্‌ যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছিল বলেই ব্রাহ্ম 
সমাজের মধ্যে থেকেও হিন্দুধমের সত্যকে তার মন 
খুঁজে ফিবেছে।, ধর্শস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং-:সেই 





বঙ্গলন্ষী--আশ্বিন,, ১৩৫৭ 


- সরূলাদেবী জন্মোৎসবে পঠিত | 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


গুহার মুখ আগাছা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে যেগুলি 
দেখে, তখনকার আধুনিক .সমাজ শিউরে উঠতেন। 
যে যুগে হিন্দু সমাজ বলেই চোখের সামনে বাল্য 
বিবাহ বরপণ পুতুল পৃঁজা ইত্যাদি ভেসে উঠত সেই 
যুগে বাস করেও যে মরলাদেবী তাঁর মনকে হিন্দু- 
ধর্মের আপাঁত থেকে গভীরে, প্রতীয়মান থেকে সত্যে 
অনুসন্ধান করতে পাঠালেন এ তীর শিক্ষার perfection 
এর একটি চিহ্ন !!- . 


পরলাদেবী তাঁর দীর্ঘ জীবনে যত মহৎ প্রয়াদ 
করেছিলেন তার সমস্তই কয়েক মিনিটে বলে ফেলা 
যাবে না। শুধু এইটুকু বলে শেষ করব যে সাহিত্যে 
সঙ্গীতে দেশপ্রেমে বলে বীর্যে শক্তি সাধনায় ও ধর্ম 
ভাবে এই সাগ্িকা নারী তাঁর জীবনকে উ্দমুখী হোম 
শিখা করে জালিয়ে ছিলেন। এ দেশে এ রকম 
আহিতাগ্রিকার এখন প্রয়োজন আছে । 





- ৰেল জ্বভিনোলিত৷ | 
স্বর্ণপদক পুরন্কার। 7" 


“নারী মঙ্গল কাঁধ্য - জাতির শ্রেষ্ঠ সেবা”_এই. বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক ব! লেখিক্লাকে একটি 


স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে । 


সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও কোধাঁধক্ষ স্বগায় রায় বাহাদুর 
অবিনাশচন্দ্র.বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থৃত্যর্থে শ্রীযুক্ত কে; সি, রায় চৌধুরীর পত্মী যুক্ত সুকুমারী রায় চৌধুরী 


এই. রী ঘোষণা করিয়াছেন। 


' প্রবন্ধ সমিতির সম্পাদিকার নিকট ২৩1১, বালিগঞ্জ ষ্টেশন রোডে পাঠাইতে হইবে। 
প্রবন্ধ নির্বাচন ও পুরষ্কার প্রদান সম্বন্ধে সমিতির কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে fl | 





মি, 


[নটি ... 





A 


নারী শক্তির নজীর দেখাতে হলে সাধারণতঃ সারা 
ভারত বাদ দিয়ে রাজপুতানীদেরই দৃষ্টান্ত দেখানো হতো, 
এখনু, অবশ্য আয়ও-কিছু-কিছু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া. গেছে। 
বাংলার ' নাঁরীশক্তিও যে. নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, আধুনিক 
অ্দবৃতু্ দরিদ্র ও' ম্যালেরিয়া - জর্জরিত! 
মেয়েদের দেখে দেখে আমরা সে সব কথ! তুলেই গেছি। 
বছর চল্লিশ আগে শ্রীরামপুর চাতরার এক অভিজাত তরুণীর 
হাঁতে একজন জঙ্গী জোয়ান ডাকাতের সর্দার খুন হয়েছিল, 
এ ঘটনা সে সময়ে দেশে একটা বিস্বয়াশ্বর্য্যের ঢেউ তুলেছিল। 
কাটারীর বাট দিয়ে জানালার ফাকে প্রবিষ্ট বন্দুকের মুখ 


ভোঁতা করে দিয়ে এ মেয়েটী:দ্রোর ভেঙ্গে সদ্য ঢোকা দস্থ্য- 


১০ পতিকে এঁ তীক্ষ ধার কাঁটারী দিয়ে পায়ে আঘাত করে 


পি 


এবং লুটিয়েপুড়া আততায়ীকে অনগ্সহায় ধরেই একটা 
অস্ত্রের সাহায্যে কুপিয়ে মারে 17757 
' পুরাতন পুঁথির যুগে অনেক' বঙ্গনারীর নৌ বীর্যের 
কণা লিখিত ছিল, কিছু কিছু তাঁর থেকে উদ্ধার ইয়েছে। 
মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে এ সকল কাহিনী বিশেষ" ভাবেই 
দেওয়া উচিত, যাতে করে'-অবলা' সরলা অপযশ থেকে 
বাংলার মেয়ের! মুক্ত হয়ে আধুনিক বাঙ্গালী মেয়েদের 
প্রাণে প্রেরণা 'জোগান দিতে 'সমর্থ হয়। কালের 
মিউজিয়ীমে তাঁদের রক্ষাঁকরে ত কোন লাভ নেই । ' আজ 
বঙ্ধনারীকে তার পুরাতন পথে আত্মরক্ষায় দায়িত্বশীল 
করে তুলতেই হবে। “দৃষ্টান্ত দিয়ে, কার্য দিয়ে, অনুপ্রেরণা 
সকল দিক দিয়েই তাঁদের কাছে পৌছান চাইই-চাই। 1" 
ধরা যাক্‌ শ্রীধন্ম মঙ্গল বইখাঁনি। বাজকন্তা কাঁনাড়ারঃ 
ভীরু পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে বীরদর্পে প্রবল পক্ষের, সঙ্গে 
যুদ্ধ যাত্রা, তার তেজস্বিনী দাসী ““বুমনীর* প্রচণ্ড বিক্রম 
সোজ। নয়! হ’তে. পারে এসব-স্থলে কতকটা কবিকল্পনা - 
সংযুক্ত থাকে, কিন্তু যা ' আকাশকুস্থমের মত একান্ত অলীক: 


তা’দিয়ে একটা শতাঁব্দি পরজীবী কাব্য রচনা, করা 'যায়। 


না। আর তাই বা হতে যাবে কেন? গতযুদ্ধে চীনে 
be HD | 


নারীর শক্তি 
শ্রীমতী অনুরূপ! দেবী 


‘বাঙ্গালী - 


রাশিয়ায় যা হ'তে পেরেছে: এই নিদারুণ. যান্ত্রিক যুগে 


এদেশেই বা সেদিনের স্বাধীন আবহাওয়ায় মেয়েদের মধো 
কেউ কেউ ৰা অনেকে তা” না বা পার্কেন কেন? সেই 
একযুগে রঞ্জাবতী পুত্র প্রাপ্তির জন্য গৃভীর নিষ্ঠাভরে ইষ্ট 
দেবতাকে দৃঢ়চিত্তে স্মরণ করে আত্মগ্রাণ , উৎসর্গই নয়) 
নিষ্ঠুর ভাবেই নিজেকে কণ্টক শধ্যায় নিক্ষেপ রূরতে দ্বিধা 
করেননি । এও বড় সোজা বীরত্ব ময়-। .অস্তরের আদর্শের 
জন্য.এ বীরাধ্ধনাগণ কলিঙ্গপতি .ও কামরূপপতির কন্ারা 
পতিমৃত্যুর মিথ্যা ..গুজবে . অনায়াসেই পতিপ্রেমবিহবলা 
সেদিনের লোকাচার সম্মত সাধারণ শোকার্ত, নারীর মতই 
চিতাশয্যায় শয়ন করবার. জন্য আবেগে. ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছিলেন । . এতেও, কি বীরত্ব ও ননুয্যত্ব প্রকটিত 
হয় না.?, .আজ্জকের বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে হয়ত 
আমরা, এই সব আদর্শকে.আর-উপহাস করে হীন করবার 
চেষ্টা নাও করতে টি যেমন ডি করে 
এসেছি । 

সমাজে ও সংসারে ডি যেমন অবস্থা, ব্যবস্থাও 
তারই অনুকুল ভাবে স্বতঃই তৈরি হয়ে ওঠে। - নোয়াখালি 
ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশালের কথা নিশ্চয়ই আমরা এত শীঘ্র 
তুলতে পারিনি। সেদিনের বর্ধর সৈম্তদলের মধ্যেই ত 
আজকের এই. সমস্ত বর্ধর.গুগ্ডাদলের আদি পুরুষরা বর্তমান 


ছিল, তাই পাঠান মৌঁগল.যুগের. রাজপুত নারীর ইজ্্রত 


রক্ষার্থ জহরব্রতর ধরণেই শক্ত হস্তে নিহত রাজাদের 
পদ্মীদেরও আত্মপম্মান রক্ষার্থ চিতারোহণের প্রয়োজন 
বোধ জাগ্রত হতো। যেখানে সম্ভবপর সেখানে শক্ত ক্ষয় করে 
আর যেখানে নিরুপায় সেখানে শুধুই শক্ত হস্তে ধরা ন! 
দিয়ে সন্ত্রম রক্ষার্থ আত্মাহুতি দুটোতেই অশেষ -শৌর্যের 
প্রয়োজন। বেপরোয়া আততায়ী লোভী পুরুষদের হাতে 
ধরা” পড়ে কেঁদে সারা হওয়া ও নিরুপায়বোধে তাদেরই 
কাছে আত্মদমর্পণ 'করার হীনতা এর! ভাবতেও পারতো 
না! কতখানি উচ্চ আদর্শবাদ এবং মহত্বর ধাণ্মিক 
b 


৬৬২ 


চেতনাবুদ্ধি বুদ্ধ হতে পারলে এত বড় বুকের পাটা হয়ে ওঠে, 
এদিনে তা' ক'জন মেয়ে বা পুরুষে ধারণা করতে পারে? 
এদের যুদ্ধ যাত্রার একটু নমুনা দিই :- ২. 
“বাজ আজ্ঞা পেয়ে কন্যা দিলে হাত নাড়া, 
সাজ সাজ সত্বর শিঙায় শুধু সাড়া ৷” _- 
আর সেই বিপুল্প সৈন্য সংখ্যাই. কি. কম? সংখ্যাও 
নাকি নয়'লক্ষ, বিপুল বাহিনী 1. | 
রায় বেয়ে ঝর ভূঁঞে আীরমিয়া গণে»' ০ 
তুরগী তুরগে কেহ-ইবাঁণী বারনে, 
হাতি ঘোড়া উট আর সেপাই.' ফকির,.: 7... 
বন্দুকী ধামুকী ঢালি পাইক পদাতিক 2. 
আরও কত কি! বরের 
এ মেয়ে রনি চিক প্রত্যাখ্যান "করে 
তার পাঠান দূতকে অপমানের ঈঙ্গে-বিদায় দিতে 'পিছ পা 
নন, আর বারভূ'ঞা বেষ্টিত নবলক্ষ টন্ঠ সঙ্গে প্রবল প্রতাপ 
গৌড়েশ্বর প্রতিফল ' দিতে- আসছেন দেখে মেয়েকে ওঁ 
বুড়া বরকে বিয়ে করতে রাজী করাতে না.পেরে প্রাণ ভয়ে 
ভীত রাজা মেয়েকে অন্ততঃ তার সঙ্গে পালিয়ে যারার জন্য 
সাধনা করেও কোন ফল পেলেন না উল্টে. শুনলেন ১ 
“কন্যা বলে যাও তুমি বিলায়ে বালাই, - 
কোন্‌ ছার মানি ইন্জরে রাখে কার বাপে, 
_ কোমর বীন্ধিলে কেবা বিধাতা বরুণ। 
' সেজে গেলে সংহারিব সহস্র অর্জুন । 
মনের আনন্দে আজি পূজিব বাস্থলী; 
' নরলক্ষ বিপক্ষে, সম্মুক্ষে দিব বলি ৮: 
নিরীশ্বর সোভিয়েট: যদি ধ্বংসপ্রীয় অবস্থায়. অলডে 
প্রেয়ার করে. 'অতরড় ছুদ্ধর্ম জাম্মীন যুদ্ধ জয়, করতে পাঁরে, 
তাঁতে যদ্দি কুসংস্কারের অবান্তবতাঁর প্রশ্ন না; ওঠে এতেই, 


বা ওঠে কেন? দুঢতম আত্মবিশ্বাস মানসিক অটুট বল' 


মানুষকে.কিনা করাতে পারে? 


আর শুধু রাজার, মেয়েরাই- নন, তাঁদের দাসীর রথ 
দৈহিক মানসিক, ব'লে, কম. খায়. না।" ধূমসী. রাজকন্যার 


প্রধান! দাসী' বুহ ফুরিয়ে মলিযাট, মরছে £--১ 
“আমি.কানাড়ার দাসী বূমসী'। মোর নাম) 
এটি নি বিঃ বাস সংগ্রাম, . 


বঙ্গলক্মী - আশ্বিন, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বধ 


“হান হান বলিয়া ধূম্‌সী দিল হানা, 
চমৎকার ভাবে যত ভূপতির সেনা” 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 


শেনাপতিরপে কানাড়া, প্দাতে"ধবে লাগাম রাণী 


' হাতে ধরে খাঁড়া,” 


লক্ষ্যার, 'বঙ্গিনী রী ছু বাজই, ঘন ঘোর 

রঃ ও eh ১ পু বাঁজই দাঁমা।” 
বাংলার মেয়েরা যি কম্মিনকালেও - অশ্বারোহণও 

অসিচালনাদক্ষ না হতেন. তবে.কবির সাধ্য কি তাঁদের ওই 


: * সব ভৈরবী যুর্তিতে লোক চক্ষে - বার করেন! জব 
সি ছাই হতো না? 


শপ 


বাংলার আদ্দিবানীদের .এবং হু ধৰ্ম্মের আলিত হাড়ি 


ডোম কেওড়া প্রভূতি নিম্ন শ্রেণীর বাল্পালীদের মধ্যে মেয়ে 
পুরুষের সমান অধিকার চিরদিনই ছিল, আজও অল্প-বিস্তরু 
যথেষ্ট আছে, এমন কি জালিক কৈরতদের মেয়েরা ধারালে! 
মাছকোটা বটি হাতে আজও পুলিসী অভিযানের প্রতিরোধ 
করতে এগিয়ে এসেছে এখবর. সংবাদ পত্রের মারফত প্রায় 
সবাই জানেন। - -. | | 

কাশীরামে কবি কঙ্কনেও নারী বীর রিচ: পাওয়া 
যায়। ইংবাজ রাজত্বে যখন থেকে বাঙ্গালী অসি ফেলে 
মসীজীবী - হ’লো এবং: বান্কালী অসামরিক জাঁতি- বলে? 
আখ্য। লাভ করে, গর্ধ বোধ করলে -তথ্ন বীরের, সঙ্গে 
বীরেন্দ্রাণীরও অনিবাধ্য পতন। 
অল্পাহার কদ্াহার নৈতিক শিক্ষার . একান্ত. অভাব 


সমস্ত, জাতিকেই হীনবীৰ্য্য করে কলঙ্ক কালিমার, প্রনিপ্ত 


ম্যালেরিয়া, কালাজর,, 


করে দিলে। উচ্চ, বর্ণের; মধ্যে এলো .ঘোরত্র- আঁদর্শচ্যুতি, . 


জমিদাররা পশ্চিম] শিখ গোর্খ। দরওয়ান আমদানী করে 
রায়বেঁগে'র  ব্যায়ামগির্ন প্রচণ্ড :বলশালী বাগী, 


পাঁলোয়ানদের. নির্বংশ করে দিলে, লাঠীয়ালর] ছিচিকে, 


চোর হলে! { এ sar 
- বাংলার, 


আভাস পাই, "- প্রশেএয়ো* 


ব্রতকথার. মধ্যেও বাংলার. সাহলিরুতার 
একটা: . বালিকা, ব্রত, 
- পুজার, মন্ত্র “রগে যেন এয়োরই; বীর পুত্রের, মা. 


হই, সক্কলকার: শুয়ো- হই. আঁকাঁলে তাত: পাই, সকালে; 


পুত, পাই. ০ 


বধ 


A 
সপ. 


আমরা খুঁজে দেখলেই পাই। ' 
লোকাচারের সৃষ্টি হয়ে থাকৈ, তাই ছুটৌকেই একত্রে 
মিলিয়ে দেখা দরকার । সাত সমুদ্র নদী পার' হয়ে 


SAD 


5১শ সংখ্যা] . | 2 


এই সব কি বাঙ্গালী জাতির সামরিকতার ও বাংলার ' 
‘মেয়েদের বীরমা হৃত্বের তীব্রতর আকাঁঙ্বার “পাঁথুরে প্রমাণ 
নয়?” বাংলা নারীর যা' কিছু ঈম্পিত প্রাখিত -সে তাঁরা 


মানুষের চেয়ে তাদের: আরাধ্যের চরণেই নিবেদন” করতে 
অভ্যস্ত । সে তার অন্তরের নিবিড় নিষ্ঠার আন্তরিক 
অভিব্যক্তি ৷ পূজার বেদিমূল” তো - এদিনের: জনসভার 
বক্তৃতা মঞ্চ নয়, বাঁধানো বানানো কথার মালার সেখানে 
কোন স্থান ছিল না, হাততালি ' পাবার. আশা 
নিয়ে ওলা পূজায় বসতো না নিশ্চয়ই । এমন ব্রত ও 
ব্রতীদের মধ্যে বহু উপকথা : পল্লীগাখার ভিতরে 
বাঙ্গলার তেজদ্বিতী পূর্ণ বীর্যাবলের নিঃসন্দিদ্ধ পরিচয় 
'দেশাচীরের- ভিত্তিতেই 


পক্ষীরাজে চড়ে হারানো ভাই বা পতি অন্বেষণে রাক্ষসী 


পুরী যা না হয় কল্পন!? তাঁর উদ্বেট! ও উদ্দীপনাটাকে 
" অবিশ্বাস করবার প্রয়োজন বা কি? 
মেয়েরা যদি সত্যই অন্ুধধ্যস্পস্তা পর্দীনসীন ' হতেন, 


অসম্ভব হতো এ লব কাহিনীর কল্পনা করা! 


ay ১ ক ০৮ 
- ar পা 
কনে দেখা, জি 3 
চি কত 


করছেন জানিনা 1, 
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‘বাংলার “রাণী রায় বাঁঘিনীর” কাহিনী তো আর 
কল্পিত নয়, আজ পর্য্যন্ত ধার মুর্তি দ্বেবীরূপে রাজবল হাটে 
প্রতিষ্ঠিত থেকে পুজা প্রাপ্ত-হচ্ছেন! ঘোড়ায় চড়ে দুখান! 


তলোয়ার নিয়ে যিনি আঁক্রমণকারী পাঠান সৈন্য ধ্বংস করে 
তাঁদের বিতাড়িত করেছিলেন । এবং মোগল বাদশার 


কাছ হ'তে স্বতঃ প্রবৃত্তরূপে, এ'উপাধি লাভ করে আজও 
তার প্রজাদের কাছে দেবীরূপে সম্পুজিতা হচ্ছেন, বাংলার 
মেয়েদের আমলে যে যুগ চলছে এদিনে তাঁদের সর্ব প্রযোজক 
দৈহিক রূপচচ্চা না করে দৈহিক .বলচচ্চার জন্তই সচেষ্ট 
হওয়ার দিন এসেছে । আজও যে কেমন করে তাদের 
অভিভাবক ও'তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট:থেকে তাদের গীতত 
প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্তির জন্তেই সাহাধ্য কৰে কর্তব্য পালন 
আর বিউটী বর্ধনের জন্য রূপসাধনার 
জন্য ক্লিনিক খোলার বিজ্ঞাপন দিয়ে দৈনিক মাসিক ভত্তি 
হচ্চে, দৈহিক বলচচ্চাঁর জন্য নয়, এদেখে মনে হয়, 


বা্দালী সত্যই আদ ক্ষেপে গেছে !' চারিদিকে চক্রব্যুহে 
ঘখন তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টায় ছেলেমেয়েদের যোদ্ধা তৈরি না করে তারা প্ঠারু” 
তৈরির স্বপ্ন দেখছে ! | 

'' পশিবে হৈলে সৰ্পাঘাত কোথায় বাধবি তাগা ?* 


কনে দে খা 
শ্রীচিত্রিতা দেবী 


বি, এ পাশ করার পরে ছেলেদের মত মেয়েদেরও 
একটা ভয়ানক বেকার অবস্থা আসে, যখন লোকে তাদের 
কাছে খুব দারুণ রকম কিছু একটা আশা করে-_অর্থাৎ 
আশা করে খুব একটা উচুদরের বিয়ের, কিন্তু তাঁরা খুব 
ছোট রকম এবটা। কিছুও করে উঠতে পারে না। পারে না, 
একটা নিতান্ত সাধারণ যেমন তেমন বিয়েও করে ফেলত | 
সেই অবস্থা চলছে ধীমতীর। যেখানেই থাক্‌, সর্বত্রই যেন 
ছড়িয়ে যায় ভার সেই' বেকারত্বের হাওয়। | চুপ করে 
তাকিয়ে থাকা, গুরুজনদের দৃষ্টিতে কেমন যেন ঘনিয়ে 
আসে আশঙ্কা। কেমন বর হবে কে জানে, হবেই যে 


নিশ্চিত, তাই বা কে বলতে'পারে ? এমন তোঁ আজকাল 
কতই হচ্ছে। যদি সেই বিয়ে দিতেই হয়, তবে তাঁড়ীতাড়ি 
হয়ে যাওয়াই তো ভাল, বুড়ো! হয়ে বিয়ে করে, কার আর 
চারটে হাত: বেরোয়? এই সব আশঙ্কা ঘন হয়ে ওঠে 
তাদের দৃষ্টিতে, আর তার অকথিত ছায়া' এসে বার বার 
ধীমতীর মনে লাগায় অস্বস্তির ধাকা। 

চেষ্টা চলছিল কিছুদিন আগে থেকেই, কিন্তু হঠাৎ ধীমতী 
অন্রভব করল 'তালটা*যেন অসম্ভব ক্রু হয়ে উঠেছে, লয় 
প্রায় নেই বললেই হয়। বি, এ, পাশ করিয়ে আর কতদিন 
মেয়েকে থুবড়ো করে রাখা যায়? মায়ের কে রুক্ষতা । 


€ . 
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এত দিন চেষ্টা চলত সঙ্গোপনে, কন্তার আত্মসম্মীনকে 
, সন্েহে স্বীকার করে, ব্যাপারটা চালাঁবার চেষ্টা হোত 
ধীমৃতীর .অগ্রোচরে।: তরু যেটুকু সে বুঝতে পারত, সে 
কেবল সে ধী-মতী বলেই।. হঠাৎ আড়াল গেল ঘুচে রঢ় 
বাস্তব উলঙ্গ নিলকজ্রতীয় ধীমতীর, অন্তরাত্মাকে পীড়িত 
করে তুলল। 

. ধীমতী হয়ত সিনেমার টিকিট কিনেছে, ক্লার্ক গেবেল 
‘কিম্বা ক্লডেট কোলবার্টের মোহময় পরিবেশের মৃধ্যে ঘণ্টা 
দুয়েক কাটিয়ে আবার জন্যে-ম1 এসে বল্লেন, খুকী, আজ 
ভার কোথাও .বেরুনো হবেনা তোমার-ঠিক পীচটার 
সময়ে তৈরী হয়ে.. নেরে; একজনরা আসবেন, তোঁমার, সঙ্গে 
আলাপ করুতে। টা | 

' এই একজনর! যে কে তা ধীমতী ভাল: করেই জানে । 
বিকেল পাঁচটা বেজে যায়, সেই একজনদের সঙ্গে ধীমতীকে 
খুব মিষ্টকঠে আলাপ করতে হয়, তাঁদের সকল রকম 
'আজগুবিংপ্রশ্থের যথা্থ-উত্তর দিতে ইয়, ঘর থেকে রাজোর 
সেলাই এনে নিজের বলে দেখাতে হয়, গান শোনাতে হয়. 
খেয়াল, ঠুংরি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক গীতি, কি নয় বল? 
তারপরে, মা ও কাকীমা সারাদিন বসে যে বব খাবার 
করেছেন, তার সমস্ত ক্রেডিট অত্যন্ত উদ্ধার ভাবে ধীমতীকে 
দিয়ে দেন, ধীমতীকে অম্নান বদনে, সে ক্রেডিট গ্রহণ করতে 
হয়। আর এত সবের পরে, ঘণ্টাখানেক ধরে পাখার বিল 
বাড়িয়ে, নানা জগতের নানা ধরণের গান শুনে, কাকীমার 


তৈরী ভাল ভাল খাবার খেয়ে, মিঠে পানে ঠোঁট রাঙা - 


করে, ভারা কি ন! ধীমতীর মত মেয়েকেও অনায়াসে 
অপছন্দ করে দিব্যি হাসিমুখে. চলে যেতে পাঁরেন। দিনের 
পর দিন এ কী অত্যাচার! অপমানে লিষ্ট হয়ে 
ধীমতীর কুমারী সত্বা একদিন বিদ্রোহ করে বসল। 
. “একদিন বিকেল বেলায় ধীম্তীকে আর খুঁজে পাওয়া 
গেল না। কী কাণ্ড, খোজ খোজ-_না, কোথাও নেই সে 
মেয়ে | খুজতে খুঁজতে ধীমতীর ঘরে পাওয়া গেল, তার 
বদলে, তাঁর এক চিঠি । ছোট্ট একটুকরো! কাগজে লেখা 
“চু, দোদেখির ব্যবস্থা বন্ধ না হক্লো.ফিরব না”, 
শোন কথা, এমন কাণ্ড কেউ বাপের জন্মে দেখেছে 
কী ? কালে কালে লব হোল কী--কলেজে পড়ে বলে কি 


বঙ্গলক্ষ্মী_ আশ্বিন, ১৩৫৭ 


{ ২৫শ বর্ষ 


এমন সাপের পাঁচপা দেখেছে আজকালকার মেয়েরা? 
হতবুদ্ধি বাঁপ মায়ের চোখে জল এসে পড়ে_-কি করুবেন, 


- কোথায় খোজ করবেন £ লোক জানাজানি হয়ে- গেলে 


রক্ষে থাকবে না। আপাতত পুলিশে খবর দেওয়া স্থগিত 


রেখে সমস্ত পরিচিত যায়গায় টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাঁক। 
হায় হায় কে জানে তাঁদের কপালে কি আছে? 

ছোট্ট একটা . এটাঁচিকেস হাতে নিয়ে, ঠিক বেলা 
তিনটের সময়ে সবার অলক্ষ্যে ধীমতী নিঃশব্দে বেরিয়ে এল 
বাঁড়ী থেকে । উত্তেজনায় মুখ লাল, চোখের মোটা কালে 
রোদের চশমা মুখের অর্ধেক লাবণ্য হরণ করেছে। 
চুলগুলে! টেনে তোলা, উচু করে ক্লিপ দিয়ে আটকানো । 


সমস্ত শরীরের উগ্র কঠিন আধুনিকত! ;চেহীবায় আনতে. 


চেয়েছে অপরিচিত ছাপ। সোজা একটা ট্যাক্সি ডেকে 
ধীমতী গেল চলে হাঁওড়া ষ্টেশনে, ভয় পাবার মত দুর্বলতা 
অবশ্য তাঁর নেই। বেনারসের একখানা টিকিট কিন্ল, 
ইন্টার ক্লাসের! ্ল্যাটফরমে এসে কিন্তু ধীমৃতীর উৎসাহ 
একদমকায় নিভে গেল।. কী ভীড়, কি হট্টগোল-_বিপুল 
জনস্রোত এই একটা গাড়ীকে লক্ষ্য করে বন্যার বেগে ছুটে 
আসছে যেন। ভীড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে এল। ট্রেণ 
ছাঁড়বারও বেশী দেরী নেই--প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে 
অনে্কক্ষণ। তবু কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় সামনেই 
যে দরজাটা পেল তারই হাতল ধরে উঠে পড়ল ধীমতী 

ঠেলাঠেলিতে ওর চশমাট!. গেছে ভেঙে গাড়ীতে উঠেই 
সেটা খুলে ফেলল। তারপরে চারিদিকে তাকিয়ে বুঝতে 


-পীরল নিজের ভূল_-এটা প্রথম শ্রেণীর 'কামরা_-এবং 


একএকটা বার্থ দখল করে বসে আছেন, একএকটী মিলিটারী 
অফিসার। যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, সৈন্য এবং তাদের 
অফিসারদের দল তখনও দেশময় ছড়িয়ে আছে যথেচ্ছ। 
একটু যেন কেমন কেমন লাগে ধীমতীর, গলাটা বুজে 


FY 


আসে একটু-_কিন্ত কী আর উপায় আছে, পরের ষ্টেশন . 


না আসা পৰ্য্যন্ত । ইতিমধ্যে বৃহৎ অজগর, চলতে আরম্ভ. 


করে হঠাৎ একটা ঝাকুনি দিয়ে। লজ্জায় ভয়ে, মা বাঁবা 
বরপক্ষ এবং সমন্ত,পৃথিবীর উপর রাগে তার অবস্থা তখন 
চরমে গিয়ে পৌছেচে।.. এটাচিকেসটা মাটিতে রেখে, 


দরজা ধরে উঠে দীড়াতেই, হঠাৎ কাণের অত্যন্ত কাছে 


Ed 


S\N 


:৯১শ, সংখ্য! | ১ 


“চিন্তে পারলেন -না বুঝি না?” একটু হাসবার চেষ্টা 


করলেন ভদ্রলোক--ভাল করে- তাকিয়ে, দেখল ধীমতী | 


নাঃ কোন ভুল নেই, এসেই লোকই বটে । গত সপ্তাহে 
যারা! ধীমতীকে সদলবলে দেখতে. এসেছিল, এ লোকটীকে 


তাঁদের মধ্যে ধীমতী নিশ্চয় :দেখেছে। স্পষ্ট মনে' আছে, 


লোকটা অনবরত ফরমাঁস দিয়ে দিয়ে তার গান গুনেছিল, 
তারপরে বাড়ী ফিরে গিয়ে তার মামা বলে পাঠিয়েছিল 
যে, মেয়ে যদি আর একটু ফরসা হোত তবে আর কোন 
গোলই-হোত না, কারণ তারা খুব ফরসা মেয়ে খুঁজছেন, 
অবশ্ বি, এ, পাশ ও গান টান. গুলো আন্ুষঙ্দিক | 
তাছাড়া ধীমতী লোক পরম্পরায় 'স্তনেছিল যে পাত্র 
বলেছে ঘে, বিয়ে করলে যদি খালি চোখ বুজে গান শোন! 
যেতু তবে মন্দ হোত না, কিন্তু মাঝে. মাঝে. চোখ তো 


খুলতে হবে, তখন এ মুখের দিকে চাইবে কি, করে,।.: এসব 


কথা মনে পড়ে, নিমেষে ধীমতীর সমস্ত শরীর, কঠিন হয়ে 
উঠল- ক্রুদ্ধ মুখ এক.ঝটকায় ফিরিয়ে নিয়ে, একান্ত মিমুখ 


হয়ে স্ব্ল্পে-না.| ..“কোথায় যাচ্ছেন জানতে, পারি 
কি?” . তরল কণ্ঠে আওয়াজ হোল।. “আপনার অসঙ্গত 


কৌতুহল মেটানোর. ইচ্ছা আমার .নেই,” ধীমতী দরজা! 


' দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। “সত্যি কি আমায় চিনতে পাবেন 
'নি?” পাশের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল, মনীষের মুখ। 


রুক্ষ চুলগুলি হাওয়ায় বিপর্যস্ত কালো ফ্রেমের, চশমার 
ভিতর দিয়ে সহাস্য উজ্জল দৃষ্টি ধীমতীর মুখের উপর 


“বিন্যস্ত । . রীতিমতো] ভালো দেখতে বলা যেতে পাঁরে.। 


মেদিন তো মনে হয়েছিল, : অত্যন্ত. খেলো .এবং জলো। 


কিন্তু দেখতে যাই হোক--কী অসম্ভব আস্পৰদ্ধা।., .: 


মণীশের সহাস্য দৃষ্টির উত্তরে,, ভুরু বাঁকিয়ে কঠিন 
কণ্ঠে ধীমতী বল্লে-“চিনতে পারনেই-কি সব রকম 
লোককে সব সময়ে চেনা উচিত্‌ নাকি ?”- চাবুকটা ঠিক 
জাঁয়গায় লাগল কিনা দেখতে গিয়ে, ধীমতী দেখে, আঘাত 
ওকে স্পর্শও করেনি-_রবুং তার ' হানি “মুখের 'প্রত্যেকটী 


রেখায়, একটা অসংযত উচ্ছান ফেটে পড়ছে। ধীমতী 


কনে দেখ! 


৩৬৫ 


আওয়াজ হোল--“নমস্কার’। চমকে উঠে.ফিরে তাকিয়ে -. তাড়াতাড়ি নিজেকে.: কামরার ভিতর ঘুরিয়ে নিল, পাঁশের 
ধীমতী দেখে, ওপাশের. বেঞ্চে যে, মিলিটারী অফিটারটী 
বসেছিলেন, এসে দীড়িয়েছেন একেবারে. ধীমতীর পাশে। 


সাহেবটার. বার্থের পাশে দ্বাড়িয়ে বল্লে_তোমার বার্থের 
পাশে আমায় একটু বসতে দেবে কি? পরের ষ্টেশনেই 
আমি নেমে যাব, এটা, আমার কামরা! নয়।” “নিশ্চয় 
নিশ্চয়, সে তো! আমার সৌভাগ্য,” সৌজন্যে গলে গিয়ে 
সায়েবট! বল্লে। ধীমতী তার বার্থের একপাশে বসে পড়ে 
রাজ্রযের গল্প জুড়ে দিল,__কোথায় কোন্‌ স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ে 
সাহেবটার বাঁটি--ঘরে তার কে কে আছে, মাত্র দুবছর 
সে দেশ থেকে এসেছে। ভারতবর্ষ তার কেমন লাগছে-- 
এই প্রথম. বাঙালী মেয়ের সঙ্গে তাঁর. আলাপ হোল, 
ধীমতীকে তার মনে থাকবে, ' এই সব হাজারে! রকমের 
গল্প চলতে থাকে। আর মণীশ তার নিজের বাঁথে বসে, 
একটা, সস্তা বিলিতী নভেল খুলে, কিছু না শোনার ভাণ 
করে ওদের. প্রত্যেকটা কথা গিলতে থাকে। 

গাড়ী থাষ্ল ব্দ্ধমানে। - ছোট এটাচি কেসটা হাতে 


নিয়ে. স্বটল্যাগুবাসী সাহেবকে ধন্যবাদ. ও বিদায় সম্ভাষণ 
জানিয়ে, বীমতী .ততক্ষণে উঠে পড়েছে। দরজার কাছে 
এসে ল্যাচকীটা খুজে. পেতে একটু. দেরী হয় তার, আর 


যায় -.কোথায়-_শিভ্যল্রি দেখাবার এমন . সুযোগ ! 
স্বটল্যাণ্ডের, বীর, ছুটে. এসে .দর্জা খুলে, মাথা ঈষৎ নত 


'করে-*বাউ” করে এবং তাঁর বদলে পায় মিষ্ট কণ্ঠের আবার 


একটা সহাস্য ধন্যবাদ |: . 

- মণীশের ইচ্ছে হো, সাহেবটার বোকা বোকা 
মুখের উপর. প্রচণ্ড. এক ঘুসি মীরে। কী দরকার ছিল এ 
সাদা. চামড়ার, বাঙালী মেয়ের সঙ্গে অত ভাল ব্যবহার 
করার ? ‘ একটা কোন. অভদ্র কথা বলল ন! কেন, তাহলে 
মণীশ দেখিয়ে দিত শিভ্যল্রি কাকে .বলে। হায় হায়, 
শিভ্যল্রির কথা মনে আনে কি করে মণীশ ? সেদিন ওদের 
সঙ্গে তার নিজের তরফ থেকে যা ব্যবহার কর! হয়েছিল, 
তাকে আর যাই হোক শ্শিভ্যল্রি বলা চলে না। সত্যি 
বড় অভদ্রতা করা হয়েছিল! কিন্তু কী বা করতে পারত 
সে? ধীমতীর বাবা ঘণ্টা ছুয়েক বসে থেকে অনেক চেষ্টা 
কুরে ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর যখন গেলই, 
তখন অমন চমৎকাৰ গান শোনার সুযোগ পেয়ে ছেড়ে 
দেওয়া যায় কী? মণীশ নিজেকে defend করবার চেষ্টা 


[ 
৮ 


৩৬৬ * '[২৫শব্্ষ 


করে, মনে মনে কিন্তু তাই, বলেই, কি ওরকম ভাবে ধীমতী ইতিমধ্যে ট্যাক্সি ঠিক করে ফেলেছে--যাঁবে 
দেখান যায়৷? রাগ হোল ধীমতীর মা বাপের উপয়;, ওরকম ইউনিভাদিটিতে, তার দাঁদ সেখানে গ্রফেসর। মণীশের । 
করে কি দেখায়, না দেখা দেওয়াই চলে? . ঠিক সময়ে গন্তব্য কিন্ত ক্যান্টনমেন্ট । মুহূর্তেমণীশ নিজের কর্তব্য এ 


বঙ্গলক্মী- আশ্বিন, ১৩৫৭ 


ঠিক দেখাটি দেখার জন্যে স্বর্গের চক্রান্ত প্রয়োজন । 

ওঁ যে জানলা দিয়ে পরিষ্কার মুখটা ফুটে: উঠেছিল, 
উত্তেজনায় দ্বীপত । কাণের- দুশাশে চূর্ণ চুলের. এ. ষে 
' মাতামাতি, আব-তাঁর ওপরে-পড়ন্ত-আলোর সোনালী, মায়া। 


ও যে ভুরু ছুটো বেঁকে গেল. ধনুকের মত. ক্রুদ্ধ ভদীতে, 


বাঁশীর মৃত সরু. অথচ একটু নীচু নাক ফুলে উঠল, গোল 
গোল ছোট' ঠোট দুটি কাপতে লাগল, আর দীর্ঘপক্ম্ম ঘন 
কালো! চোখ দিয়ে সেই যে বিদ্যুৎ বর্ষণ হতে লাগল, সেই যে 
তন্ছদেহের স্পষ্ট বিদ্রোহ, যার মধ্যে দিয়ে ওর অপমানিত 
অস্তর ফুটে বেরোচ্ছিল; তার. তুলনা কোথায়? সাতদিন 
ওদের ড্ইংরুমে বসে+-নীচু নাকে পাউডার ঘসা বাধ্য 
মেয়েটার ঠুংরি শুনে এলেও মণীশ, তার সেই মানসিক 
দবীপ্তির সন্ধান. পেতনা, যা তার রূপের দৈন্যকে মহিমান্বিত 
করে তুলেছে! ভেবে আর কি হবে, মনে মনে বলে মণীশ, 
ভুল মান্থুষ মাত্রেই করে । তবু তার ভাগ্য ভাল যে, এখনও 
ভুল. সংশোধনের সময়. আছে; খুব বেশী দেরী হয়ে-যায় 
নি। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? ষ্টেশনে নেমে 
অনেক খু'জেও পেলনা কোন সন্ধান। সারা রাত ভাল 
করে ঘুম হোল না মণীশের | এই সেদিনও যাঁর প্রতি 
বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না, যাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
অপয়া'নকর ঠাট্টা করতেও বাধেনি, তারি কথা মনে করে 
ওর সারা রাত ঘুম নেই । গেল কোথায় মেয়েটা হারিয়ে? 
যুদ্ধের, জের. মেটেনি, তার: ওপরে--এই পূজার ভীড়ে। 
আশ্চৰ্য্য: যেন ওরই: উপরে ধীম্তীর সব ভার দেওয়া 
আছে. | 

দেখা মিলল্‌.পরদিন বেনারসে। বোঝা গেল, এ মেয়ে 
হারিয়ে, যাবার নয়ন তবু ওকে ষেন চেন! যায় না 
পুরে! একটা রাত ও অর্ধেক দিন, এই'ভীড়ে মধ্য শ্রেণীতে 
ভ্রমণের" ক্লান্তি. ওকে একেবারে. বদলে দিয়েছে ; অতাস্ত 
কেরুণ, লাগছে . দেখতে | বেশবাগ মলিন বিপধ্যস্ত | 
টয়লেটহীন শুকনো মুখ ক্লান্ত" অবসন্ন। শুধু ঘন কাঁলো। 
চোঁখ ছুটে! একবার মণীশকে দেখেই: দপ করে জলে উঠল। 

এ 


পা 


ঠিক করে নেয়। দর ঠিক করে, মণীশের দিকে একট! 
জলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, ধীমতী যেই'গাড়ীতে উঠে 
বসেছে, ম্ণীশ উপ করে উঠে গিয়ে ধীমৃতীর পাশে বসে 
পড়ে” বঝানাৎ করে” দরজাটা বন্ধ করে. সোৎ্সাঁহে বলে 
ওঠে--“আরে'তুমি ইতিমধ্যে গাড়ী ঠিক করে ফেলেছ ! 
বেশ বেশ, চালাও ড্রাইভার ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার ।” 
গাড়ী চলল গড়িয়ে। ধীমতী এমনভাবে মণীশের 
দিকে তাকাল, যাতে সে যুগ 'হলে ধীমতীর পাশে পড়ে 
থাকত, মনীশের বদলে একভ্ত,প ছাই। “আপনার উদ্দেশ্য 
কী?” ধীমতী বলে কক্ষ কো “আপাতত আপনার 
সাহচৰ্য লাভ”।- মণীশ নিরুদ্বেগ । “বেশ* বিদ্যুৎগর্ভ 
মেঘের মত থমথমে আওয়াজ । “দেখুন, সব কারণই 
কি জানতে চাঁওয়া উচিত?” শত চেষ্টা. করেও" মণীশ 
পারলে না গম্ভীর হতে, “তবে শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, 
যে আপনার দাদা! অমরেশ আমার অনেক দিনের বন্ধু। 
তাঁর কাছ থেকেই আপনার বাবা সংগ্রহ করেছিলেন 
ষে.পাত্র হিসেবে, 'আমাঁর' স্থান একেবারে প্রথম” শ্রেণীতে 
না হোক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তো বটেই।” ধীমতী চুপ, 
একেবারে চুপ । এমন মৃত্যুর মত নেঃশব্দের কোন মানে 
হয় ফি? কড়া কড়া হলেও কথা বলুক না যা হয় একট! 
কিছু। অনেকক্ষণ এমনি চুপচাপ থাকার পরমণীশ 
হঠাৎ এক সময়ে মরীয়া হয়ে ।উঠল,--“দেখুন, সেদিন 
আঁমাদের-ভয়ানক অপরাধহয়ে গিয়েছিল। যদিও তেমন 
অপরাধ ক্ষমার যোগ্য: নয়, তবু শুনলে বুঝবেন, সবটাই 
আমার দোষ নয় । আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না? 
কৈফিয়তের সুরে বলতে গেল মণীশ 1- “নাঃ আপনার 
মোটেই ইচ্ছে ছিলনা, শুধু আত্মীয় স্বজন ও আমার বাবার 
অন্গরোধেই এসেছিলেন, আর তাঁদের অন্ুুরোধেই 'একজন 
অপরিচিত মেয়েকে দিয়ে, একটার পর. একটা! গান 
গাওয়ানোর মত-আস্পর্থা আপনাদের হয়:। - দুর্ভাগ্য সেই 
বাঙালী মেয়ের: যে আপনাদের হুকুম তামিল করার 
মৃত অসন্মানকে গায়ে-মেখে নেয়, মা বাবার ভয়ে | ইচ্ছে 
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১১শ সংখ্য! ] . 


আপনার ছিল না বটে, তৰু রোজ নতুন নতুন মেয়ে 
দেখে বেড়ানোর লোভ তো সোজা! নয়।” ঝলসে উঠল 
ধীমতীর সর্বাঙ্গ শাণিত বিদ্রপে। 


“রাগলে আপনাকে সত্যিই খুব ভালো দেখায়”, মনীশ 


বলে, “তাই বলেই কি অতটাই রাঁগতে হয়, বিশেষত 
আমার মত অভাঁজনের উপর, যে আপনার রাগের মোটেই 
যোগা নয়।” 

“দেখুন, আমার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা মিথ্যে । 
আমার মনসস্তা . রোমান্দের গন্ধ পেলেই ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে না। আমি অত্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল ৷” 

“তাই এমন আন্প্র্যাক্টিক্যাল ৰাজ করেছেন”-_না 
বলে থাকতে পারলে না মণীশ।- “আমার কাজের 
কৈফিয়ং আশা করি আপনাকে দিতে হবে না। এই 
ডাইভার বায়ে ঘোরাও--দশ নম্বর কোঠি।” 

“কৈফিয়ং না হয় নাই দিলে, জিগ্যেস করলেও 
কি বলবে, না, আজ ন! হোক, দুদিন পরে?” অদ্ভূত 


, নরম গলায় মণীশ বল্লে ঝুঁকে পড়ে। 


“একী-_সরে বন্থন”-_গাড়ী ঢুকল কম্পাউণ্ডে। কে 
শোনে কার কথা, আরো একটু ঝুকে যণীশ বল্তে 
=“একট! দ্বিন আমার কথা শোন, 0199৪৪৯, ওর গলায় 
একান্ত মিনতি, “এতক্ষণ তো অনেক বকেছ; এখন 
একবারটী শোনই না আমার কথাঁ-লক্ষ্মীটি।” 

কী মজার কথা বলে লোকটা, যেন সে তাঁর কতকালের 
আত্মীয-রাগ করবার আগেই নিজের অলক্ষ্যে অল্প 





কনে দেখা 


+ জন্যেই। 


৬৬৭ 
একটু হাসি ছিটকে পড়ে ধীমতীর মুখে, বোধ হয় 
এতক্ষণ পরে পরিচিত যায়গায় এসে পৌছতে পারার 


" 


ওদের দেখে বিশ্ময়ে চীৎকার করে ওঠেন দাদা. 


মণীশকে দুহাতে জড়িয়ে সোলাদে চেঁচাতে লাগলেন 


“দেখে যাও, দেখে, যাঁও, ওগো 'শীগ্যির, কালপ্রিট নিজেই 
ধরা দিতে এসেছে, বাঁমালমমেত। আচ্ছা মণীশ, তোমার 
পেটে যে এত ছিল, 'কে জানত ?--কিন্ত এ-তোদের কি 
কাজ বল দেখি, মিছিমিছি মা বাবাকে ভাবিয়ে মারলি। 
তবে যে সেদিন মা লিখছিলেন, তোর মামার নাকি পছন্দ 
হয় নি।” 

“বাজে বোঁক না, অম্গ্জেশঃ। আমার মামা তো 
আর ওকে বিয়ে করছেন না--কিন্ত সে :সব: পরে হবে, 
এখন শীগ্যির' একটা টেলিগ্রাম করে দাও--আঁর বৌদি 
আপনি এখুনি ওকে স্বান করতে পাঠিয়ে দিন, এক' কাপ 
দুধ খাইয়ে । দেখছেন কী অবস্থা হয়েছে 1” “বাঃ কি সব 
বলছ তোমরা” ধীমতীর কথা শেষ হবার আগেই মণীশ 
তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওর দ্বিকে। কাতর চোখে 
মিনতিভরো! ওর দিকে তাকিয়ে, একহাত দিয়ে ওর খুলে 
থাওয়া বেণীতে আটকানো কীটাগুলে! খুলতে খুঃতে বল্গে-- 
“একবার আমার কথা শোন, এই প্রথম ও এই শেষ, 
এরপর থেকে সব কথা শুনব আমি; সত্যি আর দেরী 
কোরনা সান করে 97858 হয়ে নাও শীগ গির,-নইলে 
শেষে অস্কুখে পড়বে যে--1% 


নর 


ক্ন্স়ী চাই 
‘উপযুক্ত বেতন ও. এলাউন্ন অথবা উচ্চ কমিশনে আমেরিকান ফাউণ্টেন 
পেন ও স্থইস্‌ ঘড়ি ( Swiss watches 1950 model ) বিক্রয় করিবার 
জন্য এজেণ্ট চাই। নমুনা ও সর্তা্দির জন্য ( ইংরাজীতে ) লিখুন £_ 


BANSAL BROTHERS 
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দীনবন্ধু এওুরুজের মভাগয়াণে * 
| | শ্রীপুষ্প দেবী | 


চৈত্রের দ্বাদশ তিথি কোন পুণ)ক্ষণে . 


স্বাধীন বৃটন আর স্বাধীন ভারত 


কর্মবীর.গেলে, শাস্তিধামে |... - 20705: এদোহার মৈত্রী চেয়েছিলে । 


দর্ভাগ! ভারত কাঁদে হারায়ে তোমারে ” 


সার্থক যে দীনবন্ধু 


ভারতের কান্তি শু শুভ অন্ধ্যা রী 


তোমারে ll দিনা ধন্য হয়েছিল.. 


০০৬ এ পুত তব অগ্ স্পৰ্শ চুমি। ৷ 


জাঁতিভো অবিচার দলাঁদলি দ্বেষ 


বৰ্ণ ও জাতির বাঁধা ধুলিমাৎ করি 


আনন তব্‌ সরল জীবন 


সত্য কৰ্ম্মযোগী ভূমি। - - - , শখুষ্টের প্রেমের মুত্তি যি | 


১ ধন্ত এ ভারতবর্ষ সমধি-কনন- 


গিজ্জায় সমাধি তব হয় নাই বলি 


শি 


| ব্যথা দিয়েছিল এ এই বুকে। - , ভক্ত বন্ধ সবে দুঃখ করে। 


আপন জীবন ভরে প্রায়শ্চিত্ত তাঁর 


সত্য ছিল মন্ত্র তব জনহিতব্রত _ 


আভিজাত্য নৰক তুমি বানি ত ভালে! 


করিয়াছ কি গভীর দুখে।। |... - =: তুমি ছিলে সবাকার তরে | 


তাঁই সাঁধারুণ মারে করেছ শয়ন 


: দেশপ্রেমে বুক ছিল-ভরা। -. :: : সি ১8৫ সকলের দুখ ভাগ লয়ে 


মূর্ত বুঝি শান্তি প্রেম নির্ধযাতীত যত 


জীবনের অনুরূপ বিআম আগার 


দুখীদের হাহাকার হর, ধন্ত তব স্মৃতিকণা বয়ে । 


ঘুণিতে ন! ঘ্বণা করে বেসেছিলে ভালো 


চলে গেছ জানি আঁজ ছাঁড়ি জগতেরে 


সম স্নেহ দিয়েছিলে সবে। '' - তবু জানি মানবেরই বুকে। 


সহা আর ন্মেহতর! হৃদয় তোমার 


. চির শ্রদ্ছাসন পাতা ওগো স্মরণীয় 


তাঁর আশ! বৃথ৷ কিগে হবে? : .. ৰ . তর তরে কি গভীর দুখে। 


* রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ে ভাষণ অবলম্বনে । - 


শপ শা 


রি] 


নামে! নি ঠা ভাই বলি সবে কোল দিলে। 


সস 





₹ চিত্ৰশিল্পী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 


ক~ প্রীজ্যোতিষ চন্দ ঘোষ ৃ 


৷ ময়মনসিং জিলার ae রাজবাটীর বধূরাণী শ্রীমতী ১৫ বৎসর বয়ন হইতে এক ইউরোপীয়ান ‘নানের’ নিকট 
ইন্দিরা দেবী ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ কুমার বীরেন্দ্র কিশোর চিত্রাস্বণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী 
বায় চৌধুরীর পত্নী এব ৮ নেতা শৰীক্ষিতীশচন্দ্ৰ মজুমদারে নিকট ৪1৫ বৎসর ছবি রর 





৩৭০ বঙ্গলক্্মী--আশ্বিন, ১৩৫৭ [২৫ শব্ধ 


তিনি, জল-রং (ওয়াটার কলার ) ও তৈল চিত্র ( অয়েল প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসা ও জলরংএ 
পেন্টিং ) অস্কনে সমানই পারদখিতা লাভ করেন। তিনি স্াকা চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । 

প্রায় ১:০ শত চিত্র কিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কনেও তিনি সিঞ্চহস্ত ছিলেন। 
প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার যেমন সুযোগ হইয়াছিল _ 
তেমনই তীর প্রকৃতির খেলা উপলদ্ধি করিবার শক্তি ছিল। 
তাহার অঙ্কিত “তুষার শিখর”, “পাহাড়ী ঝরণা”, "সাগরে 
সূর্য্য অস্ত” চলি নয়ন তৃপ্তিদায়ক, প্রকৃত শক্তির 
পরিছু ত্র দ্বারে লামা” চিত্রথানি 












St - 
his 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 
কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর পুত্রবধূ । ইন্দিরা দেবী * শিখিয়াছিলেন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী এীযুক্ত অতুল বস্তুর 
অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলীর অনুরাগিণী ছিলেন। নিকট প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্ধনের দক্ষতা অর্জন করেন। 
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[ক | নিভৃত পল্লীর 
হৃদয়ে সেই অনীমের সন্ধানের পরিচয় যেন দতেছে। 
এই চিত্রে শিল্পী তার প্রাণের গোপন কোষের খবর 
দিয়াছেন। 

তাহার অঙ্কিত ‘রবীন্দ্র নাথ’ ও অরবিন্দ” চিত্রে 
মনীষীদের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা বহিয়াছে। তাহার 





রবীন্দ্রনাথ [ শিল্পী £ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ] 
তাহার গৃহে যে চিত্রমালা ও সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহা যেমন মনোরম তেমনই মুল্যবান। তাহার অস্কিত 
পৌরাণিক চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক | 'রাম চন্দ্রের বিদায় 
গ্রহণ” ‘জরীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা” দেখিলে হৃদয়ে দারুণ বিরহ 
ভাবের উদয় হয়। “রাম লীলা” চিত্রটী বড় আকারে 
(৫%৩)। জল রঙা ছবিটি এক আনন্দলীলার উৎস। 
এই চিত্রে শিল্পীর রেখা অঙ্কন ও রং ফলানর দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। “হরগৌরাী” চিত্রটী মনোরম । 

ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতেও তিনি কয়েকখানি ২... ৯, 
উৎকৃষ্ট ছবি আকিয়াছেন। শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ *তুযার শিখর [ শিল্পী: ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ] 
ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্বাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়া ধন্য নিজের পুত্রের চিত্রখানিতে মাতৃস্মেহের পীযুষধারা বহিয়াছে, 
হুইয়াছিলেন। "বুদ্ধের গৃহত্যাগ” গ্বিথানি আকিয়া* তাহা দর্শক মাত্রেরই চোখে ধরা পড়ে। চিত্র সমালোচকগণ 
ইন্দিরা দেবী ১৯৪৭ সালের “য়্যাকাডেমী সব ফাইন আর্টস” তাহার চিত্র সমালোচনায় কোন অতিশয় প্রশংসা করেন 





এশা 





সর 


সি. 


১১শ সংখ্য! ] j 


নাই ।. বাস্তবিকই এই বাদ্দালী পুরম্হিলার অনন্সীধারিণ 
অনুরাগ, একাগ্রতা, নিষ্ঠার সহিত সাধনা তাঁকে ' চি 


“৮ নেন দক্ষতা অজ্জনে শক্তি দিয়াছে | 


নারীর কোমল স্বভাব ও চিত্তে এইক্ধপ. সুকুমার. শিল্প- 


কলার সাধনা করাই শ্রেয়। পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 


করিয়া নকল প্রকার শ্রম ও বৃত্তি অনুসরণ, করায় সুখ-শান্তি 
আসে না। 


এই উদীয়মান চিত্রশিল্পী গত শ্রাবণ 'মাসে অকন্মাৎ 
লোকান্তরিত হওয়াতে চিত্রশিল্পী. গোষ্ঠির প্রভূত ক্ষতি 


৩৭১ 
হইল | ময়মনসিং জিলার গোপালগঞ্জে ১৩১৬ সালের ১৯শে 
কািক তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বড় ঘরের বধু ছিলেন, 
সুখের সাগরে লতার, দিরার অব্নর তাহার বেশ ছিল, 
তথাপি-তিনি সাঁধারণ লোকের, মতন শ্রম করিতে কখনও 
কুন্ঠিত হন নাই। তাহার সহিত যাহার! মিশিয়াছেন 
তীহারাই: তাহার: সরল. ও নিরহক্কার ব্যবহারে মুগ্ধ 
হইয়াছেন”), তাহার রূপ, গুণ ও পদমর্ধাদা . কখনও 
মানবতার পরিপন্থী হয় নাই। বড় ঘরের বধূ. ও কন্যার! 


এইব্ূপ- কি অধিকারিণী হইলে সমাজের ও দেশের 
কল্যাণ হ্য়। 


শ্রীদীপ্তি চিন 


(৫ ) 

পরদিন অগিন্দিতার -স্কুলের ছাত্রী "ও শিক্ষয়িত্রীব| 
এসে পড়লেন | অনিন্দিতা আগে থেকে, সব গুছিয়ে 
রেখেছিল বলে কারুর কিছু অস্থবিধা হ'ল না। সারা 
দুপুর মেয়েরা বিশ্রাম করে সন্ধ্যা বেলা প্রাণভরে খেল 
করলে মাঠে। কলকাতায় এত . খোলা জমি তারা 
দেখেনি কোনদিন ।- মেয়েদের খেলার জন্য মাঠের যে 
অংশটা অনিন্দিতা ঠিক করে রেখেঁছিল সেটা ছিল বাড়ীর 
ভিতর 'দিকে। J 
বৈঠকখানা বাড়ীর সংল 
যে ফুলের বাগান ছিল তার সঙ্গে অন্দর মহলের রে 
সম্পর্ক ছিল না। ফটক দিয়ে এলে এই ফুল বাগানটি 
আগে চোখে পড়ে।' অন্দর মহলের দরজাটই হয়েছিল 
স্কুলের ফটক। “বৈঠকখান! বাড়ীর বড় গেট ব্যবহার 
করত অনিন্দিতা ও তাঁর পরিবারস্থ সকলে । বৈঠকখাঁন। 
বাড়ীর সঙ্গে স্কুলের প্রাস কোনই যোগ ছিল না? 


বগী 


' বাইরে, থেকে কিছুই দেখা যায়” না jy 
, সেইটাই ছিল, মস্ত বড় সুবিধা। 


স্কুলের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম সেরে অনিন্দিতা গিয়ে বস্‌ল 
বাগানে । গ্রামে আন্বার সময় তার দাদা তাকে 
অনেকগুলি ভাল রই কিনে দিয়েছিলেন সময় কাটাবার 
জন্যে | তারই ভিতর থেকে একখানা বই বেছে নিয়ে সে 
পড়তে সুরু করল। শেষে যখন আকাশের সব আলোটুকু 


নিঃশেষ হয়ে গেল তখন সে বইখানা বন্ধ করে ভাবতে 


লাগল নানা কথা। স্কুলের কথা, তাদের গ্রামের ক্থা, 
যুদ্ধের কথা, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছিল অরুণের কথা। 
কী সুন্দর নির্ভাঁক চেহারা ! কি অমায়িক ব্যবহার ! মুহূর্তের 
মধ্যে সে তাঁর -পরিবারস্থ সকলকেই আপনার করে 
নিয়েছিল। মাসিমার অন্তরে পুত্রের যে আকাঙ্খা 


লুকান ছিল অরুণকে পেয়ে যেন - তাঁর 'সেই আকাঙ্খা 


চরিতার্থ হ’ল। তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই ‘বাব!’ বাছা, 
বল্ভ্ডে সুরু করে দিয়েছিলেন। নগেন মামা+ও অরুণের 
গুণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । অরুণের কর্মক্ষমতাঁর অশেষ 
প্রশংসা! করে বলেন--+“ছেলেটি ভারী মিশুক। তার 
ব্যবহাবদ্রা কী মোলায়েম । অথচ ক্যাম্পের লোকদের 
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৩৭২ বঙ্গলক্গী--আশ্বিন, ১৩৫৭ 


রেখেছে একেরারে কড়া শাসনের মধ্যে। কেউ টু" শব্দ 
করুক দিকি? সে সাধ্যি নেই কারুর! অরুণ আস্বার 
আগে এই ক্যাম্পের সৈনিকগুলো কি বজ্জাতি'ই না করত ! 
কিন্ত অরুণ আস্বার পর থেকে সব বেট! কেঁচো হয়ে 
গেছে ।” j 

অরুণ সম্বন্ধে মাসিমার, নগেন মাঁমাঁর মন্তব্য অনিন্দিতা 
চুপ করে শুনে যায়। নিজে মে কোন কথাই বলে না। 
কি আর বল্বে সে? অন্তর তার পূর্ণ হয়েছিল কৃতজ্ঞতাঁয়। 
এই স্থন্দর পৃথিবীর সঙ্গে তার সব যোগ ছিন্ন হয়ে 
যেত যদি অরুণ এক দেকেও দেরিতে এসে পৌছত। 
কি রকম অনায়াসে সে পায়ের নীচে চেপে ধরেছিল সাপের 
মাথাটা! এমনি একটা স্থত্র ধরে কি ভগবান মিলিয়ে 
দিলেন অরুণকে তাঁর জীবনের সঙ্গে? আর কি কোনদিন 
সে ভুল্তে পারবে তাকে? অরুণের চেহারাটা তার 
চোখের উপর ভেপে উঠল। কি প্রশান্ত নি্ভাক তার 
চোখের চাহনী ! মনে যাদের লেশ মাত্র ছলনা বা কুটিলত! 
নেই তারাই শুধু চাইতে পারে এমন করে। কি স্থন্দর 
দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ। কি উজ্জল চেহারা! বুদ্ধির জ্যোতি 
যেন চোখ মুখ থেকে ঠিকৃরে বেরুচ্ছে । 

একট! ৩ গাড়ী এসে দাড়াল ফটকের সাম্‌নে। 
যার চিন্তায় মগ্্র ছিল অনিন্দিতা, সেই ব্যক্তিটি নামল গাড়ী 


থেকে । সামনেই অনিন্দিতাঁকে দেখতে পেয়ে সে বল্ল 


“ওদিকের সব অঞ্চলগুলো পরিদর্শন করে ক্যাম্পে 
ফিরছিলাম। কাল আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখে গিয়েছিলাম, 
তাই ভাবলাম যাবার পথে একবার খোজ নিয়ে যাই। 
কালকের পরিশ্রমের দরুণ তো! কিছু অসুস্থ বোধ করছেন 
না?” “আমি ভালই আছি,” মৃতু স্বরে উত্তর দিল 
অনিন্দিতা । “যাক, নিশ্চিন্ত হ’লাম। যে ভাবে কাল 
আপনাকে ঘোড় দৌড় করিয়েছিলাম ভাবলে নিজের উপর 
এমন রাগ ধরে।” তারপর অনিন্দিতার দিকে চেয়ে একটু 
হেসে ব্ল--'আঁপনারও কিন্ত এতে দোষ আছে। আপনি 
কেন সঙ্গে সন্দেই আমার ক্রটিটা ধরিয়ে দিলেন না?” 
অনিন্দিতা শুধু হাস্ল, কিছু বলল না। 

অনিন্দিতাকে চুপ করে থাঁকৃতে দেখে অরুণ বল্ল 


“আমি তা’ হ’লে চলি, আপনি বিশ্রাম করুন|” এইবার 
¢ |] 


[২শে বৰ্ধ 


অনিন্দিতা! কথা বল। অরুণের দিকে চেয়ে বল্ল--“সে কি? 
ফটক থেকেই বেরিয়ে যাবেন? বাড়ীর ভিতরে চলুন! 
মাসিমার সঙ্গে দেখ! করবেন না?” অরুণ তাঁর কালী ঝুলি চি 
মাথা হাত ও পোষাক দেখিয়ে বল্ল-_“এই অবস্থায় আর 
মাসিমার সঙ্গে দেখা নাই করলাম? আর একদিন না হয় 
সভ্য ভব্য হয়ে আস্ব।” তারপর অনিন্দিতার দিকে 
একবার চেয়ে একটু হেসে বল্প-- “কাল রবিবার । আমার 
একটু অবসর আছে। কাল দুপুরে যদি খাবার নেমস্তন্ত 
করেন তা” হ’লে খুসী হয়েই আস্ব।” অনিন্দিতা হেসে 
বল্প-_“তা, বেশ তো? কাল দুপুরে চাঁটি খেয়ে যাবেন 
এখন ?” অরুণ একটু অপ্রস্তুত মুখ করে বল্প--“এমন করে 
যেচে নেমস্তন্ত নিলুম, আপনি আমাকে কি মনে করছেন 
কে জানে ?* অনিন্দিতা একটু মুচ কে হেসে বলল--“কাঁল 
মাসিমা এত “বাবা” “বাছা” করবার পরও যদি আপনি 
আমাদের সঙ্গে পরের. মৃত ব্যবহার করতেন, তা’ হ’লে 
সত্যিই দুঃখিত হতাম ৷” 


( ৬ ) 
এখানকার 5:D.0. শখধর বাবু লোক ভাল। 
অনিন্দিতার কাজে তীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তিনি 
তার নিজের দু'টি মেয়েকে অনিন্দিতার স্কুলে ভত্তি করে 
দিলেন। শশধর বাবুর স্ত্রী মুণালিনী দেবীও এসে স্কুল দেখে 


গেলেন। দ্রেখতে দেখতে স্থানীয় ছাত্রী সংখ্য! বেশ বেড়ে 
গেল। অনিন্দিতার স্কুল অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জ'াকিয়ে 
বস্ল। ব্যক্তিগত ভাবেও অনিন্দিতা এখানকার 


বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করতে পেরেছিল। একে তো সে 
এখানকার জমিদার বাড়ীর দৌহিত্রী তার উপর তার নিজের 
কূপগুণও যথেষ্ট ছিল। তাঁর মিষ্টি নম্র ব্যবহার সকলকেই 
মুগ্ধ করেছিল। প্রধান! শিক্ষয়িত্রী নমিতা দাশ শীঘ্রই 
এখানকার হালচাল সব বেশ বুঝে নিয়েছিলেন; তাই 
পুলের জন্য অনিন্দিতাকে আর খুব বেশী খাটুতে হয় না। 

এই সময় যে সব সরকারী কর্শচারীরা সৈনিকদের জন্য 
কিছু করতেন না, তাদের উন্নতির কোন আশা ছিল না। 
সেইজন্য শশধর বাবুর স্ত্রী মৃণালিনীদেবী, স্বামীর থা'তে 
উচ্চপদ লাভ হয় সেই আশায়, স্থানীয় সৈনিকদের জন্তু একটি 


. অনেক প্রশংসা লাভ করলেন | 


১১শ সংখ্যা ] io 


“ক্যানটিন” খুলেছিলেন। ডিষ্রিকট, ম্যাজিষ্ট্রেট এসে খুব 
ঘটা করে ক্যাণ্টিনের উদ্বোধন করে গেলেন। মুণালিনীদেবী 
| অনেক স্বেচ্ছাসেবিকা 
জোগাড় করলেন তিনি এই ক্যান্টিন চালাবাঁর জন্তে। 
মুণালিনী দেবী অনিন্দিতাকে”ও ন্বেচ্ছাসেবিকাঁদের দলভুক্ত 
করে নিলেন। সোম, বুধ ও. শুক্র এই তিন দিন তাঁর 
পালা. ছিল ক্যান্টিনে যাবার! মিলিটারি গাড়ী সব 


কর্মীদের তুলে নিয়ে যেত ক্যাঁ্টিনে, আর পরে পৌছে”ও 


দিয়ে যেত। ্‌ | 

অনিন্দিতা ,যে কাজের ভার নেয় সে'ট। দে করে মন 
প্রাণ দিয়ে। এই ,রকমই ছিল তাঁর রীতি । অন্যান 
স্বেচ্ছাসেবিকারা প্রায়ই. একটা ন!. একট. ওজর, করে 
ক্যান্টিন থেকে. ছুটি নিত। কিন্তু, অনিন্দিতা একদিনও 
ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে.নি। অনেক সময় তাকে একলাই 
ক্যান্টিন চালাতে হয়েছে। একজন - মাইনে. করা মেট্রন 
ছিল। তারই সাহায্য পেত. সে নিয়মিত .ভাবে। 
অনিন্বিতার কাজ করবার ক্ষমতা! দেখে মেইন অবাক হয়ে 
যেত। এক সঙ্গে ৫৬ জন সৈনিক এসে কেউ চাইত চা, 
কেউ চাইত কফি, কেউ চাইত সরবং। কাউকে দিতে 
হ'ত টোষ্ট, কাউকে বা দিতে হত বিক্ষিট নয় তো. কেক। 
মান্রীজিদের জন্ত দোসে ইভ্‌লি রসম্‌, ইংরেজদের, জন্তে 
কেক স্তাঁওুইচ, বাঙ্গালীদের জন্য কচুরী সিঞ্ধাড়া সব কিছুই 
সে হাসি মুখে পরিবেশন করুত। একটুও বিরুক্তি, দেখাত 
না। এই সব সৈনিকদের মধ্যে অনেকে, অশিক্ষিত ছিল। 
ভদ্রমহিলার! খে শ্বেচ্ছাঁয় তাঁদের জন্য পরিশ্রম করতেন এ 
কথা তারা সব সময় মনে রাখত না। 'চা দিতে একটু 
দেরি হ’লে অনেক সময় তারা মহিলাদের সামনেই . গণগণ 
করতে আরম্ভ করত একল! অনিন্দিতার পক্ষে. এতগুলি 
লোককে এক সঙ্গে তাদের ভোজ্য ও পানীয় বিতরণ করা 
সম্ভব হয়ে, উঠত .না।. দেরি হয়েই যেত। কিন্ত 
অনিন্দিতার মিষ্টি ব্যবহারে এই সব সৈনিকরা এত মুগ্ধ হয়ে 
যেত যে তার! রাগ করতে ভুলেই যেত । 


মে্রণ হেসে বল্লেন একদিন অনিন্দিতাকে--এআশ্চধ্য-) , 


আপনি কি করে এই সব লোকগুলকে ঠেকিয়ে রাখেন? 
বাবা, একটু দেরি হ’লে ওর! কি গণ্ডগোলই না বাধায়!" 


ফুল: ফুট্‌বে .. 


৩৭৩ 


একদিন অনিন্দিতা খুব তৎপরতার সঙ্গেই কাজ করে 
যাচ্ছিল ক্যার্টিনে এমন সময় মেট্ণ বল্লেন” মেজর গাঁঞ্ুলি 
আস্ছেন ক্যার্টিন পরিদর্শন করতে ।” 

অনিন্দিতা তখন এত ব্যস্ত ছিল যে মেট্রণের কথা ভাল 
করে তাঁর কানেই পৌছয় নি। সে মাথা নীচু করে এক মনে 
একজনের জন্য কোকো গুল্ছিল, এমন সময় শুনল কে যেন 
বলছে--“আপনিই কি অনিন্দিতা দেবী?” অনিন্দিতা 
চোখ তুলে চীইল। একজন খাঁকি পোষাক পরা ভদ্রলোক 
তাকে বল্লেন_-“নমস্কার, আমি মেজর গাঙ্গুলী, স্থানীয় 
মিলিটারি হাসপাতালের চার্জে আছি। আমার উপর 
ক্যান্টিন পরিদর্শন করবার ভার। সবদিন আমি আস্তে 
পারি নাঁ। ভয়ানক ব্যস্ত থাকি তো? আজ একটু 
অবসর পেয়েই দেখতে এলাম |” ' | 

অনিন্দিতা বন্ন__“এই ছেলেটি অনেকক্ষণ থেকে তাঁর 


কোকোর জন্য অপেক্ষা করে আছে। একে কোকো দিয়েই 


আপনাকে সব নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি--* তারপর একটু থেমে 
বল্প--“যদি মেট্রণের হাত. খালি থাকে তবে তিনি'ও 
আপনাকে সব দেখাতে পারেন।” “তার দরকার নেই” 
বলে মেজর গান্থুলী কাউন্টারের কাছে দাড়িয়ে অনিন্দিতার 
কোকে! বানান দেখতে লাগ লেন। 


অনিন্দিতার সুন্দর হাতের চামচ নাঁড়বার স্থললিত 
ভঙ্গীটি দেখতে তাঁর লাগছিল ভাল। ছেলেটিকে কোকো 
দিয়ে ‘অনিন্দিতা মেট্রণকে বল্প--"আপনি একটু এখানে 
থাকুন, আমি মেজর গান্ুলীকে রান্নাঘরটরগুলো দেখিয়ে 
আন্ছি।” 


ক্যাঁন্টিনট! একট] তাবুর ভিতর ছিল। একদিকে রান্না 
ও ভাড়ার ঘর। একট] তারের দরজ। দেওয়া! ঘরে খাওয়ান 
হত। একটা বড় হলে গান বাজনা, থেলা ধূলা করবার 
ব্যবস্থা ছিল। ক্যাঁটিনের পরিচ্ছন্নতা দেখে মেজর সাহেব 
সন্তুষ্ট হলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন অনিন্দিতাকে- 
“আচ্ছা, আপনি একলাই ক্যান্টিনে কাজ করেন? 
আপনাকে পাহুয্যে করবার জন্য কেউ আসে না?” 
অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি বলল_-“আজ ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী 
মনোরমা দেবীর আস্বার কথা ছিল আমাকে সাহায্যে 


৩৭৪. বঙ্গলক্ষী--আশ্বিন, ১৩৫৭ 


করবার জঙ্য। কিন্তু তাঁর ছোট ছেলেটির অস্থথ বলে তিনি 
আস্তে পারেন নি 1 


মেজর গাছুলী অনিন্দিতার পরিশ্রমে ক্লান্ত মুখের দিয়ে 


চেয়ে বলেন--“এটা আপনার একার পক্ষে অত্যন্ত 1৩৮ 
কাজ। ০ look shockingly tired !. কান্তির 
ছায়া আপনার চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে । ডাক্তার 
হিসাবে আপনার জন্ত সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া 
উচিত আমার ।” বাধা দিয়ে অনিন্দিতা বল্ল-“না না, 
আমাকে. যতটা পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে আমি ততট! ক্লান্ত 
হইনি--।৮» “আপনি তে ডাক্তার নন। আপনি -যা 
diognuosis করবেন তার চেয়ে আমার 1০1055 এর 
মূল্য আরুও.বেশী, এটা তো অস্বীকার করতে পারেন না ?* 
অনিন্দিতা কিছু বল না, শুধু হাঁস্ল একটু । 

মেজর গাঙ্গুলী যে রকম ভাবে চেয়ে ছিলেন অনিন্দিতার 
দিকে তাতে তা'র একটু অপ্রস্তুত বোধ হচ্ছিল। সে 
তাড়াতাড়ি বল্প--“আমি তা? হ'লে যাই, কাজ সারিগে? 
আপনার তো সব দেখা হয়ে গিয়েছে?” “The. idea ! 
এখনও আপনাকে ক্যাটিনে' কাজ করতে দেব মনে 
করেছেন? Nothing of the %100- আমি এখুনি 
ক্যান্টিন বন্ধ করে দেব। যে টুকু কাঁজ বাকি আছে মেট্রণ 
করে নেবেন। 7 9820 going to take you out 
for a long drive. বেশ খানিকট] বেড়িয়ে আন্ব 
আপনাকে । Fresh air is what you need 
youug lady, বিশুদ্ধ বাঁধুই এখন আপনার দরকার ৷” 

মেজর গাঙ্গুলীর হাব ভাব মোটেই ভাল লাগছিল ন৷ 
অনিন্দিতার। মেজরের সঙ্গে বেড়াতে যাবার কোন 
ইচ্ছাও ছিল না তার। কিন্তু ভদ্রলোক এমন. ডাক্তারি 
চাল মারতে লাগ লেন.যে বিরক্তি প্রকাশ করা’ও সম্ভব 
হ’ল না। চারিদিকে একটা হৈ চৈয়ের সুষ্টি করে মেজর 
গান্গুলী তা’কে -বল্‌তে গেলে. এক রকম জোর করেই 
তার নিজের মোটরে তুলে দিলেন। “এখান থেকে. আমার 
বাড়ী বেশ খানিকটা-দুর। বাড়ী পর্য্যন্ত হুড নামিয়ে গেলে 
যথেষ্টই হাওয়! পাওয়া যাবে। বেড়াতে যাবার কোন 
প্রয়োজন হবে না।- আপনি আমাকে সোজা বাড়ী নিয়ে 
চলুন,” বল্ল অনিন্দিতা। “আপনি রি মনে করেন একজন 


[ ২৫শব্ব 
qualified ডাক্তার আপনার পরামর্শ মত চল্বে ?” 
গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞানা করলেন মেজর গাঁনদুলী ৷ 


অনিন্দিতাঁর এবার সত্যিই 'রাঁগ, হ’ল, কিন্ত আজ্মনগ্বরণ - 


করে বল্প--“বেড়াতে যাবার সময় হ'বে না।৮” তারপর, 
হাতের ঘড়ীটার দিকে চেয়ে বল্ল--“পনের মিনিটের মধ্যে 
বাড়ী না পৌছলে বাড়ীর লোকে চিন্তিত হবেন। তা? 
ছাঁড়া স্কুলের কতকগুলি কাঁজ'ও আমার হাতে -আছে।” 
অনিন্দিতার কথ! শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন 
মেজর--“কাজ, কাজ, কাজ! 
kill yourself. with work? 


D>) you want to 
আপনার বয়সের 
মেয়ের এমন কাজ পাগ লা হওয়া তো উচিত নয়? এখন 
আপনার ফুত্তি করবার বয়স । Learn to play, my 
dear young 185 | খেল্তে শিখুন, ডাক্তার হিসাবে 
বল্‌ছি ফুত্তি করতে স্থরু করুন, ফুর্তি না করলে অকালে 


বুড়িয়ে যাবেন।” তারপর অনিন্দিতার বিরক্তিপূর্ণ গভীর ' 


মুখ দেখে- বল্েন-_-আমার - কথায়, বিরক্ত হবেন না। 
আমি ডাক্তার। আমার এই .রকম পরামর্শ দেবার 
অধিকার আঁছে.।” - EE. 

. মেজর সাহেব তীর মোটা গরম হাঁত দিয়ে -অনিন্দিতাঁর 
একটা হাত ধরুলেন। অনিন্দিতার সৰ্ব্বাঙ্গ বী-রী করে: 
উঠুল। ইচ্ছা করছিল চলন্ত গীঁড়ী থেকেই লাফিয়ে 
পড়তে । শে বহু কষ্টে: নিজেকে সামলে নিল।.-সে তার 
হাতটা সরিয়ে নিয়ে আরও একটু 'সরে- বস্ল। তারপর 
বাঁশের শখকোট] দেখিয়ে বল্প-আপনি আমাকে এখানে 
নামিয়ে দিন। ওখান থেকে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়" 
আমি অনায়াসে হেটে চলে যেতে পারব ।” ' মেজর 
অনিন্দিতার দিকে চেয়ে বলেন--“আপনি আমাকে ভুল 
বুঝ বেন না। আমি কেবল আমার কর্তব্য পালন" করছি'। 
ডাক্তার হিসাবে আপনার -স্বাস্থ্রক্ষার জন্যই পরামর্শ 
দিচ্ছিলাম । আপনার বিরক্ত হওয়া - উচিত নয় 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙগীর প্রয়োজন । একটা Scientific 
outlook cultivate ক্রা দরকার । জানি আপনি 
আমার উপর 'দস্তরমৃত বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু আমি 
নিরুপায় । কর্তব্য পালন: আমাকে করতেই হবে।, 
তারপর একটু থেমে বলেন_-“পথে আপনাকে নামিয়ে দিতে 


*১১শ সংখ্যা ] 


পারি না।. আগনাকে বাড়ী পৌছে দিতেই হবে 
আমাকে । শুধু তাই নয়, আপনার অভিভাবকের সঙ্গে 
দেখা করে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক কবে দেব ।” 
অনিন্দিতা তখনও গভীর ইয়ে বসে'আছে দেখে মেজর 
একটা দীর্ঘনিঃশ্বা ফেলে বল্লেন--কর্তব্য পালন করা! 
যে কত কঠিন. তা’ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝ.ছি। কর্তব্য 
পালন করতে গিয়ে আমি হয়ত চিরদিনের জন্য আপনার 
বিরক্তিভাঁজন হয়ে গেলাম। কিন্তু কি করব? 1 ৪m 
Cursed .with: a sense of. duty; সত্যি, আমার 
মৃত কর্তব্য বোধ থাকা একটা অভিশাপ ।” মেজরের কোন 
'কথাই তাঁর ভাল লাগছিল না । অথচ প্রতিবাদ করবার 
মত’ কোন দোঁষও সে. খুজে পাচ্ছিল না।. মেজবের 
গাড়ী অনিন্দিতাঁর বাড়ীর সামনে আস্তেই অনিন্দিতা 
গ্রাড়ী থামাতে কল্প! মেজর নাম্বার আগে একবার 
চাইলেন অনিন্দিতার দিকে । রঃ 
এই সমস্ত- ব্যাপারটা অনিন্দিতার মোটেই ভাল 
লাগছিল না। তার সব রক্ত যেন গিয়ে জড় হয়েছিল তাঁর 
>" মাথায়। . বগ দু'টো টিপংটিপ, করছিল। 
দু'টিতে বিরক্তির বুক্তিমূ আভা বেশ স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল। 
মেজর গাড়ী থেকে না .নেমেই বলেন “What is the 
. matter, my dear, you look quite feverish.? 
মুখ চোখ লাল, আমার সন্দেহ হ’চ্ছে, আপনার নিশ্চয় জর 
৯ এসেছে। গ্রামে এসে ম্যালেরিয়া বাধিয়ে বসেন নি তো?” 
মেজর সাহেব অনিন্দিতাঁর জর দেখ বার জন্যে তার কপালে 
হাত দিলেন] ঠিক সেই সময় অনিন্দিতাদের ফটক থেকে 
বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন অরুণ চ্যাটীজ্জী । অনিন্দিতার 
দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হল অনিন্দিতার লাল গাল 
আরও লাল হয়ে-উঠল। অরুণের দৃষ্টিতে নিজেকে কেমন 
- অপরাধী মনে 'হ'ল অনিন্দিতার। অরুণ একবার তার 
দিকে চেয়েই দৃষ্টি . নামিয়ে নিল। 
কায়দায় উচ্চপদস্থ অফিসারকে যে ভাবে অভিবাদন 
জানাতে হয় সেইরূপ অভিবাদন জানিয়ে বড় বড় পা ফে্সে 
মুহূর্তের মধ্যে অরুণ তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল-। 
কোন নিমন্ত্রণ না পেয়েও মেজর অনুসরণ করলেন 
অনিন্দিতাকে। বাড়ীতে ঢুকেই অনিন্দিতা খোজ. নিল 


গুল ফুটবে 


জন্যে এক. পা এগুলেন। 


অনিন্দিতা কোন জবাব দিল না। “হু" 


সাদা গাল 


মেজরকে সামরিক 


৩৭৫ 
নগেনমামার। ইচ্ছা ছিল তাঁর হাতে মেজরকে রী 
কবে সে চলে যাবে, কিন্তু. নগেন বাবু তখন বাড়ী ছিলেন - 


না। হেমািনীদেবীও তখন তাঁর সইয়ের . বাড়ী থেকে 


ফেরেন নি। অনিন্দিতা বল্প--“বাঁড়ীতে মামাবাবু, 
মাসিমা কেউই নেই। আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা 
করবেন? হাসপাতালে ফিরতে শেষে দেরি হয়ে যাঁবে।” 
মেজর . বলেন--“আমি না হয় কাল এসে আপনার 
অভিভাবকদের সঙ্গে. দেখা করব।” মেজর ফিরে বাবার 
তাঁরপর আবার ফিরে এসে 
জিজ্ঞাসা করলেন--“37 ১0০ way, গেটের কাছে যে 
ছোকরাটিকে দেখলাম এটি ক্যাপটেন চ্যাটার্জী না?” 
ক্ষুদ্র একটি “ই” বল্ল অনিন্দিতা । মেজর আবার প্রশ্ন 
করলেন--“এ বাড়ীর সঙ্গে খুব পরিচিত বলে মনে হ’ল ।” 
বলে মেজর 
একবার চাইলেন: অনিশ্দিতার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে। 
তারপর আবার একবার বলেন--“হু*”। এক পা 
এগুলেন, আবার ফিরে এলেন। তারপর ফের জিজ্ঞাসা 
করলেন-_-“আপনার অস্থখ কি এ ছোক্রাটিকে কেন্্ 
করে ?* j 


অপমানে অনিন্দিতার সমস্ত শরীর বিষিয়ে উঠল। 
সে নিজেকে সংযত রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। 
ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে মেজরের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্ল--“নমস্কার, 
আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি।” গলার স্বর তার বরফের 
মত ঠাণ্ডা। মেজরনুতাড়াতাড়ি বল্লেন--“ডাক্তার হিসাবে 
কতকগুলি অপ্রিয় প্রশ্ন করতে আমরা! বাধ্য হই। এতে 
বিরক্ত হওয়া উচিত নয় জাঁপনার। একটু আগেই তে 
বলেছি-_বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখা উচিত৷ 
আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অধিকাংশ ছেলে মেয়েদের 
স্বাস্থ্য খারাপ হয় প্রেম ্রাপ্ত ব্যাপার নিয়ে।” 
অনিন্দিতা এমন লোকের পাল্লায় পড়েনি কোন দিন। 
সে যত ইচ্ছা অপমান করে যাচ্ছে অথচ এমন ভাবে 
কথাগুলো বল্ছে যাতে তা'কে দোষ দেওয়াও চলে না। 
সে তাড়াভাড়ি-_নমন্কাধ” বলে ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়ে 
দরজাটা একটু জোরেই বন্ধ করে দিল। 


৭৩৭৬ 
র -{ ৭ ) 
অনিন্বিতা বাগানে .এক .কোনে বনে. বই পড়ছিল। 
অন্ধকার হয়ে আস্ছে দেখে সে ভাবছিল “ভজাঁকে” 
ডাকৃবে একটা! বাতি দিয়ে যাবার জন্যে । এমন সময় সে 
শুন্ল ভজা কাকে বল্ছে-_-“পিসিমা কাকাবাবু দু'জনেই 
বাড়ী নেই।» তারপর: অনিন্দিতা শুনতে পেল মেজর 
গাঙ্গুলীর গলা। তিনি জিজ্ঞাসা, করলেন ভজাকে-- 
“মিস্‌ সাহেব বাড়ী আছেন?” - ভজা “মিস্‌ সাহেব? কি 
জিনিষ জান্ত না। সে তাঁড়াতাড়ি বল্ল--“ও সব কেউ নেই 
এখানে । থাকৃবার.মধ্যে আছেন দ্রিদিমণি--” মেজর 
বল্লেন__“88৮5 180৮ আমি: তোমার দিদিমণিকেই 
চাই।” এই বলে মেজর সাহেব. ভজার- পাশ কাটিয়ে 
সোজা এসে দীড়ালেন অনিন্দিতার.পাশে। 
একটা টনিকের বোতল বেতের টেবিলটার উপর রেখে 
তিনি একটা, চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলেন-+“তোঁমার জন্যে 
টনিক এনেছি; খাবে” অনিন্দিতা এতটা. আশা করে 
নি. সে ভেবেছিল অন্ততঃ কিছুদিন আর এ মুখে হবেন 
না মেজর.গান্ধুলী:। .সে কি যে বল্বে-ঠিক: করতে পারল 
না। অনি্দিতাকে চুপ করে থাঁকৃতে দেখে মেজর 
বল্লেন--“আমি তোমায় “তুমি” বলে সম্বোধন করলে 
কোন: দোঁষ হয় না৷ "Itis the Srivilege of age, 
ব্যসের একটা দাবী'আছে তো? tb টনি তুমি স্বীকার 
কর, অনিন্দিতা?” ' | | 
অনিন্দিতার ' হাতের উপর একট! [হাত রাখল মেজর 
গাধুলী ৷" রাগে অনিন্দিতার সর্ব শরীর জলে উঠুল।” কিন্ত 
কিছুতেই: মে তার ' মনোভাব প্রকাশ করবে ন!'' মেজরের 
সামনে এটা ‘সে ঠিক করেছিল।' তাই নে' তার হাতটা 
সরিয়ে' নিয়ে বল্ল“টনিকটার দাঁম-কত ?” ' বলার সঙ্গে 
সঙ্গে সে হাতব্যাগ খুলে টাক! 'বের- করতে গেল৷ 
অনিন্দিতার হাতথানা চেপে ধরে বল্লেন মেজর--“পাগল 
নাকি? একটা সামান্ত টনিকের দাম'আবার তুমি ' দেবে 
কি? তাঁর চেয়ে আমাকে একটু লাইম জুস ঢেলে 'দাও।” 
টেবিলের উপর লাইম জুসের বোতল ও-কৃতকপ্তল গ্লাস 
আগে থেকেই রাখা ছিল। একট! বড় ' কাচের “জগে 
ঠাণ্ডা জলও ছিল।' অনিন্দিতা *লাইম জুস তৈরী করে 


বঙ্গলক্ষী--আঁ খিন, ১৩৫৭ 


বাগানে 'মেজরের কাঁছে। 


([ ২৫শ ‘বৰ্ষ 


মেজরকে দিয়ে বল--“আমাঁকে একটু excuse করুন, 
আমি এখুনি আস্ছি।” 
সে তাড়াতাড়ি. বাড়ীর ভিতর গিয়ে ভজাকে ডেকে 


বল্ল--চট্‌ -করে পাশের বাড়ী, থেকে 'মাসিমাঁকে ডেকে 
আন্তে? আর শোন্‌, হাদ্পাতালের -ভাক্তারসাঁহেব 
এবার ঘদ্দি,আমাদের বাড়ী আসেন আর যদি মাসিমা বা 


নগেন মামা! বাড়ী না থাকেন তবে তাকে কোন উপায় 


(করে ফিরিয়ে দিস্‌।” “যে আজ্ঞা-দিদিমণি, আমি এখুনি 


অনিন্দিতা ফিরে গেল 
উদ্বিগ্ন হয়ে-সে বসে রইল 
মাসিমার প্রতীক্ষায় । ঘরের ভিতরে কারু পায়ের শব্দ 
শুনলেই সে ভাবে মানিম! এলেন বুঝি। সে কিছুতেই 
স্থির হয়ে বম্তে পারছিল.না। মেজর তীক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে 
দেখলেন 'অনিন্দিতার দিকে । তারপর বল্েন--“৬15 
are you so restless, my dear ? স্থির হয়ে বন্তেই 


পিসিমাকে ডেকে আন্ছি।৮ 


পারছ না যে? এমন ছট্ফটু করছ কেন? তোমার 
স্নামুগ্তলো এত চঞ্চল হ'ল কি করে? এত ভাল নয় 1 গা 


এতে শরীর তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাঁয়। অমন করে 
বাড়ীর ভিতর দেখছ কেন? ' কারও কি আস্বার কথা 
আছে? সেই ছোকরাটি নাকি ?”' 

' অনিন্দিতা কোন জবার দিল নাঁ। ঘরের ভিতর 
নামার সাঁড়া পেল দে। তিনি যেন কা’কে বল্ছেন-- 


“এস না; বাগানে" এস।” মিলিটারি বুটের আওয়াজে 


তাঁর বুঝ তে ;বাঁকি রইল না কে এসেছে। হঠাৎ তার 
গাল লাল: হয়ে উঠল'।' ' মেজর চাইলেন তীক্ষ দৃষ্টিতে 
অনিন্দিতার দিকে, তারপর বল্লেন--৫তৌমাঁর জর হয় নি 
তো?” ' অনিন্দিতা কিছু বলবার আগেই মেজর তার হাত 
ধরে পালম্‌ দেখতে সুরু করলেন । ' ' মাসিমা অরুণকে নিয়ে 
যখন তাদের কাছে এসে পৌচেছেন, ঠিক সেই সময় 
মেজর তার হাঁত ছৈড়ে দরিলেন।:" মনে হ’ল যেন মানিমার 
আগমনে মেজর া্ুনী অনিন্দিতার ধর হাতা ছেড়ে 

অনিন্দিতার রাগ হ’ল । যতবার তাঁকে অরুণ মেজর 
গাঞ্ছুলীর সন্দে দেখবে ততবারই কি এম্নি“একটা বিশ্রী _ 
ঘটন! যটুবেই?  ক্যাপটেন- চ্যাটার্জী মেজর গাহুলীকে 
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অভিবাদন জাঁনালেন। অনির্দিতাকে কিছুই বল্লেন না। 
তারপর মাসিমার দিকে চেয়ে -বলেন--“আমি তা? হ’লে 
আমি আজ1৮” মাসিমা তাঁড়াতাড়ি বল্লেন-“এর মধ্যে 


যাবে কি বাব? বোন একটু |” তারপর অনিন্দিতার , 
দিকে চেয়ে বল্লেন_“অরুণকে একটু লেবুর সরব দে।” ' 


অনিন্দিতা কিছু না বলে একটা গ্লাসে লাইম জুম তৈরী 
করে অরুণের দিকে এগিয়ে দিল। অনিন্দিতাঁর দিকে 
ন! চেয়েই একটা শুষ্ক “ধন্যবাদ” জানিয়ে অক্লণ লাইম. জুমে 


চুমুক দিল । 


মাসিমা মেজরের দিকে চেয়ে বল্লেন “অনিন্দিতাকে 
কেমন দেখছেন? আমি তো ওকে বলেছি এক হপ্তার 
মধ্যে যদি আগের স্বাস্থ্য না ফিরে পায় তা” হ’লে আমি 
ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব! মেজর ' বাধা দিয়ে 
বলেন--"না, না, তার কোন প্রয়োজন নেই। একটু 
বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি একটা টনিক 
এনে দিয়েছি । ওটা. নিয়মিত খেলে কাধ্যশক্তি পূর্ণমাত্রায় 
ফিরে পাবেন ।” 

এ সব প্রসঙ্গ অনিন্দিতাঁর একেবারেই ভাল লাগ.ছিল 
না। সে স্কুলের একট।. কাজের দোহাই দিয়ে ভি তরে 
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নীলক 


সে এই খানটিতে আসে সাত্বনার জন্তে। 


৩৬৯ 


চলে গেল। কাজ না করে সে সোজা সেই বাঁশের 
শকোর কাছে গিয়ে বস্ল। কোন চিন্তার মধ্যে পড়লে 
সন্ধার মিষ্টি 
গন্ধমাখা বাতাস এসে তার মনের গ্লানি অনেকখানি 
উড়িয়ে নিয়ে গেল। 

সবে একটু স্বস্থ বোধ করছিল সে, এমন সময় 
মেজরের গাড়ী এসে দাড়াল এখানে । এটা হাসপাতালে 
যাবার বিপরীত রাস্তা। এ রাস্তাগ্ন যে মেজরের গাঁড়ী 
আস্বে তা” সে ভাবতেই পারেনি । বরং অরুণেরই 
ছিল এটা চলার পথ। তাঁর অবচেতন মুন বোধ 
হয় তাকেই চাচ্ছিল কিন্তু এসে দাঁড়ালেন মেজর গাঙ্গুলী । 
বন্পেন_“এস একটু বেড়িয়ে আসা যাক। এ ছোকরাটি 
বড বিরক্ত করে তোমায়? কাজের নাম করে 
এখানে পালিয়ে এলে যে?” অনিন্দিতা কিছু বলবার 
আগেই অরুণ সেইদিকে এসে পড়ল। বেড়াতে যাবার 
নিমন্ত্রণটা ও বাকি সব কথা তার কানে গেল। মেজরকে 
সেলুট করে সে চলে গেল। শুধু যাবার আগে সে 
একবার চেয়ে গেল অনিন্দিতার দিকে। তার চাহনী 
তাকে অনেঞ্চ কিছু.বলে গেল। [ ক্রমশঃ 


নীলকণ্ঠ 


বন্দে আলী মিয়া 


ধীরে ধীরে নিভে আসে নিশীথের আমু 
নিভে আপে জীবনের ভীরু দীপ শিখা, 
কালের প্রহরী হয়ে আমি জেগে আছি 
নিনিমেষ চোখে মোর দহনের:জাল।। 


গ্রতিদিন জগ্ন লভি উদয় প্রভাতে 
ধরিত্রীর ধুলি পথে যাত্রা হয়'স্থরু, 
সংপারে নিত্য নব জনতার ভিড় 
ইহাদের কেহ চেনা--কেহ.বা.নবীন। 


দুপুরের খর রৌদ্র দেহে মোর লাগে 
লাগে এসে তাপ দগ্ধ মনের গহনে, 
শতাব্দীর দীর্ঘ পথ ছায়! তরু হীন 

: দুই পাশে মরুভূর, উত্তপ্ত বালুকা। 


স্বা্থলেভী শকুনেরা পাশে পাশে রহে 
রছে তারা এতটুকু সুযোগের আশে, 
জামে তার! খুনরাডা ধূদর জীবন 
এখনি হয় তে? তার হয়ে যাবে শেখ । 


 বিষপাত্র পূর্ণ হুলে। কাণায় কাণায় 
দিবসের ক্লেদে আর রাতের নিশ্বাসে-_ 
জানি এই হলাহল সুধু মোর তরে 

. সব তার ধীরে.ধীরে করিম নিঃশেষ | 


t ছি সপ SEO 


রায় বাহাদুর অবিনাশচন্র বাজ্দযাপাধ্যায় 
শ্ীদীন্তি দেবী 


- আজ প্রায় ৮২ বৎসর পূর্বে ৫ এক পল্লী অঞ্চলে 
একটি শিশু জন্ম নিয়েছিল তার মাতৃক্রোড়ে। তার পিতা 
শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। কে 
জানত তখন যে একজন কর্মীর জন্ম নিল বীরভূমের 
নাক্রাকোন্দা গ্রামে! “ 

রাণীগঞ্জের সন্নিকটে এগেরা গ্রামে A শ্রীধাদব 
লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কাছে থেকে রাণীগঞ্জ বিদ্যালয়ে 
বালক অবিনাশচন্দ্রের বিছ্যারস্ত হ'ল। যথাসময়ে এন্টেন্স 
পাশ করে অবিনাশচন্দ্র তার অপর মেশোমশাইয়ের কাছে 
_.এলাহাবাদে থেকে এম্‌ এ পাশ করে এলাহাবাদ ও আগ্রার 
কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। সেই সময় যাদবলাল 
-বন্য্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমত তাঁর কয়লার ব্যবসায়ের কিছু 
কিছু কাজ অবিনাশচন্দ্র সেই অঞ্চলে করতে থাকেন । এ 
বিষয়ে তার দক্ষতা লক্ষ্য করে যাদবলাল তাকে অধ্যাপকের, 
কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে পরামর্শ 
র্দিলেন। তিনি লায়েক ব্যানাজ্জাী কোম্পানীর . সহিত 
যুক্ত হ'লেন। 

১৯১১ সালে অবিনাশচন্দ্র নিজে স্বতন্ত্র ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন--এ, সি, ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী নামে। অন্ান্ত 
ব্যবসায় ছাড়া, রাণীগঞ্জ ও বরিয়া অঞ্চলে কয়লার 
ব্যবমীয়েতেই তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাঁভ করেন? 

কি ব্যবসায়'জগতে, কি শিক্ষা জগতে' বহু প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন ।, Indian Mining Fede- 
॥৭i০০ এর প্রথমে তিনি, সম্পাদক এবং পরে, চিনির 
আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। 


Rengal Retrenchment ‘Committee ও 
Agricultural Commission এর সভ্য ছিলেন রায় 
বাহাঁদুর। এ ছাড়া Bengal National Chamber 
of Commerce S Indian Chamber of 
Commerce wর Vice-President, 
Veternary College Managing Committee 
সভাপতি, Presidency Collegt এর Governing 
*চু০ণyর সভ্য ইত্যাদি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 

@ $ 2 


Bengal 


তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অবশ্য তার সব চেয়ে বড় কীণ্ডির 
পরিচয় পাওয়া যায় স্থলতানপুর গ্রামে । 

- বীরভূমের বহু শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মঞ্জে তার ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। Mor 11118561020. Scheme এর 
পরিকল্পনার সুচনা করেছিলেন তিনিই । 

১৯২ সালে বীরভূম জেলা বোর্ডের প্রথম বেসরকারী 


সভাপতি হিনাবে তিনি /নির্কাচিত হ’ন এবং তখনই তার 
'অপাঁধারণ কর্্ম ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল বীরভূমবাসী | 


অবিনাশচন্ত্র মাতুলগৃহে জন্মেছিলেন বটে, কিন্ত তাঁর 
পিতার দেশ ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রাম । 
এই গ্রামটি বল্তে গেলে অবিনাশচন্দ্রের নিজের হাতে 
গড়া। শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়” ভারই:প্রতিষ্টিত। 


তিনি হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ২. 
উপলদ্ধি করেছিলেন; তাই তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প ' 


একটি উচ্চ স্থানই গ্রহণ করেছে । শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে 


রায় বাহাদুর একবার নিয়ে গিয়েছিলেন সুলতানপুরে | 
. তারই মুখে এই বিদ্যালয়ের অশেষ প্রশংসা শুনেছি আর 


সেই সন্ধে শুনেছি বায় বাহাদুরের আতিথ্যের বর্ণনা । এক 
মুহূর্তের জ্যও কোন. অন্থবিধাই ঘটতে দেন নি রায় 
বাহাছুর। * সব বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করেছিলেন। 
সুলতানপুরের বালিক! বিগ্যালয়টিও হল রায় বাহাদুরের 


আর একটি কীন্তি।. EE PE 
লাবপুরে যখন অবিনাশচন্দ্র তীর মেশোমশায়ের কাছে 


ছিলেন তখন সেখানকার বালিক" ও বালিকাদিগের জন্য 
বিদ্যালয়, গণেশ চতৃষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি 
স্থাপনে তিনি তার মেশোমশাইকে উৎসাহিত করে ছিলেন । 
লাবপুরের মধ্যে এই দেশপ্রেমের কাজে অবিনাশচন্দ্র 


নিঁজেকে এমনভাবে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে সেখানকার 


লোকে তাকে “লাবপুরের অবিনাশচন্দ্র’ বলে ভাকৃত এবং 
এখনও পর্ধ্যস্ত লাবপুর অঞ্চলের লোক তাকে লাবপুরের 


“বড় রায় বাহাদুর” বলেই জানে । 
ব্যবসায় করে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছিলেন, কিন্ত 
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১১শ সংখ্যা] 
সে অর্থের প্রায় অর্ধেক তিনি ব্যয় ০ সুলতানপুর 
গ্রামের জন্তে। ১৭৮4 £ 

সাধারণতঃ অর্থশালী ব্যক্তিরা গ্রামের মায়া কাটিয়ে 
বসবাস করেন সহরে।: অবিনাশচন্দ্র সে ধরণের মানুষ 
ছিলেন না কাজ নিয়ে: তাকে থাকতে “ হ’ত' বটে 
কলকাতায়, কিন্তু প্রাণ তার পড়ে থাকৃত তার পলীমায়ের 
চরণ তলে। একটু স্থবিধা পেলেই তিনি চলে যেতেন 
গ্রামে। বিশেষতঃ শারদীয়া পূজা উপলক্ষে রি শ্রি 
ভাবে যেতেন স্থলতানপুরে। _' 

রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্রকে চেন্বার সুযোগ পেয়ে- 
ছিলাম সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির কাজের ভিতর 
দিয়ে; কিন্তু ঠাকে দেখেছিলাম প্রথমে সরোজনলিনীতে 
নয়_ট্রেণে। সে আজ অনেক দিনের কথা। “ভোরের 
গাড়ীতে পাঁড়ি' দিয়েছিলাম “শীস্তিনিকৈতনের”- পথে। 
ট্রেণে ভীড় ছিল না । আমরা দুইজন বস্লাম একট! বেঞে । 
সামূনের বেঞ্চে বসেছিলেন একজন দীর্ঘকায়, সৌম্যকাস্তি 
খধিতুল্য ব্যক্তি। তাকে দেখে মনট! প্রথমে প্রসন্ন হ'ল। 
ভাবলাম ধাত্রা শুভ। ট্রেণ ছেড়ে দিল ক্রমে বেলা বাড়ল । 
ভোরের মিঠে আলো কড়া বোধ হ'ল । সামনের ভদ্রলোকটি 
বল্লেন--এ দিকে রোদে আপনারা কষ্ট পাঁবেন। আমার 
সঙ্গে যায়গা ব্দল্‌ করুন! তারপর সেই মাসের “প্রবাসী” 
পত্রিকা পড়তে দিলেন। পরিশেষে মিষ্টিমুখ না করিয়ে 
ছাড়লেন না। বোলপুর ষ্টেশনে নামবার জন্য আমাদের 
তোড়জোড় করতে, দেখে. 'আমাদের: সহযাত্রী 
“শান্তিনিকেতনের’ কথা পাড়লেন, তারপর এল শরহেমলতা 
দেবীর কথা। এইভাবে আমাদের একট! মোটামুটি পরিচয় 
তিমি পেলেন।. কিন্তু সাঁমাদের কাছে তিনি নিজে, 
পূর্কেরই মত অপরিচিত রয়ে গেলেন। এর. পর ৩৪ 
বৎসর গেল কেটে । কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে অবসর 
পেতেই হেমলতা দেবী আমাদের যুক্ত করে . দিলেন 
সরোজনলিনী : প্রতিষ্ঠানের. সঙ্গে | তিনিই লয়িতির 
সাধারণ সম্পাদক বায়বাহাঁদুর অবিনাখচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়ে 'দ্িলেন.। চেয়ে দেখি হাস্তমুখে দাড়িয়ে 
আছেন চার বৎসর আগে ট্রেণে দেখা সেই মাঙ্যটি। 

চলার, পথে অমন অনেকেরই সঙ্গে দ্রেখ| হয়েছে.ট্রেণে। 


অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাজ করতেন।, 





area শা পিপিশাশাশীহশি 


৩৭১ 
অনেকভাঁবে অনেকের কাছে উপকারও পেয়েছি। তাদের 
সেই উপকার, তীরের সেই সহৃদয় ব্যবহার মনে আছে কিন্ত 
মাহষগুলিকে মনে পড়েনা । কিন্তু বায়বাহাছরকে দেখবা 
মাত্র চিন্তে পারলাম, এমনিই-জোরাল ছিল তার ব্যক্তিত্ব 
আমার মনে হয়'এই মানুষটির সংস্পর্শে এলে তার বিরাট 
ব্যক্তিত্বের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া কঠিন। ' : 

'বীরভূমে যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ছিলেন স্বগীয় 
গুরুদদয় দত্ত, সেই সময়েই " অবিনাশচন্দ্র আসেন তার 
সংস্পর্শে । নারী মঙ্গল কার্য্যের যে প্রেরণ! পেয়েছিলেন 
গুরুসদয় দত্ত মহাশয়, তাঁকেই রূপ দিয়ে ছিলেন রায়বাহাছুর 
অবিনাশচন্দ্র “সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল” লমিতির ভিতর 
দিয়ে | -” সরোজনপ্নী : প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে রায়- 
'বাহাছুবেরই হাতের তৈরী। এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির 
স্থাপক তিনিই । প্রস্তরের মৃত দৃঢ় এই যে ভিত্তি তিনি 
গড়েছিলেন তারই উপর তার পরবর্তী বক্ষাগণ তাদের 
নিজ নিজ প্রতিভার পালিমাঁটি লেপন করে নানা ফল ফুল 
ফলিয়েছেন, কিন্তু ভিত যদি না সুদুট হ'ত তা’ হলে এই 
দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সতিতি তার 
সেবা কার্ষে রত খাকৃতে পারত কিনা সন্দেহ। যে ঝড় 
ঝাপ্ট| গিয়েছে এর মাথার উপর দিয়ে, বালির বাধ হ'লে 
কবে সব ধসে যেত। 

 বাঁয়বাহাদুরের অসাধারণ কার্যকরী শক্তি ও অদ্ভূত 


'' কৰ্ম্ম ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলাম তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের 


কাজে। নিজের অফিসের কাজ সেবেই তিনি আসতেন 
সরোজনলিণী অফিসে। রাত ৮টা, ৮॥০টা পর্যন্ত ও 
ক্লান্তি ছিল না, বিরক্তি ছিল না। 
হাসি মুখেই তিনি সব কাজ করে যেতেন। একাধারে 
সম্পাদক ও কোযাধক্ষ্যের গুরু ভার তিনি বহন করেছিলেন 
ব্দিন। সমিতির কোন কাজই তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে 
মনে হত না। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়েও তিনি সমীনই 
মনোযোগ. দিতেন ।, তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণ 
স্বরূপ । বিদ্যালয়ের বনভোজন, কি সমিতির. বাৎসরিক 
অনুষ্ঠান কিছুই সম্পূর্ হত নাঃ যদি তাঁর কেন্দ্রে না থাকৃতেন 
রায়বাহাদুর। নিশ্চিন্ত মনে আমরা ঘুরতীম তাঁর আশে 
পাঁশে। জান্তাঁম বিপদ আপদ যাই আন্থক রায়বাহাদুর 
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সবই পারবেন ঠেকিয়ে রাখতে । সব্যনাচীর মত যে তার 
ছুটি হাতই তিনি কর্মব্যস্ত রাখতেন. আমাদের এই 
প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলার্থে। : ূ 

প্রাণ তো চায় প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির জন্যে. নিজেকে রিক্ত 
করে ঢেলে দিতে, কিন্ত প্রাণের সঙ্গে, তাল রেখে চল্তে 
যে পারে না মানুষের এই "দেহটা! তাই ১৯৩৫ সালে 
শারীরিক অক্ষমতার দরুণ রায়বাহাহুরের সক্রিয় সেবা থেকে 
বঞ্চিত হল সরোজ নলিনী নাবী মঙ্গল সমিতি । সেইদিন্ট! 
যে এই প্রতিষ্ঠানের জীবনের একটা ছুর্দিন সেটা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। ৃ . 

এই প্রতিষ্ঠানকে অবিনাশচন্দ্র ভালবেসে ছিলেন, সত্যই 
ভালবেসে ছিলেন ; তাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল্নে--কিছু- দিন Vice- 
President ও পরে Vice-Patron হিসাঁবে। 


বঙ্গলক্ষমী, আঁখ্বিন-_১৩৫৭ 


'-[২৫শ বৰ্ষ 


গত ৩১শে আগষ্ট বেল! ১২1০ টার সময় অবিনাশচন্দ্র 
৮২ বৎসর বয়সে, সজ্ঞানে, সচ্ছন্দ চিত্তে পরপাবের আহ্বানে 
সাড়া দ্রিলেন। অশান্ত, প্রপীড়িত পৃথিবীর কোলাহল 
ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন পর়পারের পরম শান্তি ভোগ 
করতে । দীর্ঘ দিনের কর্ম্ক্কান্ত দেহখানি তার বিশ্রাম 
পেল।' 

অবিনাশচন্দ্রের স্বৃতি রক্ষার্থে মর্শ্মর মুক্তি নিৰ্ম্মাণ করবার 
ক্ষমৃতা হয়ত আমাদের নেই । কিন্তু দৃঢ়তার সহিত এইটুকু 
বল্তে পারি যে, যতদিন সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি 
বেঁচে থাকৃবে ততদিন এই সমিতির মুলে যার মঙ্গল হস্তের 
ছাপ রয়েছে সেই বায়বাহাছুর অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 
বেঁচে থাঁকৃবেন এই প্রতিষ্ঠানের কাজের | ভিতর | 


'পরিশেষে কবির ভাষায় বলি 


“ভরা থাক্‌ স্থৃতি স্থধায় বিদায়ের পাত্রথানি !', 


| CGS BIN. HUE 


স্রীবুদ্ধি গ্রলয়ঞ্করী 


শ্রীন্ুধাকান্ত দে 


আমার স্ত্রী। ভারি ভালো লাগে আমার বল্তে। 
মনে মনে আবৃতি করি আমার স্ত্রী, 

আমার সম্পত্তি, আমার এট], আমার সেট]. 
জপ-মস্ত্রের মত। | 
আমি কতণ, আঁমি ঈশ্বর, আমি স্বামী, 

আমি এবং আমার এদুটো কথার জোড়া নেই, 
পৃথিবীতে আর সব অপরিচিত, সব অজানা, 

তার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দীপ এক, নাম তার আমি, 


তার সম্বল শুধু আমার । 


বাকী বৃহৎ অনাত্বীয় জগতের. সঙ্গে সীমা-রেখ! ্ 
টান্লে কে? . « 
'আমার। 


“সঙ্গে সঙ্গে আমি একা নই, সত্বার মধ্যে এ বোধ 


আগালে কে? 

আমার! 

নমস্কার করি এই অহং বোধকে। অহংকার এ নয়। 
সুর্যের জলস্ত তাপ, চন্দ্রের মধুর কিরণ ”"* 

এ গুলি কি অহংকার? 

অহং বৌধকে বিনাশ করলে আমি বিনাশ পাই। 

তাই ক্ষমা করো আমার এ রূঢ় আত্মজ্ঞান। 


স্ত্রীকে করছি সন্দেহ অনেক দিন থেকে । 
পুরাতন এই আঁশঙ্কা--ন্ত্রী আমার নয়। 
এক এক সময়ে ভুল হয়ে যায় মনে, ও কি সত্যি আমার? 


") 


সিসি, 
L 


্। 


১১শ সংখ্যা] ' . 


এত ভালো, এত. সুন্দর, এত কুস্থম পেলব 
বাঁর বার তাকে মালিঙ্গন করি, বাহুর ভোরে 
বেধে তাকে নিষ্পিষ্ট করি, 

বুঝতে চাই, সে নিতান্ত আমার, 

আমার বই আর কারও নয় 

সে বাধ। দেয় না! দিলে হয়ত ভাল কর্ত। 
যত কাছে টেনে আনি, যত মুঠোর মধ্যে ভরি, 
তাঁর সমগ্র সত্বাকে, 

আর মনে করি পেয়েছি, পেয়েছি, 

তত যেন দূরে চলে যায়, সে নয়, তার ভিতরকার 
নাম-না-জানা কিছু । 

পরম মুহুতে চরম করে পাওয়ার মধ্যে 

না পাওয়ার এই হাহাকার বুঝতে পারি না। 
দরদী এ মনের কেন বাথা, কিসের ব্যথা, 
ধরতে পারি ন! / 


_ তাকে বুকে রেখেও চীৎকার করে বল্তে ইচ্ছা করে, . 


“কোথায় গেলে?” 

সামলে যাই। 

আমার স্বামিত্ব, ঈশ্বরত্বকে খণ্ডিত করে কে? 
মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি ভালবাসা মিথ্যা ? 
আমার এবং তাঁর । 


হায়! মৃত্যু আমি সইতে পারি, কিন্ত ভালবাসার মৃতা 


কেমন করে সইব তা 1 


ক্রমে ক্রমে মন হয় মেঘাচ্ছর। 

আমার ভিতরে আছে এক পরম পন্ক ও-বিজ্ঞ, 
মাঁথা নেড়ে নেড়ে বলে, সংশয় কর দূর, - 
পরখ কর, বাজিয়ে নাও। 

হলই বা নিজের স্ত্রী, সে যে পরের. রা চেয়ে 


বেশী আপনার, প্রমাণ আছে কিছু? 


প্রমাণ আছে। রাশি রাশি | . 


'সেবাঁয় যত্তে দিনে রাতের অবিশ্রাম শ্রমে, 


তার বেচে'থাকায়;' 
সন্দেহ করবার জো নেই, 


"সুন্দরী বটে, 


্্রীবুদ্ধি, প্রলয়ঙ্করী 
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কিন্ত সে-জাতের মেয়ে সে নয় 
যে উচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করবে। 
তবু আমার মধ্যেকার বিজ্ঞের পরামর্শ শুনি |. 


পরখ করতে হবে। 


জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। 

যদি শুধাই আমায় ভালবাসে কি ন। 

বারে বাবে বলবে বাঁসে। 

মুখের কথা যদি প্রাণের কথা না হয়? 

বলেছিল একদিন, আমি তোমার, জন্ম-জন্মাস্তর | 
জন্মান্তরে সে আমায় পাঁবে কিনা, 

সে কথা ভেবে কুল পাব না! 

সেকথা থাক্‌ ৷ 

এ জন্মে তার ভালবাসায় ফাক ন! থাকে ত বর্তে যাই | 


পীর 


বড্ড ব্যস্ত আমি। অনেক কাজ] 

অকাজ হল কাঁজ। দত্যিকীরের কোন কাজ নেই। 
কিন্তু দেখাতে হবে তিলমাত্র সময় আমার নেই। 

হস্ত দন্ত হয়ে ছুটাছুটি করি। 

পাখা খুলে ছুমিনিট ঘাম মারবার সময় পাই না। 

সতী কাছে এসে বসে । ঠোঁট তাঁর কাপে। 

“হল কি? কাঁজ কাঁজ করে ক্ষেপে উঠলে ! 

একটু আস্তে চল্লে মহাভারত অন্তদ্ধ হবে না।” 

না ক্ষেপলে আমার চলে না যে। 

ইচ্ছা করে দূরে সরে থাকি, অনেক-_অনেক--ক্ষণ। 
সার] দিনমান! 

অবকাশ্শদ যা খুনি করবার। 

বুঝতে দি, কেউ আড়ি পাতছে না। 

হুকুম দি, যাতে সে যা খুনী করতে পারে। 

কাউকে জিগোস্‌ করি না, সে কি করে দিন কাঁটায়। 
আমি অসাবধান, প্রতি পদে দি বুঝতে । 


কিন্তু ঘরে খাটের তলে ডিক্টোফোন বসিয়ে রাখি । 


জীন্তৈও পারে ন। আমার স্ত্রী । 

তাঁর অলক্ষিতে সাবধানে প্রতিদিন যন্ত্রটি 

খুব ভোরে উঠে নিজের নৃতন আপিসে' নিয়ে -যাই। 
| 


ছি 


i? 


হাটি 


৩৭৪ 
চাঁরিদিকের দরজা বন্ধ করে শুনি আমার দুমুখ কি বলে। 


নানা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনায় প্রথম প্রথম শিউরে উঠত গা। 
এখন ময়ে গেছে। 


পরস্পর অনেক কথা,কল্পনা ও করিনি ওর মুখ থেকে বেরোবে। 


সাদা আর কালে । | 
অনতর্ক মুদুতে' আমরা! কি বলি 

খেয়াল থাকে কি সব সময়ে? 

জান্তে পারি, মাঝে মাঝে কথা কয় কার সঙ্গে । 

একই লোক কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত । 

তবে একই লোঁক বলে ভাবলে গল্পটা জমে । 

টুকৃরা টুক্রা কথাবাতণার নমুনা, 

সব জড় করে কোন মতে গল্প একট! বানান যায়। 

সরু মোটা ছু রকম গলায় কথ! হয়। 


সরু গল|। জান্তে পারলে কি হবে? লজ্জার আর 
অবধি থাকবে না। 
মোটা গলা । জান্তে পারবে কে? কেমন করেই বা 
পারবে? 
সরু গলা। ভয় করে, বড় ভয় করে। 
মোটা গলা। ধরা পড়বে বলেই ত ভয়, কাজটাকে 
ত ভয় নয়। ধরা না পড়, তার সব 
ব্যবস্থাই ত করেছি। 
সরু গূলা। তবু ভয় করে, মি ধরা পড়ি । তোমার 
জন্য আমি সব করুতে পারি। দিতে 
পারি প্রাণ। কিন্তু দেখো আমার -. 
মান যেন যায় না, যায় না। | 
মোটা গলা। দিনরাত আশঙ্কা ! সব আনন্দ 
মাটি করে দিচ্ছে । চল পালিয়ে যাই। 
সরু গলা। সেই ভালো, চল। 
মোটা গলা । একটু ও বাধল না চল বলতে, আশ্চর্য ! 
এই তোমার পুরাণ ঘর বাড়ী, তোমার ' 
পুরাণ হ্বামী-ছেড়ে চলে ষাবে?' 
সরু গলা। সব ছেড়ে চলে যাব। এক বস্তে। শুধু তুদ্মি 
সঙ্গে থাক। তাহলেই স্থখী হব। 
আশ্চর্য! 


ও 


মোট] গলা । 
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সরুগলা। আশ্চর্যের কি আছে। প্রিয়তমের জন্য বধু 
কোন ত্যাগকে ত্যাগ বলে মনে করে না! 

মোট! গলা। আশ্চর্য । | | 

সরু গলা । [ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ] বুঝেছি; ভালবাসা 
আছে তোমার, কিন্ত সাহস নাই। আমাকে 
নিয়ে অকুলে ভাঁসবার দুঃনহ সাহস তোমার 
কোথা? ভালবেসে আমি তোমায় টেনে - 
নামিয়েছি। তোমার ভালবাসায় জোর 
কোথায় আমায় টেনে উপরে উঠ বার 
কিংবা নিজের উপরে উঠবার? 

মোটা গলা । আমি তা ভাবছি না। 

সরু গলা। যাই ভাব, আমার যা ভাববার তা 
ভেবে রেখেছি। 

মোটা গলা। আচ্ছা চল, পালাই । 


মরু গলা। আর হয় না। সেই পরম ক্ষণটি গেছে 
বয়ে, আর ফিরবে না। সামনে পানে চলেছি, ১ 
পিছন ফিরে আস্তে পারি কৈ? অতিক্রান্ত. 
হল সময়, তাঁকে অতিক্রান্ত করতে পারেন ন! 
স্বয়ং:বিধাত!। স্থতরাং তোমার সঙ্গে শেষ, 
প্রান্ত পৰন্ত যেতে প্রস্তুত যে ছিল সে আর 
বেঁচে নাই। 0. র 
এত শীগ.গির শেষ হয়ে গেল। ভালই হল। 
আমিও হাফ ছেড়ে বচলাম । আমার মনে 
ভয় ছিল, পাঁছে তুমি রাজি হও । বাইরে 
সাহস দেখাতে গিয়ে বুকের ভিতর বল 
পাচ্ছিলাম না। এই হয়েছে ভাল। যেমন আছ, 
তেমনই থাক। তোমাকে তোমার স্বামী, বাড়ী 
আর এঁশবর্ধ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না, 
আমাকেও তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে হবে ১ 
না। শোধবোধ ! 


মোটা গলা । 


সরু গলা । একে বলে শোঁধবোধ 1 দেবতা বলে যাঁকে মনে 
বরণ করেছি, তার অপদেব্তাঁর রূপ আমার. 
মনে ক্লেশ দেয়! ওতে আমার উপায় নেই। 


ভাল যাঁক্কে বেসেছি, তাঁকে. চির জন্ম 


১১শ সংখ্যা ] 


বেসেছি । সে অপদেধতা হলেও তাকেই 
নমস্কার | 


এই স্থরে একটানা চলে কথা। 


মান-অভিমান। 
দিনের পর দিন। 


সাত দিন ধরে ডিক্টোফোন শুনি আর ভাবি; 
ভাবি আব শুনি। 

ভাবি, আমার স্ত্রী, এত ভাল করে যাকে জানি, 
অন্তত মনে করেছি জানি, 

কই, পারে সে এমন কবে কথা কইতে? 

কোন দিন ত সে পরিচয় পাই নি। 

বরং উদ্টোই জানি সত্যি বলে। 

মুখচোরা সে। উপন্যাসের নায়িকার মৃত কথা 
যোগায় না তার মুখে । | | 
তবে! খটকা একটা লাগে । 

সন্দেহ করবার অবকাশ থাকত যদি ভাব! চলত 
সরু গলায় কথ! যে কইছে সে আমার স্ত্রী নয়। 
বৎসরের পর বত্মর ধরেষে আওয়াজ জাতি, 

শুনে আস্ছি, | 

ঘুমিয়ে থাকলেও যে আওয়াজ ভুল করবার 
আমার যো নাই, | 

সে আর কারও নয়--আমার স্ত্রী র--আমার স্ত্রীর | 
মোটা-গলাকে চিনিনে, - 

কিন্ত নর গলাকে চিন্তে একট্‌ও দেরী হয় না । 


দশ দিন এল, গেল। | 

ধৈর্য আর কত দিন রাখা যায় বল। 

একদিন হঠাৎ তিন পহরে, বলা নাই, কওয়। নাই, 
আমি ঝড়ের মত ঢুকে পড়ি আমার শোবার ঘরে 


আশা আর আশঙ্কায় বুক কীাপছিল, স্বীকার করা ভলি'। 


নিরাশ হলাম, আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ হুল | 
দেখি, সোফার উপর স্ত্রী ঘুমিয়ে: পড়েছে কাঁৎ হু 
‘পল্পবিনী লতেব’, 


ঘুমের ভঙ্গিটি সুন্দর | 


মুখের উপর ছু এক গোছা চুল এসে পড়েছে, 


্রীধদ্ধি প্রলয়্রী ৩৭৫ 


মাথার উপর পাখা ঘুরছে, 

চুল উড়ছে, কাঁপড়ও উড়ছে । 

থোল! জানালা দিয়ে আস্ছে শরতের আলো । 
স্থখ-স্থৃতির প্রীতির রেশ ঘরে। 

সবটা মিলে একটা স্নিগ্ধ, পবিত্র ছবি। 


নিনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকি ওর পানে। 

চিনি কি? যত চিনি, তার চেয়েও বেশী চিনি না। 

মনে কর কল্কাতা শহর, বাংলা দেশ, ভারত ; 

মনে কর পৃথিবী, সৌর জগৎ, বিশ্ব, 

আজকের ছবির কোন মুল্য নেই | 

মনে কর এক বছর, এক শ বছর, হাজার, লক্ষ বছর 

আগে বাপরে, 

মনে কর এক থেকে লক্ষ আলোর বংসরের আগে বা পরে, 
তুমিই বা কে আমিই বা কে? 

এই আমার স্ত্রী! 

আমার বটে, কিন্ত আজকের পরম ক্ষণেও নিতান্ত আমার 
বলে জান্তে পার্লে'বেঁচে যাই । 

পারি কৈ? ওকে পাই কৈ? 


লা 


না, মনকে কর শক্ত । 

স্তদ্ধতা ও কোমলতা যেন জয় না কবে মনকে । 
দৃঢ় হই। কঠিন হই। 

আজকের এই দৃশ্য দেখে ভুল্লে চল্বে না, 

এট! ক্ষণিক ছেলেতুলান গল্প মাত্র হতে পারে । 
আজকে সত্য প্রকাশিত হয় নি। 

কিন্ত ঝড়ের বেগে এসে অথবা আস্তে এসে 
একদিন না একদিন আমার স্ত্রীর দগ্দিতকে ধর্ব, 
আর সেদিন সত্যি মন আনন্দিত হবে।! 

আজ হই নি। 


- আমার ডিক্টো-ফোন কি কখনও মিথ্যা কথা বলে? 


স্ত্রী একটু নড়ে চড়েণগুল, আরামের নিশ্বাস ফেল্ল। 
' জানালা দিয়ে নিগ্ধ আলে!*সবট! শরীরের উপর পড়ল। 
: শব্দ হল। 


bed 
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চেয়ে দেখি, হাত থেকে মাটিতে বই পড়ে গেল । 

বই পড়তে পড়তে তাহলে খুমিয়ে পড়েছে. । 

কৌতুহল হল। কি.-বই পড়ে ও। কোন্‌ দিকে 
দৌড়াচ্ছে ওর চিন্তাগুলি, বই থেকে তার কোন পরিচয় 
পাওয়া যাবে কি? | 


ধম-পুস্তক নয়, জানি। নিশ্চয় গল্প বা উপন্যাস । 


be 


তুলে দেখি মৃতন লেখকের লেখা খান্কোরা এক নাটক ir 
লেখককে চিনি নে। ' নাম তার ্থধাকান্ত দে 
রাঁবিশ ত কতজনেই লিখ ছে। এও ইবে রাৰিশ-লেখক | J 
অতি-আধুনিক। প্রগতিপন্থী। 0. 

লেখ! একটাও পড়িনি কারও, 

কিন্তু ধরে নিয়েছি, এদের লেখায় 
পড়বাঁয় মত থাকে না কিছু। ূ 

বরং মানুষকে নীচের পথে নিয়ে যাবার কৌশলী এরা । 


আস্তে আস্তে পাতা উল্টাতে লাগ্লাম. 9: :4 

তারপর কথন যে তন্ময় হয়ে গেছি জানিও লে।. 

তারপর এক জায়গায় এসে চোখ আট্‌কে গেল, ২ 

আর নড়তে পারে না। পড়ছি-_ ২... 
জান্তে পারলে কি হবে? লজ্জার আর ; 

অবধি থাক্‌বে না। 
জান্তে পারবে কে? কেমন করেই বা 

পারবে? 

দিনের আলোর, চেয়েও সব স্বচ্ছ হয় যাচ্ছে। 

স্ৰী এইটাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েছে, 


আর দিনা তাই ধরে রেখে আমায় উপ্‌হার দিয়েছে 





তাঁরই উপর রচনা করেছি আমি 
বালির বিপুল সৌধ, 

তাসের ঘর, 

ভূমিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে ৷ 


একবার চোখ তুলে তাকাতেই দেখি স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি 
আমার চোখে নিবদ্ধ ।, 
হাস্ছে। অন্তত আমার মনে হল, হান্ছে। | 


‘চোখ থেকে ঠিকৃরে পড়ছে মৃহ জ্যোতি । 


সকলের উপহাস সওয়! যায়, কিন্ত স্ত্রীলোকের নয়! পা 
আর সে স্ত্রীলোক যদি নিজের স্ত্রী হয় ত কথাই নাই, । 
মনে মনে বল্লাম, ধিরুণি, দ্বিধা হও, 

এ লজ্জা ঢাক্বার আর স্থান নাই % | 
কিন্তু আমার সন্দেহের কথা ও নাও জান্তে পারে ত। 
এই ভেবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাম্লাম 
বোকার মত। | 

কথা বললে না। . 

একবার শুধু হেট হয়ে খাটের তলাটি| দেখে নিলে 

যেখাঁনে ডিক্টোফোনটা থাকে 


হাস্লে, কথা কইলে না সে। 
কিন্তু তার চেয়ে.কৃথ! কইলে পারত, 
কিংবা একট! চাঁবুকও মারতে পারত। 
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বুঝতে পারি 
কেন শান্ত বলেছে, “স্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী ।” 
কেন বলেছে, “পথে নারী বিবঙ্জিতা |” 


চোট দেশলাইওলী 


* .ডেনিশ লেখক, হান্স ক্রীশ চিয়ান এপ্তারসনের 
গল্প হইতে অনুবাঁদ। 


শ্রীবাণী দাশ 


সেদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা, সারাদিন ধরে বরফ পড়েছে। 
সন্ধ্যার আগেই আকাশ গাঢ় অন্ধকার। তারপর সন্ধ্য। 
হয়ে এল-_ব্ছরের শেষ সন্ধা! । ঠা আর অন্ধকারের 
মধ্যে একটা গরীব ছোট্ট মেয়ে, খালি মাথায় খালি পায়ে 
রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল । বাড়ী থেকে বাইরে আসবার 
সময় তাঁর পায়ে নাম মাত্র একটা চটি জুতো ছিল। তার 
পক্ষে ভয়ানক বড়, _তার মায়ের ; তিনি জুতো দুটীকে 
মেয়েটা বাইরে আসবার আগের মুহূর্ত অবধি ব্যবহার 
করেছেন । ছোট্র মেয়েট ব্ান্তী দিয়ে আসবার সময় 


,জোরে-চলা-গাড়ীর মাঝখানে পিছলে পড়ে জুতোজোড়া 
তখনই একটা কোথায় ছিটকে, 
পড়েছিল, খুজে আর পাওয়া যায়নি, আর অন্তটা বাসার 


হারিয়ে ফেলেছে | 


একটা ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ছোট 


ছেলেটার মনে মনে ইচ্ছে ছিল থে তার [যখন' আবার ছোট 


ছোট ছেলে হবে, তখন তাঁদের রী জুতোর মধ্যে শুইয়ে 


রাঁথবে। ' ছোট মেয়েটার জুতো দিয়ে পা ঢাকাও আর. 


হয়নি। খালি পায়ে” পথ চলে ঠাণ্ডা পা তার নীল হোয়ে 
গেছে? একটা পুরোণো এপ্রনে, অনেকগুলো দেশলাই- 


এর কাটি, হাতে এক 'বাণ্ডিল দেশ [লাই | সারাদিন তার 
কাছে কেউ একটা দেশলাইও কেনেনি, আর এক ফার্দিংও 


কেউ দেয়নি। 

দুঃখ ও কষ্টের একট! জীবন্ত ছবির মত, টল 
_ ক্ষুধায় ও শীতে কাপতে কাপতে কোনরকমে চল্‌ছিল। 
তার হাল্কা রঙের থোকোথোকো চুলে ঘাড় অবধি ঢাকা; 
মাথায় চুল বরফের গু'ড়িতে ঢেকে গেছে। মেয়েটি 
কিন্তু সে সব কিছু ভাবছিল না। তখন প্রত্যেক জানলার 
ভেতরে আলো ছিল আর হাসের মাংসের সুগন্ধ ভেসে 
আসছিল । নতুন বছরের আগের সন্ধ্যা ছিল সে দিন, 
মেয়েটা সেই কথাই ভাবছিল। 

৬ 


দুটো বাড়ীর মাঝখানের, কোণার যেখানে একট 
বাড়ীর কোণ অন্য বাড়ীর কোণ ছাড়িয়ে একটু বার হয়ে 
আছে, সেখানটায় কাপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল, হাটু 
ছুটে! গুটিয়ে বুকের কাছে এনে একটু গরম হবার চেষ্টা করল, 
কিন্ত শীত তার একটুও কমল না। তার বাড়ী ফিরে 
যাবার সাহসও ছিল না। সকাল থেকে সে একটাও, 
দ্রেশলাইএর কাঠি বিক্রী করতে পারেনি, এক ফার্দিংও 
তার উপার্জন্‌ হ হয়নি, এ অবস্থায় বাড়ী ফিরলে তাঁর বাপের 
কাছে নির্ধাৎ মার থাবে। তাছাড়া বাড়ীটাও ভীষণ 
ঠাণ্ডা, ঘরের উপর একটা ছাদ ছাড়া আর কোন বন্দোবস্তই, 
নেই, ফুটো [ছাদ দিয়ে ঠাণ্ডা বড়ো হাওয়া হু হু করে ঢুকে 
পড়ে | 

মেয়েটার হাত দুটো ঠাণ্ডায় ' রে অবশ হয়ে 
গিয়েছিল । যদি একট! দেশলাই বাণ্ডিল থেকে বার করে 
দেওয়ালে ঘষে জেলে নিতে পারে, সেই আগুনে হয়তো 
হাতট। একটু গরম করা যেতে পারে। একটা দেশলাই 
সে বার করে নিলে। ক্র 'া-য়া-র, একটা কি রকম ফ্যাস 
ফ যাস আওয়াজ করে জলে উঠল। ছোট ছোট হাতছুট! 
আগুনের উপর ধরতেই শিখাটা একটা ছোট মোমবাতির 
মত উজ্জল আর গরম মনে হল। আলোটা ভারি ভাল 
লাগল। মেয়েটির মনে হল মে যেন একট! খুব সুন্দর 
পালিশ করা ষ্টোভের সামনে বসে আছে। পাছুটোও যেন 
পিতলের হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ঢাকাটাও। 'আগুমটা কি 
সুন্দর জলতে লাগল আর উত্তাপটাও ভারী আরামের মনে 
হল! কিন্তু একটু পরেই দেশলাইএর আগুন নিবে গেল, 
আর সেই সঙ্গে ষ্টোভের *সুন্দর ছবিটাও মিলিরে গেল, 
পড়ে রইল শুধু তাঁর হাতে দেশলাইএর পোড়া কাঠিটা । 

দ্বিতীয় কাঠিটাও দেওয়ালে ঘষে জালা হ'ল, এবার 
ঘঘন কাষ্ডিটা জলল তখন তার আলো দেওয়চুলের উপর 
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পড়তেই দেওয়ালটা কি রকম স্বচ্ছ হয়ে গেল। মেয়েটি 
সেইখানে বসেই ঘরের ভেতরটা যেন দেখতে পেল। 
বরফের মত সাদা একট! চাদর টেবিলের উপর ঢাকা আছে, 
তার উপর সাঁজান আছে ঝকৃঝকে খাবারের বানন। 
আপেল ও প্লামপোরা! ঝলসানো ইাসটা থেকে তখনও 
খুব ধোঁয়। বার হচ্ছে! এসব দেখতে তো খুব ভাল 
লাগল, আরও ভাল লাগল যখন সেই হাসটা টেবিল থেকে 
লাফিয়ে পড়ে বুকের উপর ছুরি কীট! নিয়ে তার কাছে 
গড়াতে গড়াতে এসে পৌছাল। ঠিক সেই সময় 
দেশলাইটা শেষ হঃয়ে গেল, চোখের সামনে মোটা সুত 
স্যশতে ঠাণ্ডা দেওয়াল ফুটে উঠল। মেয়েটি আবার আর 
একটা দেশলাই জাঁলল । এবারে সে দেখলে সে বসে আছে 
একট] সুন্দর ক্রীস্‌মাস, গাঁছের তলায়। দোকান ঘরের 
কাচের জানলার ভেতর থেকে যে সবসুন্দর সাজানো গাছ 
দেখ তে পাওয়া যায়, এ গাছটা যেন তার চেয়ে অনেক বড়, 
আরও সুন্দর, হাজার মোমবাতি জল্ছে, সবুদ ডালের 
উপর ; ছবির দোকানের সবচেয়ে ভাল ছবি মোমবাতি 
গুলোর উপর ঝোলান রয়েছে। মেয়েটি সাগ্রহে হাত 
বাড়িয়ে দিল এগুলোর দিকে, দেশলাইটা অমনি নিবে 
গেল। কিন্ত ক্রীস্মাসের উৎসবের আলো তখন ক্রমশঃ 
উৰ্দ্ধে উঠছে। মেয়েটি দেখল এ আলো আকাশের তারা 
হযে গেছে । একট! তারা খসে পড়ল, আকাশের গায়ে 
একটা আগুনের বেখা। 

মেয়েটি মনে মনে বলে উঠল “এখন কেউ মারা 
যাচ্ছেন ৮ কারণ তাঁর বৃদ্ধ! ঠাকুরমা,একমাত্র যিনি মেয়েটিকে 
ভালবাসতেন, বলেছিলেন যে যখন তারা আকাশ থেকে 
খসে পড়ে তখন একটা আত্মা উদ্দে ভগবানের কাছে চলে 
 যায়। মে আরেকটা দেশলাই-এর কাঠি দেওয়ালে ঘষে জেলে 


বঞ্গলক্ষী - আশ্বিন, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ধ 


নিলে, আবার জায়গাটা আলো! হয়ে উঠল, সেই আলোর 


মাঝখানে সে স্পষ্ট দেখল তাঁর ঠাকুরমা দাড়িয়ে আছেন। 


“ঠাকুরমা” মেয়েটি জোরে বলে উঠল--আমায় 


তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও আয়ি জানি তুমি এই দেশলাইটা, 


শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবে। তুমি মৃদু আগুনের 
উত্তাপের মত, গরম খাবার, আর এ ক্রীস্মীস গাছের মত 
মিলিয়ে যাবে ।” | 

মেয়েটি. তাড়াতাড়ি করে দেশলাইএর পর দেশলাই 
বাণ্ডিল থেকে নিয়ে জালতে লাগল--এঁ আলোর মাঝখানে 
যতক্ষণ ঠাকুরমাকে ধরে রাখা যায়। এ কাঠিগুলোও এমন 
জোরে জলতে লাগল যে দিনের আলোও তার কাছে ম্লান 
হোয়ে গেল। ঠাকুরমাকে কখনও এমন” সুন্দর ও বড় 
দেখায়নি। তিনি ছোট্ট মেয়েটিকে তার কোলের মধ্যে 
উঠিয়ে নিলেন এবং এমন এক আলো ও আনন্দের মধ্যে 
ভেসে গেলেন পৃথিবী থেকে খুব উঁচুতে, যেখানে ঠাণ্ডা ক্ষুধা 
ও কোন কিছুর তাগিদ নেই--তীবা ভগবানের কাছে চলে 
গেলেন। ২ 

কিন্ত কোণে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে যে গরীব ছোট্ট 


মেয়েটি, গোলাপী গাল ও মুখে মৃতু হাসি নিয়ে বসেছিল, 


সে পুরোণো বছরের শেষ সন্ধ্যাটাতে জমে গ্রিয়েছিল। 
নতুন বছরের সুর্য তার ছোট মৃতদেহের উপর উদিত হল। 
মেয়েটি বসেই ছিল, শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে.নামনে দেশলাই নিয়ে, 
মাত্র এক বাণ্ডিল জালা হয়েছিল। যারা ওখান দিয়ে 
যাচ্ছিল তারা বললে-- “মেয়েটি বোধ হয় নিজেকে গরম 
করবার চেষ্টা করেছিল।” কিন্তু কেউ জানল না, কী 
সুন্দর জিনিষ ছোট মেয়েটি দেখতে পেয়েছিল এবং সে 
নতুন বছরে তার ঠাকুরমার সঙ্গে কি গৌরবময় আনন্দের 
মধ্যে চলে গিয়েছে । | 


কুকী 
( গল্স ) 
জ্রীমণি ভট্টাচাৰ্য্য 


মেয়েটির ডাক নাম হ’ল ‘কুকী’ | দেখতে চলনসই | 
ছোট জাত বলে সদাই সঙ্কুচিতা । অপর সমাজে ত বটেই, 
নিজেয় সমাজেও তেমন সম্প্রপারিতা নয়। 

সদাই কেমন যেন আনমনা । কি'যেন ভাবে। 
কিসের অভাব যেন মনকে আকড়ে ধরে রাখে - স্বচ্ছন্দ 
নিঃশ্বাস ফেলতেও সে যেন অন্বস্তি বোধ করে। 

আজ মহালয়!। তায় গান্ধী জয়ন্তী । গ্রামে মিছিল 
বসেছে। জাত ছোট হলেও সে যে হিন্দু সে কথা সে 
কোনদিনই ভোলে না। হিন্দু হওয়ার গৌরব সে যেন 
অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ়দঙ্কল্ল। কাজেই মহালয়ার পার্বণের 
ঘটাতেও তার যেমন লক্ষ্য আবার রাষ্ট্রপিতা গান্ধী 
মহাত্মনের জন্মদ্িবন উপলক্ষে সমারোহ 'সম্মিলনীতেও তার 


অনুরূপ আস্থা । 
গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই যেন মেতে উঠেছে। 


চারদিকে হৈ চৈ । শ্রীসম্পন্ল কুকীর এখান €খান থেকে 
নেমন্তন্নর ঘট, পালে পার্বণে, বিশেষতঃ এরকম ক্ষেত্রে, 


কোন দিনই কম নয়। এ বলে, ‘চল্‌ না ভাই’, ও বলে, 
'আয় ন ভাই? 


জেলে ছুলের কি প্রাণ নেই? তাঁদের শরীরে কি.. 


ভিন্ন রক্ত ? মানবতার দাবী নিয়ে তারা কি কোন দিনই 
মাথা উচু করে দাড়াতে পাবে না? মন্থু নির্ধংশ হোক্‌! 
জাত নিয়ে মারামারি কেন বাপু-ধম্ম যখন এক! 


সমস্যা! ' সমাধান বিহীন। কুকী ভাবে, স্নান হয়ে পড়ে। 


‘কি লে? এখনও যে সেজেগুজে তৈরী হোস্‌ নি? 
আজ তো তোর রথ দেখা কলা বেচার দিন। মনমরা! 
হয়ে কার পিতিক্ষেয় আছিল?’ 

দত্তগিরী কথা কয়টা বলে বেশ একটু হাস্য উপভোগ 
কর্লেন। ভাবগতিকে বোঝা গেল বেশ একটু প্রীত 
ভঃয়েছেন। তিনি তন্তবায়-জায়!! পয়সার জোরে “তৃণবৎ 
মন্যতে জগৎ করে থাকেন। 


কুকী স্বভাবজাত গাম্তীর্ধ্য একটুও ব্যাহত হ'তে দিল 
না। তার ভঙ্বী দেখে মনে হ'ল সেও যেন ‘ডোণ্ট কেয়ার! 
কলে“। ‘তা হলে তুই আজ যাঁবিনি বল্‌?’ 

যাব, মাসিমা । যাতায়াতে ত আমাদের কোনও 
বাধা নেই। ম্হাত্মীর কৃপায় এটুকু লাঁভই আমার আপনার 
পক্ষে মস্ত লাভ বলে মনে করি!” 

দত্তগিন্নীর মুখখানায়, কেউ যেন এক থাল! ছাই 
মাখিয়ে দিল। 

মনে মনে বলেন__ছোট মুখে বড় কথার যুগ এসেছে। 
ইতর ভদ্র একাকার না কলে” বুঝি রামরাঁজ্য হবে না। 
ওরে বাপু কথায় বলে “তথাপি চাষা ন চ-ভদ্রলোক 1 

গর গর ক'রে পাশের বাড়ী ঢুকে পড়লেন! 

ব্রাহ্মণ বাড়ী হ'লেও তীর অবারিত দ্বার। তাকে 
পেলে তাঁরা হাতে স্বর্গ পান। লগ নী কারবারের এমনই 
মাধুধ্য । | 

কুকীর যেন আপদ বিদেয় হল। মুখের ঘাম পুছে সে 
যেন একটু প্রক্ৃতিস্থা হয়েছে--হঠাৎ দুরে একটা হট্টগোল 
শুনতে পেল। 

পালাও পালাও-__, 

এধার ওধার তাকানর পূর্বেই কে যেন তাকে লুফে 
নিয়ে পথের ওধারের বড় চত্তরটায় উঠে দীড়াল। ভিরমি 
যাওয়ার অবস্থায় কুকী অন্ুভব কল” এক জৌড়া বলিষ্ঠ হাত 
তাকে আবক্ষ বেষ্টন করে ধরে বেখেছে। স্পর্শ মধুর। 
তাঁকে যেন এলিয়ে দিয়েছে। 


ডৰ্দ্শ্বাসে মেযেপুরুষ ছুটে আসছে--মহালয়ায় মহা প্রলয় 
হ'ল নাকি। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করার অবসরটুকুও 
পাচ্ছে না। 

কুকী এতক্ষণে চত্বরে নীত হয়েছে। সাবধানী বাহক 
তাকে ব্রাহুপাশ হ'তে মুক্তি দিয়েছে সত্য, কিন্তু পাশ ছাড়ে 


. এর এর 
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নি।, তাকিয়ে দেখার সাহসটুকুও ষেন তার হরে নিয়েছে। 
নিশ্চল দেহে সলজ্জ সঙ্কোচ এক অপূর্ধব অবসর এনে উপস্থিত 
করেছে। কবি কালিদাস থাকলে হয়ত একটা! কাব্যই 
সৃষ্টি করে দিতেন। | 
‘ধরে ফ্যাল ওরে দড়িট! ধর, পায়ের দিকে--তাঁড়া দিস্‌ 


নে--তাড়া দিস্‌ নে বলছি+-বিক্ষিপ্ত জনতা পরস্পরকে 


সাবধান কঙ্ছে--উৎপাৎ কিন্তু তখনও অনদ্ৃগ্য হয়েই আছে। 
কাকে ধল্লে »--কিসের দড়ি, পা ছাঁড়া মাথার দিকেও দড়ি 
আছেন! কি--কি যেন হেঁয়ালিতে ফেলেছে । 

কুকী এতক্ষণে অবকাশ বুঝে পারের ত্রাতাকে একবার 
দেখে নিতে চাইল। 


গ্রামের চৌকিদার হস্তদন্ত হয়ে ঘোষণা দিয়ে চলেছে 

‘ভয় নেই--ভিড় কমাও বাপুরা-পানা পুকু:রর পাড়ে 
নেবে পড়তেই জানোয়ার দু'টোকে ধরে ফেলা গেছে। 

কুকী তখনও ইতস্ততঃ কচ্ছিল--এইবাঁর সঙ্কোচের বাঁধ 
ভেঙে পুরো দস্তর তাকিয়ে দেখল । সর্বনাশ! করেছি কি 
_এযে.তর্কপঞ্চাননের বংশধর! কুকী আড়ষ্ট হ'য়ে গেল । 


বঙগ্লক্মী--আশ্বিন, ১৩৫৭ 
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মালার ঝোলায় নারায়ণ শিলা নিয়ে- সত্যনাবায়ণ পূজার 
ব্রতী শাস্ত্রী সোমনাথ আত্মরক্ষার সাথে সাথে আর্তরক্ষা 
করে ব্রতভঙ্গ করে বসেছেন । 


ছি 


+ মেলার মাঠে ছুই পাঠান দুটো ঘোড়া বেচতে 


. এনেছিল। লোকের ভিড় আর চিৎকার শুনে ঘোড়! ছুটে 
দড়ি ছিড়ে পাড়ি দেয়। তাঁই নিয়ে এত হৈ চৈ! বাক্‌ 


সে বালাই ত মিটল | 


কুকী ভাবছে এখন উপাঁয়। গ্রামের মধ্যে জানাজানি 
হ’লে ঠাকুরের ত ধোপা নাপিত বন্ধ হ'বেই, আর তাঁর 
হয়ত মস্তম মুণ্ডন করে ঘোল ঢালার বিধি ব্যবস্থা হ’বে। 


‘আমাকে ছু'লেন কেন ঠাঁকুর। যখন পূজায় চলেছেন।' 

‘তাঁতে সঙ্কুচিত! হচ্ছ কেন মা। তুমিও ত শৃক্তির 
আধার। তোমার ভগবান ত ভিন্ন নয় ৷ 

কুকীর জীবনে আজ প্রথম নারায়ণ দেখা [দিল | মুক্ত 
জাতির জাতীয়তা বোধ আজ উন্নত দেখে সে সশ্রদ্ধ গলবন্তে 
ঠাকুরের পদতলে সাষ্টাঙ্ প্রণাম দ্রিল। 


০০ 


মভিলা সমাচার 


শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


ফুলব্রাইট স্কলার ব্‌ ত্তিপ্রাপ্ত মহিলা 

- আমেরিকার যুক্তরাষ্্র সরকারের ব্যবস্থায় “ফুলব্রাইট 
স্কলারের” প্রথম বর্ষের বৃত্তি পাইয়াছেন বাঙ্গলার্‌ ৪ জন 
বিদ্বান। তীহাঁদের মধ্যে মিস্‌ প্রতিভা বন্ধু এম-এ অন্যতম । 


তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৮ সালে অঙ্কশাস্তরে 


এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তদাবধি তিনি ডাউহিল 

কলেজ, কারলিয়ং এ শিক্ষয়িত্রীর কাধ্যে ব্রতী আছেন। 
তিনি “ফুল ব্রাইট স্কলার” ভাগ্ডারের সত্ব অনুযায়ী যুক্ত- 

রাষ্ট্রে যাইবার পথ খরচ, তাহাদের বিদ্যায়তন হইতে বিশেষ 


৬ পা সা 1 


বৃত্তি ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইতে খাবার ও 


থাকিবার খরচ পাইবেন। প্রতিভা দেবী ব্ুমিংটনের . 


ইণ্ডিয়ানা ইউনিভাসিটীতে অঙ্ধশাপ্ত অধ্যয়ন ও গবেষণার 


জন্য যাইতেছেন। আশ! করি তিনি বার্দলার নারী. 
ভারতে আসিয়! তাঁহার 


সমাজের মুখ উজ্জল করিয়া 
অধীত বিদ্যার দ্বারা দেশের উপকার করিবেন। 
অনুরূপ! দেবীর শোক 

স্ববিখ্যাত মহিল! গপন্যাসিক শ্রীযুক্ত. অঙ্থরূপা দেবী 
পরিণত বয়সে পুনরায় শোক পাঁইলেন। মাত্র দুই বৎ্সূর 


১১শ সংখ্য! ] 


' পূর্বের তাহার ধ্রযেষ্ঠপুত্র অম্বজ্জ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে 
পিতা মীতাকে অপার শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া 


ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভীহারই. একমাত্ত 


কণ! অঞ্জলি দেবী মাত্র ১২ বৎসর বয়সে দই শ্রাবণ তাঁহার 


দুঃখিনী মাতা, বৃদ্ধা পিতামহী, বৃদ্ধ পিতায়হকে, ব্যথা দিয়! 


পর্লোকগমন করিয়াছেন। 


অঞ্জলি ১৩৪৫ সালের ॥ই বৈশাখ ত জন্মগ্রহণ 'কুরেন | 
তিনি তাহার ঠাকুরমার সাহিত্য সাধনায় সহযোগিতা 
করিতে করিতে বাংলা ভাষায় বিশেষ রিড, লাভ 
করেন। 

আমরা অন্থরূপ! দেবীর ' রর শোকে সহানুভূতি 
জানাইতেছি।; ভগবানের নিকট প্রার্থনা নীরা ব্যথ! 
মহিবার শক্তি প্রদান করুন। 
ক লিকাতায় এ 'আই-উইমেনস্‌ কনফারেন্স-এর ' 

: কমিটির অধিবেশন 

a নিখিল ভারত. নাঁরী-মৃহাসন্মেলনের ষ্টাপ্ডিং 
কমিটির এক অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী 
শ্রীমতী ভ্র্কুমারী ' রায় পূর্বব পাকিস্থান হইতে আগত 


উদ্বাস্তদের নিদারুণ ক্লেশ ও উদ্দবিদ্ধের মধ্যে অধিবেশন 


হওয়াতে নাম| ক্রুটির উল্লেখ করেন। 

শ্রীমতী: রেণুকা রায় এম-পি মর্মস্পর্শী ভাষায় পূর্বববন্ের 
নারী ও উদ্বাস্ত নারী ও শিশুদের অসহায়, অস্বাস্থ্যকর 
অবস্থা ও ক্লেশের বিবরণ প্রদান করেন। এবং সভানেত্রী 
ও প্রতিনিধি সভ্যাগণকে স্বচক্ষে: বাংলার ৪ দশা 
দেখিবার জন্য অচুরোধ- জীনান। | 

শ্রীমতী। উর্শ্মিলা মেহতা ও বঙ্গের বাহির হইতে আগত 


সভ্যগণ,কয়েকটী সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র ও শিয়ালদাহ, 


ষ্টেশনের অবস্থা 'দেখিয়া' মর্মীহত 'হন। শ্রীমতী উর্মিলা 
দেবী বলেন--বাঙ্গলার নারীর নিখ্যাতন ও. ক্লেশ সমগ্র 
ভারতের নারী সমাজের রেদনাদায়ক:। ভারতের প্রত্যেক 
নারীর বাঙ্থলার ভগিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্বতোভাবে 
[ষ্টা।করা কর্তব্য । তিনি ভারত সরকার ও প্রাদেশিক 
সরকারকে এই. লব উদ্বান্তদের পুনর্বসতি, সামাজিক ভীরন 
ব্যাহত ও শিক্ষার ব্যবস্থা আশু করিবার জন্য .কাঁতর 
অনুরোধ জানান) 


মহিলা সমাচার 


৩৮৯ 


কলিকাতা শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী চারুবাল! মুখাজ্জির 
( মিসেন, এস-পি মুখাঞ্জির ) নেত্রীত্বে এক জনসভায় ষ্টাণ্ডিং 
কমিটির সভ্যগণ' বর্তমানে নারী সমস্যাগুলি অলোচনা 
কারন। তাহার! বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম 
ও নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিয়া বে-সরকারী 
নারী কল্যাণ কার্ধোর প্রশংসা করেন । 


অভিনব মহিলা সমিতি 


ইহা একটী পল্লী সমিতি । ইহাদের কর্শপন্থা অভিনব। 
তাহার! নিজ পল্লীর মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, কলার সাঁধন।, 
মিলনবাপর পরিচালন করেন। তাহারা দৈনন্দিন জীবন 
যাত্রায় নারীর অভিজ্ঞতা ও কাধ্যতৎপরতাঁর সাধনা ও 
শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার! সমবায় ভাণ্ডার স্থাপনা 
করিয়া নিজ নিজ 'সংসারের চাহিদা পণ্য প্যায্য মূল্য 


ক্রয় করিবার পন্থা অবলম্বনে আগ্রহান্বিত। ইহার 
সাংলারিক অপব্যয় বা ' অযথা "অতিরিক্ত ব্যয় 
নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কালবাজারের ও 


মুনাফাখোরীদের হাতে না- পড়িবার অন্য ইহারা বদ্ধ 
করিবার। এইরূপ অভিনব প্রতিষ্ঠান দেশে পল্লীতে পল্লীতে 
স্থাপিত হইলে সহজে পল্লীর মেয়েরা নানা বিষয়ে সুখ ও 
স্থবিধা'পাইবেন। 'অভিনব মহিলা সমিতি” ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ 
প্রতিষ্ঠিত । ইহার সভানেত্রী শ্রীমতী আভা বন্ধু এবং 
সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রভাবতী দাস গুপ্ত, কার্য্যালয় ৬, এ 
কালু ঘোষ লেন। 
আমেরিকায় বাঙ্গালী মহিল। শিল্পীর কদর 
“যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোণিয়াস্থ “ল্যাথাম ফাউণ্ডেশন” গত 
কয়েক বৎসর হইতে মানবিক শিক্ষা, মনস্তত্ব ও বিশ্বমৈত্রী” 
বিষয়ে বিভিন্ন দেশীয় ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীদের প্রতিযোগিতা- 
মূলক পোষ্টার চিত্র অন্কনে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। 
কুষারী বাবলু ঘোষ ভারতবর্ষ হইতে বর্তমান বর্ষে 
১৯৫০ সালে” দর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান 
করেন। তিনি গ্রথম.ভারতবাসী প্রাচীর চিত্র ( পোষ্টার ) 
অগ্কনের গ্রতিঘোগিতায় কৃতিত্ব. প্রদর্শন করিয়া বিশেধ 
পুরস্কার লাভ করিয়াছেন--ল্যাথাম ফাণ্ডেশন” প্রাইজ । 
কুমারী বাবলু ঘোষ হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী এম. কে, 


চু] 
ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা! |: Re 


+ 
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আমাদের আসর 


পরিচাঁলিকা- শ্রীক্ষণপ্রভা ভাুড়ী 


দর্গাপুজা ও নবপত্রিকার +বণিষ্ট 


শ্রীক্ষণ প্রভা ভাছুড়ী 


“জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্রকাঁলী কপালিনী । 
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধ! নমোহস্ত তে ।” 

্রন্মবৈবর্ত পুরাণে লেখা আছে যে ভগবান কৃষ্ণ এই 
বিশ্বজননী মহামায়াকে প্রথম পুজা করেছিলেন । দ্বিতীয় 
স্তরে দেখা যায়, দুর্দান্ত দানব-মধু কৈটভের অত্যাচার হতে 
পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ক্থটিকতণ ব্রহ্মা এই দেবীকে 
মহাঁকাঁলীরপে 'পৃজা করেছিলেন। তৃতীয় স্তরে দেখি, 
ত্রিপুরাস্থরকে ব্ধ করার জন্য এই-মহাঁদেবী স্বর্গের দেবতা 
কতৃক পূজিত হয়েছিলেন। চতুর্থ স্তরে দেখি দূর্বাশ। 
মুনির অভিশাপে অভিশপ্ত স্ব্গরাজ্যচাত দেবরাজ ইন্দ্র তীর 
হাতরাজা পুনকুদ্ধারের-জন্য এই দেবীর স্তুতি ও আরাধন! 
করেছিলেন। তারপর পঞ্চম স্তরে দেখি, সত্যযুগে মেধা 
খধির শিষ্য বাঁজা স্থরথ বাঁজাপ্রাপ্তির জন্য ও সমাধি বৈশ্য 
পরলোকে সুখ শান্তিলাভের জন্য এই মহাদেবীকে বসন্ত 
কালে মৃন্ময় মূতিতে পূজা করেছিলেন । তারপর শরৎ- 
কালে এই মহাদেবীর প্রথম পুজা করলেন রামচন্দ্র । রাবণ 
বধের জন্তু তাকে অকালবোধন করতে হয়েছিল। দেবী 
তখন ছিলেন দক্ষিণায়ণে। সাধারণতঃ দেবদেবীর! রাত্রি 
যাপন করে থাকেন দক্ষিণায়ণে। রামচন্দ্রের সেই দুর্গাপূজাই 
বাংলাদেশে বাঙ্গালীর মহাপুজা রূপে আঙ্গ গ্রচলিত। 


বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মউৎ্সব বলে 
পরিগণিত। | 
প্রাতম! গঠন বিধি 


' 'কালিকা ও মৎস্য পুরাণের মতে, স্বর্ণ রৌপ্য ' তাম্র 
কাষ্ঠ অথবা মৃত্তিকা দ্বার! প্রতিমা! গঠন, করা হয়। মৎস্য 
পুরাণের মতে, দেবী ত্রিনয়নী ! তীর স্থবন্থিম ভ্যুগতো 
মুধ্যস্থলে তৃতীয় নয়ন আছে। এবং সুগঠিত ললাটে 
চক্রকান্ত মণির তায় অলৌকিক দ্যুতিসম্পন্ন অর্দচন্দ্ 
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শোভমান। সুললিত তার দেহ অতি সুন্দর ত্ৰিভঙ্গ বঞ্ধিম- 
চিত্রিত হয়েছে,ক্বদ্ধ কটিদেশ ও জানু, এই তিন্ভাগে। 
তার অঙ্গবরণ অতি সুন্দর | কাচা স্বর্ণের ন্যায় গীতাভ। 
অতসী..পুষ্পের/'সব্দে অনেকটা সাদৃশ্য 'আমে। দক্ষিণে 
এবং বামে, উভয় পার্খে--পাঁচটী করে দশটী বাছু। 
দক্ষিণের পর্চহস্তে ধৃত আছে, ত্রিশূল, খড়, চক্র, তীক্ষবাণ, 
ও শক্তি।, বামে পঞ্চ হস্তে আছে খেতক, পূর্ণ চাপ, নাগ- 
পাশ, অঙ্কুশ ঘণ্টা বা পরশু । দেবীর অলক্ত রাগরঞ্জিত 
দক্ষিণ পদ ন্যস্ত রয়েছে তার বাহন সিংহের পুষ্টৌপরি | 
আর বাম পদে নিষ্পেষিত করছেন দুর্দান্ত দানব মহিষা- 
স্থরের বক্ষ । তাঁর পদপার্থে খড়গা হস্তে দেবীকে 
আক্রমণোছত সেই হিংস্র অস্থ্র দারুণ ধরিঘাংসায় দেবীর 
প্রতি ভ্রকুটী করে বুয়েছে। মহামায়ার দক্ষিণ হন্তের 
ত্রিশূল সেই অন্থরের-বক্ষে বিদ্ধ; এবং বাম হাতে তিনি 
আকর্ষণ করছেন তাঁর কেশ। তার অপর হস্তের নাগ 
পাশের দ্বারা দুষ্ট*অস্থরের দেহ কুগুলীকৃত। তার বক্ষ 
হতে যে রুধির নিঃস্থত হচ্ছে, তাহা পরম আনন্দে পান 
করছে দেবীর বাহন সিংহ। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা, চণ্ডদুর্গা, 
চগুনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চগ্রূপা, এবং অতিচপ্ডিকা, 
এই অষ্টদেবী দুর্গার .চতুষ্পার্্ে বিরাজমান । 


আধুনিক. কাঁলের প্রতিমা গঠন বিধি, মৎস্য ও কালিক! 
পুরাণের মৃত নয়। কারণ উক্ত পুরাণ বিধিতে, মহাঁমায়ার 
পার্খে, পুত্র কণ্ঠাস্বরূপ- অন্য কোনও দেবদেবীর. যুতির 
উল্লেখ নেই। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যে বতমানের 
পূজা বিধি কি পৌরাণিক রীতি অন্তযায়ী সম্পন্ন হয় না? 
তার উত্তরে বলা যায়, হ্যা পৌরাণিক বিধি অন্থুসাঁরেই 
আধুনিক পৃজার্চনা হয়ে থাকে । কেননা, কালিক! বিলাস 





পাল 


১১শ সংখ্যা) | 
তন্ত্রে আমর! দেখতে পাই £- দেবীর দক্ষিণ পার্থে, পদ্ম ও 
ধান্য মপ্জরী হস্তে, সর্ব সুলক্ষণা ভাঁগাদেবী লক্ষ্মী বিরাজিতা । 


তাঁর নীচে নববিষ্ববিনাশকারী মানবকল্যাণরূপী সিদ্ধিদাতা 
গণেশ, মুষিক বাঁহনে' বিরাঁজমীন। দেবীর বাঁমপার্ে 


জ্ঞান ও বিদ্যা দাত্রী :শ্বেতবরণ] দ্বিভুজা, বিনোদিনী সবম্বতী 


বাহন রাজহংলীলহ বিরাঁজিতাঁ। তার নীচে মযুরাসীন্‌ 
প্রিয়দর্শন, দেবসেনাঁপতি কাঁতিকেয় বিরাজমান দেবীর 
দুই সহচরী জয়া ও বিজয়ীও. এখানে দৃষ্ট হন। গণেশের 
দক্ষিণ দিকে বক্তবস্ত্রাবৃতা নবপত্রিক| বিরাজমান | যিনি 
সর্বসাধারণের নিকট কলবিউ নামে পরিচিত। কলাঁবউ 
গণেশের পার্শ্বে অবস্থিতা'বলে সকলে তাকে গণেশের স্ত্রী 
বলে বিশ্বাস করে। কিন্ত এ ধারণা সত্য নয়। কলাবউয়ের 
শাস্ত্রীয় নাম নবপত্রিকা। তিনি - উত্ভিদরূগী বিশ্বমাতা, 
গণেশ জননী স্বয়ং মহামায়া । 


নব পত্রিক। 


দুর্গাপূজ।কালে, মুন্সয়প্রতিমাকে শাস্তান্সযায়ী জান 


করানে। যায় না বলে বিকল্পে কলাবউকে স্থান করানো হয়| ' 


যে নয়টা উদ্ভিদ দ্বারা এই নবপত্রিকাকে রূপায়িত কর! 
হয়েছে, তাহা বাংলার মাঁটীর নিজস্ব সম্পদ ; এবং স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যে এর প্রত্যেকটা উদ্ভিদই কাঁধকরী। এই উদ্ভিদ 
এবং তাঁর অখিষ্ঠাত্রী দেবদেবী নাম, ও তার গুণাগুণ নীচে 
দেওয়া হোল । 


উদ্ভিদ অথিষ্ঠাত্রী দেবী উদ্ভিদ অধিষ্ঠাত্রী দেবী 


কদলী ্রহ্মাণী জয়ন্তী কাতিকী 

কচু কালিকা বিশ্ব শিবা, 

হরিদ্র। দুৰ্গ! দাড়ি বুক্ত দন্তিক! 

ধান্তা লক্ষী অশোক শোক রহিত! 
| মান চামুণ্ডা 


গুণাগুণ--কদ্দলী বৃক্ষজাত প্রত্যেক বস্তু মানুষের 
উপকারে আসে। কলা--অত্যন্ত পুষ্টিকর ও নুস্বাছু 
ফল। মোচাঁতে লৌহ্জাতীয় পদার্থ বেশী আছে। ধোঁড় 
ৃত্রগ্রন্থি পরিষ্কার রাখে। 

কচু-_কোষ্ঠ কাঠিন্তের এবং অর্শরোগের পক্ষে অত্যন্ত 
উপকারী খান্ত । 


আমাদের আসর 


৩১৯১ 


হরিদ্রা-_নানা, প্ররার চর্শ্মরোগের প্রতিষেধক অব্যর্থ 
ওষধ। 

জয়ন্তী--ইহা তেতুল পাতার ন্যায় একপ্রকার ফুল। 
শিরার যাবতীয় রোগ প্রতিহত করতে ইহা অব্যর্থ । 

বি্ব-এই ফল খেতে অত্যন্ত স্বাদযুক্ত। কাঁচা 
বেল আমাশয় উদরাময় রোগের মহৌষধ । বেলপাতার 
রস কচি শিশুদের সর্দি কাশীতে অত্যন্ত উপকারী । 

দাঁড়িম্ব-এই ফল অত্যন্ত শিষ্ট, ও পুষ্টিকর । এই 
ফলের রসে ফলজ শর্করা বিদ্যমান । ফলের খোসা ও 
গাছের গোড়া নানাব্ধি কীট পতঙ্গ বিনাশের সহায়ত! 
করে। 

অশোক-_-এই বৃক্ষের ছাল যাবতীয় স্বীরোগের একমাত্র 
মহৌষধ। 


মান--শোথ, এবং উদ্রী রোগে ইহ! খাগ্রূপে ব্যবহৃত 
হয় । 


ধান্ঠ--একবাঁক্যে বলতে গেলে, ইহা বাংলার সম্পদ ও 
বাঙ্গালীর জীবন । নব পত্রিকার এই নয় জাতীয় উদ্ভিদ 
অপরাজিতা লত! দ্বারা আবদ্ধ থাকে। 

অপরাজিতা লতা--এই লতার মধ্যে বিষ নাশক গুণ 
আছে। এর শিকড় সর্প দংশনের ওঁষধরূপে ব্যবহৃত হয়। 
পাতার রস, বৃশ্চিক, বোলতা, ইত্যাদি বিষাক্ত কীটের 
দংশনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । 


চালচিত্র 
দুর্গা প্রতিমার কাঠামোটাকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে 


আছে এই চালচিত্র। দেবাদিদেব মহাদেব, ও মহাঁমায়ার 


(পুরুষ ও প্রকৃতি) লীলাও মহিমার বিভিন্ন চিত্র এই 
চালচিত্রে চিত্রিত আছে। তার ম্ধ্যস্থলে মধ্যমণিশ্বরূপ 
সর্বত্যাগী অব্যক্তরূপী, মহাদেবের চিত্র অস্কিত। ভারতীয় 
এঁতিহ ও নিষ্কাম ধর্মের মহিমার প্রকট মৃতি । 
ঘটপুজা--পুরাণে আছে সিন্দুর চচিত একটা হদৃ 
মৃত্তিকা কলসে, দেবীর হাতের কোণও একটা অস্ত্র, ডালযুক্ত 
ভাব, এবং নব পত্রিকার নয়টা উদ্ভিদ স্থাপন করে সেই ঘট 
প্রতিমার সম্মুখে বাঞ্চা হয়। প্রথমেণ্ঘটপুজা করে তারপরে 
দেবী পূজা আরম্ভ হত । অনেকে দেবীকে প্রতিমার পুজা 
না করে শুধু ঘটেই পূজা করে। কেননা এই ঘট মহামায়া 
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প্রতীক। নব পত্রিকা সমেত, এই - মৃন্ময় প্রতিমার পুজা 
একমাত্র বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য । 
পুঁজ! বিধি 

আশ্বিন মাসের শুর্পক্ষকে শারদীয়া পক্ষ বা দেবী 
পক্ষ বলে। এই দেবী পক্ষের যার দিন বেলগাছতলায় 
দেবীর বোধন হয়। বোধন অর্থে দেবী মহামায়াকে স্তুতি 
মিনতি করে আহ্বান জানানে! হয়, পৃজাগ্রহণ করার জন্য । 
একে অধিবাঁসও বলে। এই সময় বেলগাছের একটী ডাল 
কেটে নবপত্রিকা রচন! করা হয়। তারপর দিন, অর্থাৎ 

মহাসপ্তমী তিথির অতি গ্রত্যুষে নিকটবর্তী নদীতে, নদী 
অভাবে কোনও জলাশয়ে, নানাবিধ বাদ্য ভাণ্ডদহ পুরোহিত 
ঠাকুর নব পত্রিকার স্নান পর্ব সম্পন্ন করেন। সানাবমানে 
সুসমারোহে নবপত্রিকা গৃহে এনে অগুরু চন্দন কস্তুরী, 
সুবাসিত তৈল, ও নানাবিধ ধাতু দ্বারা চচিত করে পুনরায় 
তাকে স্নান করানো হয়। ১। ঝর্ণার জল ২। সপ্ত সমুদ্রের 
জল ৩। বুষ্টি জল ৪। গঙ্গার জল ৫। স্থগন্ধি জল 
৬। ভাবের জল ৭ । গরম জল। এই সাতরকম জলে, 
নব পত্রিকার উত্ভিদগুলিকে স্নান করিয়ে একজোড়া বেলের 
সঙ্গে অপরাজিতা লতা দ্বারা আবদ্ধ করে, একখানি রাগ! 
পাড় যুক্ত রেশমী বস্তু দীর্ঘ অবগুঠন দ্বারা আচ্ছাদিত করে: 
গণেশের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপনা করা হয়। 
অষ্টমী, নব্মী ও দশমী এই চারিদিন ব্যাপী মহা আড়ম্ববে 
দেবীর পূজা আরাধনা করা হয়। অষ্টমী ও নবমীর মিলন 
ক্ষণে যে পূজা হয়, তাকে সন্ধি পূজা বলে। এই পৃজ্াই 
সবচেয়ে বড় পৃজা | দশমীর দিন সন্ধাবেলা নবপত্রিক! সহ 
দেবী প্রতিমার বিসর্জন নিকটস্থ জলাশয়ে সাঙ্গ করা হয়। 
প্রতিমা বিসর্জনের অপর নাম বিজয়া। এইদিন মহাপুজা 
সা হয়। এই বিজযা দশমীর দিনটা বাঙ্গালীর জাতীয় 
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তারপর সপ্তমী, . 


[ ২৫শ বধ 

জীবনের এক মহ! মিলনোৎসবের: দিন। এই দিন. শক্ত 
মিত্র সকলে অতীতের দুঃখ বেদনা বিশ্বত হয়ে সকলের সঙ্গে 
মিলিত হয়। প্রত্যেকের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রত্যেকে, 


উৎসুক হয়ে থাকে । মহাব্বৌর বিসর্জনের বেদনা আর! 
পরম্পরে মিলিত হয়ে ভালোবাসার আদান প্রদানের মধ্যে 


দিয়ে বিস্থৃত হয়ে যাই। মহামায়ার এও একটা! মায়! বটে [ 


দু্গপূগ্জা আমরা কেন করি, ? শান বলে এই মুহাপৃজা 
করলে একসঙ্গে ধর্ম অর্থ, কাঁম,, মোক্ষ, এই চতুবর্গ ফল 
লাভ হয় | 
মতে পৃক্ভা প্রচলিত। কিন্ত প্ৰশ্ন হচ্ছে যে এই পূজা, সমগ্র 


ভারতবর্ধের মধ্যে একমাত্র বাংলার দষ্পদ হোল কিন্ধূপে?, 
আমার মনে হয় তার একমাত্র কারণ, বাঞ্জালীরা জগজ্জননী, 


মহামায়াকে দেশমাতৃকারূপে কল্পন। এবং পূজা করে। 
তাই মৃত্তিকা দ্বার! প্রতিমা গঠন করে উত্ভিদক্সপী নবপত্রি- 
কাঁকে এই মহাদেবীর প্রতীক করে তার! মহাশক্তিরূপিনী 
দুর্গীতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা বিধিপালনের মধ্যে দিয়ে 


সজল! সুফলা শন্যশ্তামনা জননী: জন্মভূমিরও আরাধনা 
মা ও মাটীকে এক অখগ্ুরূপে, চিন্তা, শ্রদ্ধা, ও: 
পূজা করে বলেই বোধহয় এই 'মহাপূজ্জা আজ একমাত্র 
তাই খধি' ‘বঞ্চিম' 


করে। 


বাঙ্গালীর সম্পদ হয়ে দাড়িয়েছে. 
বলেছেন £-- 
.. (২) হুজলাং স্ফলাং মলয়জ শীতলাৎ... 
* শস্য শ্ামলাং মাতরম্‌। | 
(২) “বাহুতে, তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা, ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে” ॥ 


' বন্দেমাতরম্‌ 


+ 


বাংলাদেশ তান্ত্রিকের দেশ বলে এদেশে ত্র 


তিন, চাৱ রর বছরের মেয়েদের কোট : 


উপকরণ £--৪ আউন্স ডি তার উল।. . - 
১ জোড়) ননং বোনার কাটা। 


৪টি বোতাম। | 
প্যেটার্ণ লেখার কয়েকটি সাংকেতিক চিহু । 
*.*....* এই দুটি তারকা চিহ্নের অর্থ মাঝের ঘরগুলি 
ূ পুনরাবৃত্তি করন! । 
সো-সোজা বোনা। 
উ--উন্ট বোনা 


উ, সা--উন সামনে এনে এক ঘর বোনা, (পরের লাইনে 
এখানে একটি ফুটে! হবে 1) 

জোড়া--ছুইটি ঘর এক সঙ্গে বোনা। 

পি, জোঁড়া-_ঘবের পিছনের সুতো নিয়ে, জোড়া বোনা । 

ঘর বাড়ান--একই ঘরে পিছনে ও সামনে দুইবার বুনলে 

এক ঘর বাড়বে । এ 
প্লেন বোনা-_-এক লাইন মোজা ও এক লাইন উণ্ট । 
সাবুদানা প্যেটার্ণ ১টি. সোজা ও ১টি উণ্ট, পরের লাইনে 


হবে। 
ডানদিকের বুক 
৭১ ঘর কাটা লু | ' - 
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১ম্‌ সা সো, দ্ধ ১, সোঁ ১,. থেকে: gai করুন। 
সাত লাইন সাবুদানা প্যেটার্ণ বুনুন। '৭ম 
লাইনের গোড়ায় ১ঘর বাড়ান। | 
৯ম লাইন-_-(১ সো, উ ১,) তিনবার, সব সোজা শেষ 
পর্যন্ত । 
১০ম লাইন ও প্রত্যেক উণ্ট “দিক--১ রো সব উণ্টা, শেষ 
: ৬ ঘর, (উ ১.১ সো) তিনবার । 
১১শ লাইন--( ১ সো, ১ উ) তিনবার, জোড়, * উ, সা, 
৫ সো, উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্দে বুনুন, * 
, থেকে গুনরাবৃত্তি করুন| শেষ ৮ ঘর, উ, সা, 
৫ সোঁ, উ, সা, পি, জোড়া ১ সো । 
১৩শ লাইন--(১.সো, ১ উ,) তিনবার, ২ দো, * উ, লা, 
পি, জোড়া, ১ সো, জোড়া, উ, সা, ৩ সো, * 
' থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ রাত | 


ES ef 
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১৪শ লাইন--১১শ লাইনের মত । 


১৭শ লাইন--সব মোজা | 
১৯শ লাইন--('১ সোঁ, ১ উ,) তিনবার, *- উ. সা, তিন 
ঘর এক সঙ্গে বু, উ, সা, ৫ মো, * থেকে 
পুনরাবৃত্তি করুন,ই শেষ ৭ ঘর, উ, সা, ৩ ঘর 
র এক সঙ্গে বুনন, উ, সা, ৪ সো। 
২১শ লাইনশ-( ১ সো, উ ১) "তিনবার, ১ সো, * জোড়া, 


সোজার উপর উণ্ট. ও-উন্টর উপর. সোজা 


৯ম লাইন--মোজা, ৭ ঘর বাকি থাক্‌বে। 


শ্রীমমতা দেবী 


উ, সা, ও সৌ, উ, সা, পি, জোড়া, ১ সৌ, 
থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ১ ঘর সোজা । 

২৩শ লাইন--১৯শ লাইনের মত। 

২৪শ লাইন--১ সো, সব উন্ট, শেষ ৩ ঘর, (১ উ, ১ সো) 
তিনবার | 

৯ম লাইন হইতে ২৪শ লাইন পৰ্য্যন্ত ৪ ঘর বুনন ! 
তারপর নম ও ১০ম লাইন একবার করে 
বুনুন । 

এবার এই ভাবে বুনন ২-- | 

১ম লাইন--( ১ সো, ১ উ,). ভি * (জোড়া) ৬ 
বার, তিন ঘর এক সঙ্গে.* থেকে পুনরাবৃত্তি 
করুন, শেষ ৬ ঘর ( জোড়া) তিনবার । 

৫ লাইন--সাবুদানা প্যেটাৰ্ণ বুন্থম । 

৭ম লাইন--১ সে, ১ উ, ১ মোঁ, উ, সা, জোড়া, ( বোতাম 
ঘরের জন্য ) 


উ ১,১ সো, থেকে পুনরাবৃত্তি করুন.। 

৫ লাইন সাবুদ্ান! প্যেটার্ণ বুন্তুন। 

১৩শ লাইন-_-( ১ সো, ১উ,) তিনবার, ২ সৌ, (এর 
পরের ঘরে ১ ঘর বাড়ান, ১ সো) ১৩ বার, 

“. ৩ সে, (এখন ৫০ ঘর কাটায় থাকবে ) 

১৪শ লাইন--১ পো, সব উল্ট, শেষ ৬ ঘর, (১ উ, ১ সৌ)) 

৷ তিনবার । : 

১৫শ লাইন--( ৯ সে, ১ উ ) তিনবার, সব সোজা । 

৯৪শ এবং ১৫শ'লাইন দুইবার করে বুহ্থন। 

২*শ লাইন--তিন ঘর বন্ধ করুন, সব উপ্ট, শেষ ৬ ঘর 
(১ উ, ৯ সো,) তিনবার ।' বোতাম পর 
জন্য ৬ ঘর সাবুদান! প্যেটার্ণ বুছুন। সব 
প্লেন বুক্ছন প্রত্যেক লাইনে বগলের দিকে এক 

এ ঘর করে কমান। ৪৪ ঘর কাঠিতে থাকবে। 
তারপর খানিক সোজা দিকে ৯ ঘর করে 
কমাঁন। (৪৯ ঘর রইল)! একটি করে বোতাম 
ঘর প্রত্যেক অষ্টম লাইনে হবে। ১৮ লাইন 

| সমান বুহুন। প্লেন বোনা হবে। 

তারপর £--১ সো, ২৪ উ, বাকি ৯৬ ঘর একটি শেফ টি- 
“পিনে তুলে রাখুন। এখন এই ২৫টি ঘর 
এনিয়ে, ৯ লাইন সোজা ও ৯লাইন উল্ট 


বুনন । “সোজা দিকে একটি করে ঘর কমান, 

(গলার* দিকে )। ঘর কমিয়ে ২৯ ঘর 

'থাঁকবে। ৯লাইন সমান বুনন. ৮ 
* কাধ | 


১ এ ১... 


৩৯৪ 


২য় লাইন--সব উল্ট শেষ পৰ্য্যন্ত । 
ওয় লাইন--সোজা, ১৪ ঘর বাকি থাকবে । 
গর্ঘ লাইন--সব উল্ট শেষ পর্্ন্ত। 
€ম লাইন--সব সোজা । 
যব বন্ধ করুন। 7. 
বা দিকের বুক 

৭১ ঘর তুলুন । 

১ম লাইন--১.সোঃ ১ উ, শেষ পর্যন্ত । আরো ৭ লাইন 
সাঁবুদান! প্যাটার্ন বুহুন। সপ্তম লাইনের গোঁড়! 


১ ঘর বাড়ান। 
৯ম লাইন--সব সোজা, শেষ ৬ ঘর (১ উ, ১ সো) তিনবার 


১০ম ও প্রত্যেক উণ্টা দিক (১ সে, ১ উ,) তিনবার, সব 
উল্ট, শেষ. ১ ঘর সোজা । 

১১শ লাইন--১ সো, জোড়া, * উ, সা, ৫ সো, উ, সা, 

, তিন ঘর এক সঙ্গে * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন । 

শেষ ১৩ ঘর, উ, সা, ৫ সো, উ, সা, ২ সো, 

পি, জোড়া, (১ উ, ১ সো, ) তিনবার । 

১৩শ লাইন--* ৩ সো, উ, সা, পি, জোড়া, ১ সো, জোড়! 
উ, সা, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন! শেষ ৮ 
ঘর ২ সে, (১.উ, ১.মো, ) তিনবার, | 

১৫শ লাইন--১১শ লাইনের মত | ' 

১৭শ লাইন--সব সোজা । 

১৯শ লাইন--৪ সো, * উ, সা, তিন, ঘর এক সঙ্গে, উ, সা, 
৫ সো, *.থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষ ১২ ঘর, 
উ, সা, তিন ঘর এক সঙ্গে, উ, সা, ৩ সো, 
(১ উ, ১ সো») তিনবার। 


২১শ লাইন--১ সো, * ১ সো, জোড়া, উ,- সা, ৩ সো, 
উ, সা, পি, জোড়া, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, 


শেষ ৭ ঘর, ১ মো, (১ উ, ১ মে, ) তিনবার । 

২৩শ লাই ন--১৯শ লাইনের মত। : 

২৪শ লাইন--( ১.সো, উ ১, ) তিনবার, সব উণ্ট, শেষ ১ 
ঘর সোজা । 
৯ম লাইন হইতে ২৬শ লাইন ৪ বার বোনবার 
পর ৯ম ও ১ম লাইন.১ বার করে বুন্ধুন। 

এবার এই ভাবে বুজন ৷ 

১ম লাইন--( জৌড়া ) তিনবার, * তিন খর এক সঙ্গে, 
(জোড়া) ৬ বার & থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, 
শেষ ৬ থর ( ১ উ, ১ সো, ) তিনবাঁর। 
১১ লাইন সাবুদানা প্যাটার্ণ বুনুন। 

১৩শ লাইন--৩ সো, (পরের ঘরে এক ঘর বাড়ান, ১ সো) 
১৩ বার, ২ সো, (১ উ, ১ সে!, ) তিনবাক। 
৫০ ঘর এখন কাঠিতে থ্‌কবে। 

২৪শ লাইন--( ১.সো, ১ উ, ) তিনবার, সব উণ্ট, শেষ ১ 
ঘর মোজা । 


৯৬৪ 


বঙ্গলক্ষী- আশ্বিন, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ধ 


১শ লাইন--সব সোজা, শেষ ৬ ঘর (১উ,১সো,) তিনবার । 
১৪শ ও ১৫শ লাইন একবার করে বুন্থন। 
১৪শ লাইন আর একবার বুন্ধুন ৷ 

১৯শ.লাইন--তিন ঘর বন্ধ করুন, সোজা, শেষ ৬ ঘর ( ১উ, 
১ সো, ) তিনবার । 
৬ঘর রোতাম পটি জন্য সাবুদানা প্যাটার্ণ বুস্তুন। 
প্রত্যেক লাইনে ৩ বার বগলের দিকে ১ ঘর 
কমান ও প্লেন বোনা হবে। ৪৪ ঘর কাঠিতে 
'থাকবে। এর পর খালি দোৌজা দিকে ১ ঘর 
করে কমান। ৪১ ঘর কাঁঠিতে থাকবে । এবার 
১৭ লাইন প্লেন বুন্থন। 

তারপর £--২৫ সো, বাকি ১৬ ঘর একটি সেফ.টিপিনে তুলে 
রাখুন। এখন এই ২৫টি ঘর নিয়ে ১ লাইন 
মৌজা ও ১ লাইন উণ্ট বন্ধন! সোজা দিকে 
একটি করে ঘর কমান.( গলার দিকে )। ঘর 
কমিয়ে.২১ ঘর থাকবে। ১০ লাইন প্লেন বষটন। 

কাধ 
৯ম লাইন--১ যো, সব উপ্টা, ৭ ঘর থাকবে। 
২য় লাইন--সর সোজা শেষ পর্য্যন্ত । ৩য় লাইন--১ সো, 


সব উণ্ট, ১৪ ঘর বাকি থাকবে । ৪র্থ লাইন--+. 


সব সোজ] গেয় পর্য্যন্ত । ঘর বন্ধ করুন । 


১ম লাইন--১সো, * ১উ, ১সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন । 
৭ লাইন. সাবুদ্দীনা প্র্যাটার্ণ বন | 


৯ম লাইন--সব সোডা । 


৯ম ও গ্রতোক উণ্টা দ্রিক--১ সো, সব উট, শেষ ১ ঘর 
পোজা। 


১৯শ লাইন--৯ সো, জোড়া, * উ, সা, ৫ সো, উ, সা, 


তিন ঘর এক সঙ্গে * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন । 
শেষ ৮. ঘর, উ, সা,৫ সো, উ, সা, পি, জোড়া 
৯ মো। | 

১৩শ লাইন --* ৩ সোঁ, উ, সা, পি, জোড়া, ৯ সো, জোড়া, 
উ, সা, *.থেকে পুনরাবৃত্তি .করুন। শেষ 
তিন ঘর সোজা । 

৯৫শ লাইন--১৯খ লাইনের মৃত । 

১৭শ লাইন--সব সোজা 


১৯শ লাইন--৪শো, * টু,.লা, তিন ঘর একসঙ্গে, উ, সা, ৫ 


সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৭ ঘর 
উ, সা, তিন ঘর একসঙ্গে, উ, সা, ৪ সৌ। 
২৯শ লাইন--২সো, জৌড়া, উ, সা, ওসো, উ, "সা, 
পি,. জোড়া, ৯সো, * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, 
শেষ ৯ঘর লৌজা । 
২৩শ লাঁইন--২৯শ লাইনের মত । 


ও 


১১শ সংখ্যা] 7 


২৪শ লাইন--১মো, সব উণ্ট, শেষ ৯ ঘর সৌজা। : 

৯ম লাইন হইতে ২৪শ লাইন ৪ বার বোনবার পর ৯ম ও 
১ম লাইন একবার করে বুনুন | 

এবার এইভাবে বুনন -- 


১ম লাইন--১সো * জোড়া * থেকে পুনরাবৃত্তি করুন, শেষে ' 


২ ঘর সোঁজা । 
১১শ লাইন্‌-_সাবুদানা প্যাটার্ণ বুনন । 
১৩শ লাইন--৩ সো, (পরের ঘরে এক.ঘর বাড়ান, ২:সো,) 
৪ বার, (১ ঘর বাড়ান, ১ সে, ) ১৭ বাঁর। 
(১ ঘর বাড়ান, ২ সো, ) ৪ বার, ২ সো; 
(৮৮ ঘর কাঠিতে থাকবে )। 
১৪শ লাইন--১ সে, সব উণ্ট, শেষ ১ ঘর সোজা । 
১৫শ লাইন--সৰ সোজা ৷ 
১৪শ ও ২৫শ লাইন একবার করে বুন্ধুন, ১৪শ লাইন 
আর একবার বুনন । 
৩ ঘর করে বন্ধ করুন পরে'দুই লাইনে । প্রেন বোনা হবে 
এবং প্রত্যেক লাইনের শেষে এক ঘর করে 
কমবে । কমিয়ে ৭৬ ঘর থাঁকবে। এবার 


খালি সোজা দিকের প্রথমে ও শেষে এক ঘর 


করে কষান। 


৩১ লাইন- প্লেন বুন্থন। 
কীধ £-- 


১ম লাইন সব সোজা, ৭ ঘর বাকী থাকবে । 
২য় লাইন--সব উন্ট, ৭ ঘর-বাকী থাকবে । 
৩য় লাইন--সব সোজা, ১৪ ঘর বাকি থাকবে। 
৪র্থ লাইন--সব উণ্ট, ১৪ ঘর বাকি থাঁকবে। 
৫ম লাইন--সব সোজা, ২১ ঘর বাকি থাকবে। 
৬ঠ লাইন--সব উন্ট, ২১ ঘর বাকি থাকবে। 
এম লাইন--সব সোজা, শেষ পর্য্যন্ত । 
৮ম লাইন--২১ ঘর বদ্ধ করুন, ২৮উ ২১ ঘর বন্ধ করুন ।' 
বুক এবং পিঠের কীধ জুড়ে রাখুন | 
হাত ঃ ও 
৩৫ ঘর তুলুন । 
২০ লাইন সাবধান! | প্যাটার্ণ টি | 


৭০ ঘর থাকবে। 


২১ম্‌ বাহিনী রী; পরের ঘরে এক ঘর বাঁড়ান থেকে 
: পুনরাবৃত্তি করুন। শেষ ৫ ঘর (সোজা। 
৬০ ঘর কাঁঠিতে থা কবে | 

২২শ লাইন--১ সো, সব-উপ্ট শেষ ১ ঘর সোঁজা। * 

২৩শ লাইন--সব সোজা | 

২২শ ও ২৩ লাইন-_পুনরাবৃত্তি করুন যতক্ষণ না ৭ ইঞ্চি 
বোনা হয়। উন্ট দিকে শেষ হবে। 

১ ঘর বন্ধ করুন প্রত্যেক লাইনে আবুস্তর সময়। ৫৪ ঘর 
কাঠিতে থাকলে এই ভাবে বুনন ৫. 


el 
ft 


তিন, চার বছরের মেয়েদের কোট 


৩৯৫ 
১ম লাইন--সব সোজা । ২য় লাইন_-সব উপ 
৩য় লাইন--১ ঘর বন্ধ করুন। সব সোজা। 
গর্থ লাইন--১ ঘর বন্ধ করুন, সব উন্ট। ১ম 
হইতে ধর্থ লাইন আর একবার বুনুন। 


তারপর ৩য় ও ৪র্থ লাইন ৫ বার বৃক্তুন ! 
এইবার এইভাবে বুনন £- 


১৯শ লাইন--সব সোজা, শেষ, ২ ঘর বাকি থাকবে! 
২০শ লাইন--সব উন্ট, শেষ ২ ঘর বাকি থাঁকবে। 
২১শ লাইন--সব সোজা) শেষ ৪ ঘর বাকি থাকবে। 
২২শ লাইন--সব উল্ট, শেষ ৪ ঘর বাকি থাঁকবে। 
এইভাবে প্রত্যেক লাইনে ২ ঘর করে কম বুনে যাঁন। 
প্লেন বোনা হবে। ১৩ ঘর বাকি থাকলে, 
পরের লাইনে সব সোজা বুস্থুন। উপ্ট দিকে 


সব উন্ট জৌড়া। এবার ঘর বদ্ধ করুন। 
অন্ত হাত এই রকম বোন! হবে। 
গলার পটি ১. 


(সোজা দিক থেকে আরম্ভ করুন ) £--শেফটিপিন্‌ থেকে 
১৬ ঘর কাঠিতে তুলুন। পশম নিয়ে একই 
কাঠিতে গলার দিকে ১৩ ঘর তুলুন ৷ পিঠের 
দিকে যে ঘরগুলি বাকি আছে এবার 


বনে মিটায়েল লাইফ | 


এন্ুরেন্স লিমিটেড । 

] স্থাপিত- সন ১৮৭১ সাল। 
ভারতের প্রাচীনতম ও বহত্ম 
জীবন বীম! কোম্পানী । 
জমস্থার্থ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে স্থাপিত। 
পলিসি হোল্ডারদের সেবায় 
গত ৭৯ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। 
র্তা বলির জন্য সত্তর লিখুন 


হেড অফিস : 


wie Hae Fie 


হর্ণবাই রোড, ফোর্ট, বম্বে ৷ 





রি 





৩৯৬ 


সেগুলি বুন্ুন, 
+ বার বা 
সেফটিপিনে ১৬ ঘর আছে, কাটায় তুলে 
বুন্ুন--১০সে, (১উ,১ সপে!) তিনবার 
৮৯ ঘর কাঁঠিতে থাকবে তিন. লাইন 
সাবুদ্ান! প্যাটার্ন বুষুন। 


৩ নি ( জোড়া, ৩ সো) 


বঙ্গলক্ষী_-আখিন, ১৩৫৭ 


গলার দিকে ১৩ ঘর তুলুন, 


[ ২৫শ" বৰ্ষ 


রথ লাইন_-১সো, ৯উ, উস) উ, সা, জোড়া, ১উ,. ১সোঁ, 
শেষ পর্যাস্ত। ২ লাইন আঁরো সাবুদানা 
প্যাটার্ণ বুন্তন। ঘর বন্ধ করুন । পাশ শেলাই 
আগে কক্ুন। হাঁতা সেলাই করে কোটের 
সরগলে জুড়ে দিন। বোতাম ৪টি পটিতে 
লাগান। 


পারাজনজিনী নার নারী-মক্ষল সমিতি 


”*০” = স্বগীয় আবনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

গত বরিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর সরোজ নলিনী নারী-মঙ্গল 
সমিতি অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের _উদ্দেশ্ঠে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন. । শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ 
করেন” এবং শ্রীযুক্ত! গীত! দেবী, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় ও 
যুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, বৃক্ত তাতে স্বর্গতের নানা 
গুণাবলী বর্ণনা করেন) . 

যাঁরা এই সমিতিকে প্রাণ দিয়! চিনি বার ও ‘যাদের 
সেনা যত্বে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান উন্নত অবস্থায় পৌছিয়াছে, 


স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র তাদের মধ্যে একজন । তিনি সমিতির 


প্রথম সম্পাদক ছিলেন এবং 'পরে সহকারী সভাপতি হন। 
তিনি নিজে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, অন্যন্য বহু গুণের অধিকারী 
ছিলেন, কিন্ত সমিতি তার প্রাণের প্রিয় বস্তু ছিল এবং ইহার 
জন্য তিনি বহু সময়. ও শ্রম ব্যয় করিতেন। ভগবান স্বর্গত 


আত্মাকে শাস্তি দিন ও শোক-সত্তপ্ ০০৯৫ রান! 


.দিন। | 
সমিতি পরিদর্শন: 5 
সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মনীষা রায়, মহিল! 
সমিতির সম্পাদ্দিক] শরীযুক্তা আরতি দত্ত ও মহিলা প্রচারিক! 
শ্রীযুক্ত স্থবোধ বাল! ঘোষ গৃত অর! জুলাই শ্যামনগর 
মহিলা ' সমিতি পরিদর্শন রুরেনা' সমিতির শিশু বিভাগ, 
বয়স্কা। শিক্ষা বিভাগ ও শিল্পকেন্ত্র পরিদর্শন করিয়া তাঁহার! 
সকলে বিশেষ প্রীত হন। শ্রীযুক্ত! মনীষা রায়" শিক্ষার্থিনী 


কতিপয্নকে সমাজ-সেব| মূলক নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা 


করেন এবং ভীহাদের উত্তরে তিনি সস্থষ্ট হন। নানাপ্রকারের 
শিল্পন্রব্য দার! একটি ছোট পরদশনীর ব্যবস্থা সমিতিতে ক্র! 
হইয়াছিল । 

পরে তাহাঁর। রাছতা সেবক সঙ্ঘ নহিল সমিতি দরদ 
করিতে যান। এই সমিতি পল্লী-উন্নয়নমূদক কাজ যে 
পদ্ধতিতে করিতেছে, তাহ! দেখিয়া তাহারা বিশেষ প্রীত 
হন। মহিলাদের ভিতরে শিক্ষালাভের আগ্রহ, সরল ও 
সহজ আচরণ দেখিয়। তাঁহার! বিশ্যে আকৃষ্ট হন। এই 
সমিতির উন্নতি সুনিশ্চিত ; এই. আশ নিয়া তাহারা 
অপরাহে প্রত্যাবর্তন করেন) ৬" 
. »্ গত ১১ই আগষ্ট সাধারণ সম্পাদিকা! শ্রীযুক্ত মনীষা রায় 


করেনা. 


ও প্রচারিকা শ্রীযুক্ত! সুবোধ বাল! ঘোঁষ কাচরাগাড়া মহিলা 
সমিতি পরিদর্শন করেন। তাহার! বয়ঙ্কা শিক্ষা বিভাগ ও 
শিল্প-বিভাঁগ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করেন। বয়স্বাদের 
শিক্ষার 'আগ্রহ দৃষ্টে সাধারণ সম্পাদিকা অতীব গীত হন। 
উক্ত সমিতির আভাত্তরীণ মতানৈক্য তিনি দূরীভূত করেন, 
"এবং সমিতির ক্রম উন্নতি হইবে, এই আশ? নিয়ন! প্রত্যাবর্তন 


বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র | 
পল্লীতে পল্লীতে ও সহরে মহিলা সমিতির সংগঠন দ্বার! 
মহিলাদের সাধারণ 'ও অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা সরোজনলিনী 


নারী-মঙ্গল সমিতি সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর যাবৎ করিয়া! আসিতেছে । 


স্বাধীন ভারত সরকার জনগণের শিক্ষার মান উন্নতিকল্পে 
a ‘বয়স্ক শিক্ষা? পরিকল্পনা লইয়া বাস্তবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 

1হ1 জাতির পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ। ভারত সরকারের 
বা শিক্ষাকর পরিকল্পনা ও শিক্ষ! পদ্ধতি অবলম্বনে কেন্্ 
সমিতিতে. গত ১ বৎসর হইতে বয়স্কাদের ট্রেনীংপ্রাপ্তা 
শিক্ষয়িত্রীর তত্ববধানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । এই সীমান্ত 
সময়ের মধ্যেই অনেক নিরক্ষর! মহিল! আক্ষরিক জ্ঞান লাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বয়ক্কা ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 
। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষার 'আগ্রহ দেখিয়া সমিতির 
অন্তর্ভূক্ত মফঃম্বল মুহিলা সমিতির ১১টি সমিতিতে বয়স্ক] 
শিক্ষাকেন্দ্র গত ৬ মাঁস হইতে খোলা হইয়াছে । .প্রতিটী 
সমিতিতেই ট্রেনীংপ্রাপ্ত! শিক্ষয়িত্ৰী রহিয়াছেন। . 

পল্লী মহিল।গণ সোৎসাহে উক্ত শিক্ষাকেনদরে যোগদান 
করিতেছেন এবং আমর! দেখিয়া বড়ই প্রীত ও আশান্বিত 
.হইয়াছি যে, আমাদের দেশের. নিরক্ষরাদের শিক্ষালীভের 
প্রবল. আকাঙা! ও আগ্রহ রহিয়াছে আরও উল্লেখযোগ্য 
ষে পল্লীবাসিনীরা নিরক্ষর! হইলেও তাহাদের ভিতরে 
্বান্ডাবিক বুদ্ধি ও ধীশক্তি রহিয়াছে এবং তাহার দ্বার! 
চাহ শিক্ষণীয় বিষন্ন অতি দ্রুত, করায়ত্ব করিতে সক্ষম | 

' নিম্নলিখিত ১১টী মফঃস্বস সমিতিতে বর শিক্ষাকেন্দ্ 
খোলা হইয়াছে £-- 


না যাদবপুর ( রিফিউণী টনি সমিতি.। 


২। যাদবপুর কলোনী মূহিল! নমিতি। 


৮ 


NL 
SY) 
Mw 


| 


'দকল কম্মীভাই.ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় রাহ 


৮ 


১১শ সংখ্য! |] 
৩। শ্যামনগর মহিল! সমিতি । ১ 

৪1 রাছুতা সেবহ সজ্ঘ মুহিলা! সমিতি । ' .' 
€ | কাঁচরাপাঁড়া ( রেলওয়ে )'মছিল! সমিতি | : 
৬ হাওড়া ই, আই, আর, মহিলা সমিতি | 

৭| ডাঙ্গাপাড়া মহল! সমিতি । 

৮1 সহীদ নগর বাস্তহার! পল্লী উপ্নয়ন সনিতি। 

৯। বাইনান মহিল1 সমিতি । 

১০. বালুরঘাট মহিল! সমিতি. 
১১। ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে মহিলা সমিতি । 


 ব্লানুতা সেবক সঙ্ঘ মহিল! সমিতি 
৯৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দির্বব উপলক্ষে. 'রাহুত! সেবক 
খের উদ্যেগে প্রভাত ফেরী বাহির হয় সকাঁল-৫া০ 
টায়। বেলা ৮1০ টায় সংঘপতি শ্রীযুক্ত হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয়, সংঘের সকল কম্খ্ীভাই ও গ্রামস্থ, সকল 'নর 
'নারাঁর . উপস্থিতিতে. জাতীয় পতাঁক: উত্তোলন 
করেন, জীতীন্ব সঙ্গীতের পর উপস্থিত সকলে এক 


প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন ।- বেলা. মাটন বাস্থুদেবপুর "কেন্দ্রের 
ত! সংঘের 
কন্মীভাইরা প্রায় এক মাইল রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার কার্য 
করে। এইরূপ কার্যে সকলের মনে এক নুতন আশ! ও 
আনন্দের সৃষ্টি হয়। 'সন্ধ্য) টায় এক সাধারণ সভ হয়: 
ইহাতে শ্রীযুক্ত প্রীতিরঞ্জন -ঘটক:মহাশয় পৌরোহিত্য করেন 
এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীসতীনাথ পঞ্চতীর্থ মহাশয় প্রধান 
অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাঁদীদের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন 
করেন। 

বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও মেয়েদের র্ঞারী নৃত্যের পর 
সভায় শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিন সম্পর্কে এবং স্বাধীনতা সি 


উপলক্ষে কয়েকজনংবন্তৃতী করেন। 


শেষে সরোঁজ' নলিনী: নারী মঙ্গল সমিতির প্রচারক 
যুক্ত 'জিতেন্দ্র "লাল ঘোষ 'মহাগয়ের পল্লী উন্নয়ন ও নারী 
শিক্ষা সম্পর্কে আলোকচিত্র প্রদর্শনের পর .রাত্র শাটায় মভার 


কাৰ্য্য হর্যধ্বনির মধ্যে শেষ হয়| 
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ইণ্ডিয়ান নেলি ( মিত্ৰমুখাণ্জীর জুয়েলারের উপর তলা) ৩৫নং আশ্ততোষ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা! 


Pf 


রোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি - | ৩৯৭ 


রাত সেবক সংঘের উদ্যোগে গ্রাম কন্মীকে 


টি ১৪ই আগষ্ট ১৯৫* সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল 


সমিতির প্রচারক. মহাশয় স্বর্গীয়, সরোজ নলিনী দত্তের 
নারীশিগ ও জাগরণের কাঁ্ধ্যে অক্লান্ত চেষ্টাও তার 
দানের - কথা উল্লেখ করিয়! আলোকচিত্র সাহাষ্যে 
এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। অধিক রাত্রে ‘জনগণমন 
অধিনায়ক” সঙ্গীতের পর দভাঁর কাঁধ্য শেষ হয়। 


_ শ্যামনগর মহিলা সমিতি | 

ভারতের এঁতিহানিক দিবস হিনাবে “ব্বাধীনত! দিবস” 
শ্যামনগর মহলা মমিতির ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক উদ্যাপিত হয়। 
শ্রীস্েহ সেন সভানেত্রী ও জী মনোরম! দেবী প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদয়া মুখার্জি কর্তৃক “বন্দেমাঁ হরম”? 
সঙ্গীতের পর সভানেত্রী পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীসবিতা 
কর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। গীমাভ! চাটাজি, 
ছবি ব্যানাজি ও শ্রীদেব যানী মুখাঞ্জি কর্তৃক সঙ্গীত, আবৃত্তি, 


প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। শেষে সভানেত্রী বলেন “আমাদের 
এই শুভ দিনের আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হ'ত যদি উদ্বাস্ত সমস্ত! 


আমাদের সকল পরিবেশকে উৎপীড়িত ন! করিত ৷” 


5 শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব উৎসব 
গত ১৫ই আগষ্ট, ৫* শ্রীস্থরেন্ত্র নাথ ভট্টাচার্ধোর গৃহ 


প্রাণে শ্যামনগর মহিল। সমিতির উদ্যোগে শরীঘ্রবিন্দের 
‘৭৯তম জন্মোৎসব প্ৰতিপালিত হয়। শ্রীন্নেহ সেন সভানেত্রীর 


আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদেবধানী মুখার্জি কর্তৃক উদ্বোধন 
সঙ্গীতের পর শ্রীমনোধম! দেবী শ্রীঘরবিন্দের আলেখাতে 
মাল্যদান করেন। শ্রীসবিতা কর, ছবি বানাজি, আভা 


.চাঁটা্রি- প্রভৃতি শ্রীমরবিন্দ জীবনীর আলোচনা করেন। 
পরে সভানেত্রী বলেন "গান্ধীজির মৃত্যুর পর গান্ধীযুগ শেষ 


হইয়াছে; এখন অরবিন্দের যুগ আরম্ভ হুইয়াছে। আমাদের 
সকলে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত । 


শ্রদয়ামস্বী মুখাজি কত ক জনগণমন গাওয়ার পর সভার কাজ 
শেষ টনি | 
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স্বদেশ ও বিদেশ 


কোড়িয়| যুদ্ধের রোজনাম্চ। 
১৫ই জুলাই। তোকিও--দ-কোড়িয়া গৰবৰ্ণমেণ্ট 
তায়েজন ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা 
করিযাছেন। প্রধান সড়ক ধরিয়া কুমচনের ভিতর দিয়া 
পুসানের প্রায় ৫০ মাইল উ-পশ্চিমে অবস্থিত তাঁয়েগুর 
দিকে শুধু এখন পশ্চাদপসরণ হইতে পাবে । 
উ-কোড়িয়ার ট্যাঙ্ক ও সৈন্য কুম নদীর দক্ষিণ পারে 
আমেরিকানদের অটল ব্যৃহে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ জন্য কয়েকটি 
সেতুমুখ স্থাপন করিয়াছে। উ-কোঁড়িয়ান্গণের উত্তর 
তীরে পূর্ণ তিন ডিভিনন সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে। বিস্তৃত 
বৃভাংশের তিন জায়গায় উ-কোড়িয়াবাহিণী সেতুমুখ 
অধিকার করিয়া উ-পশ্চিম, উত্তর, পশ্চিম দিক্‌ হইতে 
নগরীকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কুম স্ফীতিমুখের 
অভ্যন্তরে মাকিণ রক্ষাঘশটিগুলির পার্শ্ব বেষ্টন করার উদ্বেগে 
তায়েজনের প্রায় ২০ মাইল দূর হইতে কম্যানিষ্টদের বৃহত্তম 
আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। সমেগিও সেতুমুখে কম্যুনিষ্ট 
সৈন্যরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বহু মালবাহী 
মোটরযান ও জীপ দখল করে। তাঁর! দক্ষিণে অগ্রসর 


হইতেছে। তায়েজনের ২২ মাইল উত্তরে চংজু হইতে, 


বাছাই কম্যুনিষ্টবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় 

দ-কোড়িয়ান্‌ সৈন্যগণ আরও পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য 

হয়। এইরূপে তাঁরা কুম নদীর বাঁকে প্রধান রক্ষা-বাহের 

পশ্চান্ভাগে পৌছিবে। | 
অবস্থা অনিশ্চিত ( ম্যাক আর্থার )। 


লগুন--পপ্ডিত জহরলাল নেহরু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
এটুলির নিকট যে পত্র লেখেন, বিশেষ বাঁতবহ মাঁরফৎ 
লণ্ডন হইতে ৪« মাইল দুরে চেকাঁসের পল্লীভবনে তাহা 
মিঃ এটুলির নিকট পাঠান হয়। | 

১৬ই জুলাই পণ্ডিত নেহরু রুশ ও মাফিণ রাষ্ট্র 
নায়কদের নিকট পত্রে সংঘর্ষ কোঁড়িয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখ! 
সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন. নিরাপত্তা পরিষদে 
চীনের কমিউনিষ্ট গবর্ণমেপ্টের প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া 
বর্তমান অবস্থার অবদান ঘটাইবার অনুরোধ 
তিনি জানাইয়াছেন। ২... 

পোর্টনমাউথ ( ১৪ই জুলাই -)--বৃটেনের বৃহত্তম নৌ- 
ঘাটি পোর্টনমাউথে গত রাত্রে কতকগুলি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ 
হয়। ঘাঁটির বিপরীত দিকে বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই 
কতকগুলি বছর! ছিল, তাঁহার ছুটিতে বিস্ফোরণ হয়। * 
_.১৬ই জুলাই । তোকিও--রণক্লান্তআমেবিকান্‌ সৈন্তর! 
তুম নদীর তীরবর্তী রক্ষাব্যুহ হইতে হটিয়া আসিতেছে 
বলিয়া মনে হয়? উ-কোৌড়িয়! বাহিনী উভয় পাঁ্শ্বে অঞক্রমণ 


ae বট এটি 


শ্রীসুধাকান্ত দে 


চালাইয়াছে। দ-কোড়িয়ার জরুরী গবর্ণমেন্ট তীদের 
সাময়িক রাজধানী তায়েজন পরিত্যাগ করিয়া তায়েপ্ত 
চলিয়া গিয়াছেন। তায়েগুতে নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। আমেরিকান্রা তায়েজনের ৭০ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে তায়েগুকে কেন্দ্র করিয়া কোড়িম্বার পূর্ব-দক্ষিণ 
কোণে একটি ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে দ্রুত গণ্ডীবদ্ধ হইয়া 
পড়িতেছে। দ পূর্ব প্রান্তে একমাত্র পুসানই এখন তাদের 
ব্যবহারের. উপযোগী বন্দর |. উ-কোড়িয় সৈ্যরা কংজুর 
৬.মাইল পূর্বে মেওগু পর্যন্ত কুম নদীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন 
করিয়াছে । - 

শ্লিমাউথ (১৫ই জুলাই )--রক্ষণশীল -দলের নেতা 
হিনাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ উইনষ্টন চীচিল বলেন, কোড়িয়! 
সংগ্রাম মূলতঃ হিটলারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
পুনরাবৃত্তি । কমাউনিজমের পশ্চাতে আমি রুশিয়ার বিপুল 
সশস্ত্র শক্তির পরিচয় পাইতেছি। তারা চীনে বিজয় 
লাভের পর তিব্বতের নিকটে “সন্ত সমাবেশ করিতেছে । 
পাঁরস্তকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং যুগোস্গাভিয়াকে 
ভীত ও মন্্স্ত, করিয়! তৃলিবাঁর এবং ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের 
মধ্যে গভীর আতঙ্ক স্থষ্টির চেষ্টা করিতেছে । যুদ্ধ প্রত্যাস্ 
বলিয়া মনে করি ন'; কিন্তু সময় আমাদের অন্কুলে নহে। 
'কোড়িয়ায় যা ঘটিতেছে তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদের 
মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে স্বাধীন বিপুল 
বিশ্বের অধিকাংশ জনতা নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে অধিকতর 
সজাগ হইয়! উঠিয়াছে। কোড়িয়ায় একদিকে বিশ্বের প্রায় 
সকল স্বাধীন নাগরিক, অন্যদিকে রুশ-সংগগিত কোড়িয়ার 
সুসজ্জিত বাহিনী । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়দংকল্প. ও নির্ভীক 
চিত্তে এই সংঘর্ষের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে । বিশ্বের সর্বত্র 
কমিউনিষ্টদের পররাজ্য আক্রমণ । ক্রেমনিনের ১৪ জন 
কতৃপক্ষ হিনাব করিয়া পরিকল্পনা অন্গুযায়ী চলিতেছেন। 

তোঁকিও (১৬ই জুলাই)-__অগ্য জেনারেল ম্যাকআর্থার 


. ঘোষণা করিতেছেন যে ২৭শে জুন তারিখের প্রেসিডেপ্টের , 


নির্দেশ অন্রমারে ফরমৌজার উপর আক্রমণ নিরোধ এবং 
চীনের প্রধান ভূখণ্ডের উপর ফরমৌজাস্থিত,.চীনা গবর্ণ- 
মেন্টের বিমান ও নৌ আক্রমণ নিবারণের জন্য ৭ম নৌ 
বাহিনীর বিমানসমূহ ফরমোজা প্রণালী ও চীন সমুদ্রের 
দক্ষিণ উপকূলের মধ্যে টহল দিতেছে । এই টহলদানী 
বিমান সমূহের প্রতি কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 


' চীনের প্রধান ভূখণ্ড ও ফরমোজা দ্বীপের অধীন সমুদ্র 


এলাকার বাহিরে তাদের থাকিতে হইবে । 
নয়] দিলী ( ১৬ই জুলাই )-_মার্শাল ষ্টালিন প্রধান মন্ত্র 
পণ্ডিত নেহরুর পত্রের উত্তর দিয়াছেন। তিনি নেহরুর 


শে 


সি 


৮ 


৮ 


১১শ সংখ্যা] 


শাস্তি প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিরাপত্তা 
পরিষদের মারফৎ কোড়িয়া সমস্তার শাস্তিপূর্ণ সমাধানের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর অন্গবপ মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়াছেন। '' প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি সহ 
পঞ্চশক্তি নিরাপত্তা গরিয়দে যোগ দিলেই সয়স্তাঁর সমাধান 
হইবে রলিয়! অভিমত প্রকাশকরা হইয়াছে। 
জনসাধারণের প্রতিনিধির বক্তব্য শ্রবণ করিবার 
প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাবও কর! হইয়াছে। | 
১৭ই জুলাই--দক্ষিণ-পশ্চিম কোড়িয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক 


ও রেলপথ কেন্দ্র তায়েজনের ২৪,ঘণ্টার মধ্যেই পতন হইবে 


বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে । উ-কোড়িয়ার কমিউনিষ্ট 


সৈম্াদের অবিরাম আক্রমণে মাকিণ ২৪ তম ডিভিলনের . 


সৈন্বের! ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িড়েছে। তারা! তায়েজনের 
৮ মাইল পর্বে কোচনে ঘাটি স্থাপন করিতে পারে। 
বিভিন্ন রগাদণে যুদ্ধের অবস্থা--পশ্চিম বধা্দণে আমেরিকান্‌ 
La) চেংচিওয়ান ও ০৭১৪৮ বাত ০ সড়ুকের টে 


চে ary 


উ-কোড়িয়দের ট্যাঙ্ক, চা ও লরীর বিপুল সমাবেশ 
হইতেছে। এই স্থান দুইটি তায়েজন.ও তায়েগুর মধ্যবর্তী 
মরবরাহ কেন্দ্র কুম্ডনে যাইবার গুরুত্বপূর্ণ ঘ্বশাটি। . পূর্ব 
রণাঙ্গণে দ-কোড়িয়ার ২৩ তম ভিভিমন অগ্রসরমান 
কমিউনিষ্ট বাহিনীকে. প্রচণ্ড আক্রয়ণে ছত্রড়ক্দ করিয়াছে। 

লণ্ডন--মস্কো রেডিও হইতে প্রচারিত উ-কোড়িয়া 
বাহিনীর ইস্তাহার উদ্ধৃত করিয়া টাস এজেন্সির সংবাদে 
বলা হইয়াছে? কোড়িয়া গণতন্ত্রের গণ- -ফৌজের সৈন্যরা 
সমস্ত রণাঙ্গণে যুদ্ধ চাঁলাইয়া যাইতেছে । গণ-ফৌজের 
সাহাধ্যার্থ কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ 
হইয়াছে। 

লগুন-লগুনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীভি, কে, 
কষ্ণমেনন প্রধান; মন্ত্রী যিঃ. এটলির সহিত তার_১০নং 
ডাউনিং স্টস্থ-সরকারী বাসভবনে ২৪ মিন্বিট/কাল সাক্ষাৎ 
করেন। বৃটিশ মন্ত্রী -সভায় কোড়িয়া সম্পর্কে আলোচনা 
'হইবে--তৎপূর্বে এই সাক্ষাৎ 

বারাণয়ী-কাশী বিশ্ববিগ্ভালয়ের ৫ হাজার ছাত্র ও 
অধ্যাপকের সম্মুখে ৯ মিনিট ব্যাপী অভিভাধণে স্চটজনক 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, পর্যুলোচুনা করিয়া বল্নে, রতমান 
রিশ্বে বিদ্চি্ হইয়া থাকার মনোভার নিন্দনীয়। রি 

নৌঃরিগ্ায়রাংলার যুবক 

গত ১৫ই জুলাই গাৰ্ডেন রীচ এলাকায় গঙ্গাতীরে 
পশ্চিমবঙ্গের আভ্যন্তরীণ, 'জলযান নাবিক শিল্ষাকেন্ে প্রথম 
৬১ জন শিক্ষানবিশী লস্বরদের শিক্ষো ত্বরণ বুঠানে বাংলার 


মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান ' চন্দ্র বায় এক ভাষণ দেন। এই ৯ 


রঃ 


সম 


স্বদেশ ও বিদেশ রা 


কোড়িয়ার : 
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Bl 
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বৎসরের ১ল! { এপ্রিল সরকার এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
করৈন।: তিন মাসের পর তীরা শিক্ষোভীর্দ হইয়াছেন, 
এবং মুখাযন্ত্রী গ্রায়াণ্য পত্র দেন। ইহারা প্রত্যেকে কোন 
না কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করিতেছেন। আগামী 
একু মাসের য়ধ্যে আরও ৩৯ জনের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে । 
আরও :£* জনকে নৃতন' শিক্ষান্বিশীরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । 

ডাঃ বায় তার ভাষণে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল অতীত 
ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া শিক্ষোত্তীর্ণদের সার্থক জীবন 
কায়ন! করেন। ব্তগান দলে বাংলা, বিহার ও আপায়েরু 
যুবকেরা আঁছে। 

মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আম্রাও বাংলার যুবকদের নৌ-রিগ্যা 
গ্রহণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে বলি! বলা বাহুল্য, জল, 
স্থল ও আকাশ বাহিনী এমূন একটি স্থল যেখানে ভারতীয়ের 
স্বদ্নেশ-প্রেম্‌ ভার্তীয়রূপে বিকাশ পায়। সেখানে সর্বপ্রকার 
প্রাদেশিকৃতা, ধ়দ্ধতা ও কুযুংস্কার চূর্ণ হইয়া যায়; আমর! 


 অন্ুভর করি, আয়াদের একমাত্ পরিচয় আমর! ভারতীয় । 


দর 
ম্শল! ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্ধ 
দরকার কলিকাতা ও সুহরতলীতে বিক্রয়ের জন্য মশলার 


সর্বোচ্চ: দর বার্নিয়া দিয়াছেন। ইহা ১৯৫০, ১৫ই জুন 
অর্থাৎ, কোড়িয়া- যুদ্ধের এক সপ্তাহ পূর্বের দরের উপর 


শতকরা ৫ বেশী । 
মশলার নাম ১৫ই জুলাই--১লা আগষ্ট ২রা আগষ্ট হইতে 

' লঙ্কা ৩1%০ ৩)০ 

‘ মৌরি ১1০ ১1০ 

* বড় এলাচ ৩০7৮৪ ৩|০ 

৷ ধনিয়া ১৪৮০ ১৪১০ 
কালির! ২1৮০. ২৬/ 

' দারচিনি | ৬০ ৪1০ 

ৃ সাগড ২|৭ ১৮০ 

৷ লবঙ্গ | ৫|০ 8° 
[এরারন্ট : , ২/০ ১০/০ 
! গৌনমুরিচ ৷ ১৩৯ ১২৯ 

Be শি পাও ) 


ৰ ( পাউণ্ড ) 











০০০০০ হাণজা্ত ক্ষ" পক 
: . অম্তসহরে মাত্র ২।০-টাকা, সোণার ভরি। - ৃ 


* ধরশালার'বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী এল, মুন্নিরাম নিখিয়াছেন ১০১৩ ভরির আমেরিকান- নিউগোল্ডের- ার্শেবটি | 
পাইলাম, আপনাদের প্রেরিত সোণা ও খাটি দোণার ভিতরে কোনপ্রকার পার্থক্যই নাই দেখিয়! বিশেষ প্রীত হইয়াছি'। '. 
এই-নিউগোন্ড প্রস্তুত করিয়া- আপনারা জনসাধারণের প্রভূত উপকার, সাধন. করিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া, আরও 
১২ ভরি সোণা ফেরৎ ডাকে পাঠাইবেন। আরও অর্ডার"পাঠাইতেছি” এই চিঠি i জাল প্রমাণ করিতে লিন 
তাহাকে উপরোক্ত নগদ হাজার টাকা পুরষ্কার দেওয়া হইবে৷" 

; আমাদের নিউগোল্ড কষ্টিপাঁথরের উপর: খাটি সোণার মতই দাগ কাটে, খাটি সোরার ন্যাঁয়ই ইচ্ছান্যাযী 
গাথান যাইতে পারে। ' সকল প্রকার অলঙ্কারই এই “নিউ গোন্ড দ্বারা প্রস্তত হইতে পারে। এমন কি অতি স্ুচতুর 
স্র্ণকারও এই নিউগোন্ড ও খাটি দোণার'মধ্যে ককান "পার্থক্য ডি পারিবেন না। "বাজারে প্রচার করিবার 'জন্ত 
নাম্মাত্র মূল্যে দেওয়! হইতেছে। - ; 

১তোলা ২1০ টাকা। ৩ তোলা ৭২। - ৬ তোলা ১৩২! - Co তোলী ৩০" এবং ৪০ তোলা ৬৪২! 

' ৩ ভঁরি অর্ডারে ২টি 'বোস্বাই ফ্যাসানের' আংটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৬ ভরির অর্ডারে ২টি বোদ্বাই 
ফ্যাসাঁনের আংটি, একটা ইয়ারিং, এবং ২ গাছা বালা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ১৫ ভরির 'অর্ভারে ২টি বোম্বাই ' 
ফ্যানের আংটি, ২ জোরা ইয়ারিং, এবং লকেট সহ একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৪০,ভরির অর্ডারে ৪টি 
বোস্বাই ফ্যাসানের আংটি, ৪টি বাল! এবং লকেট সমেত একটি চেইন বিনামূল্যে দেওয়া হয় । 

৷ মাত্ৰ কয়েক দিনের জন্য এই সুযোগ পাইতেছেন, আজই অর্ডার দিন। ' ডাক' ব্যয়” ও  প্যাকিং খরচা | ফ্ৰি। | 
অপছন্দ হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়। | 

a Gold Supply Coy. (B. LL C.) | 
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ববিলাস্মুভুলও 
| ' আমাকে একটি সু ফুলের নাম লিখিরা জী আমি 
আপনার ১২ মাসের. ভাগ্য ফল বিনামূল্যে পাঠাইব। আর 
UL আপনার দুঃখ কষ্ট প্রতিকার এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি কল্পে | 
৯ একটি ভাগ্য আংটি পাঠাইয়া দিব।. এই স্থবিধ! মাত্র 
আমাদের ব্লেক হেয়ার অয়েল নং ৫০১ ( রেজি) কয়েক দিনের জন্য দেওয়া হইবে! ইংরাজীতে আমার 
ব্যবহার করিলে চুল মস্থণ ও:কালো হয় 'এবং 1টরকালই সহিত পত্রালাপ করিবেন। 
কালো রহিবে । ইহা চুল উঠা নিবারণ করে, চুল "দীর্ঘ "ও না 
কৌকড়ান হয়।, প্রতি বোতলের দাম ২1০ | তিন্‌, বোতল' চি yotish Ashram 
(এক সাথে লইলে ) ৫৮/০. | C A. G. ) Azad Nagar, 
এই আশ্চর্য তৈলটি প্রচার ' করিবার অগ্ত-১ বোতল | -. ‘Amritsar. 
তৈল ক্রেতাকে ১৫ বৎসরের চুক্তি দিয়া একটি হাত 'খড়ী ও টি 
একটি-আঁংটি (‘নিউগোন্ড ) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে । তিন | জন্ম তন. 


বোতল এক সাথে লইলে ৪টা হাত ঘড়ী আর টা আংটি 


বিনামুল্যে দেওয়া হইবে। পছন্দ না হইলে মূল্য! ফের । || 
অনুগ্রহ পূর্বক ইংবাজীতে পত্র লিখিবেন। । এই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া এর সা ৮৪ 
, সন্ধান এবং সুস্থ দেহে, শতবর্ষকাঁল দীর্ঘযু 'লাভের উপায় 
Add :—Sanyasi ৩ ই শু অবগত হউন। ইংরাজীতে পত্র নিখিবেন। '-' 
Pharmacy (B. L. GC.) India Book Depot. (GLC) 
* .P,B. 95. Amritsar. Azadnagar. CLC) 
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দাদ্র-বানী 


শ্রীযোগেশচজ্্র মজুমদার । 


মুগের দেহেতে যদিও কন্ত,বী 


উদাস হ”য়ে সে বেড়ায় ঘুরে, 
অস্তর গতি বুঝিতে পারে না 
তৃণ লতা তাই শু“কিয়! মরে । 
যাহার কারণে রঃ জগতে ভ্রমিছে 
সে রহে আপন মাঁনস-সরে, 


ডূবিয়! সেথায় দেখিল না কেহ 
মরম'তাহার বুঝিতে নারে । 

দূরে যদি কহ, দূরে রন তিনি__ 
প্রভু চারি দিকে বিরাজ করে, 

নয়ন অভাবে পাঁয় না দেখিতে 
মনে হয় রবি কত না দূরে । 

সদাই সমীপে , সদা সন্মুখে 
এ গুঢ় রুহস্য বুঝিল না রে, 

স্বপনেও ইহা * কিছু ন! বুঝিল 


অবুঝ পাইবে কেমনে তারে? 


[০০০০ 


(‘ঘটি কস্ত রী মিরিগকে ভরমত ফিবৈ উদাস” বাণীর অন্গবাদ) 


১২শ সংখা] 


| ' পীল্ৰাতক 


শ্রীনাশাপুর্ণ৷ দেবী 


অভিমন্যুর দুর্ভাগ্য যে. তার প্রথম প্রেমের তীব্র 
আবেদন নিয়ে যে মেয়েকে ভালোবাসলো, জীবনের সমস্ত 
সম্ভাবনা আর সমস্ত স্বপ্ন চুকিয়ে বসে আছে সে। 

স্মিত বিধবা । ্ 


সভ্য সমাজে “বাঁলবিধবা, শব্দটা আজ অর্থহীন হয়ে 


গেছে তাই, নইলে বালবিধবা বলাই উচিত ছিল বোধ হয়। 
একুশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে, সে মেয়ে যদি বাইশব্ছর না 
হতেই বিধবা হয়ে ফিরে আসে, বারো বছরের চাইতে সে 
কি কম ভয়াবহ? . 

তাঁকে নিযে কী করবে বাপ মা? | 

কী পাত্বনা দেবে তাকে সভ্য ভব্য আধুনিক সমাজ? 
বড়োজোর দেবে--“সজল্‌া” একদশীর অনুমতি, দেবে-- 
খানধূতি’ থেকে অব্যাহতি। আর কি? আর কিছু 
তো নয়? 

মেয়েদের “দ্বিতীয় পক্ষের” পক্ষ নিয়ে আইন যতোই 
উঠে পড়ে লাগুক, সমাজে__স্থমিতাঁদের মতো মধ্যবর্তী 
সমাজে__মাঁজও ও আইন অচল।, | 

কিন্তু সমাজসমস্যার কথা হচ্ছে না, কথা, হচ্ছে 
, অভিমন্যকে নিয়ে। | | 
অভিমন্থ্য পচ! পুরন প্রথার দাস নয়। কুলংক্কারকে 
. ভাঙবার মতো জোর ওর আছে। ও . জানে- যৌবন 
নিঃইশেধিত হবার আগে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে 
যায় না। ‘বৈধবয’ একটা ঘটন। মাত্র। সেই দৈবাতের 
একট ঘটনাকে অনর্থক প্রাধান্ত দিয়ে, স্থমিতার মতো! 
একট! জীবনকে অপচয় হতে দেওয়া পাগলামীর সামিল । 

অভিমন্থা কোনো কিছুকেই ভয় করেনা ৷. ভালোবেসে 
সে অনুতপ্ত নয় মোটেই । অথচ স্ুুমিতা ভয় করে 
প্রত্যেককে । | * . 


ৰ পাপপুণ্য, শাস্ত-সমাজ, আচার অনাচার, থেকে 


|] * 
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. সুরু করে__মা বাপ, ঠাকুমা পিসি, পাঁড়াপ্রতিবেশী, একধার 


থেকে সন্কলক্ষে ওর ভয়। 

বাইশবছবের নিরর্থক যৌবনকে নিয়ে সে যেন নিজেকে 
লুপ্ত করে ফেলতে পারলেই বাচে। অদৃষ্ঠ হয়ে যাবার 
কোনো মন্ত্র যদি জানা থাকতো স্থমিতার ! 

জান! ছিলোনা ৷ 

তাঁই দৃশ্তমান হওয়া.ছাড়া উপায় কোথা? অতএব 
কোন এক দৈবমুহূর্ভে অভিমন্্যর মুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়ে 
গেলো সে।. বলাবাহুল্য নিজের দৃষ্টির এই নীতি বিগহিত 


কাজের জন্য মোটেই কুষ্ঠিত হলোনা অভিমন্া। ন্যায় সঙ্গত 


মিলনের সমস্ত পথঘ্বাট খোলা না রেখে প্রেমে পড়াটা 
অসঙ্গত- এ ওকে বোঝাতে পারলোনা স্থমিতা । 

অথচ স্থমিতার পক্ষে ভালোকরে বোঝানোর অস্থবিধে 
কতো! | 

যাবতীয় ভীতিকর বস্তুর চোখ বাঁচিয়ে তবে তো? 

কিন্ত স্থমিতার নিজেব চোখই কি ছিল নিষ্ষিয় হয়ে? 
বৈধব্য কি.হরণ করে নিয়েছে ওর দৃষ্টি শক্তিকে ? 

কে জানে স্থমিতাদের মতো চাপা স্বভাবের মেয়েরা 
কী ভাবে, কী না ভাবে, বোঝা দায় ! 

এদিকে--বেপরৌয়া অভিমন্থ্য যেই আবিফাঁর করলে 
সুমিতাকে ভার চাই, স্থমিতাকে না হলে তাঁর চলবেনা, 
সেই মুহূর্তেই ব্যক্ত করে বসলো দ্বিধাহীন সবল ভঙ্গীতে । 

বললো--স্থমিতা, তোমাকে আমার চাই । 

শুনে সুমিতা চমকে : উঠলো, শিউরে উঠলো) স্তদ্ 
হয়ে গেল। - চিনি 

অভিমন্থ্য আবার বললো-_জেনো! এটা আমার আবেদন 
নয় সংকল্প! | 

স্থমিতা একবার ওর দিকে তাকিয়ে ঠাগ্ডাগলায় 
ব্ললো--কিন্তু তোমার সংকর্পটাই তো সংসারের শেষ 
কথা নয় ! | 
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১২শ সংখ্যা ] 


--সংশারের ধার আমি ধারিনা। আমার কাছে 
আমার সংকল্পই শেষ কথা। তোমাকে আমি নেবোই। 

স্থমিতা 'মৃদু হেসে বললো--ছলে বলে কৌশলে যে 
কোনো উপায়ে? 

_-তাতেও আপত্তি নেই--অভিমন্থ্যও হাসলো 
বলপ্রয়োগ যদি বলো? সে তো করতেই হবে প্রচলিত 
ব্যবস্থার ওপর। আর কৌশল করতে হবে তোমার 
গাঞ্জেনদের নিকট । বাকীটা- 

_-বাকীটা বোধহয় আমার জন্যে ?--বলে আর একবার 
হাসলো স্থমিতা | 

যে হাসি দেখলে -_ প্রতীক্ষা দুঃসহ হয়ে ওঠে অভিমঙ্গার | 

'অভিমন্তা বললো--তোমার জন্যে তোলা আছে যথা 
সর্ব্বন্ব, সেখানে বকীও থাকবেনা, ফাকিও থাকবেনা, কিন্তু 
সেতো পরে। এখন চললাম তোমার গাজ্জেনদের কাছ 
পৰ্য্যন্ত পৌছবার সুড়ঙ্গ খুঁজতে । 

পাগলামী কোঁরোনা--বলে পালায় স্থমিতা ৷ 

একটানা বসে গল্প চালিয়ে যাবে, এতো; সহজ তো. নয় 
পৃথিবীটা ! এখানে স্থধুই .কি আছে, অভিমন্থার অভিভূত 
চোখ? . আছে-:সুমিতার আত্মনিবেদনের দৃষ্টি? নেই 
সতর্ক প্রহরীর সজাগ চোখ? নেই-নিঃম্বার্থ হিতৈষীর 
তীক্ষ স্যেন দৃষ্টি ? 

তবু--এমনি টুকরো! দেখ! আর টুকরো কথার সোনালী 
রেশমে বোনা হচ্ছে ওদের রডিন প্রেমের উত্তরীয় । 

অদভূতকৰ্শ্ম অভিমন্থ্য ৷. 

‘কি করে যে ও স্থমিতার বাবার সঙ্গে দিব্যি fils 
ফেললো, আদায় করে নিলো স্থমিতার মার সেহের 
ভাঁড়ারের চাবিকাঠি, সে এক অলৌকিক বৃত্ত ! , 

' পাঁচজনে, গুনতে পেলো. স্মিতার মাকে “মা: লা 
বলে ডাকছে: অভি । প্রথম দর্শনেই ও নাকি বলেছে 
কথা বলতে বসে ‘আপনি আজে করতে পারবোন1 রিক্ত, 
ডাকতে পারবোনা সেই তশ্তকেলে “মাসীমা” ডঈকে। 
তোমায় আমি ‘মা জননী” বলবে । র্‌ | 

বলাবাহুল্য বিগলিত স্নেহে ভখড়ারের চাবি খুলে দিতে 
দেরী হয়নি নিরুপমাদেবীর | 


কথাটা যা তা ঘরের বাঁজেমার্কা কোনো ছেলের মুখে 


পলাতক ১. 


মুখের দিকে সোঁজীন্গজি তাঁকালো । 
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শুনলে অবশ্যই গা জলে যেতো । মনে হতো 'আদিখ্যেতা?। 
কিন্তু তা তো-নয়? ও যে হীরের টুকরো'দের একজন। 
যে গাঁড়ীখাঁন! চড়ে বেড়ায় সে, তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় 
সেটাকে । 
সেই গাড়ীতে চড়িয়ে--অভিমন্থ্য নিরুপমীকে-_ 
নিরুপমার পিতৃসম্পর্কের যতো আত্মীয় আছে, মামাতো) 
মামতুতো, জ্ঞাতি আর. পড়শী, যাঁদের সঙ্গে দেখ। হবার 
কোনো আশাও ছিলোনা, প্রয়োজনও ছিলোনা, তাদের 
বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে আনলো একে একে । 
স্থমিতার বাবার হাঁটুর বাত চাগলে সেই গাড়ীতে 
চড়িয়ে অফিস, পৌছে দিলো পর পর এগারো দিন। 
স্থমিতার ঠাকুমা! আর পিসীকে নিয়ে গেলো কালীঘাটে, 
দক্ষিণেশ্ববে। 
এর পরেও যদি বজ্রখ্খাটুনির 'গেরোস্টা একটু ঢিলে না 
হয়, তাহলে মনুষ্য মনস্তস্ত যে ব্বোক মিথ্যে হয়ে যায়! 
অতএব-_'গেরে?” একটু টিলেই হয়ে গেলো একদিন। 
ছোট ছোট ভাইবোনদের রক্ষীদল হিসেবে নিয়ে 
একদিন বেলুড়ে যাবার অন্মতি পেলো স্থমিত৷ ‘ 
অভিমস্গার সেই চকোলেট রঙের চকচকে গাড়ীখান! চড়ে। 
-_গাড়ীখানা আজ ধন্য হলো। 
মন্দিরের গেটের কাছে নামবার সময দরজা খুলে দিয়ে 
এই মন্তব্যটা প্রকাশ করলো অভিমন্থ্য। 
__ সুধু গাড়ীটা ?'- মৃতু চাঁপা-গলায় বললে স্থমিতা 
আর কেউ নয়? কিন্তু থাক, শিশুর! সব সময় শিশু নয়। 
_-উঃ1 তুমি বোধ করি কীট পতঙ্গকেও ভয় করো, 
না? এতো ভয় কেন? 
স্থুমিতা উত্তর দিলে না। একবার কেবল অভিমস্থ্যর 
সাদ! ধবধবে সরু 
সি'থির দু'পাশে ভাগকরা ঈষৎ সোনালী চুলের নীচে 
চকচকে মাজা কপালটাও যেন তাকিয়েছে। অভিমনুযুর 
দিকে--ঈধং সোনালী ছুটি চোখের সঙ্গে । 
' চোখেরই সুধু ভাষা থাকেনা, থাকে- চুলের, কপালের, 
“আঙ। লের ডগার। ভাষা থাকে--বাকানে! গ্রীবার বিশেষ 
ভঙ্গীর | 


উত্তর বোধ করি পেলো অভিমন্থা, তাই আর্ধার 


এ 
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বললো--কিন্ত এ ভয়কে জয় করতেই হবে স্থমিতা। 
কারণ আমরা দুজনে দুজনকে চাই। 

তোমার কথাই বলো-স্থমিতা হাসলো--বাড়ীর 
গণ্ডির বাইরে বলেই বোধকরি সত্যিকার হাঁসি। যে 
হাঁসি কোনোদিন দেখেনি. অভিম্থ্য 1--তোমার নিজের 
কথাই বলো--আমার কথা কি জানো তুমি? 

--শবজানি। 

কে বললে? 

আমার অন্তরধ্যামী ।---আচ্ছা ছেলেগুলো ছিটকে 
পালালো কোথায় ?*এই শোন্‌ শোন্‌ দেদার চকোলেট 
এনেছি তা জানিস? কি করবো? মা গঙ্গাকে অর্ঘ্য 
দিয়ে দেবো? না নিবি তোরা? 

চকোলেট এবং স্বাধীনতা । জগতে আর বেশী কি 
কাম্য থাকতে পারে? ্ 

ছোটোরা মহোত্সাহে সুরু করলো ছটোছুটি। ওর! 
দুজনে বসলো গঙ্গার ধারে। আরতি আরম্ভ হলে উঠে 
যাবে। আগে ভেবেছিল--কতো কথা কইবে, এতো 
বড়ো জুযোগ'বার্থ হতে দেবে না $ু&ুকিন্ত কথা জোগাচ্ছে 
না মুখে। 

মিনিটের পর মিনিট কাটছে. পশ্চিমের জলস্ত আগুন 
স্তিমিত হয়ে আঁসছে""'রূপাস্তবিত হচ্ছে সোনায়। 

হঠাৎ এক সময় অভিমন্গ্য বলে উঠলো--ঠিক এই 
মুহূর্তে কি ইচ্ছে করছে জানো স্থমিতা ? 

কি? 

--ওই জলে কখপিয়ে মরতে । 

চমৎকার | 

--পরিহাস কোরোন! স্থমিতা, দোহাই তোমার। 
সুখের পাত্র যখন উপছে ওঠে, তখন বড়ো একটা কিছু 
ত্যাগ করতে ইচ্ছে করে স্থমিত!। 


--কিন্ত প্রাণত্যাগটা বাদে হলেই ভালো হয় নাকি? 
__স্থৃমিতা, সব সময় সব কথা হেসে উড়িয়ে দাও 
কেন? এ যেন তোমার নিজের চারিপাশে দুর্তেদ্য- 
দেয়াল খাড়া করে রাখ! । একটু গভীর হতে পারো না?” 
--হলে তোমার ভালো লাগে? * 
৬৮ সব সময় না হোক, এক এক সময় 1." 


বঙ্গলক্ষী--কাত্িক, $৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


-_আচ্ছ| গম্ভীর হচ্ছি। যা বলবে-__শুনে যাবে৷, 
কথাটী কইবো না। 

--তাই বলেছি আমি? 

অভিমন্্যু বেগে ওঠে! 

তবে? উত্তর চাও কিন্তু নাটকীয় ভাষায় | এই 
বলছে! ? 

হ্যা বলছি । 
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বলে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লে! অভিমন্ত্য । 

স্থমিতা অস্থির হলোনা, চুপকরে তাকিয়ে থাঁকলে! 
গঙ্গার একুল ওকুল ভরা জলের দিকে ।"ওই ভরা হৃদয়ের 
ওপর যখন ভেসে আসছে এক একখানা নৌকো, ছল্ছল্‌ 
করে উঠছে জল। তরঙ্গ উঠছে অনেকট। জায়গা! জুড়ে". 
কিন্ত নৌকোঁখানা চলে গেলেই তো নিস্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে 
আবার। 

জলের বুকে তরঙ্গ তোলা নৌকোর কাজ, জল 
নিলিপ্ত।... 

আচ্ছা, মানুষের হৃদয়কে তবে নদীর সঙ্গে তুলনা করা 
হয় কেন ?""*কিন্ত অভিমন্থ্য কি অভিমান করলো? চোখ 
বুজে পড়ে আছে যে। ওর কপালটার ওপর যদি 


, একটাীবারের জন্যে রাখতে পার! যেতো! ডান হাতখানি ! 


ক্ষতি কি? পৃথিবীটা! তাহলে চলতে চলতে থেমে 
যাবে? বাতাদ স্তন্ধ হয়ে যাবে? নদীর জল শুকিয়ে 
উঠবে? স্থমিতার এই অনাচার দেখে? 


কহরযরুঙওনক sess ses %৬৬ লক ল রুক্ধর ওল্ড ৪ nt 


চমকে উঠলো! অভিমন্থা | 

আবেগের বেগে চেপে ধরলো কপালে রাখা ঠাণ্ডা 
হাঁতখানা। 

_-স্থমিতা, স্থমিতা, তোমাকে আমার চাই। আর 
অপেক্ষা করতে পারছিনে। আজকেই “আমি-_ তোমার 
মাঁকে__ | 
"_ পাগলামী কোঁরোন!। তা’হলে বাড়ীর লোকে 
ভাববে ষড়যন্ত্র করবার জন্তেই এসেছিলাম আমর]। 

কথাট! মিথ্যা নয়। অভিমন্থ্য বুঝলো ।- তবু বললো-- 
উঃ কী বিরাট ধৈর্য্য তোমার ! কী অগাধ বিবেচনা! 
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এরপর সন্ধ্যা নেমে এলো, বেজে উঠলো আঁরতির 
ঘণ্টা। তৎপর হয়ে উঠলো ছু'জনে। ছোটোদের ডেকে 
নিলো। 
ফিরবার সময় আর কথা নেই। 


কাণায় কাণায় ভর! পাত্র নাড়াচাড়া করতে ভয় করছে 
বুঝি বা। 


সেদিন নয়--কদিন পরে একসময় এই অদ্ভূত প্রস্তাবটা 
করে বসলো অভিমন্থ্য নিরুপমার কাছে । 
কিন্তু:নিরুপমাও কি মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন? চমকে 


উঠলেন না কেন? কণ্ঠে যথাসম্ভব বিযাদ এনে বললেন: 
: কি বলবো বলে! বাবা? আমাদের মতো ঘরে এ রকম 


তো এখনো চল্‌ হয়নি। আমি বদি বা হতভাঁগীর মুখ চেয়ে 
স্কার ত্যাগ করতে পারি, আর সবাই? আমার 
শীশুডী ননদ তাহলে জীবনে আর মুখ দেখবেন আমার? 

অভিমন্থ্য বললো--তাঁতে কি' পরিমাণ ক্ষতি হবে 
তোমার. বলতে পারো? 

নিরুপমা বিষৃঢ়ভাবে বলেন-ক্ষতি নয়? সংসারে 
অশান্তি, লোকনিন্দে, আত্মীয় স্বজনের কাছে-- . 

বাধা দিয়ে অভিযগ্ক্য বললো--এ সমস্তই তো তোমার 


নিজের অহঙ্কার মা জননী | না হয় নিন্দে করুলোই লোকে, 


না হয় আত্মীয় স্বজনে ত্যাগই করলে! তোমাকে । 
স্থমিতার সুখের জন্যে এটুকু মূল্য দিতে পারোনা? 
তোমাকে লোকে কি বললো সেইটাই এতো দামী কথা? 
স্থমিতার জীবনটা--বাজে খরচ হয়ে যাওয়ার চাইতেও ? 

অভিভূত নিরুপমা বললেন-কিন্ত উনি? উনি কি 
রাজী হবেন? | 

-__সে ভার তোমার। যদি-না পারো, বোঝা যাবে 
তোমার মাতৃস্েহে. ফাকি আছে। | 

এ এক অশ্রুতপূর্বব নতুন কথা । 

এদিক দিয়ে তো কোনোদিন চিন্তা করে দেখেননি 
নিরুপমা। | হা 

তা" চিন্তা করতে যদি সুরু করে একবার, তাহলে 
অসাধ্য সাধন করতে পারে মেয়েরা । স্বামীকে রাজী 
করিয়ে ছাড়লেন তিনি। মা বাপ হঠাৎ মরে গেলে কী 


পলাতক 
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না কী ছুর্দিশা হতে পারে. মেয়ের, তার প্রজ্লিত উদাহরণ 
দেখিয়ে দেখিয়ে একেবারে মূক করে দিলেন ভদ্রলোককে | 
' তবে শাশুড়ী ননদরূপী ভয়ঙ্কর প্রাণীদের স্বমতে 
আনবার অনর্থক চেষ্টাটা আর করলেন না। ঠিক হলো 
বিয়েটা হবে চুপি চুপি। ' স্থমিতার এক উদারপন্থী 


_বিপত্বীক পিতৃবন্ধুর বাড়ী থেকে । কেবল যাত্র স্ত্রী কন্যাকে 


নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোনো এবং পুরো! একটা দিন রাতের 
অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দ্িতে--গল্প একট। বানাতে হলো 
স্থমিতার বাবাকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে । 

'নিয়ম লক্ষণ, দাঁবী দাওয়া, যৌতুক অলঙ্কার বর্জিত বিয়ে। 
অন্য হাঙ্গাম। তে! কিছু নেই। অভিমন্ত্যর দিকে অতো 
চিন্ত! নেই, ও স্বাধীন । 

এর পরে--বাসরঘর অথবা ফুলশয্যার রাত্রির একটা 
মধুর ছবি একে শেষ করা যেতে! স্ুমিতার কাহিনী । 
সখী হতো শ্রোতারা, শাস্তি পেতো লেখনী । কিন্তু তা’ 
হলো কই? 

নাশকতামূলক কাধ্যের জন্য বিখ্যাত বিধাতা পুরুষ, 
ছোট্ট একটা “ফিশ প্লেট” অপসারিত করে লাইনচ্যুত করে 
দিলেন-+স্থমিতার জীবনের মেলট্রেনখানা। যেখান1-- 
বহুক্ষণ “সাইডিংএ পড়ে থেকে সবেমাত্র আবার চলতে 
সুরু করেচিল। 

সকালবেলা বন্ধুর বাড়ীতে মেয়েকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে 
কর্তীগিন্নী দু'জনে ছুটেছেন গুরুআশ্রমে। বোধকরি এই 
অসামাজিক কাণ্ডের জন্য অনুমতি আদায় করতে! সংস্কার 
যেখানে প্রবল, সেখানে বাইরে থেকে কিছু সমর্থন না পেলে 
চলেনা । 
| তাছাড়া--এখন আর ভয় কি? ভয় কি স্থমিতাকে 
এক। রাখায় ? 

অভিমন্থা যদি আসেই তো আসুক না। 

করুক ন! যতে! খুসি প্রেমালাপ । 

আজ রাত্রেই তো আইন সঙ্গত অধিকার দেওয়া হচ্ছে 
ওদের ! | 

তা’ অভিমন্যু এলোই স্তি) সত্যি ৷ 


= € 
সুমিতার সঙ্গে প্রেমালাপ করতে নয়--তার 
প্র 
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অভিভাবকদের সলে কাজের কথা কইতে । ওর বিয়েতে 
তো আর লুকোচুরি নেই, বন্ধুরা! বরযাত্রী হয়ে আসবার 
দাবী ছাড়তে চাইছে না। কি করে ঠেকানো যাবে 
তাদের? তাদের ঠেকাতে না পারলে, এ'রা ঠেকাবেন 
কিসের জোরে? 

কিন্তু পরামশের লোকেরা পলাতক । 

গৃহকর্ভতা বোধকরি : অভিমন্ত্ুকে বিয়ের বর বলে 
আন্দাজ করতে পারেন নি, আত্মীয় গণা, করে সহজভাবে 
বলেন--ওঁরা তো নেই, মেয়ে রয়েছে--যান | এই যে 
সিড়ি দিয়ে উঠেই :ডানহাতি ঘর--উঠে যান না।.*.কুঠিত 
হবার কিছু নেই, আমি একা মান্সয, সদর অন্দর সবই 
সমান | . 

এরপর আর কে পাবে লোভ সামলাতে ? 

সি’ড়ি দিয়ে উঠে ডানহাতি ঘর অভিমুখে অগ্রসর হয় 
অভিমন্য খোসমেজাজে । 

কিন্ত ঘরের এককোণে নিবিষ্ট হয়ে বসে কি করছে 
স্মিত! ? 


পূজো নাকি? 

পূজো আচ্চাও আছে বুঝি ওর? জানা ছিল ন! ন! তো! 

ঈষৎ সোনালী কৌকড়ানো! চারটা চুলে সমস্ত পিঠটা 
ঢাঁকা পড়েনি। দেখা খাচ্ছে কালো পাড়ের গরদের শাড়ীর 
একাংশ, দেখ! যাচ্ছে-অনাবৃত ছুটি বাহুমূল ৷ পিছন 


থেকেই বোঝা যাচ্ছে করযোড়ের ভঙ্গী। 


ভাগ্যদেবতার কাছে আশীর্বাদ ' প্রার্থনা! করছে 
সুমিত! ? 

অসম্ভব নয়। আজকের দিনে সেটাই স্বাভাবিক । 

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকলো অভিমন্যু, দাঁড়ালো পিছনে 
এসে ৷ 5 

কিন্ত এ কী? 

একে? 


এই কি স্থমিতাঁর ভাগ্যদেবতা? এর.কাঁছে আশীর্বাদ 
চাইতে এসেছে স্থমিতা ? এই স্থমিতার ধ্যানের মুর্তি? 
একটী তরুণ যুবকের আবক্ষ ফটো । | 
ফ্রেমে বাঁধানো নয়, সুধু কার্ডবোর্ডে আটা। 
হালি হাসি গ্রস্ত মুখ। উল্টে চড়ানো চুলেকু নীচে 


ৰ bd 
a 


বঙ্গলক্ষ্মী--কাণ্ডিক, ১৩৫৭ 


হঠাৎ এমন কাঁগুজ্ঞানহীনের মতো 
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চওড়া কপালটা চোখে পড়বার ম্তো। 
নীচে চোখ ছুটি কৌতুকে উজ্ল। 
ক * + * * 

কৌতুক কেন? অভিমন্থার খেলোমী দেখে ? 

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিংশব্দেই ফিরে 
যায় অভিমন্থা। স্থমিতার ঘর থেকে মিলিয়ে যায় ওর 
পদচিহ্ন |... 

বিধাতা পুরুষের দুম নার! হয়েছে। 

অপসারিত হয়েছে ফিশপ্রেট। 

ট্রেণখান! চলতে. চলতে যে, লাইনচ্যুত হয়ে খাদে 
গিয়ে পড়েছে-_সেটা ধরা ' পড়লো সন্ধ্যার পর1***যখন 


শেলের চশমার 


লগ্ন গিয়েছে পার হয়ে, ফুলের মালা ম্লান হয়ে এসেছে, : 


চন্দন উঠেছে শুকিয়ে ।**'চেলির শাড়ীতে দুঃসহ জালা 1." 

অনেক রাত্রে গাড়ী নিয়ে ফিরে এলেন পিতা আর 
পিতৃবন্ধু ৷ 

নাঃ কোথাও খুজে পাওয়া গেলোনা অভিম্ন্যুকে |." 
জানা অজানা, সম্ভব অসম্ভব, কোনোখানেই খুঁজতে-বাকী 
রাখেননি তীারা। 

বাড়ীর চাঁকরটার কাঁছে, 'এইটুকুই সুধু জানা গেলো 
কোন এক বন্ধু না কে আসবে বলে, কদিন ধরে নাকি 
বাড়ীঘর সাজানো গোছানো নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল 
মভিমন্া। কাল তো আসবার কথা। কি হলো-_ 
অভিমন্থ্যই জানে ।""* ৃ 

বন্ধুকে আনতেই গেলো বুঝি বা। 

তার অনুমানে ভর করেই সে বলেছে যা হোঁক। 


কিন্তু বন্ধু আর এলো কই ? 
বন্ধুর আসার দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে 


গেছে অভিমন্ু । জীবন থেকে বিদায় দিয়ে গেছে 
তাকে! 
অথচ কেন? 


“বি, এন, আর, লাইনের একখানা া্ট্লাশ কামরার 
বাস্কে শুয়ে সেই কথাই ভেবে চলেছে অভিমঙ্গ্য...কেন? 
পালিয়ে এলো 
কেন সে? 


স্থমিতার সেই নিভৃত প্রণামনিবেদনের কোমল 





a 
~~ 


! 


১২শ সংখ্য! ] 


ছবিখানি এমন অসহ হলো কেন তার? স্থমিতা বিধবা 
- এতো তার অজানা নয় ?'**জীবনের মোড় ফেরাতে গিয়ে 
. সুমিতা যদি পুরণো পথের হারাণো সাথীকে উদ্দেশ 


করে একটা প্রণাম নিবেদন করতে চাঁয়, কী এমন্‌ অপরাধ? 
অভিমন্ত্ুর কী এলো গেলো তাতে ? | 
সেই তো স্বাভাবিক । সেটাই তো উচিত। 


স্থমিতা ফি এর চাইতে হাঙ্ধা হতো--হতো--নতুন 


সুখের আবেশে বিভোর, হতো--হদয় ধর্মের বালাইহীন, 
তাহলেই কি স্থখী হতো অভিমন্থ্য ? কেন? অভিমন্থ্য 
তো এমন হাদয়হীন নয়। 
বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসলে-_বিচার ফল যাই 

হোক, নিজের কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই--পালিয়ে 
আসা ছাড়া উপায় ছিলোনা তার। গ্রহণ করবার শক্তি 
ছিলোনা স্থমিতাকে। 

তর্কের জোরে উড়িয়ে দিতে পারে স্থবির শাস্ত্রের অর্থহীন 
অন্থশাসন, সাহসের জোরে ভাঙতে পারে পচা সমাজের 
চিরাচরিত শৃঙ্খলা, অস্বীকার করতে পারে আইন কাঙ্ন 
দেশাচার, অস্বীকার করতে পারেনাঁ_শিরায় শিরায় 
প্রবাহিত পূর্বপুরুষের রক্তকে। যে রক্ত বহন করছে 
ওর পৌরুষ, ওর আত্মাভিমান ৷ | 


অকাল বধী 
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কুস্স্কারকে ত্যাগ করা যাক, কিন্তু মজ্জাগত 
স্কারকে ? 

ভদারতার প্রশ্ন নিস্ফল । 

সহ করা অমস্তব--অন্ত পুরুষের পদপ্রান্তে প্রেয়সী 
নারীর নম্র প্রণাম নিবেদনের জালাময় ছবি! 


তাই নিজের দুদ্ধৃতির জন্য অনুতপ্ত হবার একান্ত 
চেষ্টায় যতোবারই যনে আনতে চাইছে .স্ুমিতার 


' অপমানাহত মুখচ্ছবি, ততোবারই ব্যর্থ হচ্ছে অভিমন্থ্য ! 


স্থমিতার'কোনো মৃত্তিই আর মনে পড়ছে না ওর। সুধু 
ঈষৎ সোনালী চারটী চুল, শাড়ীর কালোপাড়ের বন্ধিম 
একটা রেখা, আঁর অনাবৃত দুখানি হাতের প্রণামভঙ্গী | 


আঁর--আর--স্থমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা 
কৌতুক উজ্বল ছুটী চোখের দৃষ্টি নয়? যে দৃষ্টির অঙ্কুশ 
তাঁড়া দিয়ে দিয়ে এনে ফেলেছে অভিমন্থ্যকে- ছুশো- 
তিনশো-পাচশো মাইল দূরে ।"ঘে দৃষ্টি বিজ্ঞানের 
আলোক-বন্ধনে বন্দী হয়ে, হারিয়ে গিয়েও অক্ষয় হয়ে 
আছে চিরদিনের জন্তে। 


নাঃ হার মানছে অভিমন্ধ্য । 
পালিয়ে আসা ছাড়া. উপায় ছিলোনা ওর । 


A 


অকাল বর্ষা 


. জ্ীনুখরগুন মৈত্র (১৩ বৎসর) 


বর্ধা-দিদি রাগ করেছে, 
হাস্বে নাকো আর । 
কত পুকুর ভরে গেছে, 
চোখের জলে তার ॥. 
কাদছে দিদি দেশে দেশে, 
বিরাম নাহি দেয়। 
বর্ষা দিদির কান্না দেখে - 
কানা যে ভাই পায় ।. , 
ও দিদি আর কেঁদনা, ্‌ | 
এদিক ফিরে চাঁও। 
সেই সকালে ভাত খেয়েছ, 
এখন কিছু খাও ॥ 


দেখ তে তুমি পাওনা দিদি 

“তোমার চোখের জলে । 
কত পাখী ভিজ ছে বসে, 

কত গাছের ভালে ॥ 
কত পথিক ছাতাবিনে 

ভিজছে পথের মাঝে। 
চাষী ভাইর! ভাবছে বসে 

কেমনে যাবে কাজে ॥ 
বর্ষা দিদি বর্ষা দিদি, 

কেঁদনাকো আর । 
ঘরের দূরজী বন্ধ করে, 

* ঘুমাও একটিবার ॥ 


শিক্ষার গতি 


শ্রীবিমল চন্দ্র সেন 


প্রায় দুই শত বৎসর .পূর্বের কথা । তখন বাঙলায় 
কুটাব-শিল্পগুলি সজীবতার মধ্য দিয়? স্বাভাবিক গতিতে 


পূৰ্ণোদ্যমে কাজ করিয়া চলিয়াছে। দেশের ছয় কোটা 


অধিবাসীর দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনীয়, দ্রব্য 
পল্লী-শিল্পীরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ষোগাইয়াছে। .এ যুগের 
ন্যায় বিদেশ হইতে জাহাজ বা প্রদেশান্তর হইতে নৌকা 
করিয়া মাল আমদানী করিতে হইত না» বরং বত মানকার 
ব্যাধি ও অভাব-জর্জরিত বাঙলাই তার সীমার বাহিরে 
উদ্বত্ত দ্ৰব্যসম্তার রপ্তানি করিয়। দেশের ধনৈশ্বৰ্য বৃদ্ধি 
করিত। এরূপ শিল্পের সংখ্যা বড় কম ছিলনা, যেমন-- 
পরিধানের বস্ত্র ও যাবতীয় স্থতার দ্রব্য, আলোয়ান, 
মোজা, নানা শ্রেণীর টুপী, বহুবিধ অলঙ্কার, থালা-বাঁদন, 
কলম্-পেন্সিল, বেত-ধাশ-মাটি প্রভৃতির অসংখ্য দ্রব্য । 
বস্তুতঃ অতীত যুগ হইতেই কর্মবিভাগ অনুযায়ী সমাজে 
‘জাতি’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেমন-_কীসারী, কুম্ভ কার, 
মালাকার, কর্মকার, শাখারী-..প্রভৃতি। পল্লীজাত 
প্রব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল সুতার দ্রব্য, 
অর্থাৎ বন্ত্রাদি। গ্রামের সম্পদে সম্পন্ন হইয়া গোটা! 
বালাই তৎকালে ছিল আর্থিক দিকে বত মান যুগ হইতে 
অনেক বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বচ্ছল । 

ইংরাজ আনিল । তাঁরা বুঝিল যে, নিজ স্বার্থের 
প্রয়োজনে গ্রামের এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া দিতে 
হইবে, স্বদেশের যন্ত্রজীত অসংখ্য শিল্পদ্রব্য কল-কারখানা শূন্য 
বাঙলার হাজার হাজার পলীতে ছড়াইয়া দিতে হইবে 
এবং তাহা হইলেই এ দেশকে হুচ্ছন্দে শোষণ করিয়া 
নিজ দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যাইবে। ইংরাজের 
সর্বনাশা ক্ষুধা ও নিষ্ঠুর গ্রাস এ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বাঙলা দেশে ধীরে ধীরে করাল ছায়া বিস্তার 
করিতে লাগিল। চতুর ইংরাজ স্থাঁন-স্থিতি হইয়া মাগ 
ছাঁড়িবার সুবিধার জন্য এবং নিবিচঞ্ধরে দেশ শোষণের 


সর্বাধিক স্থযোৌগলীভের জন্য সহর সৃষ্টি করিতে লাগিল! 
এইভাবে পল্নী-অঞ্চলের সংখ্যাতীত কুটার-শিল্পের বনিয়াদ 
ভাঁডিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্য 
একটী অতি-প্রয়োজনীয় দিকে মনোনিবেশ করিল । 

 মুষ্টমেয় ইংরাজ বিশাল দেশের শাসন কার্য চালাইতে 
পারে না। তাই সহর স্ষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় তারা আত্মনিয়োগ করিল। দেশের 
লোককে নিঃস্বার্থ ভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার অকপট 
আগ্রহেই ষে ইহ! করা হইল, তাহ! নভে ; কিছু ইংরজী- 
জান! ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন একটি অভিজাত সম্প্রদায় 
সহরাঞ্চলে সৃষ্টি করিতে না পারিলে বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
দেশ-শাসন হুশৃঙ্খলভাবে চলিবে না-_ইহা তারা ভালোবূপ 
বুঝিতে পারিয়াছিল। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার 
আলোক তারা বাঙলায় এ যুগে বিস্তার করিয়াছিল, 
তাহা এ হতভাগা দেশকে শাসন ও শোষণ উভয়বিধ 
স্বার্থকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যেই । পরে অবশ্য বিধির 
বিধানে সেই আলোকই মায়ামুগ্ধ বাঙালীর চোখের ঠুলি 
খুলিয়া ও মনের কালিমা ঘুচাইয়া দিল ; আর ক্রমে ক্রমে 
ফিরিয়া আসিল তার আত্মচেতনা, জাগ্রত হইল তার 
জাতীয়ুতাবোর। তারপর তৎকালীন এওঁ দুটি (অর্থাৎ 
দেশের সম্পদহরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা) অভিশাপরূপী 
প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদের অব্যর্থ অশ্তরই উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ হইত ইংরাজের বুকে নিষ্ঠুর আঘাত হানিতে 
থাঁকিল। রাজনৈতিক ইতিহাস সৃষ্টি হইয়া চলিল এবং 
বিংশ শতাব্দীর. মধ্যে ভারতের জাতীয় জাগরণের বস্তা 
ইংরাজকে এদেশ হইতে স্থদূর সাগরপারে ভাসাইঃ লইয়া 
গেল” অর্থাৎ 'ইংরাজ বিতাড়িত হইল--দেশ স্বাধীন 
হইল | | 

য। হোক, গত শতাব্দীতে বিদেশের চাকচিক্যময় 
সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে যখন বাঙলার পল্লী ক্রমেই ছাইয়! 


1 1. 


খা 


১২শ সংখ্য! ] দ্য 


যাইতে লাগিল," তখন শান্ত ও শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীর 
চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতে স্থরু করিল । খাদ্যের বায় সঙ্কোচ 
করিয়াও তার! হৃষ্টচিত্তে ও সব কিনিতে লাগিল; বিশেষ 
করিয়া সহরে'এ ব্যয় ' অমার্জনীয় বিলাসের ' সীমায় গিয়া 
পৌছিল। কালক্রমে বাঙলার কুটীর-শিল্পগুলি নিজীব 
হইতে থাকিল। তারপর বিংশ শতাব্দী স্থরু হইবার 
পূর্বেই বাঙলার নিজন্ব এ মহাসম্পদ কোনটা! হইল মৃত, 
কোনটা বা জীবন্মত হইয়া জখন্তভাবে অস্তিত্বমাত্র বজায় 
বাখিয়া চলিল। সঙ্গে নঙ্গে আমাদের দেশের ধন বিলীতে 
জনসাধারণের পকেট ফাপাইয়া তুলিতে লাঁগিল। এ সবের 
অনিবার্ধ ফলস্বরূপ .পলী-বাঁউলার দুঃস্থ শিল্পী-সম্প্রদায় 
অধণনন বা. অণাহারের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে 
থাকিল দুনিবাঁর গতিতে। 

এই ভাবে কুটীর-শিল্পগুলি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা, সভ্যতা, হালচাল প্রকৃতি লোকের মনে একট! 
সর্বনাশ। বিভ্রান্তি আনিয়া দ্রিতেছিল ; তার! এরূপ দুদিনে 
যেন ভালোরূপ ' বুঝিতেই পারিতেছিল না যে, চোখে 


বুডীন চশমা পরাইয়া, যাদু করিয়া, ভূল বুঝ [ইয়া তাদের 


সর্বতোঁভাবে নিঃশেষ করা হইতেছে! সেই যুগ-সন্ধিক্ষণ 
বাঙলার পক্ষে সত্যই ভয়াবহ একট! দুঃসময় গিয়াছে । 

তখন হইতে সুরু করিয়া দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি বাহিক- 
রূপ বদলাইতে বদলাইতে বতর্মানকার স্তরে আপিয়। 
পৌছিয়াছে। ইংরাজ -দেশ ছাড়িবার কিছুকাল পূর্ব 
হইতেই এই মামুলী ফ্যানানের উচ্চশিক্ষার গলদ যেমন 
লোকের চোখে "ধরা পড়িয়াছে, তেমনি জনসাধারণ 


এ কথাটিও বুঝিতে পারিয়াছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা 
ব্যতিরেকে দেশের্‌ দুর্গতদের প্রাণবামু পরোক্ষভাবে প্রায় 
কণ্ঠীগত হইয়া আপিয়াছে। কারণ বাঙলার শতকরা 
৯৫ জন লোকই মধ্যবিত্ত ও নিয়-মধ্যবিত্ত এবং ( বতগানে ) 
শতকরা মাত্র যষোলজন শহরে বাপ করে। লক্ষ লক্ষ 
পলীবাঁসীর জীবিকার সর্বপ্রধান ৪ তো ছিল এ 
কুটার-শিল্পগুলিই । : 


দেশের এই শিক্ষা-সম্প্কীয় আত্ান্থসন্ধান স্বাধীনতা 

প্রাঞ্থির পরে যেমনটি আরম্ভ হইয়াছে, পূর্বে আর 

কোনদিন এমন্টী হয় নাই । আমাদের বড় বড় সহর- 
২ 
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গুলিতে বহু কল-কারখান! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, 


' কিন্তু তাহাতে সহরের মুষ্টিমেয় ধনী-সম্প্রদায় ও পুঁজিপতিরাই 


কোটীর মালিক হুইতেছেন, সহরই জ"ক-জ্মকপূর্ণ হইয়া 
চলিয়াছে, কিন্ত দেশের জনসাধারণ কটিবস্্ সম্বল করিয়া 
অধভুক্তই থাকিয়া যাইতেছে । -রবীন্দ্রনাথের কথায়, 
বলিতে গেলে বলিতে হয়_-'যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র 
অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, দেই ধন. 
সন্কীর্ণ-স্থনে আবদ্ধ হইয়া এশ্বর্যের যে মায়া স্থষ্টি করিতেছে 
তাহা বিশ্বামষোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা 
করিয়া কেবল মুখেই যদি বক্ত-সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে 
স্বাস্থ্য বলা যায় না।, এ মহৎ উক্তির তাৎপৰ্য্য যে কতখানি 
সত্য, তাহা সৃহরের 'নগণ্য ধনী-সমাজের বিলাপ-ব্যসনের 
সঙ্গে বিস্তীর্ণ বাঙলার বুভুক্ষু জনগণের উৎকট অভাব জনিত 
হা-হুতাশের তুলনা করিলেই মর্মে মে” উপলব্ধি কর! 
যাইবে। 

ইংরাজের দেওয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা সবটুকুই মন্দ বা 
ভুলপথে পরিচালিত, এ কথা এখানে বলা হইতেছে না; 
বরং ইহা সমাজের কদর্য সন্ধীর্ণতা ও অর্থহীন রক্ষণশীলতা 
প্রভৃতি দূর করিয়| সে স্থলে সাম্য, উদারতা ও জাতীয়তা 
প্রভৃতি নানা শুভ মনোৰৃত্তি দেশবাণীর মনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া দিয়াছে । কিন্তু অন্নবস্ত্রে ও দৈনন্দিন জীবনের 
অন্ত।স্ট 'অতি-প্রয়োজনাঁয় দ্রব্যে দেশকে স্বাবলম্বী করিতে 
হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সমগ্র দেশে সে ব্যবস্থা কতটুকু 
হইয়াছে? প্রাচীন বাঙলা নিজন্ব উপায়ে কুটার-শিল্পগুলির 
দ্বারা দেশের জন্য এ সব অপরিহার্য 'দ্রব্য পর্যাপ্ত 
পরিমাণে তৈরী করিয়া খাদ্য, বস প্রভৃতিতে 
নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া বাখিয়াছে। কিন্তু এত বড় 
একট! সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পৌণে ছুই শত বৎসরের 


মধ্যে এসবে আমরা শুধু রিক্ত হইয়াই আসিয়াছি। 

নহাং একমুখী ও সাধারণ শিক্ষাই ( Genera] 
ME পর্যন্ত গ্রনারলাঁভ করিয়া চলিয়াছে। 
একটু অন্যভাবে আলোচনা করিলে বর্তমান শিক্ষা 
“ব্যবস্থা ও তাহার বাস্তব ফলাফল প্রভৃতি আরে! টা 


* পরিক্ষার করিয়। বলী হইবে । 


পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় একুশ শত 


এবং ছাত্র সংখ্যা সওয়া পাঁচ লক্ষের কিছু *উর্দে ; গ্রাম 


be 
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খ্যা Ee প্রায় পৌণে পয়ত্রিশ হাজার। কিন্তু সারা 
বাঙলায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কটি, ছাত্র-সংখ্য 
তাহাতে কতজন? এই ধে হাজার হাজার দুঃস্থ পল্লী, 
আর তার অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন নরনারী, তাদের বুনিয়াদী 
শিক্ষীলাভের সুযোগ কতটুকু ? 
এখানে কল্পনা করা যাক যে, মধ্যবিত্ত “বা নিক্-মধ্যবিত্ত 
পরিবারের একটি ছেলে পহরে থাকিয়া গরীব বাপকে রিক্ত 
করিয়া কোনমতে বি-এ পাশ করিল। বুদ্ধ পিতা ও 
ছুঃখিনী মাতা দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করিয়। আছেন ষে, ছেলে 
মানুষ হইবে, তীদের পারিবারিক ধার দেনা পরিশোধ 
হইবে, বয়স্থা মেয়ের বিবাহ দিবেন, একটু স্বস্তির সঙ্গে অপর 
ছেলেদের শিক্ষা দিবেন এবং ভাঁগাক্রমে অন্ততঃ শেষ 
বয়লটায় একটু শান্তির মুখ দ্রেরিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিতে পারিবেন! কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যাহা হয়, 
হয়তো দেখা গেল যে, ছেলেটি বি-এ পাশ করিবার পর 
দু-তিন বৎসর ভাঁলে| চাকুরীর জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়! 
অবশেষে একশত বা দেড়শত টাকা মাহিনাঁয় কলিকাতায় 
একটি চাকুরী গ্রহণ করিল। এ কঠিন বাজারে এ ক্ষুদ্র 
চাকুরী করিয়া তার বোনের বিবাহ, ভাইয়ের শিক্ষা, 
পারিবারিক দেনা-পরিশোধ প্রভৃতির যে পরিকল্পনা, তাহা 
কোথায় মিলাইয়! গেল! এরূপ স্থলে বুক ভাঙা দীর্ঘ- 
নিঃশ্বান ও সীমাহীন দুশ্চিন্তা নিয়াই কি বাপ-মায়ের 
ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল না! ছেলেটির নিজ ভবিষ্যৎ 


জীবনই বা সে গড়িয়! তুলিবে কি সম্বল অবলম্বন করিয়া | 


এইভাবে এই যে একটি মূল্যবান জীবন ব্যর্থ হইয়া 
গেল, আর তার সম্পর্কিত একটি হতভাগ্য পরিবার যে 
নিঃশেষে ডুবিতে বদিল-- ইহার জন্য দায়ী কে? কিন্তু ইহ! 
তে] বিক্ষিপ্ত বা কদাচিৎ-শোনা ঘটনা নয় যে, চোখ-মুখ 
বুজিয়া ও অগ্রাহ্থ করিয়া চলা যায়; বরং এই শ্রেণীর ঘটনাই 
তো বাঙলা দেশে প্রায় প্রতি পরিবারে সুদীর্ঘকাল যাবৎ 
অতি নিয়মিতভাবে ঘটিয়া আসিতেছে । 

তবু সৌভাগ্যের বিষয় এই.যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
হইতে সরকারের দৃষ্টি শিক্ষার উল্লিিত সমস্তার দিকে 
উল্লেথষোগাভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষার ‘দিক’ পরিবতন 
ওপরিবধনের বহু চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা তীরা করিয়া 


bd 
® 


বঙ্গলক্ষ্মী--কাত্তিক, ১৩৫৭ , 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


ফেলিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এসব বিস্বৃত দিকের 
প্রতি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে নান। শুভ ইন্দিত কবিয়ীছেন। 
কিন্তু মামুলী ও জটিল অর্থনৈতিক যে বাধা, তাহাই আজ 
সব-কিছুর অগ্রগতির পথরোধ করিয়া দরাড়াইয়া আছে। 
তবে এ চিরন্তন অন্তরায়টি যেহেতু অন্ন-বিস্তর বহুকাল 


থাকিয়াই যাইবে; তাই যেখানে ও যতটুকু সম্ভব, বুনিয়াদী 


শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র খুলিয়া চল! ছাঁড়া গত্যন্তর কি। 

কল-কারকাখ! ক্রমেই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় হোক; সে 
দিক দিয়া, অর্থাৎ যান্ত্রিক শিল্পোন্তির দিক হইতে বিচলিত 
বা ভীত হওয়াও এ যুগে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 
তবে এত জন-বহুল ও পরম দরিদ্র দেশে, জনসাধারণের 
অতলম্পশী অভাঁব-অনটন মিটাইবার যোগ্য কল-কারখান! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে ও তাহা দ্বারা সস্তায় সবার দুঃখ দুর 
করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইবেই ; 
বস্তুতঃ মহাদেশের ন্যায় এত বড় একটা দেশের - পক্ষে, আর 
এরূপ একট! বিরাট ও মঙ্গলজনক পরিবতন আনিবার পক্ষে 
পঞ্চাশ বা একশত বৎসর অতি দীর্ঘকাল বল! যাইতে পারে 
না। তাহা হইলে কল্পিত সেই অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ যেহেতু 
শীপ্র আপিবার নয়, তজ্জন্ত দরিদ্র ' দেশবাসীর স্বল্প 
আয়োজনের মধ্য দিয়াও বুনিয়াদী শিক্ষার ভিৎপত্তন সুরু 
করিলে, স্বদেশের জন্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর ব্যবস্থাই 
করা! হইবে ; জনসাধারণের ও সরকারের মনেও আজকাল 
এ ধারণাটা অনেকটা! বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর 
ওয়াধ1 শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই দিকটিতে সতর্ক ও সজাগ 
দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ; যতই দিন “যাইতেছে, ততই শ্বর্গত 
এই ভবিষ্যৎ-মহাত্রষ্টার বাস্তব জ্ঞানের প্রতি দেশবাসী 
শ্রদ্ধাবনত হইতেছে । 

যন্ত্রশিলে সমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে সহজেই দেখা যাইবে যে, সেখানেও 


দারিদ্র ও বেকার-সমস্তা রহিয়াছে এবং পাশাপাশি প্ুজি- 


পতিরা ও" তাদের রাজকীয় বিলাস-ব্যসন বহিয়াছে। 
স্তবাং ইহ! অনেকটা সত্য কথা যে, ন্ত্রশিল্পের জন-কল্যাঁণ 
করিবার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্বেও, সুদূর পল্লীর প্রতি 
গৃহের অন্ন বস্ত্রের অভাবজনিত হাহাকার, পাশ্চাত্য উন্নত 
দেশগুলিও সবটুকু আজ পর্যন্ত মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। 


] 


খং 


১২শ সংখ্য! ] | ৪ 


বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে, সহবের বাহিরে থাকিয়া 
ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্বল্প মূলধনে পর্লীবাসীরা নিজ নিজ এ 
দুর্গত স্বপ্লায়াসে মিটাইয়া নিতে পারে। তারপরে 
ভারতের বিপুল জনসংখ্য! ও ভয়াবহ নিঃশ্বতা-এসবও 
বিশেষ বিবেচনার ক্ষেত্র তৈরী করিয়া আছে। নানা 
দিকের এ বাস্তব সত্যগুলিকে আজকাল আর অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই । যদি যন্ত্র শিল্প সস্তায় সমগ্র দেশের 
অভাব ভবিষ্যতে সত্যই কোনদিন মিটাইতে সক্ষম হয়, 
তখন সে শুভদিনের মঞ্গলাশীর্বাদের আলোক হইতে 
দেশবানী তো] মুখ ফিরাঁইয়া থাকিবে না-শুভকে কল্যাণকে 
সবাই আনন্দে অভিনন্দন জানাইবে। র 

যাহা একদিন ইংরাজ নিজ উৎকট-স্বার্থের নিষ্ঠুর 
প্রয়োজনে ধ্বংস করিয়াছিল, বিভ্রান্ত দেশবাসী তখনকার 
দিনে যাহাতে ক্ষীণ প্রতিবাদের বেশী কিছু জানানো 
প্রয়োজনবোধ করে নাই এবং বর্তমান বহু-গ্রচলিত উচ্চ- 
শিক্ষার গৌরব যেখানে কুটার-শিল্পগুলিকে দেশোন্নতির 


প্রিয়তম 
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ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত প্রায়-্নবটুকু অপাংক্তেয় করিয়াই 
রাখিয়াছে, সেই বিশ্বৃত ও উপেক্ষিত দিকে এখন দেশের 
চিন্তাশীল ব্যক্তিদের-সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । বাঙলায়, 
তথা ভারতবর্ষে, শিক্ষা-ব্যবস্থার গীতি পরিবত'ন হইয়া 
সত্যই আজ যেন মৃতন যুগের সুচনা করিতেছে 
কাঁলের ঢাক সত্যই বুঝি ঘুরিয়াছে-_বুনিয়াদী শিক্ষার 
দিকে জনগণ মনে অকৃত্রিক আকর্ষণের সুস্পষ্ট আভাষ 
সত্যই যেন আজ পাওয়া যাইতেছে । 

যে সব প্রতিষ্ঠান নানা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও স্ব- 
প্রেরণায় কাঁজ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার 
দিকে ও কুটার-শিল্পগুলির পুনজীঁবনলাভের দ্বিকে অকপট 
নিষ্ঠার সঙ্গে আগাইয়! চলিয়াছে, সেগালর উদ্যোক্তাদের 
প্রতি সমগ্র দেশ আজ শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারে না; 
মনে হয়, তারা যেন তাদের অভিনব কর্মপ্রেরণার সি 
আলোক-বততিকার সাহাঁষ্যে পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে পথ-নির্দেশ 
করিয়া চলিতেছে । 





এ্রিয়তম়" 


ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী 
আমারে করিও ক্ষমা, অলক্ষ্য হইতে নিতি 
জেনে যদি করে থাকি অপরাধ কোন; অদৃশ্য ইঙ্গিতে । 
ভূলে যেও প্রিয়তম, কোরনাকো অভিমান, কেন তুমি অঙ্গ মম, 
একটা মিনতি শুধু শোনো । ম্পর্শ কর বন্ধি সম, 
তোমার সান্নিধ্য হতে ফিরে যবে রক্তে তুলি মত্ত ঝঞ্া 


আসি, করি মস্তক আনত ; 
তুমি কি বুঝিবে মোর, 
সে দুঃখ কি সুগভীর, 

' বেদনা বিক্ষত ? 
তবু কেন বারে বারে, 
ডাকো মোর নীম ধরে, 


বিক্ষুন্ধ সঙ্গীতে । 
তুমি ত জানোন] হায় মোর প্রত্যুত্তর ; 
মুহুতে ঘুরিয়া আসে অতিক্রমি 


* জন্ম জন্মান্তর । 


খুজে নাহি কোথা পায়, 
তোমার ঠিকানা হায়; 
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কোন মন্ত্রবলে,আমি ছিন্ন করি, 
মৃত্তিকা .বন্ধনে। 


কেমনে অন্তর মোর স্পর্শ করে, 


দূরাতীত তব তীর্থ রেণু; 
তবু অবুঝের মৃত কেন ডাকে? অবিরত, 
বাজিয়ে বেদন! ঝরা ব্যাকুল বিভল বেণু । 


তুমিত জানোনা মোর অৰ্দ্ধরাতে 
ভেঙ্গে যায় ঘুম. 
ধরণী যখন স্তব্ধ ক্লান্তি ভরে 
নিদ্রায় নিঝুম । 
খোলা জানালাটি খুলে 
তন্দ্রা হারা দৃষ্টি তুলে, 
চেয়ে থাকি মহীশূন্তে নাক্ষত্রিক লোকে। 
যেথা, সঞ্তধি মণ্ডলের 
মধ্যমণি বশিষ্ঠের, 
অতি কাঁছে অরুন্ধতী থাকে । 
মধুমত্ত পৃণিমায়, অতি স্বচ্ছ নীলিমায়, 
আকাশের বক্ষে জাগে দুরন্ত যৌবন। 
অজন্ম স্বথলিত পুষ্পে, ব্যক্ত হয় অরণ্যের, 
মম” আবেদন । 
বনস্পতি পত্র শীর্ষে, মনে হয় কোন্‌ অবৃষ্তে, 
প্রচ্ছন্ন রয়েছে নব সৃষ্টির অঙ্কুর । 
অন্ধ মৃত্তিকাঁর নীচে, ভ্রণ তাঁর বন্দী আছে, 
রক্ত রাঙ্গা কজ্ঞচুড়া তারি জন্ম প্রতীক্ষায়, : 
বর্ণে রাগে হয়েছে বিধুর। 


(তুমি) জানোনা সেখানে মোর, লুক্ধ ইচ্ছা, 


সং্যরঙ্গা রাম্ধন্ধ সম। 
হৃদয়ের নীল নভে তোমারে চিত্রিত করে; 

সঙ্গোপনে মুগ্ধ মনোরম । 
বিরহের অশ্রুজলে, পূর্ণ করে মিলনের '' 


বঙ্গলক্ষ্মী--কাত্িক, ১৩৫৭ 
তবু বুথ! খুঁজে মরে ব্যাকুল সন্ধানে । মঙ্গল কলস । 
এ আশ! অভাবনীয়, নিত্য নিরলস । 


তৰু কোনও আরক্তিম আসন্ন সন্ধ্যায়; 


মালঞ্ে মল্লিক! যবে করে ফুটি ফুটি 
সন্ধ্যা মালতী আর রজনী গন্ধায়, 
গন্ধ জাগে মঞ্জরীর পত্র পর্ণ টুটি। 
আঁধার গুঠন টানি, আবরি আনন.থানি, 
অভিসারে যায় দিবা! দিনান্তের তটে । 
তাহারই অঞ্চল চুমি 
কল্পনায় যাই আমি, 
তব সন্নিকটে ! 


হে সম্রাট জানি তুমি মোর প্ৰিয়তম । 


(তোমার) রাজৈশ্বর্ষ শেল সম 
বক্ষ দহে মম। 
আমার পুজারঃভালা, 
শুধু পুষ্প গন্ধ ঢালা, 
আমার নৈবদ্ধ শুধু হৃদয়ের 
স্পর্শ ভরা, প্রেম সুমধুর । 
সুবর্ণ দেউলে তব সে অতি সামান্ততম, 


সরম সঙ্কোচে স্নান রিক্ত অপ্রচুর | 


তুমি যদি মোঁহ বশে দূরে থাকো, 
নাহি আসো কাছে। 
এ দারুণ লজ্জা মোর 
রাখিনার কোথা স্থান আছে? 
তাইতো আড়ালে থাকি; 
স্থমুখে প্রাচীর রাখি, 
প্রেম দিয়ে স্পর্শ করি 
তোমার অন্তর | 
দূরে থাকি সেই ভালো, 
জালিয়ে প্রেমের আলে। 
স্মরণের ভূর্জপত্রে লিখি তব 
নাম নিরন্তর । 


[.২৫শ বৰ্ষ 
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ফুল ফুটবে 
শ্ীদীন্তি দেবী 


(v৮) 
অরুণ আর আসে ন! অনিন্দিতার বাড়ী। রাস্তা 
ঘাটে নগেন বাবুর সঙ্গে দেখা হ’লে সে ব্যস্ততার দোহাই 


দিয়ে চলে যায়। হেমাঙ্গিনী দেবী প্রায়ই বলেন--. 


“অরুণ আর আসে না এদ্দিকে। ছেলেটার উপর এমন 
একটা মায়া পড়ে গিয়েছে, একবার ন! দেখলে মনটা 
কেমন ছটফটু করে।” নগেন বাবুও সায় দেন। কিন্তু 
অরুণের অঙ্গুপস্থিতি যার মনে অহোরাত্র কাটার মত বিধে 
আছে সেই অনিন্দিতাই চুপ করে থাকে । কোন কথাই 
বলে ন11.". OO 

কোন নিমন্ত্রণ না পেয়েও মেজর রোজই একবার 
করে আসেন অনিন্দিতার চিকিৎসার জন্য । কে যে ওঁকে 
অনিন্দিতার চিকিত্সক নিযুক্ত করেছে তার নাই ঠিক। 
নগেন' বাবু একদিন বল্লেন--হেমাঙ্গিনীকে_-আচ্ছা, এ 
মেজর গাণুলী কি অনিন্দিতার চিকিৎসা করছেন? 

রাগ করে হেমান্দিনী বল্পেন “কিসের চিকিৎসা? 
কিআঁর ওর হয়েছে? খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । 
একটু বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাঁবে। কেন যে এ 
হাসপাতালের ডাক্তার রোজ রোজ এখানে আসে তা 
জানি না। শিশি শিশি ওষুধ পচছে ঘরে। অনিন্দিতা 
তো কিছুই খায় না। তবু রোজ একটা না একটা ওষুধের 
শিশি বগলে করে ওঁর আলা চাই-ই। বাস্তবিক এত 
ঘন ঘন ডাক্তার বাড়ীতে এলে লোঁকে' বল্বে কি? 
আমার এসব কিছু ভাল লাগছে না।" 

নগেন বাবু একবার তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে 


নিয়ে বল্লেন-_“ হু, ব্যাপারটী আমার ও তেমন ভাল 


ঠেকছে না। না হয় দিন কতক অনিন্দিতাকে কোলকাতায় 


পাঠিয়ে দীও।” 
অনিন্দিতাকে কোলকাতায় ' পাঠানই স্থির করে 


. ফেলেছিলেন তাঁর মাসিমা, এমন সময় ছুভিক্ষ দেখ! 


দিল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। এক মুঠো 
ভাতের জন্ মানুষ পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। 
বোধ হয় অনেকেই পাগল হয়ে গিয়েছিল, নয়ত কি 
আর মা ছেলের মুখ থেকে আহার কেড়ে খায়? 
ন্বজল! স্থফলা বঙ্গভূমি আজ শ্মশানে পরিণত। কারো 
ঘরে অন্ন নাই । মাঠে ফসল নাই । বাংলার ভাণ্ডার 
আজ শুন্য ৷ 

সুরেশ শনিবারে এসেছিল দেশে, পিসিমার 
আহ্বানে । অনিন্দিতাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার 


'কথাতে সে ব্ল--“পাগল? সেখানে তোমরা! একদিনও 


টিকতে পারবে ন!। যে সব বীভৎস দৃশ্য রোজই দেখতে 
হচ্ছে আমাদের সে দৃশ্য দেখলে তোমরা এক দিনও 
সেখানে থাকৃতে পারবে না। অন্নহীন পুরুষ, নারী, শিশু 
রাস্তায়, ফুটপাথে মরে পড়ে রয়েছে! চারিদিকে কেবল 
রব শুনবে-_ছুটি ভাত দাও! দুটি ভাত দাও! পেট 
ভরে খেতে এখন নিজেরই লজ্জা বোধ হয়, নিজেকে 
অপবাধী মনে হয়। মুখে এক গ্রাম তুলবে কি অমনি 
রাস্তায় শুন্বে করুণ সুরে কে ছুটি ভাত চাইছে! অর্ধেক 
দিন" খাওয়া হয় না। মুখের ভাত বিলিয়ে দিয়ে উঠে 
পড়তে হয়। খাওয়া যায় না এ অবস্থায়। গ্রামে বরং 
তোমরা ঢের ভাল আছ 1” 

কলকাতার কথা শুনে সকলেরই মন খারাপ হয়ে 
গেল। এই সব অনাহারী নরনারী ও শিশুদের জন্য কি 
ব্যবস্থা হয়েছে জান্তে চাইল অনিন্দিত। | স্থরেশ বল্প_- 
‘নন্দ রখাঁনা, দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্র ইত্যাদি সহরের যায়গায় 
যায়গায় খোল! হয়েছে । কিন্তু এ সমস্যার সমাধান শুধু 


‘প্রাইভেট চ্যারিটিতে তো হবে না। সরকারী ব্যবস্থার 


দরকার ।” “তা দাদা, এই সব ছুঃখীদের জন্ত আমরা 

কিছু পারিনা করকে?” কাতর দৃষ্টিতে চাইল অনিন্দিতা 

স্থরেশের দিকে । সুরেশ বল--“আমাদের অফিস থেক্তক 
| 
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একটা ফ্রী কিচেন খোঁলা হয়েছে। আর রেড ক্রশের 
সাহায্যে আমরা একট! দুগ্ধ বিতরণী: কেন্দ্ৰও খুলেছি ৷» 
“এই ফ্রী কিচেন ও মিল্ক সেন্টারে সাহায্য করবার জন্ত 
লোকের দরকার তো? তা আমি গিয়ে তোমায় সাহায্য 
করতে পারিনা?” জিজ্ঞাসা করল অনিন্দিতা। 
“সাহাযা করবার জন্যে আঁম্রা লোক পেয়েছি । লেডী 
চৌধুরী এ কাজে যথেষ্ট ইন্টারেষ্ট নিচ্ছেন | তীর বোনবি৷ 
নয়নতারা দেবী কি কাজটাই না করছেন! সে আর কি 
বলি? অন্তরা সব যাবার জন্যই ব্যস্ত থাঁকেন। কিন্তু 
নয়নতারা দেবী শেষ পর্য্যন্ত একাই কাঁজ চালান। কী 
অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ওঁর, এমন দেখা যায় না ।”, ্‌ 

পরের মেয়ের এত ' প্রশংসা শান হেমার্দিনী দেবী 
বল্লেন_-“আর আমাদের অনিন্দিতা বুঝি খাটতে পারে 
না? এখানকার ক্যান্টিন না কি একটা আছে না? 
সেটা! তো? বলতে গেলে ও একাই চালায় ।৮ হেমাঁগিনীর 
কথাতে স্থরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্প--“অনিন্দিতা 
তে! একট! বাহাদুর মেয়ে । কিরকম করে ইস্কুলটাকে 
রক্ষা করল বলতো? কজন'অমন'পারত ?* 

দুভিক্ষ কোলকাতায় যে ভীষণরূপ নিয়েছিল গ্রামে 
ঠিক সেই রূপে দেখ! দেয়নি, তবু আস্তে আস্তে অবস্থা 
অবনতির দিকেই যচ্ভিল। চাস সংগ্রহ করা ক্রমশঃ 
কঠিন হয়ে পড়ছিল। অনিন্দিতা চিন্তার মধ্যে পড়ল। 
এতগুলি মেয়েকে সে খাওয়াবে কিনদিয়ে? 5.0). 0, 
শশধর বাবু প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন তার স্কুলের জন্য । 
_ কিন্তু এমন "একদিন এল যেদিন তিনিও আঁর চাল জোগাড় 
করে দিতে পারলেন না । বলেন তিনি অনিম্দিতাঁকে-- 
"তুমি কট। দিন আমায় সমস্স/দাও মা, আমি জেলা 
ম্যাজিষ্রেটের সঙ্গে দেখা করছি। গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ 
ষ্টক থেকে অন্ততঃ তোমার স্কুলের জন্য কিছু চাল আমি 
সংগ্রহ করে আন্বই ।” 

অনিন্দিতাঁর মাথায় বাজ পড়ল। চার পাঁচ দিনই বা 
নে কি খাইয়ে রাখবে এতগুলি মেয়েকে? শশধর বাবুর 
দিকে সে চেয়েই রইল। চোখ তীর ভরে এল জলেঞ। 
শশধর বাবুর [মনও খারাপ হয়ে গেল। তিনি বল্লেন - 
&আমি যতশীঘ্ব পারব তোমায় চাল জোগাড় করে দেব। 


বঙ্গলক্ষ্মী, কাত্তিক--১৩৫ 


[ ২৫শ বধ 
উপস্থিত ক্যাপ্টেন চ্যাটাজীর স্মরণাপন্ন হও । মিলিটারিদের 
হাতে নিশ্চয় কিছু রিজার্ভ আছে। আমার বিশ্বাস তিনি 
এ বিপদের সময় তোমায় সাহায্য কৃরতে পারবেন” 

অরুণ তাদের সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্কই কাটিয়েছে। 
এখন তার কাছ থেকে সাঁহায্য নিতে তাঁর বাধল। কিন্তু 
ওর. নিজের কুগাঁর জন্য সে এতগুলি মেয়েকে 
অনাহারে রাখতে পারবে কি? সে আস্তে আস্তে বত 
শশধর বাবুকে--“আপনি যদি দয়া করে একবার ক্যাপটেন 
চ্যাটাজীকে এ বিষয় জানান তো! বড় ভাল হয়। তাঁর 
কাছে খবর পাঠান' আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চাকরার! 
কেউ ভয়ে মিলিটারি ক্যাম্পের দিকে যেতে চায় না1% 
বেশ আমিই না হয় ফেরবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে 
যাঁব।” তারপর একটু থেমে বলেন শশধর বাবু--তুমি 
না হয় এক লাইন লিখে দাও। উনি যদি এখন ক্যাম্পে 
না থাকেন তবে চিঠিখানা সেখানে রেখে আনতে পারি।” 

কোন উপায় না দেখে অনিন্দিতা অরুণকে গ্িখলে-_ 
“সবিনয় নিবেদন, আপনি একবার বলেছিলেন কিছু 'দর্কাঁর 
হলে আপনাকে জানাঁতে। তাই সাহস - করে লিখছি। 
আমার স্কুলের ভাগ্ডারে চাল নেই । 5, D. 0. শশধরবাবু 
চার পাঁচ দিনের মধ্যেই চালের ব্যবস্থা করতে পারবেন । 
কিন্তু এই ৪1৫ দিনই ব| আমি কি করে ৫০টি মেয়েকে না 
খাইয়ে রাখব? এ বিপদে নিশ্চয়ই আপনি আমার স্কুলকে 
রক্ষা করবেন । দয়া করে কিছু চাল যদি সংগ্রহ করে দেন 
তো বড়ই উপকার হয়। আশা করি আপনার সাহায্য 
হতে আমরা বঞ্চিত হব না। ইতি বিনীত অনিন্দিতা ।” 

চিঠি নিয়ে শশধরবাবু .চলে গেলেন। এদিকে 
অনিন্দতার মাথায় চিন্তার বোঝা চাপল! কি করে সে 


তার মেয়েদের বাচাবে ?' হেমার্দিনী বল্লেন_-“হাসপাঁতালের . 
ডাক্তার ওযুধ নিয়ে এসে রোজ এখানে বাজে ধন 


দিয়ে পড়ে থাকৃত। একটু চাল জোগাঁড় করতে 


' বলতে সে তো আর এ মুখোই হয় না। “আমার ভাগারে 


যা ছিল সবই উজাড় করে দিয়েছি এখন যে কি হবে তা’ 

নারায়ণ জানেন” 
অনিন্দিতা চুপ করে রইল। ফের বলেন হেমাদ্দিণী__ 

«অরুণকে জানিয়েছিন? সে জানতে পারলে” নিশ্চয় 


পাচ্ছিল না। 


১২শ সংখ্যা] 


একটা উপায় করবে। এসে অবধি কত উপকার যে 
করেছে অরুণ তা বল্তে পারব না।” অনিন্দিতা বলে 
“অরুণবাবুকে চিঠি দিয়েছি।” হেমার্জিনী আশ্বস্ত হরে 
বল্লেন--“তবে ও একটা উপায় করবেই । 

হেমাঙ্গিনীর দাতের গোড়া ফুলে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি 
তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন। অনিন্দিতা অপেক্ষা করে রইল 
নগেনমামার জন্তে। তিনি রাত ১১টার আগে খান না। 
তাকে না খাইয়ে অনিন্দিতা নিজেও খেতে পারল নাঁ। 
চাকর বাঁকবর] তাদের মহলে গল্প গুজব করছে । এ মহলে 
সবই নিস্তন্ধ। বৈঠকখানীয় সামনের বাবান্দাতে বসে 
অপেক্ষা ‘করছিল অনিন্দিতা তাঁর মামার জন্যে কিন্তু 
ভাবছিল সে অরুণের কথা । যদি চাল সে নাই সংগ্রহ 
করতে পেরে থাকে তবু সে কথাটা তে! সে জানিয়ে দিতে 
পারত? অরুণ কি এখানে আছে না কোথাও চলে 
গিয়েছে? চলে ।গিয়ে থাকে যদি তা’ হ’লে কি শশধরবাবু. 
জান্তেন না? তিনিই যে অরুণের সাহায্য নেবার পরামর্শ 
দিয়েছেন। অরুণের পূর্ব্বের ব্যবহার তার মনে হতে 
লাগল। কি রকম নীরবে সে তার পরিবারের সেবা করে 
গিয়েছে। যখন ঘে+টি দরকার হয়েছে, বলবার আগেই সে 
সেই জিনিষটি এনে দিয়েছে । মুখ থেকে শুধু কথা খসাতে 
হ'ত অনিন্দিতার। যেমন করে পারত একটা ব্যবস্থা করে 
দিত'ই অরুণ। সেই অরুণ তার বিপদের সময় ডাক 
পেয়েও সাড়া দেবে না এ'টা সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে 


সে যখন এই সব চিন্তায় মগ্ন ছিল তখন তাদের ফটকে 
এসে দাড়াল একটা মিলিটারী ট্রাক । চালকের স্থান থেকে 
নেমে এল অরুণ। অনিন্দিতাকে ব্ল-_-“লরীতে চাল 
আছে। চাঁকরদের বলুন নামিয়ে নিতে ।” একটা মুক্তির 
নিঃশ্বাস ফেলে বন্ধ অনিন্দিতা--“আপনি চাল সংগ্রহ করতে 
পেরেছেন? জান্তাঁম,, আপনাকে বললে আপনি একটা 
উপায় করবেনই ; আমার কৃতজ্ঞতা কি করে জানাব? ৫০টি 
বালিকার ক্ষুধা নিবারণ করলেন অঙ্গ জুগিয়ে দিয়ে” * 

অরুণ একথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বল্লে--“কই! 
কাউকে দেখছি না তো? বস্তাগুলো নামাতে বলুন 1” 
অনিন্দিতা ভজাকে ডেকে চালের বস্তাগুলো নামিয়ে নিতে 


ফুল ফুটবে এ 


_ তো তাড়াতাড়ি গাড়ী চালান যায় না? 


৪১৫ 
আদেশ দিয়ে অরুণকে বল্প--এবস্ুন 1? অরুণ বল্প--“আর 
বস্ব না; অনেক বাত হয়েছে, বস্তাগুল নামান হ’লেই 
বাঁব।” অরুণের কথায় কোথা হ'তে একরাশ অভিমান 
এসে ঘিরে ফেল অনিন্দিতাকে। সে একটু মুখ ভার করে 
বল্লে--"চালের জন্য কত দিতে ভবে বলুন» অরুণ গম্ভীর 
হ'য়ে বল্ল “কিছুই দিতে হবে না। মিলিটারি ষ্টোর থেকে 
চাল দিতে হ'লে হেড, কোয়াটাস থেকে অনুমতি আঁনবার 
দরকার । এদিকে আপনার প্রয়োজন এখুনি ; তাই আমি 
দেশে গিয়ে মার ধানের গোলা থেকে মাত্র ছু'মুণ ধান 
জোগাড় করতে পেরেছি । আর তার ভাণ্ডার থেকে 
একম্‌ণ চাল নিয়ে এসেছি ।” 

" অনিন্দিতা নিঃশ্বাস ফেলে বল-_“আপনাকে কত কষ্ট 
দিলুম।” অন্যদিকে চেয়ে বল্প অরুণ_-“কষ্ট আর কি। 
পরস্পরের জন্য এটুকু তো সবাইকেই করতে হয়। 
আমাদের ধানজমী আছে যা ধান হয় তা আমাদের 
প্রয়োজন হয় না । মা অধিকাংশ চাল গরীব প্রতিবেশীদের 
বিতরণ করে দেন। দিনের বেলা হ'লে আরও কিছু সংগ্রহ 
করতে পাঁরতাম। কিন্ত যখন আপনার চিঠি পেলাম তখন 
সন্ধ্যা ৬টা ।” বাধা দিয়ে অনিন্দিতা ব্ল--”্শশধরবাবু তে! 
সকাল ১০্টায় চিঠি নিয়ে গিছলেন ?” “হ্যা আমি সেই 
সময় ক্যাম্পে ছিলাম না। ৬্টায় কাজ থেকে ফিরে চিঠি 
পেলাম। তথখুনি বেরুলুম লরী নিয়ে । কিন্তু গ্রামের পথে 
পৌছাতে প্রায় 
এক ঘণ্টা লেগে গেল 1৮ 

অরুণের কথা শেষ হ'তে না হ'তে জিজ্ঞাসা করল 
অনিন্দিতা--“আঁপনার তা” হ'লে এখন'ও খাওয়া হয় নি?” 
“ম্‌! বল্ছিলেন খেয়ে যেতে কিন্তু তখন খেতে ব্স্‌লে ফিরতে 
দেরি হয়ে যেত।” “তা” হ’লে এখানে চারটি খেয়ে যান।” 
“এত রাতে আপনি আবার রধতে বস্বেন নাকি? আমি 
আমার আঁ্দালিকে বলে এসেছি আমার খাবার টিফিন 
ক্যারিয়ারে রেখে দিতে ।* “নেই জুড়ন অখাদ্য কুখান্ত 
না থেয়ে এখানেই দু’টি খেয়ে যান । না খেয়ে গেলে গৃহস্থর 
অমঙ্গল হ'বে জান্ব্মে 1” অরুণ আর কোন কথা না বলে 
হাত মুখ মুয়ে খেতে বসে গেল। 
'আজ তার নিজের খাবারগুল অরুণের সামনে ধরে দ্িড়ে 
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পেয়ে অনিন্দি] ধন্য হ’ল । দুজনের মধ্যে কেউই বিশেষ 
কথা বার্তা কইছিল না৷ খাওয়া শেষ করে অরুণ বল্প-- 


, “আজ তবে আপি । পরে আরও কিছু চাল সংগ্রহ করে 


দেবার চেষ্টা করব।” অনিন্দিতা প্রথম কিছু বল্ল ন! । তারপর 
চোখ নীচু করেই বল্ল--“আপনি দেখছি আমায় ‘মুস্কিল- 
আসান” । যখনই বিপদে পড়ি তখনই আপনি আমায় উদ্ধার 
করেন__ :” “অত বাড়াবেন না আমায়, কি আর এমন 
করতে পেরেছি? অন্তত যতটা করবার ইচ্ছা তার স্থযোগ 
তো আর বেশী পাই না আজকাল” একটু হাস্ল অরুণ । 
হাসিতে তার স্বাভাবিক উজ্জলতা ছিল না। একটু যেন 
শান ই মনে হ'ল । | 

অনিন্দিতা মপ্রিয়| হয়ে বল্প--“আপনি আজকাল আর 
আসেন ন! কেন? এত বোঝা চাঁপাই আপনার ঘাড়ে 
তাঁই বুঝি ক্লান্ত হয়ে সরে পড়েছেন?” “বোঝা আর 


চাপাচ্ছেন কই? বোঝা বহন কর্বার লোকের অভাব 


তো দেখি না? তাই আজ হঠাৎ আমাকে স্মরণ করাতে 
আমি কৃতাৰ্থ হয়ে গিয়েছি” অরুণ কি বল্তে চাচ্ছে তা’ 
বেশ ভাল করেই বুঝল অনিন্দিতা । লজ্জায় তার গাল 
দু'টো বেশ লাল হয়ে উঠল. কিন্ত সে আজ আর নীরব 
থাকবে না। তাই .সে বল্প--“বোঁবা' বহন করবার অন্য 
লোকও ‘যদি থাকে তা*তে আপনার কি? আপনাকে 
তো ছুটি দিই নি, আপনি নিজেই অবনব নিয়েছেন ।” 


অরুণ এবার চাইল অনিন্দিতার দিকে। দৃষ্টি তার 


গভীর প্রশান্ত । সে ধীরে ধীরে বল্প--“মুখে ছুটি দেবার 
প্রয়োজন হয় না সব সময় । বাক্য ছাড়া আব;ও অনেক 
উপায় আছে জানিয়ে দেবার” "আপনি বোধহয় একটা 
বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করে এই কথা গুল বল্লেন--কিন্ত 
সেদিন আমি আপনাকে অপমান করবার জন্যে উঠে 
যাই নি। মেজর 'গান্গুলীর গাঁয়ে পড়া আত্মীয়তা সহ করতে 
পারছিলাম না. বলেই একটা বাজে ওজর দিয়ে উঠে 
গিয়েছিলাম । তিনি যে শশকোর পথ দিয়ে যাবেন এ 


. কথাও আমি ভাঁবিনি।* তারপর একটু থেমে একবার 


অরুণের দিকে চেয়ে বল্প-“বরং আশা. করেছিলাম 
আপনিই আস্বেন।” “কেন? আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে 
দেবার জন্যে যে আমার আসা যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়?” 


বঙ্গলক্ষমী--কান্তিক, ১৩৫৭ 


1 ২৫শ বৰ্ষ 


অনিন্দিতাঁর রাগ হ’ল অরুণের কথায় । কিন্তু সে আজ 
আর রাগ করবে না। বৃথা অভিমানে এ স্থযোগট! সে 
হারাবে না। সে বল্প--“না, ও তশোঝাবার দরকার 
ছিল না। 
বুঝেও ন! বোঝেন তবে বৃথা কথা' বাড়িয়ে কোন লাভ 
নেই ।* | এ 
একি বোঝাতে চেয়েছিলে বল ? অরুণের স্বর গভীর, 
পরিপূর্ণ | এই প্রথম সে তা’কে তুমি বলে সম্বোধন করল। 


অনিন্দিতা চোখ নীচু করে দ্রাড়িয়ে রইল। কিছু বল্ল না। 


অরুণ সগ্রেম দৃষ্টিতে চাইল অনিন্দিতার দিকে । তারপর 
ধীরে ধীরে রল্লপ--“তুমি যা বল্তে চাও তা বুঝেও বোঝবার 


অধিকার নেই আমার উপস্থিত !. তোমাকে জীবন 


সন্দিনীরূপে পাবার চেষ্টা আমি করতাম বহু আগে, কিন্ত 
এখুনি বিবাহের প্রস্তাব করবার উপায় নেই আমার। 


যে কোন মুহূর্তে আমায় চলে যেতে হ'তে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে. 


ফিরতে পারব কিনা জানি না৷. তাই তোমাকে আমার 
ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে কিছুতেই পারব না। কিন্তু এস্টা 
জেন যে, যে মুহুর্তে তোমায় দেখেছিলুম সেই নদীর ধারে, 
সেই মুহূর্তেই আমার মন তোমায় চেয়েছিল। বহু কষ্টে 


আত্মসন্বরণ করে আছি। আজ উত্তেজনার মুখে অনেক 


কথাই বলে ফেল্লাম। ক্ষমা কোর ।” 
(৯) 


মৃণালিণীদেবী এসে বল্লেন অনিন্দিতাকে--আমাদের . 


হেড কোয়াটাসে“ লাট সাহেব আস্ছেন। জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট 
খবর পাঠিয়েছেন এ এলাকা থেকে চাদ) তুলে তা’কে দিতে 
হবে একটা টাকার তোড়া, এই সব দুর্গতদের সাহায্য 
করবার জন্যে । আমি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি । 
ক্যাপটেন চ্যাটার্জী একট! সিনেম। শো'র ব্যবস্থ। করেছেন 
মিলিটারি ক্যাম্প। মেজর গান্গুলী ও তার. ই!সপাতালের 
কর্মচারী মিলে একটা চায়ের দোকান খুলবেন। 
অংশ চ্যারিটিতে দেবেন। তুমি যদি তোমার মেয়েদের 
য়ে একটা চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা কর তা” হ’লে খুব 
ভাল হয় 


মৃণালিণীর কথ] এড়াতে পারল না অনিন্দিতা | * 


“চিত্রান্বদা” প্লে করিয়ে সে কিছু টাক! তুলে দিতে, রাজী 


লাভের 


য! বোঝাতে চেয়েছিলাম ত!’ যদি আপনি ১ 
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হ’ল। বিহাসেল চলতে লাগল । অনিন্দিত! মেয়েদেয় গান 
শিখিয়ে দেবে ঠিক হ’ল । একদিন সে বসবার ঘরে টেবিল- 
হারমনিয়ামটা বাজিয়ে চিত্রাঙ্গদা নাটকের গানগুলির হুর 
ঠিক করে নেবার চেষ্টা করছিল । একটু গুণগুণ করে 
গাইতে’ও সুরু করল । তাঁরপর পূৰ্ণস্বরে গান ধরল-“রোদন 
ভরা! এ বসন্ত সখি, কখন আসেনি বুঝি আগে-।” গান শেষ 
হ'তে সে চেয়ে দেখে অরুণ বসে আছে চুপ কবে। 
অনিন্দিতা জিজ্ঞাসা করল--.“গান কেমন লাগল ?+, অরুণ 
সহসা কোন ‘জবার দিতে পারল না।. অনিন্দিতা ফের 
বল্প_-“গান: বুরি ভাল লাগেনি, তাই বুঝি চুপ 'করে 
আছেন ? “এক একজন মানুষ আছে তারা ভাল 
লাগলে চুপ করে থাকে । যখন মনের. ভাব ব্যক্ত করবার 
ভাষা মানুষ পায়না খুঁজে, তখন নীরব থাকাই উচিত |” 
গম্ভীর ডাঁবে বল্ল-অক্ণ রি 

“কেউ কাউকে আনন্দ দিতে পেরেছে জানলে তো 
তার ভাল লাগে? '- একেবারে চুপ করে: থাকলে মনে হয় 
বুঝি 'ন আনন্দ দিতে 'পীঁরে নি 1৮ বল্প'অনিন্দিতা ।. "অরুণ 


কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ।- তারপর ধীরে ধীরে বল্ল 
' “জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ গান আমি ভুলব ন11% . 





ফুল ফুটবে j 


মনে. যুদ্ধ. চলেছে। 


৪১৭ 

কিজানি কেন দু'জনেরই চোখ ছলছল করে এন । 
একটা আনন বিচ্ছেদের ব্যথা যেন বেজে উঠল ছু'জনেরই 
ৃ কবে অরুণের ডাক পড়বে আরও 
বিপজ্জনক স্থানে যাবার, তার কথা মনে পড়ে গেল 
অনিদ্দিতার। অরুণ নিজেকে নাম্লে নিয়ে বল্প--“যে টিকিট 
গুল বেচতে দিয়েছিলে সেগুল বেচে দিয়েছি ।৮ পকেট 
থেকে একটা চেক বের করে বল্ল--“এটা আমার 
donation 1” তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে 
বল্লঁ-“কাল- ভোরেই আমায় যেতে হবে কোলকাত।। 
হেড়কোয়াটার্ঁপ থেকে ডেকে পাঠিয়েছে । আমাকে 
অন্যত্র পাঠাবে তারা 1 


_ অনিন্দিতার চোখ জলে ভরে এল। অরুণ একবার 
চারদিকে চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল। তার অন্তর ব্যথায় 
ভরে গেল। সে বল্প--"ষদি যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরতে পারি, 
আঁর ফিরে যদি দেখি তুমি তখনও বন্ধন মুক্ত, তা? হ'লে 
আমার যা চ’ইবার তা’ চাইব, তখন আমি যেন বঞ্চিত 
না হই |” 


উঠতে HES STE রত 





গন্য ও ভিন্যোলিভা 


কণ্পিদক গ্ুরস্তার | 


“নারী মৃর্ঘল কার্ধ্য জাতির শ্রেষ্ঠ সেবা” এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখক বা লেখিকাকে একটি স্বর্ণপদক পুরপ্কার 


দ্বেওয়া হইবে । 


সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ স্বগীয় রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ 
বন্দোগাধ্যায়ের স্বত্যর্থে শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় চৌধুরীর পত্বী শ্রীযুক্তা স্থুকুমারী বায় চৌধুরী এই পুরস্কার থোরণা 


করিয়াছেন। ইনি অবিনাশ চন্দ্রের কন্তা। 


প্ররদ্ধ সমিতির সম্পাদিকার নিকট ২৩1১, বালিগঞ্জ ষ্টেশন .রোডে ১লা জান্ুয়ারীর মধ্যে পাঠাইতে হইবে | 
প্ররদ্ধ নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধে সমিত্ত্র কর্তৃপৃক্ষের দিদ্ধ্ত চুরান্ত বলিয়া গন্ভ হইবে। 





ও, 








৮৮৮০০০০১১১৩ 


ভর্ বার্ণার্ভ শ 


প্রীশান্তা দেবী, 


৯৪ বৎসর বয়সে জর্জ বার্ণার্ড শ'র জীবনপ্রদীপ 
নিভিল। বার্ণ শ আয়ারল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিলেও 
'ইংল্যাগুরে তাহার স্বদেশ করিয়া ভূলিয়াছিলেন। 
বর্তমান যুগের সাহিত্যরথীদের .মধ্যে 'ধাহারা ইংরাজী 
ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহারা কেহই বোধ তয় 
ইহার ন্যায় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অজ্জন করিতে পারেন 
নাই । জর্জ বারণার্ড শ শুধু ব্রিটিশ সাহিত্যিক নন, তিনি 
বিশ্বসাহিত্যিক।, তীর ক্ষুরধার বুদ্ধি, সদা জাগ্রত মন, 
আজ্মিক তৃতীয় নেত্র চুল:চের] যুক্তি প্রয়োগের অদ্ভুত 
ক্ষমতা, হস্তরস ও গ্রেষের অসাধারণত্ব তাহার মনীষাকে 
হীরকের সহংন্র ছটার মত দীপ্তি দিয়াছিল। তাহার 
স্বাভাবিক 'প্রতিভাই ছিল তাহার শিক্ষক । মাত্র পনের 
বৎসর বয়সেই তিনি স্কুল ছাঁড়িয়া কাজে নামেন। ডাবলিন 
হরে তীহার জন্ম হয়। কিন্তু যোল বদর 
বয়সেই তিনি মা ও দুই বোনের সন্ধে দেশ ছাড়িয়া লণ্ডনে 
আসেন তাহার মা সঙ্গীতের আশ্চর্য্য অনুরাগিণী 
ছিলেন । 
বিখ্যাত স্থবরভ্রষ্টার অপেরা প্রভৃতি কস্থ 
' ফেলিয়াছিলেন। 
' রূপে কিছুকাল:জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারেন। ' 

প্রথম দিকে তিনি সাহিত্য স্ষ্টিতে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 


অঞ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম পাঁচটি ' 


উপন্তাসই পুস্তক প্রকাশকের! "ফেরত দেন। আর্থিক কষ্ট 
এই সময় তাহাকে অন্ত নানাপথে উপাঞ্জনের চেষ্টায় 
টানিয়াছিল?, 
ওয়েব প্রভৃতি সোসিয়ালিষ্ট চিন্তানীয়কগণ -তাহার অল্প 
বয়সের বন্ধু ছিলেন। অল্প বয়সেই ইনি ফেবিয়ান 
সোনাইটির সভ্য হন। i 

উনবিংশ শতাবীর শেষদিকেই চিনি একজন বিখ্যাত 
গুক্ত1! হইয়া উঠেন। বহ জনসভা ও তর্কগভায় তাহার 


ইহ! তাঁহার সংসার পালনের উপায়ও ছিল। নামিলেন। 
১৫ বৎসর বয়সেই মার সঙ্গীত, চ্চার জন্ত জঙ্ বহু. 
করিয়া 


পরে এই জন্যই তিনি সঙ্গীত সমালোচক 


তিনি শেলির'বিশেষ ভক্ত- ছিলেন ।" নিডনি' 


্যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শোনা! যাইত। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Pall 
mall Gazette প্রভৃতির লেখক হন। এই সকল 
বক্তৃতা ও প্রবদ্ধেই তাহার. চিন্তার গভীরতা ও অভিনবত্ব, 
দুঃসাহস, রসবোধ, উচ্চন্তরের বিচার বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। তখনকার দিনের জার্ণালিষ্টদ্ের মধ্যে 
বার্ণর্ড শর লেখনীতেই জীবন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় অধিক 
পাওয়া যাইত। শ্লেষ ও বিদ্বপের মধ্য দিয়াই তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ বহু সমস্তার মুলে কঠিন আঁঘাত করিতেন। 
অশিক্ষা, শ্রমজীবিদের দুর্গতি সমাজের নান! দুর্নীতি 
প্রভৃতি তাঁহার মনকে এমন পীড়া দিত যে: বিদ্রপের 
কশাঘাতে ও ঠাষ্টার হাপিতে তিনি ইহাদের ভিত্তি 
টলাইয়া তুলিতেন। পরে বিবাহ ও প্রেম *সমস্তা, 
ইম্পিরিয়্যালিজম ক্যাপিট্যালিজম মিলিটারিজম তত 

প্লানিতেও অস্ত্রাধাত করেন। 

কিছুকাল পরে নাট্যমঞ্চের সাহায্যে মানব সমাজের 
নানা ব্যাধির সংস্কার করিবার ইচ্ছায় তিনি নাটক রচনায় 
তাহার নাটকের "ভ্রুটি অনেক থাকিতে 
পারে। কিন্তু তত্নত্বেও অনেকেই সেক্সপিয়রের পর 
বার্না শ’কেই নাট্যকার হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দেন। 
নাট্যকাররূপেই শ* যে চিন্তাশীলতা যুক্তিবাদ চিন্তানায়কত। 


: ও সংস্কীরমুখিতাঁর পয়িচয় দিয়াছেন ইংরাজি ভাষার 


লেখক হিসাবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কোন 
অন্য নাট্যকার বা সাহিত্যিক তা 'দেন নাঁই। শ; 


'ুর্নীতির বিরুদ্ধে 'এমন নিদারুণ যুদ্ধ করিতেন খে 


যোদ্ধা হইতে গিয়া তিনি স্বেচ্ছায় নিজের সাহিত্যিক 


‘প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণকে চাঁপা দিয়। ফেলিয়াছিলেন। 


তিন্নি প্রেষকাহিনীর ছবি আকিতে ভালবাসিতেন 
না। তিনি | sake বিশ্বাস 
হাঁরাইয়! নৈতিক কারণেই আর্টকে কাজে লাগাইয়াছিলেন। 
তাহার রচনায় যেন ছিল আঁটিষ্ট ও সংস্কারকের 
যুদ্ধের ছবি। তার স্বাভাবিক সাহিত্যিক প্রতিভা 


art for arts 


' ১২শ সংখ্যা ] ৪ 


হৃদয়াবেগ ও আর্টিষ্টের অঙ্ভূতি উচ্চদরের হইলেও তাহার 
মনীষা; 'সংস্কারগ্রবৃতি, মানবপ্রীতি, সাহস ও সংগ্রাম- 
শীলতা ছিল তাহার চেয়ে অনেক বড়। সেই -জন্ত, 
পৃথিবীর নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানই তাহার রচনায় 
প্রথম স্থান লাভ কবিয়াছে। বহু ক্ষেত্রে একদিন যাহ! 
লইয়া তিনি লড়িয়াছেন, আজ মানছষের চিন্তা সেই পথেই 
চলিয়াছে। 


১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল প্রাইজ পান।- পৃথিবীর 
এমন কোন সমস্তা নাই যে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেন 


নাই বা বাক্যে কি রচনায় যাহার বিষয়ে কোন মত-প্রকাশ 


করেন নাই ৷ তাঁহার বলিবার ভঙ্গী ছিল ঠাট্টরার স্থরে। 
তাহরঃরসবোধ ও চিন্তার বিছ্যুৎগতি ছিল পৃথিবীর বিশ্ময়। 
তাহার হাঁসি তীহার .ধুক্তিজাল, তাহার গলার স্বর, তাহার 
প্রশ্মোভরের অপূর্ব ভঙ্গীর তুলনা বৰ্তমান যুগে কোথাও 
পাওয়| যায় না। প্রায় শতবর্ধব্যাপী এই অপুর্বব মানব 


প্রতিভার তিরোধানে পৃথিবী কতখানি দরিদ্র হইল তা’: 


ভাঁষায়'বল! চলেন! । 
শোনা যায়! তাঁহাকে কেহ কথায় হার মানাইতে 
কখনও পারে নাই। তবে দুইটি মহিলার নিকট তিনি 
হার মোনিয়াছিলেন। 
একজন লেডিটুরাগুলুফ । 
শ’ মিসেস শকে বলেন ‘পুরুসের বিচার বৃদ্ধি যে 
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একজন তাহার স্ত্রী এবং আর, 


৪8১৯ 


স্ত্রীলোকের চেয়ে বড় একথা তোমাকে মানতে হবে? 


১ মিসেস শ* বলেন “নিশ্চয়, ভাই ত তুমি আমাকে নির্পাচন 


করেছ আর আমি তোমাকে করেছি?” 

লেডি বাগুল্ফ শকে লাঞ্চ নিমন্ত্রণ করায় শ' বলেন, 
“কখনই যাব না। আমীর প্রত্যহিক অভ্যাসকে এমন 
আক্রমণ করার কি অর্থ ?” | 

লেডি রাওল্‌ফ জানালেন, “আপনার অভ্যাস সম্বন্ধে 
কিছু জানি না। আশ! করি তা আপনার শিষ্টাচারের 
মৃতই থারাপ নয়।* 

শৃ’ বিশ্বের প্রাণশক্তি (746 £০1৫6) তে বিশ্বাসী ছিলেন । 

তিনি বলিতেন “এই শক্তিকে তুমি যদি সাহায্য কর তবেই 
এশক্তি তোমার সহায় হবে। বিশ্বকে উন্নত করতে 
প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য এই শক্তির সহায় হওয়া 1” 


শ’ নিরামিশাষী ছিলেন এবং শীতের দেশের মানুষ 
হইলেও মদ খাইতেন নাঁ। নিরামিশ আহার বিষয়ে 
তিনি বলিলেন “আমি আমার শরীরটাকে যত মৃত জন্তুর 
কবর খানা করিতে চাই না*। কিঞ্চিদধিক একমাস 
পূর্বে শ’ পা ভাঙিয়া হাসপাতালে যান। তখন তিনি 
বলেন, ‘এখনও যদি বাচিয়া ফিরি তাহা হইলে আমি 
চিরজীবী হইব 1” বাস্তবিকই তিনি. চিরজীবী। মানুষের 
চিন্তাশক্তি যতদিন থাকিবে ততদিন তিনি তাহার 
খোরাক জোগাইবেন । | 
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পরলোক কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যাপাধ্যায় 


শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, 


বর্তমান যুগে যে কয়জন কথা সাহিত্যিক বাংলা 
সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্ছজনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের 
মধ্যে বিভূতি ভূষণ ছিলেন একজন। তিনি কেবল যে 
সাহিত্য সজনে দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, 
তিনি তাহার সাহিত্য সাধনার মধ্যে বাংলার ও বাঙ্গালী 
সমাজের নিখুৎ চিত্র ত্রাকিয়া সাধনার . পথ. নির্দেশ 
করিয়া, দিয়াছেন । তাঁহার সরল ও মধুর বাবহাবে, তিনি 
বন্ধু, স্বজন এবং পাঠক পাঠিকাদের চিত্তে বিশেষ প্রভাব 


বিস্তার করিয়াছিলেন । 
১৩০৩ বঙ্গাব্দে ৩১শে ভাদ্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত 


মুরারিপুর নিভৃত পল্লীতে মাতুলালয়ে বিভূতি ভূষণের 
গন্মহয়। তাহার পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
তত্বাবধানে বাঁল্যকাঁলে পল্লীর পাঠশালায় তাহার শিক্ষালাভ 
হয়। যৌবনকালে তাহার লেখনীতে “অপুর পাঠশীলার” 
যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা তীহারই বাল্যস্থৃতির 


এক রূপ । 
তিনি ১৯১৯ সালে রিপণ কলেজ হইতে, সসম্মীনে 


বি-এ পাশ করেন। তিনি প্রথমে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকের 
পদ গ্রহণ করিয়া বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে শিক্ষা 
দিবার ব্রত গ্রহণ করেন। পরে সংসারে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার 
জন্য স্বজন পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি ভাগলপুর 
জিলায় বিখ্যাত জমিদার খেলাৎ ঘোষ ম্হাঁশয়দের 
ইসলামপুর কাঁছারীর ম্যানেজার হইয়া প্রবামে যাঁন। 
কিন্ত এ আবহাওয়া ও প্রবাস বান তাহার চিত্তে আদৌ 
শান্তি দেয় নাই। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের 
কথা যেমন অবগত হইতে ব্যস্ত ছিলেন তেমনই বাংলা 
মায়ের পল্লীর প্রতি তাঁহার মন টানিত। এই প্রবাসে 
বসিয়াই তিনি “পথের পাঁচালী’ লিখিতে আরম্ভ করেন। 
তাঁহার প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি দরদী মন তীহাকে 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে পুনঃ পুনঃ টানিয়া লইত। 


তিনি একাধিকবার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার” 


সভাপতি হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের শক্তি” ও এ্রশ্বর্যের কথা 
বাঙীলীকে শুনাইয়! দেন। ১৯৪৭ সালে বোম্বাইতে প্রবাসী 


oo 


. করেন। সাধুজন পাঠাগারের এক 


. ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন । 


প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ES সময় ৰ 
লেখকের সহিত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীর 
স্মারক লিপিতে স্বাক্ষর রুরিবার জন্য সাহিত্যিক ও 
স্থধীজনকে অনুরোধ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি 
বলিয়াছিলেন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধি করাই ত 
সাহিত্যিকদের ধর্ম | ূ 

জমিধারীর কাধ্য তাহার বেশীদিন ভাল লাগিল না 
এবং প্রকৃতি প্রতিকূল হইল। তিনি সরল ও জাতি 
গঠনকারী শিক্ষক জীবন গ্রহণ করিয়া আজীবন তাহার 
স্বগ্রাম গোপাঁলনগর স্কুলের শিক্ষকতায় আত্ম নিয়োগ 
উৎসবে যখন 
বনগ্রামে লেখকের যাইবার স্থবিধা হয়, তখন বিভূতি 
ভূষণ তাহার জ্যোঁতিষদাকে পল্লী আবাস দেখাইতে যে 
উৎসাহ, যে যত্বু ও যে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন তাহা 
লেখকের চিরস্মরণীয় ও পরম গৌবের কথা। 

১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর, ১৫ই কান্তিক ১৩৫৭ 
সালের বুধবার আমাদের জনপ্রিয় বিভূতি ভূষণ এ মরজগৎ 
তিনি 
প্রায় প্রতি বৎসর ঘাটশিলায় যাইতেন, এ বৎসরও গিয়া- 
ছিলেন। আমাদের. পাড়ার ছেলে মেয়েরা ছুটার ভ্রমণ 
অভিযানের সময় গিয়া বিভূতি ভূষণের সহিত এক আসরে 
মিলিত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। ইহা 
তাহার তিরোধানের দুইদিন পূর্বের ঘটনা । 

বাংলা সাহিত্য স্বষ্টিতে বিভূতি ভূষণ আমরণ সাধন! 
করিয়াছেন। তাহার “পথের পাঁচালী” “অপরাজিতা” 
‘আরণ্যক’ ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল” ‘দৃষ্টি প্রদীপ,’ “মেঘ মললার, 
পুস্তকগুলি তাহাকে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিয়া 
রাখিবে। তাঁহর শেষ পুস্তক ইছামতী । তাঁহার লেখনী 
স্তব্ধ হওয়াতে বাংলা সাহিত্যের পরম ক্ষতি হইল । 
অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন, আর তাহার সহধর্মিণী কল্যাণী 
দেবী ও শিশুপুত্র বাবলু যে ব্যথা পাইলেন যে অভাবে 
পড়িলেন, কোন স্ডোকবাক্য সে ক্ষতিপূরণ করিতে 
পারিবে না। 


স্বজন : 
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বাদিশিনী- 


ছয়টি প্রতিভাময়ী মার্কিণ মহিলা " 
পুরস্কার প্রেরণা জোগায়। প্রশংসা কে না ভালবাসে ? 
গুণীর সমাদর কেবল যে গুণীকেই তৃপ্ত করে তা নয়। যিনি 


কদর দেন, খ্যাতি এবং সম্মান তারও ছড়িয়ে পড়ে। নব-রস্ 
ধার সভা আলে! করেছিলেন তার গৌরবও কিছু কম 


ছিলনা নয়টি রত্বের চাইতে । 

কবি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, 
খেলোয়াড়, যোদ্ধ। সৈনিক ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে প্রতিভার 
পুরস্কার-ব্যবস্থা রয়েছে আজকাল প্রায় সব দেশেই। 
মহিলাদের এর থেকে বাদ দেওয়া হয় না। কিন্ত প্রতি 
ব্সরই গুটিকতক লোককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভার 
পরিচয় দেবার জন্যে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা যদি থাকে, তা 
হলে আমর! নিশ্চয় খুশি হই। যদি সব দেশেই এই ব্যবস্থ। 
থাকতো সব দেশেরই লোক খুশি হতো। জাতীয় 
সংস্কৃতির মুখ উজ্জলকারী প্রতিভার পরিচয় যাঁদের মধ্যে 
পাওয়া যাবে, এই রকম লোককেই পুরস্কার দিতে হবে 
তা সে পরিচয় ফুটে উঠুক বিদ্যায়, বিজ্ঞানে, শিল্পে, 
সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয় কিম্বা খেলা ধুলায় অথবা দেশের 
শিক্ষাবিস্তারে-এমন কি, দিনেমার পর্দায়, দর্জির দোকানে 
হলেও । 
যথার্থই এই রকম প্রতিভার পুরস্কারের আয়োজন করা 
হয়েছে । পুরস্কার অবশ্য প্রচণ্ড রকমের কিছু অর্থাৎ মোটা! 
টাকার নয়; নিতান্তই কাগজের উপরে. লেখা, একটি 
্বীকৃতিপত্র মাত্র। কিন্তু সকলেই জানে, এহ বাহ্‌। 
জলপাই পাতার মুকুটের সম্মান কি স্বর্ণমুকুটের চাইতে 
কম ছিল--? ূ 

আর--আয়োজন করা হয়েছে কেবল প্রভিভাখালিনী- 
দের জন্যই এবং প্রতিবৎনর ছয়জন করে’ | -* 

প্রতিভার পুরস্কার- 

সামান্য একটি গ্রামের কন্তা গ্রাম্য নগণ্য পাঠশালায় 
মাষ্টারি করছেন” সেই সঙ্গে পড়ছেন কলেজে । করলেন 
বি.এ, পাশ--নিলেন, একটা হাই স্থলে মাষ্টারি, বিদেশে 


গিয়ে। তারপর ফিরে এলেন নিজের জেলাতেই স্কুল- 
স্ুপারিনটেণ্ডেণ্ট হয়ে । তারপর পা বাড়ালেন রাজনীতিতে, 
দাড়ালেন আইন সভার নির্বাচনে, সদস্য! নির্বাচিত হলেন-- 
একবার, ছু বার, তিনবার | সমস্ত স্কুলে সরকারী সাহায়্য 
ও শিক্ষকদের বেতনের পরিমাণ বাঁড়াবার এবং অবসর 
গ্রহণ সম্পকিত নিয়মের পরিবর্তন করবার জন্ডে দু'হাতে 
লাগলেন লড়তে ৷ সর্বক্ষেত্রে হলেন ' বিজয়িনী । দেশের 
স্কুলগুলিতে ঘটালেন যুগান্তর, বিশ্ববিগ্ঠালয়-কর্তৃপক্ষ তার অদ্ভুৎ 
ক্ষমতা, আশ্চর্য দূরদৃষ্টি দেখে হলেন স্তম্ভিত, মুগ্ধ। 


গরীব স্কুলগুলির জন্যে বিশেষ সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাকে 


পাকাপাকি করবার জন্যে তীর পরামর্শমত নতুন আইনই 
তৈরি হয়ে গেল একটা । 


একটি মাত্র ঘর নিয়ে তাঁর গ্রামের বিদ্যালয়টি ছিল 
থাড়া--যেথানে তার শিক্ষকতার হাতেখড়ি হয়েছিল। 
এর ছুঃখটা বুঝেছিলেন। তাই ক্ষুদে ক্ষুদে ২ হাজার 
৭০০ স্কুলকে কমিয়ে করলেন .৮০০ বড়লড় সঙ্গতিপন্ন স্কুল, 
শিক্ষক শিক্ষধিত্রীদের সংখ্যাও যেমূন বাড়লো, তেমনি 
বাড়লো ভীদের বেতন। ছিটেফোঁটা নয়_ প্রায় ৯০ 
শতাংশ বেতন বুদ্ধি। আর সমগ্র জেলাটিতে সমস্ত স্কুলের 
শিক্ষকদের বেতনের হার, চাকুরির মেয়াদ, ছুটিছাটার 
নিয়ম সব এক নিয়মে চলতে লাগলো। 

এই রকম প্রতিভার সন্মান যে দেশ করে, সম্মান বাড়ে 
সেই দেশেরই ৷ 


“ এমন কর্মময় অনলস জীবন--অথচ নিতান্ত স্বাভাবিক 
পারিবারিক ঝেষ্টনীতেই মহিলাটি স্বামীপুত্র নিয়ে সংসারধর্থ 
পালন করছেন। এর নাম শ্রীমতী পাল" এগ্ডার্পন 
ওয়ানামেকার, স্বামী তীর একজন ইনজিনীয়ার। এরা 
মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী । 


_ মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীমতী ওয়ানামেকার 

প্রভূত সম্মানের অঁধিকারিণী, বড় বড় সম্মেলনে তাকে 

নদস্যাঃ এবং রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা! সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে 
ও 


৪২২ 
মাঁকিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নির্বাচিত কর। হয়েছে। 
জাপানের শিক্ষা-বিতাগে সংস্কারের {জন্য অন্তান্ত 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাকেও ডেকে ০ জেনারেল 

ম্যাক আর্থার । 

এই রকম প্রতিভাময়ীদ্নের প্রতিভার স্বীকৃতি দানের 
ব্যবস্থা করেছেন মাঁঞ্িণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি মহিলা 
সাংবাদিক গোঠী-_“উইমেনস ন্যাশনাল প্রেল ক্লাব ।* 
বিগত বৎসরের শীর্ষ স্থানীয়া ছয়টি প্রতিভাময়ী মাকিণ 
কন্যাকে এই মহিলা প্রেসক্লাব থেকে সম্মানিত করা হয় 
প্রতি বৎসর । সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ৩২৯ জন মহিলা- 
সাংবাদিক এই প্রেসক্লাবের সদস্যা! খুব জর্শকজমকের 
সঙ্গেই এদের এই বার্ষিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। 

- বিভিন্নক্ষেত্রে, ১৯৫০ সালের পুরস্কৃত ছয়টি মাহলা 
হচ্চেন ই 

৯| শ্রীমতী পার্ল ওয়ানামেকার (শিক্ষা) 

২! কুমারী মিলড্রেড রেবষ্টক (বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার) 

৩। কুমারী মার্থা গ্রাহাম (নৃত্য ) 

৪1 কুমারী ক্লেয়ার ম্যাককার্ডেল (পরিচ্ছদশিল্প ) 

৫। কুমারী ডরোখি ফস্ডিক ( কুটনীতিজ্ঞান ) 

৬। শ্রীমতী অলিভিয়া দে হ্যাঁভিল্যাও ( চিত্ৰাভিনয় ) 

মিলড়্রেড রেব ষ্টক--পেনিসিলিন, ফ্রেপটোমাইসিন 
আজ জগদ্বিধ্যাত। বোগবীঞ্জান্ননাশক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 
ওষুধ এগুলি। কিন্তু এই দুটি ওষুধও যেখানে ধরে না 
সেইসব ক্ষেত্রে আরেকটি ওষুধ খুব আশ্চর্য্য কাজ দেয়। 
এটির নাম ক্লোরোমাইসেটিন পেনিসিলিন গোষ্িরই 
অন্তভূক্ত। ছত্রাক থেকে এর স্থষ্টি। টাইফয়েড রোগীকে 
দ্রুতগতিতে সারা বার ক্ষমতা ইহার আছে। 


এই নৃতন ওষুধ আবিষ্কারের গৌরবে গৌরবান্বিত। 


একটি মহিলাঃবৈজ্ঞানিক -শ্রীমতী। রেব ষ্টকৃ। 


মার্থা গ্রাহাম-মিস মার্থা গ্রাহাম ৃত্যপটয়সী । 
বিংশ শতাব্দীর মাকিণ সভ্যতার রূপ, মার্কিণ জীবন- 
যাত্রার প্রতিচ্ছবি তার অপূর্ব সুন্দর কল্পনাময় নৃত্যে 
প্রতিবিদ্বিত হয়ে ওঠে। তিনি স্বয়ং তার নৃতা-নাট্য 
রচনা করেন! থিয়েটার কিম্বা সঙ্ীতৈর অন্ণুপূরক রূপে 
নৃত্যের অস্তিত্ব, নৃত্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা নই--এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ তিনি চালিয়ে এসেছেন। 
সল্গীতকেই তিনি :বাধ্য করেছেন নৃত্যের অনুষঙ্গী, এবং 


PP auted 


বঙ্গলক্ষ্মী, কাঁওিক--- ১৩৪৫৭ 


[২৫শ বৰ্ষ 


অঙ্গুপূরক হতে । তাঁর অনেক নৃত্য কল্পনার অঙ্ুষলী 


সঙ্গীত রচনা করেছেন বিখ্যাত সুরকারগণ। 
"পিতামাতার প্রবল আপত্তি সত্বেও মার্থা নাচের দিকে 
ঝুঁকেছেন কিশোর বয়স থেকেই এবং আজ তীর খ্যাতি 
সমস্ত মার্কিণ রাষ্ট্র জুড়ে। তার প্রবল প্রাণোচ্ছাস মূর্ত 
হয়ে ওঠে নৃত্যভঙ্গিমায়, যা দেখে শিল্প-সমালোচকের! 
বলেছেন--“যেন ক্ষুদে ঘূর্ণীবায়ু নৃত্য ্‌ 
আবেগে ।” ্‌ 
শ্রীমতী মার্থা বিবাহিতা এবং ছুটি নাচের স্কুলও তিনি 
প্রতিষ্ঠান করেছেন। 
কেয়ার ম্যাকৃকার্ডেল-_-ভালো পোষাক আধাক কি 
রকম হবে এটা একটা দুর্ভাবন! ও দুশ্চিন্তার কারণ -হয়ে 
দাড়ায় অনেক সময়! পুরোঁণো হলেই, ফ্যাশনের মূল্য 
আর থাকে ন1। 'স্ুতরাং নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার 
সমাদর ফ্যাশনের রাজ্যেও কেন থাকবে না? বরঞ্চ খুব 
বেশীই আছে। এই দিকে মাথ! ঘামালেও যে সেটার কদর 
হয়ে থাকে--তার প্রমাণ দিলেন শ্রীমতী ম্যাক কার্ডেল। 
পত্রিকার পাতা থেকে রঙ্গীন ছবি কেটে ছেলেবেলায় 


তাদের গায়ে রঙ্গীন টুকরো কাপড়ের পোষাক চড়ায় অনেক . 


মেয়েই। রেয়ারও তাই করতেন। শেষে শিল্পী হবার 
সখ তাকে পেয়ে বসে এবং কলেজ ছেড়ে তিনি ন্ক্‌সা 
আঁকা মকৃম করতে লেগে যান। আজ তার তেরি নিত্য 


নৃতন ধরণের পোষাক মার্কিণ তরুণীদের অধে অঙ্গে । 


কলেজের কন্যার বলেন- ওটা তাদের চাই কাজুরে 
কামিনীর! বলেন_-কাঁজ করবার পক্ষে ক্লেয়ারের পোষাকের 
জুড়ি নেই। ' 
ভরোথি ফশডিক্‌-- 

লেখাপড়া করে অনেকগুলো পাশ দিয়ে পুরুষের সঙ্গে 
সমানতালে চলবাঁর ক্ষমতা মেয়েরা দেখিয়েছেন। নানা 
ক্ষেত্রেই তীরা নর-নারীর অসাম্কে অস্বীকার করে 
সমান "সমান যায়গা জুড়ে বসবার চেষ্টা করেছেন । কুট 
রাজনৈতিক মস্তিষ্ক মহিলামহলে স্থুদুলভ হলেও 
একেবারেই তাঁর অস্তিত্ব নেই একথা ঠিক নয়। মিস 
ডরোথি ফশডিক তাঁর জীবন্ত প্রমীণ। এমএ এবং 
পি, এইচ, ভি ডিগ্রী তার আছে---কিন্ত মার্কিণ রাষ্ট্র দপ্তরে 


'নস্্ীয় নীতি নির্ণয়কারী মহাপদস্থ উক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদেরও 


করে প্রম্ত্ত 


|} 


টি 


কান্তিক, ১৩৫৭ ] 


আন্তঙ্জাতিক কুটমন্ত্রণার বৈঠকে তাঁর ডাক পড়ে। 
অলিভিয়া দে হাভিল্যাড__ 

চিত্র জগতের এই উজ্জল তারকার পরিচয় নিশ্রয়োজন ৷ 
বহু বিখ্যাত চিত্রে অনবদ্য অভিনয় কবে তিনি অজ 
প্রশংসা লাভ করেছেন_-জনমসাঁধারণ নয় বিদগধজনের কাছ 
থেকেও । ‘স্নেক গীটু’, ‘ডার্ক মিরর,” ‘গণ উইথ দি উইণ্ড, 
‘এযাণ্টনি এযাডভাস/? ‘রবিনহুড’, "ট্রবেরি ব্রণ ইত্যাদি 
ছবি যাঁর! দেখেছেন তারা জানেন এই স্গিগধ শান্ত-মুখশ্রী 
অভিনেত্রীটির প্রাণবান অভিনয়ের এশ্বর্য কত। তার 
সম্প্রতি-অভিনীত “‘এয়ারেল” চিত্রটিতে যে সংযত এবং 
নিরথু'ত চরিত্র-চিত্রণের ক্মমতা তিনি দেখিয়েছেন তা অতি 
উচ্চার্সের ঠব্দগ.ধোর পরিচায়ক । 


ঘর সংসারের কাজে টেলিভিশন, মাফিণ কৃষি 
দপ্তরের উদ্ভমে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 

ঘর সংসারের নান! প্রয়োজনীয় কাজ কর্মে টেলিভিশন 
কি রকম সাহায্য করতে পারে তার পরীক্ষা চলছে মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে । ক্ষেত খামারের কাজেও এর প্রয়োগ চলেছে । 
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তর এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন এবং 
“ন্যাশনাল ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানীর” সহযোগিতায় তাদের 
কাধ্যস্থচী পরিচালিত হচ্চে। 


বাড়ীর হাতায়.ফে ঘাসঢাকা জমিটুকু রয়েছে সেটাকে 
আরও ভালো ভাবে কি করে সাজানে! বায়, মাংলটা 
টাটকা রাখা যায় কেমন করে, বাজারে কোন্‌ জিনিষটা 
কোন্‌ খান থেকে ভালো মার সস্তায় পাওয়া যায়, 
পোকামাকড় ইছুরের অত্যাচার নিবারণের উপায় কি 
এবং নানা রকম খাবার তৈরি করবার প্রণালী ইত্যাদি 
বাৎলে দিয়ে ঘর সংসারের নানা রকম কাজে সাহায্য করা 
হচ্ছে কৃষি দণ্রের . পরিচালিত টেলিভিশন-প্রো গ্রাম 
অনুযায়ী । | 

এই প্রোগ্রাম বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। একদিন 
প্রোগ্রামের বাইরে, অর্থাৎ প্রোগ্রামে যার উল্লেখ ছিল ন! 
এমনি একটা বিষয় টেলিভিশনে বলা হলো। বিষয়টি ছিল 
পোষাক তৈরি করা লম্বন্ধবে। বলা হয়ে যাবার ঘণ্টা 


বিদেশিনী 
তিনি অধিকারিণী এটাই খুব বড় কথা। বড় বড় 


চি ৪২৩ 


খানেকের মধ্যেই হাজার খানেক অর্ডার এসে গেল 
টেলিফোন যোগে । 

বাজারে নানা ‘বাড়তি’ জিনিষ খুব সস্তায় পাওয়া যায় 
মাঝে মাঝে; টেলিভিশন প্রোগ্রামে তার নংবাঁদও দেওয়া 
হয় এবং ক্রেতারা খুশি হন সপ্তায় সেই সব “বাড়তি” জিনিষ 
কিনতে পেয়ে। শিশুপালন, ঘর.. দুয়ারের সাজসজ্জা, 
হাসমুগীর ভিম-ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় 
এবং সেটা হয় সচিত্র । 

চেয়ার, কৌচ ইত্যাদি ঢাকনা কি করে বেশ পরিষ্কার 
আর অনেক দিন টি'কিয়ে রাখা যায়-_-এ সঙ্গন্ধে আলোচন! 
হবে আগামী হেমন্তকালে ৷ 

ক্ষেত খামারের মাকিণ কৃষকেরা কি রকম কাজ করছে 
তার সচিত্র বেতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে 
গত এক বছর ধবে। | 


আমেরিকার খামার-বাড়ীতে আজকাল টেলিভিখনসেট 
আর খুব একটি দুল“ বস্তু নয়। নিউজার্সি, কানেকটি কা, 
ম্যারিল্যাও, ওহায়ো, আইওয়া, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, 
জজিয়া, মিসৌরি, আর্কানসাস, প্রভৃতি প্রদেশের খামার- 
বাড়ীতে টেলিভিশনসেট দেখতে পাওয়া যাবে । নিউইমর্কের 
প্রীয় সর্বত্র, পেনসিলভেনিয়ার পূর্বাঞ্চল ক্যালিফোণিয়ার 
দক্ষিণে ইগডয়ানা, ইলিনয় এবং উইস্কন্সিনেব কোনও 
কোনও যায়গায়, নেত্রাস্কার পূর্বাঞ্চল ও টেনেসিও 
পশ্চিমাঞ্চলেও এর চলন হয়েছে । 

অকাল-নবজাতকের প্রাণরক্ষার উদ্ভম 

মাকিণ-রাষ্ট্রে শিশু-মৃত্যুর তাঁর কমাবার চেষ্টা অনেক. 
খানি সাফল্য অর্জন করেছে; ১৯৩০ সালের তুলনায় 
বর্তমানে শিশুমৃত্যু শতকর1 ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে সেখানে | 
কিন্ত অকাল-জাত শিশুদের বাচাবার প্রকৃষ্ট পন্থা এখনও 
আবিষ্কৃত হয়নি। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে মাকিণ রাষ্ট্রের 
কলোবাডো প্রদেশে যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে 
উৎসাহিত হয়ে অপরাপর প্রদেশ ও নগরও তার অন্থুনবণ 
করে চলেছে। 

ভেন্ভারে কলোরাডেো বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিচালিত 
হাসপাতালে বিশেষষ্ঠীবে এই অকালজাত শিশু-চিকিৎসার 
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জন্য একটি শিশুপালন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং 
শহরের উপকণ্ে স্থিত পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ কয়েকটি কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়েছে । 

দেখা গিয়েছে, অকালে প্রস্থত নব্জাতিকদের প্রাণ 
বাঁচাবার আয়োজন এতটা! ব্যয়বহুল, যে সাধারণ লোকের 
পক্ষে তা বহন কর! দুঃসাধ্য । তাই কলোরাডো-সরকার 
এর আংশিক ব্যয়ভার বহন করবেন এই রকম 
পরিকল্পনাতে সেখানে কাজ চলেছে । 

নিউইয়র্ক শহরেও এইরপ অকাল নবজাতকদের 
চিকিৎসা ও শুশ্রুষার ব্যবস্থা করা. হয়েছে, ভাঃ. জোসেফ 
ড্যান্সিস এই বিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 1. ' 

এই নবজাতকদের মৃত্যুর অনেকগুলি কারণ বর্তমান 
রয়েছে এবং অনেকগুলি কারণ এখনও অজ্ঞাত! সে সম্বন্ধে 
চিকিৎসক ও €বজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছেন | য়ে কোনও 
নবজাতকের পক্ষেই জন্মের প্রথম দিনটি বেশ আশঙ্কাজনক 
এট] সকলেরই জানা আঁছে। অকাল-নবজাঁতকের পক্ষে 
যে আশঙ্কাটা অনেক বেশী পরিমাণেই হবে, তা বলাবাহুল্য. 
নিঃশ্বাস নিতে বা গিলতে পাঁরা কিম্বা, শরীরের. স্বাভাবিরু 
তাপ বজায়. রাখতে পার! নিয়ে-সমস্তা-দেখা দিতে পারে। 
সমস্তা দেখা দিলে তার সমাধান যদি না রুরা যায়৷ তা হলে 
অকাল-জাত শিশুটিকে অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করা সম্ভব 
হয় ন!। 
প্রস্থতির আন্ুষর্দিক অবস্থা এর সঙ্গে জারীর 
জড়িত। ডেনভার শহরের উদ্যোক্তারা এই দিকটাতেও 
নজর রেখেছেন! সেখানকার সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান 
এর্‌ং সেবিক সংঘের মিলিত পরিকল্পনায় তাই আপন্নপ্রসবা 
নারীদের বিশেষ সেবা যত্বের ব্যবস্থা] করা হয়েছে। 
রাড়ীতেই তাদের ঠিক হাসপাতালের মত নিয়মমাফিক 
খাওয়া-বনা-শোওয়ার কড়াকড়ি ব্যরস্থার় রাখা হয় এবং 
বাড়ীর অন্তান্ত লোকজনদের দেখবার ব্যবস্থাও করা. হয়। 
ইনকিউবেটর (সদ্যোজাত শিশুকে নিরাপদ রাখবার 
মন্ত্র) সম্বলিত গ্যান্বুলেন্স গাড়ী প্রস্তুত থাকে দরজায়, 
নবজাতককে নিয়ে হাসপাতালে ছুটবার. জন্যে | 
হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবার পঞ্ 
অকাল-নবজীস্তকের স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে 


b 


বঙ্গলক্ষ্মী, কাত্তিক-_-১৩৫৭ 
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[ ২৩শ বর্ম 


বাড়ীর লোকজনদের উপরেই, ভাঃ ড্যানসিম, এই কথা . 
বলেছেন। তিনি. আরও একটা নৃতন কথা বলেছেন. 
মায়ের দুধই এই অকাঁল-নবজাতকদের একমাত্র পৃথ্য, এই 
ধারণ! ভ্রান্ত এবং এই পথ্য এ নবজনত কদের পক্ষে অনুপযুক্ত, 
আধুনিক গবেষণার ফলে এটা জানা গিয়েছে। 


মাকিণ জনম্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদেব মতে, অকাঁল- 
নবজাতকের অকাঁল-মৃত্যুর মোটামুটি - কতগুলি কারণ দূর 
করা. সম্ভব হয়েছে--আসন্ন প্রসবা মাতার -সেবা শুশ্রুষা, 
নবজাতকের প্ররিপুষ্টি এবং ছোয়াচে রোগের প্রতিষ্ধে 
প্রভৃতির উন্নততর ব্যবস্থার ফলে । 

মাকিণ শিশু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাঃ লেওনা 
বন্গার্নার সম্প্রতি সমগ্র মার্কিণ রাষ্ট্রে অকাঁল-নবজাতকের 
মৃত্যুহার কমাবার জন্যে একটা বৃহৎ পরিকল্পনা! নিয়ে কর্মে 
অবতীর্ণ হবার আহ্বান প্রচার করেছেন | 


বক্ষা রোগীর চিকিৎসার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার 

লোহার ফুস্ফুসের কথা এনেকেই শুনেছি । অনেক্ট। 
সেই রকমই দেখতে, আরেকটি নূতন হ্বদয়-যন্ত্র সম্প্রত 
আবিষ্কৃত হয়েছে আমেরিকায় । কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ডাঃ বারাচ এই যন্ত্রের 
উদ্ভাবক । | 
. যক্ষারোগে আক্রান্ত যে সব রোগীর ফুসফুস জখম. এবং 
খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই সব ফুহফুলকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম 
দেওয়াই হলো এই ধন্ত্রটর কাজ। অন্ত কোনও 
চিকিৎসাঁতেই যে সব রোগীর কোনও ফল হয়নি, তাদের 
এই যন্ত্র-ফুলফুলের সাহায্যে বেশ সেরে উঠতে দেখা গিয়েছে । 

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার কাজ থেকে ফুসফুদটি অবসর 
নিলেই সঙ্গে সঙ্গে হা পায় হৃদয়ের চঞ্চলতা, রক্তের চাপ 
যায় কমে এরং শরীরে আড্েনালিন নামক পদার্ঘটির সঞ্চয়ও 
হান পাঁয়। ডাঃ বারাঁচ বলেন-_-মাস চারেক এই যন্ত্র 
চিকিৎসার ফলে মধিকাংশ রোগীরই ওজন বাড়তে দ্রেখা 
গিকেছে। তার ৯৯টি রোগীর মধ্যে ১২টিই বেশ টা 
হয়ে উঠেছেন । 

একট! মুস্কিল আছে এই চিকিৎসায় যন্ত্রটি বড় 
দৰ্শ্ম ল্য--সাড়ে চার হাজার ডলার এক একটির দাম ৷ 


গা 


ডি | 


১২শ সংখ্যা | , 


চিকাগ্োর হাসপাতালে অভিনব অস্ত্রোপচার, 

মানুষের শরীরে নূতন ফিডনী সংযোগ 
শিকাগোর একটি হাসপাতালে একটি স্বীলোকের 
রোগগ্রস্থ কিঙনী অপারেশন করিয়া উহার স্থানে একটি 
নিরোগ কিডনী জোড়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুস্থ 
কিডনীটি লওয়! হয় অপর একটি মুত জ্ীলোকের শরীর 
হইতে। স্রীলোকটি মারা যাইবার ১০ মিনিটেব মধ্যে 


দাজিলিংএ পাহাড়ী মেয়েদের বাজলা শিক্ষা 

দার্জিলিং জিলায় বছ সংখ্যক নেপালী, গৃর্থণ, লেপচা 
আদি পাহাড়ী নর-নারী বনবাদ করেন। তাহারা 
বাঙ্গালীর সংস্পর্শে প্রায় ১৫০ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে 
আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে বাংলা ভাষা জানেন । 
শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অনেকে বাঁংলা ভাষা লইয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়াছেন। বাংলা ও নেপালী 
ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুবই আছে। যদিও নেপালীদের 
ব্যবহারিক অক্ষর দেবনাগরী বা সংস্কৃত তথাপি উহার! 
হিন্দী শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত নহে। কয়েক বৎসর 
গুখ লীগের আন্দোলন চলিয়া ছিল দার্জিলিংকে হিমাচল 
প্রদেশ করা ও নেপালী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য | | 

এখন তাঁহাদের সে মনোবুত্তি পরিবতিত হইয়াছে। 
তাহার! সমৃদ্ধিশালী ও এই প্রদেশের সরকারী ভাবা বাংলা 


ভাষা শিক্ষার জশ্য আগ্রহান্বিত। এই উদ্দেশ্যে নিখিল 
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মহিলা সমাচার | 
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যে মৃত স্ত্রীলোকটির কিডনী তুলিয়া লওয়া হয় তাহার 
বয়স ও আকৃতি অপর ত্ত্রীলোকটিরই অন্ুরূপ। 
জীবিতাবস্থায়ই তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য স্বীয় কিডনী দান 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 


যে স্ত্রীলোকটির শরীরে নৃতন 'কিডনী জোড়া লাগান 
হইয়াছে তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং স্ুস্থই আছেন । 


তাঁহার কিডনীটি তুলিয়া লওয়! হয়। ছুই দল চিকিৎসক তবে কিডনীটি যথোপযুক্তরূপে কার্য করিতেছে 
_ পাশাপাশি দুইটি ঘরে মৃত ও জীবিত স্ত্রীলোৌকদ্বয়ের উপর কিনা উহা আরও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে 
অস্ত্রোপচার করিয়া এই কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন। হইবে । 
ভিলা সমাচার 
্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ 


ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি দুই বৎসর দার্জিলিং 
কারসিয়াং, মিরিক, টিনঢেড়ীয়া, কালিমপং, মারগারেট 
হোপ, সোনাদা, এমন কি সিকিমে গ্যাংটকে বাংলা 
শিখাইবার ক্লাশ খুলিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইহার 
জন্য সমিতিকে সরকারী গ্র্যাণ্ট দিয়া থাকেন । 

সম্প্রতি সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ষোঁষ 
দার্জিলিং জিলায় বাংলা ক্রাশ পরিদর্শন ও স্থাপনের জন্য 
গিয়াছিলেন। এবং ফল দেখিয়া খুব আশাহত হইয়াছেন । 

অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কনফারেন্সের দার্জিলিং শাখায় 
কর্টিদের সাহায্যে লেখক পাহাড়ী মহিলাদের একটি 
বাংল! শিখিবার ক্লাশ আধ সমাজ বালিকা বিদ্যালয়ে 
স্থাপন করিয়াছিলেন গত এপ্রিল মাসে। এই ক্লাশে 
শিক্ষা প্রদান করেন নেপালী-বাঙ্গল! ভাষ! অভিজ্ঞ গ্রীমতী 
অীণানন্দী। কয়েক মাসে ছাত্রী সংখ্যা হইয়াছে ৬২ 
জন, তাহাদের মধ্যে প্রায় + জন খিক্ষযিত্রী আছেন । 
কয়েক মাসে মেয়েরা প্রথম ভাগ শেষ করিয়াছে । লেখকেখব 

ও 


৮০০০ ld 
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পরিদর্শন কালে মেয়ের! বেশ শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সঠিক 
তালমান রাখিয়া সমবেত কণ্ঠে “সংকোচের বিহবলতা” 
রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়! প্রীতি উৎপাদন করে। 

মারগ্যারেট হোপ পল্লী স্কুলে লেখকের উপস্থিতির 
. সময়, “জনগণ মন” সঙ্গীত ব্যাণ্ড বাজাইয়া গাহিয়া 
চমত্কৃত করে-_অন্নেকে বাংল! ভাষায় কথা-বাত৭ কহে। 
লেখকের চেষ্টায় সরল বাঁংলা-নেপালী পাঠ নামে দোভাষী 
পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে পাহাড়ীদের বাংলা শিখিবাঁর স্থবিধা 
হইবে। এই ক্লাশ পরিচালনায় শ্রীমতী পাশাং ভোমা লা, 
শ্রীমতী দেব কুমারী পিং শ্রীমতী প্রতিভ! দত্ত সহায়তা! 
করিয়! থাকেন। 
পরলোকে মায়া বনু 

গত ৯৬ই অক্টোবর দার্জিলিং শৈল নগরে শ্রীমতী 
মায়! বন্থ (ডাঃ অজিত মোহন বন্ধুর সী) অনেক দিন 
রোগ ভোগ করিয়া পরলোঁকে গমন করিয়াছেন। তিনি 
বাঁগলার নারী সমাজের উন্নতির জন্য কিছু কার্ধ করিয়! 
গিয়াছেন। বিদ্যাপাগর বাণী ভবনের ঝাড়গ্রাম শাখা 
পত্তনের সময় তাহার কার্ষ শক্তির পরিচয় আমরা 


পাইয়াছি। বহু দিন তিনি মাননীয়া লেডী অবলা বস্থর্‌' 


বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের উন্নতির কাধ্যে সহায়ক ছিলেন । 

তিনি দার্জিলিংএ অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্‌ কনফারেন্সের 
প্রতিষ্ঠাতা ও সভানেত্রী ছিলেন। ২৬ তারিখে বর্তমান 
সভানেত্রী বধমানের মহারাণী বৃপেন্দ্র নারায়ণ হলে হিজ 
একসেলেন্দী ডাঃ কাটজুর উপস্থিতিতে বিচিত্রা অনুষ্ঠানের 
পূর্বে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। বিধাতা 
তাহার আত্মার কল্যাণ করুন। 
চীন! মহিলাদের ভারতীয় স্বামী গ্রহণ প্রীতি 

কয়েক বৎসর হইতে মালয় দেশে চীনা নারীর মধ্যে 
ভারতবামীকে বিনাঁহ করিবার আকাঁজ্কা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ইউনাইটেড প্রেসের ২২ই সেপ্টে্বর 
তারিখের খবরে প্রকাশ পাইয়াছে যে কৌলালামপুর অঞ্চলে 
চীনা মহিলাদের ভারতবাসীকে বিবাহ করিবার খুব হুড়াহুড়ি 
পড়িয়া গিয়াছে। রর 

যে সব চীন! যুবতী শাস্ত্রীয় ও আইন মতে 
ভারতবাসীকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল জীবন যাপন 


বঙ্গলক্মী-_কান্তিক, ১৩৫৭ 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


করিতেছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন ভারতীয় 'পুরুষকে 
বিবাহ করিয়া তাহারা অতি সুখের ও শান্তিময় সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। তাহাদের অভিমত ভারতীয় 
স্বামীগণ তাঁহাদের প্রীতি ও স্থখ যেমন প্রদান করে আর 
কোন দেশের পুরুষ তেমন করিতে পারে না, চীন! রমণীর! 
নারীর ম্ধীদা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব বহনে ভারতবাসী 
স্বামীর উপর দর্বতোভাঁবে নির্ভর করিতে পাবে। 


এতদিন প্রকাশ হইয়াছে ভারতের নাবী বিশ্বের সকল 


নারী অপেক্ষা স্বামীর অনুরাগী ও সাধ্বী নারী । এখন 
ভারতের পুরুষের পত্নী অনুরাঁগের সংবাদ নিশ্চয় গৌরবের 
বিষয়। ভারতের দাম্পত্য জীবন পৃথিবীর অন্ত যে কোন 


দেশের বিবাহিত নর-নারীর জীবন অপেক্ষা স্থথ-শীস্তিময় : 


প্রমানিত হইলে স্থুখের হইবে । 


কলিকাতায় নারী যাদুকর 

সম্প্রতি শ্রীমতী উমা দীসগুপ্ত একবিজয়া সম্মিলনের 
অনুষ্ঠানে চিত্তাকর্ষক যাদু বিদ্যার . ও খেলার দ্বারা সকলকে 
মোহিত ও অভিভূত করিয়াছেন। আমর! সার্কাশে 
নারীর ক্রীড়া কৌশল, ব্যায়াম, নান! কশরৎ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম। এখন নারীকে যাদু বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন 
করিতে দেখিয়া গ্রীতিলীভ করিতেছি । এঅবশ্ত বাল্য 
বেদেনীদের দেখিয়াছি আমের ও অন্ত গাছের আটা পুতিয়! 
দশ মিনিটের মধ্যে আম, পেয়ারা, আপেল আদি ফল 
ফলাইয়! খাওয়াইয়া চমৎকৃত করিত | 


জলপদ্ম ভালান উৎসবে মহিলা পরিচালক 

বিশাখাপট্টম বন্দরে ভারত স্বাধীন হইবার পর 
তিনখানি জাহাজ নিশ্বীণের ভার গ্রহণ করেন লিন্ধিয়া 
শিপ বিল্ডিং কোম্পানী । তাহাদের উদ্যমে যে জাহাজটা 
প্রথম নিৰ্ম্মিত হইয়াছে তাহাকে জলে ভাসাইবার মাঞ্ধলিক 
অনুষ্ঠান সম্প্রতি বিশীখাপট্টম বন্দরে সম্পাদিত হ্য়। 


এই জাহাজটার নির্শ্মাণের পরিকল্পনা ও আদেশ শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী ডঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখার্জির মন্ত্রীত্ব কালে 
হইয়াছিল | এই জাহাজ ৮০০০ টনের এবং ইহার নিৰ্শ্মাণে 
৬৪ লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছে, বিদেশী কোম্পানীর 
কারখানায় নির্শ্মাণ করাইবার ব্যয় হইতে ইহার ব্যয় 


রি 


মি 


১২শ সংখ্যা | রি কর 


২৪ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে । তধাপি ইহা গৌরবের 
কথা। 

সিন্ধিয়া শিপ বিল্ডিং কোম্পানীর অন্যতম ডাইরেক্টর 
মিসেস্‌ স্থমতি শাস্তিকুমার মুরারজী এই ভাসান উৎসবের 
যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠান কবেন। প্রায় দশ হাজার নর- 
নারীর উপস্থিতিতে “‘জলপন্ন” জলের -উপর সগর্কে 
ভাসিয়া উঠিল। উৎসবের প্রারম্ভে বরুণ দেবের কৃপা 
ভিক্ষা করা হয় এক বৈদিক মন্ত্র পাঠ দ্বারা। তৎপর 
ভারতের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় হরেক মহতাব 


স্বদেশ ও বিদেশ 
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কুমকুম দিয়া জাহাজের অগ্রভাগে স্বস্তিকা চিহ্ন আবিয়া 
দেন। তখন জাহাজের উপর শাস্তি মন্ত্র উচ্চারণের সহিত 
আতপ চাউল ও পুষ্প বৃষ্টি করা হয়। পুষ্পদারা জলপন্স 
নাম লিখা হয় এবং মহতাব মহাশয় স্থুইচ টিপিয়া দিবামীত্র 
বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জীহাঁজখানি দ্রুত অসীম সাগরে 
অমীমের জয়গানের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল । 

এই গুরুত্বপূর্ণ শুভ অনুষ্ঠানের সহিত এক মহিলা 
জড়িত থাকায় ভারতের নারী সমাজের গৌরব বর্ধিত 


হইল । 


স্বদেশ ও বিদেশ 


শ্রীসুধাকাস্ত দে 
কোড়িয় যুদ্ধের রোজ নাম্চা রণক্ষেত্র-_যুদ্ধে উ-কোরিয়ান্রা কুঙগতি। সকাল পর্যন্ত 
১৮ই জুলাই | হংকং--পিকিং গভর্ণমেন্ট নিউজ তায়েজন মাকিনদের হাতে ছিল। মধ্য রণক্ষেত্র - 


এজেন্সির এক সংবাঁদে প্রকাশ যে উ-কোড়িয়ার সৈন্যদল 
১৭ই জুলাই পরিত্যক্ত সাময়িক রাজধানী তায়েজন অধিকার 
করিয়াছে। 

দ-কোড়িয়ার রণক্ষেত্র কুম নদীর দক্ষিণে আপাতদৃষ্টিতে 
সবই শান্ত । মাঝে মাঝে আমেরিকান্দের কামান গর্জন 
স্তদ্ধত1 ভর্দ করিতেছে । 

: তোকিও--সিউল রেডিওর সংবাদ এই যে, 
দ-কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলে সরবরাহ বন্দর পুসান হইতে ১২ 
মাইল উত্তরে ইয়াংডক নামক রেল জংসনটি উ-কোড়িয়া 
সৈন্যদল অধিকার করিয়াছে । তারা ভিতরের দিকে ইয়ার- 
ইয়ং নামক স্থান অধিকারে গেরিলাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করিয়াছে । | রন 


লণ্ডন ( ১৭ ই জুলাই) রাত্রিতে পিকিং- রেডিও 


প্রচারিত উ কোড়িয়ার ইন্তাহারে প্রকাশ, কমিউনিষ্ট 


সৈন্যদল তায়েজনের ১৯ মাইল উ-পশ্চিমে কংজু নামক 
স্থান দখল করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা £ পশ্চিম 


দ-কোড়িয়ার ১ম বাহিনীর বাম দিকের মাকিন বাহিনীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষায় বাপৃত আছে। কমিউনিষ্টরা 
তায়েজন হইতে ৫৫ মাইল উ-পশ্চিমে চুংজুর দিকে 
যাইতেছে । পূর্ব রণক্ষেত্র পুসানের ৯৫ মাইল উত্তরে 
পাই-এম্‌-ড্যাগে জয় লাভের পর উ-কোড়িয়ানরা পাণ্টা 
আক্রমণ চালাইতেছে। 

কোড়িয়! রণক্ষেত্র ( ১৭ই জুলাই )--অনুষ্ঠান সহকারে 
মাকিন ৮ম বাহিনীর কোড়িয়াস্থিত কার্যালয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের 
পতাকা উত্তোলন করা হইয়ীছে। 

ওয়াশিংটন (১৮ই জুলাই)--মাঁকিণ রাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক 
মুখপাত্র অদ্য রাত্রিতে বলিয়াছেন যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহরুর কোড়িয়ায় শাস্তি প্রস্তাব সম্পর্কে মাকিণ 
গবর্ণমেপ্টের উত্তর গৃতকল্য রাত্রিতে ভারতস্থিত মাকিণ 
রাষ্ট্রদূত মিঃ লয় হেগারসনের নিকট পাঠান হইয়াছে। 

১৩ই জুলাই পণ্ডিত জহবলাল নেহরু যে পত্র লিথিয়া- 
ছিলেনু, এবং মার্শাল ষ্ট্যালিন তাঁর যে উত্তর দিয়াছেন, 


a নি 


৪২৮. 


সৌভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান “টাস্‌” ভা 
প্রচার করিয়াছেন ।- পণ্ডিত নেহরুর প্রথম পত্র--“্মস্কোতে 
পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর সহিত আমাদের দূত যে কথাবাত' 
বলিয়াছেন, তাতে তিনি কোড়িয়ার সংকট সম্পর্কে 
ভারতের মতামত বুঝাইয়া বলিয়াছেন? ভারত রাষ্ট্রের 
লক্ষ্য হইতেছে এই সংকটকে কোড়িয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রাখিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটা মীমাংসা করিয়া ফেলা। 
তজ্জন্ত যাতে নিরাঁপতা পরিধদে বতমান অচল অবস্থার 


অবসান হয় এবং গ্রজাতান্ত্রিক চীনের সরকারী গ্রতিনিধিগণ - 


পরিষদে যোগদান করিতে পারেন ও সৌভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া আসেন, তার ব্যবস্থা করা প্রশ্মাজন। 
সেই ব্যবস্থা হইলে পর পরিষদের মধ্যে থাকিয়াই হউক বা 
পরিষদের বাহিরে বেসরকারী যোগাযোগের. দ্বারাই হউক 
সোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রের, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের প্রতি- 
নিধিগণ অপরাপর শান্তিকামী রাষ্ট্রের সহযোগিতায় 
কোড়িয়ার সংগ্রামের£,অবসান ঘটাইয়া একটা শান্তিপূর্ণ 
সমাধান সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারিবে । 

‘ আপনি থে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও তদ্বারা সম্মিলিত 
রাষ্ট্রসমূহের সংহতি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর সে সম্পর্কে 
আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি ব্যক্তিগত ভাবে 
আপনার নিকট এই আবেদন করিতে সাহসী হইয়াছি। 
শান্তি ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সংহতির উপরই মন্নধ্য 
সমাজের কল্যাণ: নির্ভর করিতেছে । আশা করি, এই 
কল্যাণের জন্য আপনি আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োগ 
করিবেন। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ-করুন।” 

মার্শাল ষ্টালিনের উত্তর? “শান্তির অনুকূলে আপনার 
প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনি মনে করেন 
যে, কোড়িয়ার সমস্যাটির সমাধান নিরাপত্তা পরিষদ্‌ কতৃ কই 
হওয়া উচিত। এই সমাধানের জন্য পরিষদে প্রধান পাচটি 
রাষ্ট্রের তথা প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিনিধিদের উপস্থিত 
থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আমি আপনার 
সহিত একমত । আমার মনে হয় যে, কোড়িয়ার, সমস্যার 
দ্রুত সমাধানের জন্য কোড়িয়ার জন-প্রতিনিধিদদের বক্তব্ 
শোনা উচিত ।” bs | 

* পণ্ডিত নেহরুর দ্বিতীয় পত্রঃ “আপনি সত্ববৃতার 


বি কক 


বঙ্গলক্ষ্মী- কাঁত্তিক, ১৩৫৭* ' 


[ ২৫শ বৰ্ষ 


সহিত যে উৎসাহব্যগুক উত্তর দিয়ছেন, তার জন্য আমি 
অতীব কৃতজ্ঞ । আমি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত গবর্ণমেন্টেরু 
সহিত যোগস্থাপন করিতেছি। .আঁশা করি, শীঘ্রই 
পুনরায় আপনাঁকে বক্তব্য জানাইতে পারিব।” 

সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “প্রাভদা” প্রথম 
পৃষ্ঠায়: নেহরু-্ট্যালিন পত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছেন 
(১৮ই জুলাই )। 

নয়া দিল্লী ( ১৮ই জুলাই )- সরকারীভাবে জানান হয় 
যে, কোঁড়িযা! সমস্তা দ্রুত সমাধানের জন্য পণ্ডিত নেহরু, 
মার্শাল ষ্ট্যালিন,মিঃ ডিন .একিনসন ও মিঃ এটুলির মধ্যে 
পত্র-বিনিময় হইয়াছে । সকল পক্ষের নিকট জবাব না! 
পাঁওয়া পর্যন্ত ভাৱত সরকার প্রকাশ করিবেন না। টাস্‌ 
এজেন্সি কতৃক প্রকাশিত নেহরু ষ্ট্যালিন পত্রাবলী ভারত 
সরকারের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রকাশ কর] হইয়াছে। 

লেক সাকসেস (১৭ই জুলাই)-_কোড়িয়! যুদ্ধে সামরিক 
সাঁহাব্যের জন্য রাষ্টরলজ্যের সেক্রেটারি জেনারেল টি,গডি ' 
লী যে আবেদন করিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত ২০টি রাষ্ট্র তার 
উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু সৈন্যদল পাঠাইবার কথা কেহ; বলেন 
নাই। ূ | 

তোকিও ( ১৮ই জুলাই )--অদ্য জেনারেল ডাঁগলীস 
ম্যাক-আর্থারের ইস্তাহারে বল! হইয়াছে যে, কোড়িয়ার 


উপকূলবতী দরিয়ায় তিনটি অজ্ঞাত পরিচয় সাবমেরিন 


দৃষ্টিগোচর হয়” এতদ্বারা কোঁড়িয়ার যুদ্ধে নৃতন বিপদের 
সম্ভাবনা স্থচিত হইতেছে। 

লণ্ডন ( ১৮ই জুলাই )--বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি 
কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, কোড়িয়া সম্পর্কে নীতি 
পরিবতর্নের অভিপ্রায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের .নাই । তিনি 
আরও বলেন যে, সম্মিলিত রাষট্রপুপ্তের ঘোষণা সমর্থনে বৃটিশ 
গবর্ণষেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা কবিতেছেন। ( তুমুল হর্ষধ্বনি ) 

১৯শে জুলাই 17 তোকিও-_অদ্য নুতন মাফিণ বাহিনী 
তাকঞ্চের কোড়িয়ার পূর্ব উপকূলেস্থিত নূতন সেতুমুখ হইতে . 
কমিউনিষ্টদের তিনটি মারাত্মক রকমের নুতন আক্রমণ 
প্রতিহত করিবার জন্য অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে। 
কোড়িয়ার সমস্ত রণাধনে যুদ্ধের সংবাদে তিন দিনের স্তব্ধতা 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । এ তিন দিনের মধ্যে জাহাজ ও 


শ সংখ্যা] hey. 
বমান'যোগে মাক্িণ সৈন্তগুণ প্রথম.অরতরণ করে এবং 
দ-কোড়িয়ার প্রায় পরিত্যক্ত-সাময়িক রাজধানী তায়েজন 


' দৃঢ়তার সহিত রক্ষা, করিতে থাকে। 


গতকল্য প্রধান মাকিণ- সরবরাহ কেন্দ্র পুদানের ৬৬ 


মাইল উত্তরে কোয়াং-ডং-এ মার্কিণ সৈন্য অবতরণ: করে 
এবং প্রথম সংবাদে জান গিয়াছে যে, সেতুমুখে ৫ হাজার 
মার্কিণ সৈন্য আছে এবং আরও নৃতন সৈন্য 


আসিতেছে! বর্তমানে কোড়িয়ায় তিনটি মার্কিণ ভিভিসন - 


আছে এবং আরও নৃতন সৈন্য আঁসিতেছে। কমিউনিষ্টদের 
আক্রমণের ফলে তায়েজন .ফেলতেইগু রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন 
হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । 

তোকিও,.(১৯শে জুলাই )-_পাই-অংবং রেডিও হইতে 
ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উ.কোড়িয়ান্‌ বাহিনী -তায়েজনের 
৩* মাইল পশ্চিমে পায়-ওগ শহর অধিকার করিয়াছে। 

তায়েজন্র"৮ মাইল পশ্চিমে উ-কোড়িয়ার গোঁলন্দাজ 
বাহিনী সমাবেশ করা হইয়াছে । ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ বন্ধ বারিয়। 
আজ তার! পশ্চিম" রণীর্সনে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে । 


কাল পূর্ব উপকূলের পোহাং নামক স্থানে মার্কিণ সখীজৌয়া 
বাহিনী অবতরণ করিয়াছে । নৃতন সৈন্য আমদানি করিয়া- 


কোড়িয়ায় মাকিণ স্থল বাহিনীর শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। উপকূলে সৈন্তাবতরণ কালে প্রতিপক্ষ জানিতে 
পারে নাই, সেজন্ত কোনও বাধাও দিতে .পারে নাই। 
তাঁয়েজনের পশ্চিমে নূতন 
হইয়াছে। ২৫শ ও ১ম মাকিণ সশাজোয়া, বাহিনীর পৈন্তর! 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে । তায়েগুতেই মাকিণ সেনা ও 
সামরিক দ্রব্যাদি আনিয়া সমাবেশ কর হইতেছে । মাঁকিণ 
ও অষ্ট্ৰেলিয়ান বিমান বাহিনী কোঢ়িয়ার সংগ্রামরত স্থল 
বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। (জেনারেল ম্যাক: 
আর্থারের ঘোষণা )। চি 
ওয়াশিংটন ( ১৯শে জুলাই )--অবিলম্বে কাজ - আরম্ভ 
করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্র,ম্যান যে আহ্বান জানা ইয়ানুছন, 


কংগ্রেস দ্রুত সাঁড়। দেয়, এবং তাকে বিদেশে. কমিউ-. 
নিজ মের বিরুদ্ধে,সংগ্রাম করিবার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে. 


১২২'২৪ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সাহায্য দিবার 
ক্ষমতা দেয়। 


-§ ? ক র্‌ 


মারকিণ . ফৌজ নিযুক্ত ‘কর! 


‘৪২৯ 

প্রেসিডেণ্ট ট্র ম্যান কংগ্রেসকে এই মর্মে“ অনুরোধ 
জানাইয়াছেন যে, কোঁড়িয়ান্‌ সংকটে ব্যয়ের জন্য তাঁর 
হাতে যেন এক হাজার কোটি ডলার অর্পণ করা হয়,__ 
বাধ্যতামূলক সেনা-সংগ্রহের অব্যাহত ক্ষমতা ও অন্যান্ত 
বিষয়েও যেন তীর হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা -হয়। 

ংগ্রেসের নিকট বাণী পাঠাইয়া তিনি: অনুরোধ জানাইয়া- 
ছেন, যে সকল আইনের বলে মাঁকিণ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা 


“নির্দিষ্ট আছে, সেগুলি বাতিল করিতে হইবে । 


“কেবল কোড়িয়| সমস্যা সমাধানের জন্য নহে, মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে তাদের 


‘ "সামরিক শক্তি বুদ্ধির কাঁজে সাহায্যের জন্যও আমেরিকার 


সৈন্ত-শক্তি ও সমরোঁপকরণ বাড়ান প্রয়োজন । জাতীয় 
রক্ষী বাহিনীর বা স্থল, নৌ ও বিমান বহবের রিজার্ভ 
বাহিনীর যত সৈন্য প্রয়োজন হোক্‌ না কেন, রণক্ষেত্র 

তাদের আহ্বান করার ক্ষম্ত! আমি দেশরক্ষ-সচিবের হস্তে 
অর্পণ করিয়াছি । 


শ্নৃতন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে 
আংশিক সমরায়োজনও দরকার । মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং 
প্রবর্তিত হইবে ন!। কিন্তু পণ্যমূল্য অত্যধিক বুদ্ধি পাইলে 
মুল্য নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং প্রবর্তন দ্বিধা করা হইবে না। 
“বধিত হারে কর নিধণরণের জন্যও কংগ্রেসকে 
অনুরোধ জানাইব। সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করার নিয়ম বাতিল 
করিতে হইবে | আইন মত মাকিণ সৈন্ত সংখ্যা নিম্নরূপ £ 
স্থলবাঁহিনী ৮,৩৭, ০০০, নৌবাহিনী ৬,৬৬,৮৮২, বিমান 
বাহিনী ৫,০২,০০৫ £ মোট ২০,০০,৮৮২ ৷” ( কংগ্রেসে 
প্রেরিত প্রেসিডেন্ট ট্র ম্যানের বাণীর সারাংশ ) 


প্রেসিডেন্ট কোডিয়ার ঘটনাবলী এবং কেনই বা 
মার্কিণ সৈন্য স্বদেশ হইতে,হাজার হাজার মাইল দুরে গিয়া 
গ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা. করিয়া 
বলেন, কোড়িয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আরম্ভ 
হইয়াছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, আন্তর্জাতিক 
‘কমিউনিষ্ট দল অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য সশত্ত্র'আক্রমণ পরিচালনায় প্রস্তুত রহিয়াছে । 
মাকিণ হেভকোয়াটার্দ ( কোৌঁড়িয়া.) ১৯শেজুলাইশ_ 


চন rf 


৪৬০ 


উ লিগা সৈন্যদল পীত সাগর হইতে জাপান পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে । 

“ ( কোড়িয়ায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের 
সামরিক হস্তক্ষেপ ) পছন্দ করি আর না করি নিরুপায় হইয়! 
ইহার জন্য সায় দিয়া আমাকে ইহ! সমর্থন করিতেই 
হইবে । আমার এই বিষয়ে কোন পছন্দ অপছন্দ নাই বলিয়া 
আমি ইহ! লইয়া মাথা ঘাঁমাই না। ( কোড়িয়ার যুদ্ধ বন্ধ 
করিবার ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াইবার জন্য পণ্ডিত নেহেরু যে 
মধ্যস্থতার চেষ্টা করিতেছেন ) আঁমার+ সমর্থনের উপর 
পণ্ডিত "নেহেরু নিভ রশীল নহেন। আমি তাঁকে সমর্থন করি 
আর না করি, তাতে কি যায় আসে ?*-আশা করি, তাদের 
উভয়ের মধ্যেই (নেহেরু ও ষ্ট্যালিন ) কোড়িয়া সমস্তার 
সমাধান হইবে। (কোড়িয়া সমস্যার সমাধান কি ভাবে, 
হইবে )'আমি তার কি জানি? কারও পক্ষে জানারই 
বা উপায় কি? (আয়াল্যাণ্ড বা ভারতের মত কোড়িয়া 
বিভক্ত হইবে কি না) একমাত্র ভবিষ্যদ্বক্তা তা বলিতে 
পাঁরেন। আমি একজন মহাত্মা মাত্র ।” (বার্পাড” শ) 

১৪শে জুলাই ( নয়া দিল্লী )--১৩ই জুলাই তারিখে 
পণ্ডিত জহরলাঁল নেহেরু মিঃ ডিন একিসনকে ষ্ট্যানিনকে 
' লিখিত পত্রের অনুরূপ এক পত্র লেখেন। ডিন একিসন 
৯৮ই জুলাই নিম্নলিখিত জবাব দিয়াছেন । 

“প্রিয় পধান মন্ত্রী ওয়ীশিংটনস্থ ভারতীয় রাষ্টদূতের 
মারফৎ আপনার ১৩ই জুলাই তারিখের পত্র পাইয়াছি। 
যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আপনি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়াছেন, 
তা খুবই প্রশংসনীয় মার্শাল ষ্্যালিনকে আপনি ৯৩ই 
তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তার উত্তরে মার্শাল 
্যালিনের 'পত্রের'মমও আমাকে ১৭ই তারিখে জানান 
হইয়াছে! প্রেসিডেন্ট ট্য্যান ও আমি উভয়েই গভীর 
ভাবে এই সকল পত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছি । 

“বিশ্বশান্তি বজায় রাখার সাহায্য করাই মাকিণ পররাষ্ট্র 
নীতির অন্ততম উদ্দেন্ত। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই 
যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা ও পুনঃ 


প্রতিষ্ঠার পক্ষে জাঁতিপুঞ্র প্রতিষ্ঠানই ভ্তর্বাপেক্ষা, উপযুক্ত ।, 


অতএব জাতিপুঞ্ত প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা ও তি 
বজার রাখার জন্য যা করা প্রয়োজন, 'আক্চিণ যুক্তরাষ্ তা 
করিতে অত্যন্ত বাগ্র | 


বঙ্গলক্ষ্মী, কান্তিক--১৩৫৭ 


[ ২৫শ বব 


“কোভিয়া সম্পর্কে মাকিণ গবর্ণমেন্ট ও আমেরিকার 
জনসাধারণের নীতি হইতেছে, কোঁড়িয়ায় সশস্ত্র আক্রমণ 
প্রতিরোধ এবং এ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার 
জন্য জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে সমর্থন করা। 
নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তান্সযায়ী যুদ্ধ যাতে কোঁড়িয়ার 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ছড়াইয়া না পড়িতে পারে এবং 
যাতে এ স্থানেই যুদ্ধের অবসান হয়, তার ব্যবস্থা করাই 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য | এই আক্রমণের সহিত যে সকল 
সমস্যা জড়িত হইয়াছে তার সহিত এবং এই ব্যাপারে 
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সহিত যে বিশ্বের জন- 
সাধারণ ও নিয়মাম্ছগ গবর্ণমেন্ট সমূহের বিশেষ সম্পর্ক আছে 
তৎসন্বন্ধে আমরা খুবই সচেতন ! নিরাপত্তা পরিষদের 
একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি সনদ অনুযায়ী তাঁদের করণীয় 
কর্তব্য পালনে ব্যর্থ না হইত, এবং ষদি যুদ্ধ বন্ধ করিতে 
তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগে অস্বীকুত ন! হইত, তা 
হইলে অনেক পূর্বে শান্তি স্থাপিত হইত এবং জাতিপু্ত 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যারাটযুদ্ধ করিতেছে, তাদের অনেকের 
জীবন রক্ষা করিতে পারিত। তীর! যদি সনদ অনুযায়ী 
তাদের দায়িত্ব পালন করেন, এবং তাঁদের প্রভাব প্রয়োগ 
করেন, তবে আগামী কল্যই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
শীস্তিভঙ্দ অথবা আক্রমণকে জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠান গুরুতর 
সমস্যা বলিয়া মনে করেন। জাতিপুগ্ত প্রতিষ্ঠানের সন্মুখে 
বত'মাঁনে যে সকল সমস্তা রহিয়াছে, তার সমাধানের উপর 
উ-কোড়িয়ার অভিযানের :অবপান: নি র করে বলিয়া 
আমরা মনে করি না । 


“গ্রাতিপুপ্ত প্রতিষ্ঠানের কাজে সৌভিয়েট ই উনিয়ানের 
যোগদানে কখনই কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। উহার 
পক্ষে যে বাধার স্ষ্টি হইয়াছে তা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের 
সিদ্ধান্তের জন্যই হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি বজায় 
রাখার জন্য তার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। 

পমামদের অভিমত এই যে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে 
আসন সম্পর্কে প্রতিদ্ন্থী দুইটি গবর্ণমেণ্টের দাবী সম্বন্ধে 
এ প্রতিষ্ঠান যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তা দাবীর 
গুণাগুণ বিবেচনা করিয়াই কর! হইয়াছে। এই ব্যাপারে 
জাতিপুঞ্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্তদের মধ্যে বিরাট মতভেদ 







এ ভয়ে ভীত হইয়া যে কোন 
চিত নহে, ইহ], আপনি স্বীকার 
বানি । আমি ইহাঁও জানি যে, 


দি জানি যে, আপনি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব 
য়ী কোড়িয়ায় শীঘ্র শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদেরই 
আগ্রহসম্পন্ন। আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি 
তছি যে, পৃথিবী হইতে আক্রমণের আশঙ্কা চিরতরে 
করিবার জন্য আমরা জাতিগুণ্র প্রতিষ্ঠানে আপনার 
টি দেশের সহিত একযোগে কাজ করিতে অত্যন্ত 
গ্ৰ ৷” : 

পণ্ডিত নেহেরুর উত্তর £ য় রাষ্ট্রসচিব, আপনার 
দূতের হাতে প্রাপ্ত আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ 
নাইতেছি”। 

“১৩ই জুলাই তারিখে -আমি যে পত্র দিয়াছিলাম, তা 
বচন! করার জন্য আমি আপনার ও প্রেসিডেন্ট উ,ম্যানের 
টি কৃতজ্ঞ। বিশ্বশান্তি বজায় রাখার সাহায্য করাই 
ক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহ! আমি স্বীকার করি 


মাকিণ গবর্ণমেন্ট রাষ্্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকেই আন্তর্জাতিক 


ষ্ট ও নিরাপত্তা বজায় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষে 
মাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করেন, ইহাও 
ম বুঝি। আপনি নিশ্চয় জানেন, শাস্তি বজায় রাখা 
্টপুপ্ প্রতিষ্ঠানকে সমর্থনই ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি। 
«এ নীতি অনুসারেই নিরাপত্তা পরিষদের বতমান 
ল অবস্থার সমাধান কল্পে আমি প্রজাতন্ত্রী চীনের 
উনিধি গ্রহণের এবং সৌভিফেট রুশিয়া যাতে নিরাপত্তা 


স্বদেশ ও বিদেশ ৃ 


A890 


পরিষদে পুনরায় যৌগ দিতে পারে তাঁর ব্যবস্থা করার 


প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আক্রমণ প্রতিরোধে রাষ্ট্রপু্ 
প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী .করার উদ্দেশ্যেই আমরা ২৫শে ও 
২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে কোডিয়া প্রস্তাবের অনুকূলে 
ভোট দিয়াছিলাম । ১৯৪৯ সালের ৩*শে ডিসেম্বর তারিখে 
ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজাতন্ত্রী চীনকে -স্বীকার করিয়া লওয়ার 
পর হইতে আমর! প্রজীতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের 
বিভিন্ন কমিটিতে গ্রহণের জন্য চে! করিয়া আসিতেছি। 
আমাদের বত'মান প্রস্তাবে সেই চেষ্টাই পুনরায় কর! 
হইয়াছে । 

“সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং উহার দ্বার! 
কোড়িয়া সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষে উপযুক্ত 
অবস্থার সৃষ্টি হইবে এই আশা করিয়াই এ প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল। 

« আমি মস্কোস্থ আমাদের দুতকে আপনার পত্র এবং 
আমি আপনার পত্রের যে উত্তর দিয়াছি তা মার্শাল 


ষ্ট্যালিনকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি । এই দুইটি 


পত্রের অনুলিপি ১৬ই জুলাই তারিখে আপনার নিকট এবং 
মাৰ্শাল ষ্টালিনের নিকট লিখিত আমার পত্র এবং ১৫ই ও 
১৬ই জুলাই মার্শাল ষ্ট্যালিন ও আমার মধ্যে পন বিনিময় 
হয় তার অনুলিপি আগামী কল্য প্রকাশের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । 


মার্শাল ষ্ট্যালিনের নিকট প্রধান মন্ত্রীর পত্র £ “মাঁকিণ 
রাষ্ট্রসচিবের নিকট আমি ১৮ই জুলাই যে পত্র লিখিয়া- 
ছিলাম তাঁর উত্তর এবং আজ আমি তার যে উত্তর দিয়াছি 


তা.আপনার নিকট পাঠাইতেছি।***৮ 


সন জপ এত রেডি) 


দরোজনলিনী লারীম্ক্ভ সাৰ্মাতি' 


যাদবপুর মছিল। শিল্প সমিতি 
( যাদবপুর কলোনি ) 

এবার যাদবপুর মহিলা শিল্প সমিতির “বিজয়া সম্মিলনী” 
উপলক্ষে ১ল! ও ২রা নভেম্বর ছাত্রীদের হাতের কাজের 
এক বিরাট প্রদর্শনী ও মেলা হয়।, সম্পাদিকা শ্রীযুক্ত! 
"জ্যোৎস্না শীর উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা সৰ্ব্বাঙ্গ 
সুন্দর ও আনন্দদায়ক হয়। ছাত্রীরা, সভ্যাগণ 
ও জন সাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়া { আনন্দ বর্ধন 
করেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত 
হইয়া সমিতিকে উৎসাহ্তি ও সহানুভূতি দান করেন। 
২ বৎসরের মধ্যে যাদবপুর মহিলা. সমিতি যথেষ্ট উন্নতির 
দিকে অগ্রসর হইতেছে আশ! করা যায় ভবিষ্যতে আরও 
শ্ৰীমণ্ডিত ও উন্নতি লাভ করিবে। . 

সমিতিতে তৈরী হাতের কাজ প্রত্যেকে প্রশং ংসার 
সহিত ক্রয় করিয়াছেন মেয়েরা নিজেদের হাতে চিনাবাদাম 


ভাজা, মোয়া, : ঘৃগনী, চা, ভালমুট, গজা সন্দেশ, নাঁড়, 


ইত্যাদি তৈরী করিয়! মেলায় বিক্রী করিয়াছেন । 
হাওড়া মহিল। সমিতির বার্ধিক বিবরণী (১৯৪৯) 
৯৯৪৬ সনের ৯লা জানুয়ারী এই সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হম। স্থাপিত ‘হইবার পর প্রথম ৬ মাস কাজ ভালই 
চলিতেছিল এবং সপ্তাহে দুইদিন করিয়া একটী শিল্পশিক্ষ! 
শ্রেণীও খোলা হয়, তারপর ১৬ই আগষ্টের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার জন্য সমিতি প্রায় ৷ বৎসর বন্ধ থাকে । 
সনের জানুয়ারী হইতে মুষ্টিমেয় সভ্যা নংখ্যা লইয়া পুনরায় 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং ইহার পর হইতে সভ্যাগণের 
সম্মিলিত চেষ্টায় ও কেন্দ্র সমিতির সাহায্যে ও উৎসাহে 
সমিতি দিন ২ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 


সমিতির তত্বাবধানে স্থানীয় ইন্ষিট্িউটের গৃহে ১৯৪৮, 


সনের এপ্রিল হইতে একটা সঙ্গীত ও নৃত্য বিতাগ 
পল্রিচালিত হইতেছে ৷ উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে স্থানীয় 


bY . 


৯৪৯৪৮: 







বালিকাগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে । স 
না থাকার 'দূরুণ শিরশিক্ষা বিভাগ ১৪৯৪৮ সনে 
পারা খায় নাই, তবে এই শ্রেণীর অভাব একান্ত 
হওয়ায় ’৪৮ সনের ডিসেম্বর হইতে সম্পাদ্দিকার গৃহে সং 
মাত্র দুইদিন করিয়া একটা শিল্পশিক্ষা শ্রেণী খোলা 
এই শ্রেণী খোলা হইবার পর হইতেই সভ্যাসংখ্যা বা 
থাকে, বর্তমানে সভ্যাসংখ্যা প্রায় ৪৫ । আরো বেশী ২» 
তবে রেলে বদলী ইত্যাদির জন্য প্রায়ই সংখ্যা ক 
বাঁড়ে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে ও তদানীন্তন ভিভিসা 


স্থপারিন্টেপ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত জে. এন দাসের অনুগ্রহে সি 


জুন 2৪৯ সনে নিজ গৃহ প্রাপ্ত হয়। এই মা 
শিক্ষযিত্রীর বেতন বাবদ 3. B. Fund হইতে ৭০. 
টাকা বাৎসরিক গ্র্যাণ্ট পাওয়া যায়. এবং স্থির হয়" 
গৃহ পাওয়া গেলে প্রত্যহ শিল্প শিক্ষা শ্রেণীর অধিণ 
হইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ; ২৯শে মে তারিখে সমিতি 
আসিবাঁর কালে বাস এ্যাক্সিডেন্ট শিক্ষঘিত্রীর হাত ভা 
যাওয়ায় তাঁহাকে ১ মাসের পুরা ও ১ মানের অং 
বেতনে ছুটী দিতে নমিতি বাধ্য হয়। ওঁ কারণে 
মাসে কোনো শিল্প শ্রেণীর অধিবেশন হয়নাই । পরে ভব 
মাস হইতে অস্থায়ী ভাবে শ্রীযুক্ত পারুল দেকে নি 
কর! হয় এবং পূর্বববৎ সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া ক্লাশ হ: 
থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীমতী অমিয়া পাল পুন 
কাধ্যে ষোগদান করেন, কিন্ত চিকিৎসকের বার্ণ থা 
মপ্ডাহে দুইদিনের বেশী ক্লাশ করা হয় না। নং 
মাসে তিনি সম্পূর্ণ কাধ্যক্ষম হন ও এমাস হইতে « 
(রবিবার ব্যতীত) শিল্প শিক্ষা শ্রেণীর অধি৷ 
হইতেছে । এই প্রকার নানা কারণের জন্য বং 
বৎসরে মাত্র ৫ জন ছাত্রী জুনিয়ার ট্রেনিং কোস“প 
দিতে পারিয়াছে। আগামী বৎসর প্রত্যহ ক্লাশ ₹ 
আশা কর! যায় অধিক সংখ্যরু ছাত্রী পরীক্ষা জি 


পারিবে । বর্তমানে প্রায় ৪৭ জন ছাত্রী শিক্ষা 


২ 
এ)  শ সংখ্যা] 
তছে। সমিতির সভ্যাগণ নিজ নিজ গৃহে যে কাৰ্য্য 


রা থাকেন তাহার মুল্য প্রায় মাসিক ২০।২৪ টাকা 

28০৩ তাঁহার বেশী হইয়া থাকে। ২৩ জন বিধবা মহিলাকে 
:: তিতে স্বাবলম্বী হইবার জন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। 

৯। গততঙ বৎসর হইতে সমিতির সভ্যাগণ “রবীন্দ্র 


এ ন বিখ্যাত নাটক “চিত্রাঙ্গদা” 
নয় করেন। এ উৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী 
'শয় ও শ্রীমতী স্থবোধ বালা ঘোষ যোগদান’ করেন 
প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মৃহিলাগণকে 


চলা! সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতার বিষয় বুঝাইয়। 
[ন।, তাঁহাদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া তদানীন্তন. 


শঃড়ার ডি, এস রী জে, এন দাস মহাশয়, ই, আই, 
নি আরে। সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিতে 
তশ্রুত'হন। তীহার ও শ্রীমতী ঘোষের সমবেত চেষ্টায় 
মান, ব্যাণ্ডেল ও লাহে চা দীন প্রতিষ্ঠিত 
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fl Welfare EY এর তত্বাবধানে 
বর নানা জায়গায় মাত্মঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 


| আমাদের আসর 


সব” অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। এবৎসর তাহারা 
সাফল্যের. সহিত 


| হাওড়া মহিলা সমিতির: চেষ্টায় হাঁওড়ায় এরূপ 








৪৩৩ 


একটী প্রতিষ্ঠানের শাখা খোলা হইয়াছে তথায় সপ্তাহে 
দুইদিন করিয়া মহিলা ও শিশ্তগণের উপযুক্ত তত্তাবধান 
হইয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত ওধধ ইত্যাদি বিনা মূল্যে 
সরবরাহ করা হয়। সমিতির তরফ হইতে দুই জন সভ্যা 
এই সমিতির কমিটাতে আছেন। 

৩।  সমিতির' নিজ তহবিল হইতে স্থানীয় একটা 


শিশু বিদ্যালয়ে এককালীন ২৫ টাকা দেওয়া হয় । 


৪। স্বাধীনতা’ দ্রিবন উপলশ্যে সমিতির গৃহে 
বৃক্ষরোপন. উৎসব হয় ও কিছু কলা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি 
বৃক্ষ রোপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশুগণকে মিষ্টাম 


ইত্যাদি বিতরণ করা হয় 


সমিতির' সভ্যাগণের একান্ত ইচ্ছা যে এখানে একটা 
শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, এজন্য এই স্থযোগে আমর! 
প্রত্যেক শাখা সমিতিকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাহার! 
সংবাদ পাইলে এই গুদর্ণনীতে, নিজ ২ সমিতিতে প্রস্তুত 


শিল্পদ্রবা পাইয়া ইহাকে সাফল্য নর করিতে সাহায্য 


করেন। 
: গত বৎসরের সমিতির মোট আয় ১৯৩০৪০/--মোট 
ব্যায় ১২৫৩৮৮৫ 
সম্পার্দিকা-শ্রীআশালতা৷ দাস 
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: 
নি রর PEE UO 
: এবিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ 
‘| সমিতির পৃষ্ঠপোষক, আজীবন ও সাধারণ সভ্য, মহিলা সমিতির 
2.2] সম্পাদিকা ও সকল সভ্যাগণ বঙ্গলক্মীর গ্রাহক, গ্রাহিকা ও বিজ্ঞাপন 
দ্য" :: : | দাতাগণ আমাদের ৬বিজয়ার: গ্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 
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নদীর ন্রোত "চলতে চলতে তার নি থেকে দুরে 


এসে” অনেক সময় হয়ে পড়ে ক্দীণকীয়া,_বদ্ধ-জলরাশির . 


সমান। তখন তার মুক্তি আনে কে? মুক্তি আনে অন্ত 
থাতে ।বয়ে আসা নূতন কোন 'জল রাশি ' সে .ষদি 
তাঁর বিপুল বেগ আর প্রেরণায় মুখর জলরাশি নিয়ে :এসে 
নবজীবনের উন্মেষ করাতে পাঁরে ওঁ বদ্ধ জলরাশিতে তবে 
সেই ক্ষীণাদীই আর একদিন হয়ে ওঠে বর্ষার, ন্রোতস্বতীর 
মত। ঠিক এমনি ধাঁরাই হয়েছিল আমাদের দেশের 


সাহিত্য আোতম্বতীর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এসে । 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মুল উৎস শাক্ত ও বৈষ্ণব 
মতবাদের প্রেরণা মানষের মনে আর জাগাচ্ছিল না সেই 


আন্তরিকতা, যার প্রাণময় শক্তিতে জয়দের লিখেছিলেন . 


তার গীতগোবিন্দ, কবিকদ্বণ লিখেছিলেন তার. চণ্ডীমঙ্গল, 


মিথিলার কবি 'বিদ্যাপতি -আর নান্ন,রের “কবি চণ্ডীদাঁস - 
অন্তরের মধ্যে অনুভব করেছিলেন রাধার বিরহ ও কৃষ্ণের, 


সঙ্গে মিলন কামনা এবং ধার তীব্র 'আবেগে দর্শনের কঠিন 
তত্ব ও রূপক বাঁধা হয়ে" উঠেছিলেন প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব 
কাব্যের নাটিকা! ৷: 


১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
Ld এ 
সীহিতোর একটা! যু্গশেষের সচন! বুঝা যায় কারণ 
শু ঢু 


১ 


রামমোৌহনের এই ইংরাজী গ্রীতি। তখন অনেকেই হু 
| ভাল চোখে দেখেন নি, কিন্তু আঁজ-; আমর! সাহিত্য 87 


ভারতচন্দ্রই ছিলেন হি বের কৰিগোষ্টির শেষ হবে রা 
উত্তরাধিকারী তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে যুগশেষের, = 
হয় তার পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃতু, টু 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে । নদীর তুলনা দিয়ে, আমি ডঃ 
মধ্যবর্তী সময়টার কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম । এট 
দেখি বাংলা সাহিত্য নৃতন দিকে বাঁক, নিচ্ছে। 3 
নূতন পথে বয়ে যাওয়ার শক্তি সাহস আর প্রেরণা না 
পশ্চিম দ্রিক থেকে) ইয়োরোপের শিক্ষা কৃষ্টি আমা, 
কাছে বহন করে নিয়ে এল নূতন জগৎ নূতন স্থষ্টি । 
১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনা, লর্ড বেটিস্ক ও রাম , 
চেষ্টায় এদেশের লোকদের ইংরাজী সাহিত্য পাঠ ও. ইং 


Vo 
চি 


ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ই. রি 
', কয়েকটা: ঘটনা বাংলা দেশের, তথ! ভারত FA { 
ক্র ইতিহাসে. : নৃতন.- 'যুগ সুচনা কর]: 






1% .. 
টি 4 


চিন্তায় মনীষায় বাঙালীর তথা" -ভারতীয়ের যে | রা 


সাময়িকভাবে তন্দ্রীচ্ছ্ জাতি নৃতন সুর্যের nl Et 
জীবনে জাগ্রত হল। শুধু ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষা) ১৩ 
করাতে অথবা ইংরাজী সাহিত্য পাঠেই যে এষনটা ধা 

















গ সংখ্য। ] 
11 ডিরোজিও রিচাঁড'সন প্রভৃতি "দরদী শিক্ষকগণ 
বে বাঙলীব মনে জ্ঞানস্পৃহা অন্সদ্ধিৎনা ও কর্মক্ষম! 
রি ‘তে করিয়ে দিয়েছিলেন তার ফলে গড়ে উঠেছিল 
নবাংলা। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ক্ললেজে ও কলেজের 
বরে এসে সমিতি করেও নাঁনারকম্ভাবে দেশের 
ধারায় বিপ্লব আনলো। এইভাবে আমরা পেলাম 


॥'ব সেনঠুইত্যাদি বহু গুণীকে। 

লাঁহিত্যের ক্ষেত্রে দেখলাম, একদল সাহিত্যিক দেশী 
র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেদ করে" নিজের চিন্তাধারা উন্নততর 
ন সমাজে বিস্তৃত করে দেবার প্রয়াস করছেন। 


গানের দত্ত পরিবারের বমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ দত্ত 
[ভি ও অরু দত্ত, মনোমোহন ঘোষ ইত্যাদি অনেকেই 
ন্‌ এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত, একটা শ্বতন্ত্র সাহিত্য 
হট করে গেছেন।: - 
“কু দত্ত ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের কন্তা। 
(ন এই দত্ত পরিবার শিক্ষা, দীক্ষায়, সাহিত্যে 
মাধুনিকতায় তখনকার দিনে বৈশিষ্ট্য অঞ্জন 
ছলেন। এই পরিবারের 'রমেশচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ 
চিত অরু প্রভৃতি আরও অনেকে ১৮৭৬ খৃষ্টাবে 
| থেকে Dutt family ‘Album’. নামে একটি 
র বই প্রকাশ করেন।, . 
॥:নকে হয়ত মনে করেন বাঙালীর এই বিদেশী 
: সাহিত্য স্থির সার্থকতা কি? এইভাবে লিখে 
1ন বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সাহিত্য রচনা করতে 
'ন? এর চেয়ে নিজের ভাষায় লিখলে হয়ত 
লের মৃত অনেকেই চিরস্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে 
ন,-_এর উত্তরে কয়েকটা” কথা বলা চলে। এই 
হিত্যিক গোষ্ঠীর মনে কোন অলীক স্বপ্ন বা ছুরাঁশা 
| ইংরাজী ভাষায় লিখে তারা যে শেলী কীটসের 
মাসন পাবার ছুরাকাজ্কা করেছিলেন তা নয়। 
ভাষা ও সাহিত্য তাদের মনকে এতখানি অধিকার 
। যে ভাঁষা সম্বন্ধে কোন রকম গোৌড়ামী মনে 
" এবং প্রকাশের দুর্বার 'বাসনায় হয়ত তীরা 


চা 


১ আমাদের আসর 


কেল মধুজ্ন দত্ত, রাজনারায়ণ বন্ধ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 


মধ্যে মাইকেল মধুসুদন দত্ত, কাঁশীপ্রসাঁদ ঘোষ, 


“sheaf Gleaned in French Fields’ 


8৫ 


চেয়েছিলেন' ‘বৃহত্তর ও বিদগ্ধ পাঠক গোষ্ঠী । এই দুই 
কারণে তারা তাদের মনের আবেগ ঢেলে দিয়েছিলেন 
ইংরাজী, ভাষার মধ্যে ৷, ইংরাজী শিক্ষিত জনসমাজের 


সঙ্গে ও বিদগ্ধ ইংরাজ সমাজের সঙ্গে হয়ত ভাবের আদান 


প্রদান তীর! তখন করতে চেয়েছিলেন।. মনের ইচ্ছা 
যাই হোক, এ বিষয়ে য়ে কয়জন কৃতিত্বলাভ করেছিলেন 
তার মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে তরুণী কবি তরু দত্তের 
কথা। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১৮৫৬ 
খৃষ্টাব্দে এই তরুণী কবির জন্ম হয়:। বাব! গোবিন্দ দত্ত 
ছিলেন শিক্ষিত ও উদ্দার মতাবলম্বী, মা ক্ষেত্রমণিও ছিলেন 
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহশীল। গোবিন্দ 
দত্তের মধ্যেও যে কবি-প্রতিভা ছিল একথা আগে বলেছি। 
‘The Loyal Hour’ ‘Cherry Stones” নামে তার লেখা 
ছুটী কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল । এই রকম 
শিক্ষিত পরিবারে ও শিক্ষিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ 
হাওয়ার ফলে অতি কিশোর বয়সেই তরুর মধ্যে কাব্য- 
প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তরুর কৈশোর কাল কেটেছিল 
পিতামাতায় সঙ্গে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইটালীর সৌন্দধ্যপূর্ণ 
অভিনব আবেষ্টনীতে। বিদেশে চার বৎসর শিক্ষা 


পাওয়ার ফলে মাত্র সতের বৎসর বয়সেই তরু ফরাসী 


ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এমন 
সুন্দর করে শিখলেন' এবং কৈশোরের সমস্ত দরদ দিয়ে 
তাকে গ্রহণ করলেন যে ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরে আনার 
পর ফরাসী সাহিত্য আর ইংরাজী সাহিত্যকে কেন্দ্র করে 
তরু সুরু করলেন তার সাহিত্যিক জীবন। এর ফলে 
৯৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেরোল তার প্রথম কবিতার বই, 

. এটী তরুর 
মৌলিক কবিতা 'রচন! নয়! বহু ফরাঁপী কবিতার সুন্দর 
স্থললিত ইংরাজী অন্থবাদ। এই বইএর ভূমিকা লিখতে 
গিয়ে এডমণ্ড গম্‌ লিয়েছিলেন, “If modern French 


. Literature were cntirely lost, it might not be 


found 


impossible to reconstruct a 


great 
number of poemg from this Indian version.” 
১৯৷২০ বছরের একটু বাঙালী মেয়ের কাছে ইংরাজী ও 
ফরাসী ভাঁষা যেন একের্বারে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, 
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8৩৬. 


বলে মনে হয়। বিলাতের Saturday Review কাগজ 


লিখেছিলেন যে যদি জর্জ্জ স্যাণ্ড কিম্বা জঙ্জ এলিয়টকে 
মাত্র ২১ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত তবে 
তাঁরা তরুর 'মত প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও প্রমাণ কিছুতেই 
রেখে যেতে পারতেন না। . যে রকম সুন্দর, সাবলীল 
ও স্বচ্ছন্দভাঁবে ইংরাজী অন্থবাদ করে গেছেন তরু তাতে 


সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। “বারে বারে মনে প্রশ্ন 


জাগে, এই কি একটী ২০২১ বছরের বাঙালী মেয়ের স্ষ্টি 
দুটা বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের মর্খোদযাটন করতে না 


পারলে কি এমনটা সম্ভব হয়? 

শুধু অন্তবাদ সাহিত্যের মধ্যেই তরুর দর 
সীমীবদ্ধ ছিলঃনা! ইংবাঁজী ও ফুরসী ভাষায় দুটী উপন্যাস, 
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ, বহু 'স্বরচিত কবিতা, 
--এই ছিল তরুর স্বল্পায়ু জীবনের! 


ইঙ্গ ভারতীয় কবিতায় তরু একটী নৃতন স্থর 
এনেছিলেন। 


বাঙালীরা ইংরাজীতে যে' কবিতা লিখতেন তা ছিল 
অনেকটা বিদেশী ভাষা ও ছন্দের উপর তাদের যে দখল 
হয়েছে সেটীর প্রকাশ বিশেষ । কিন্তু সর্ব প্রথম তরু 
আনলেন ইংরাজী ভাষার কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় প্রাণ 
ভারতীয় সংস্কৃতি । মধুস্থদনের 00৮৭ 12d7’র বিষয়বস্ত 
অবধ্য ছিল ভারতীয় কিন্তু যেভাবে সেটাকে রূপায়িত কর! 
হয়েছিল তাঁতে 
পরিমাণে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোরিন্দ,দতত, রমেশ দত্ত, 
মন্মোহন ঘোষ ইত্যাদির সঙ্গে, তরুর তফাৎ এইখানে-- 
তরুর বৈশিষ্ট্যও এইখানে ।' 
শোনা পুরাণের গল্প, সাবিত্রী সত্যবান করব, প্রহলাদ, এই 


সব চরিত্র তরুর মনে গভীরভাবে. রেখাপাত করেছিল |, 


তাই ইংরাজী ভায়ার মধ্যে ধ্বনিত. হয়ে উঠলো ধর্মপ্রাণ 
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. a রি ॥ 
*  ইতিয়ান ফেবরিকৃস্‌ (সিত্রমুখাও্জীরি জুয়েলারের উপর তলা) ৩৫নং আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা । ফোন সাউথ ১২৭৮ 
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বঙ্গলক্ষ্মী--কাত্তিক, ১৩৫৭ 


সেন্থ্য় ভারতের মর্ম্ম ও ধর্মকে বিদেশী 


ভাষার মধ্যে রপায়িত করেছিল। এতদিন পর্যন্ত শিঁক্ষিত তীর কবিতার মিলগুলিও. সুন্দর, হত। তকুর্‌ ক 


বিদেশী ধার! অনুসরণ ছিল বহুল: 


শিগুকালে মায়ের কাছে' 
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[ ২৫শ { 
ভারতের মর্শ্ববাণী। এই সব গাথা কবিতার, '। 
সাবিত্রী-সত্যবান, সীতা ও গ্রুবের কাহিনী এত হৃদ র্‌ 
বলেছিলেন তরু যে' পড়ে মুগ্ধ হতে হয়৷ তরুর ke 
পরে এডমও গস্এর ভূমিক সহ Ancient Balla 


Hinduism নামে তকরুর যে কবিতার বইটা প্রক ক 
হয় তাঁর মধ্যে প্রায় সবই গাথ| ধরণের objective কুং%, 
আছে) তরুর “Our Casurina Cree”? নামে কবি] 
তার সুন্দর ভাব সঙ্গীত ও ভাষার জন্য বিখ্যাত! . এ 
কবিতাগুলি পড়লে দেখা যায় কবি যুক্তি, তর্ক অ! "; 
সব কিছুকে অতিক্রম করে পুরাণের গঞ্পগুলিকে কি এ 
সহজভাবে এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলে গো] 
সাবিত্রীর সঙ্গে যমের কথোপকথন, দশরথের প্রতি, 
মুনির তিরস্কার, ইত্যাদি গমস্তগুলিই খুব চমৎকার, | 
বর্ণনা করেছেন। গল্প বর্ণনা করতে করতে বোং, 
তরু চলে যেতেন, সেই কালে সেই আবহাওয়ার মধে: 
তার কবিতার ছত্রে.ছত্রে ফুঠে উঠত ধর্ম্মগ্রন্থের পৰি 
ও সরলতা । ছন্দের উপরও তরুর স্থন্দর দখল... 










কিছু কিছু শোনানর” ইচ্ছা! থাকনেওঠুস্থানাভার্থি f 
সম্ভব হল ন! । } 


এইভাবে ইঙ্গ-ভাঁরভীয় কবিতায় তরুষে [বাম 
এর স্থর আনলেন পরবর্তী কানে. তাকে সম্পূর্ণ “ক 
দায়িত্ব নিলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু । গ্রীযুক্তা নাই: 
প্র তিনখানি:-রুবিতার বইতে.ভারতের জীবন, ভা) হক 
সৌন্দর্ধ্য ভারতের ধশ্ম,_-এক কথায় ভারতের সমগ্র 
কবিতার রেখায় রেখায়িত করলেন। কবি উদর ৯ 
জীবনের স্মরণীয় কাব্য স্থষ্টিতে আমর! গৌরব বোধ 
আনন্দ বোধ করি আজকের ইঙ্ভারতীয় যে পা 
দেখতে পাই এটীকে. একান্তভাবে তরুর দাঁনহুবলে খৰ 
না করলেও তিনি-ই যে ছিলেন প্রথম ও প্রধান ক: 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। f রি 
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